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এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য পথ নির্দেশ ।(২: ১/ 


আমি স্বয়ং এ জিকর (কুরআন) নাযিল করেছি এবং আমি নিজেই এর 
হেফাযতকারী। (১৫:৯) | 
নিচয় আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব 
উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? (৫৪:১৭) 
আমি এই কোরআনে নানাভাবে বুঝিয়েছি, যাতে তারা চিন্তা করে। অথচ এতে 
তাদের কেবল বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।(১৭:৪১) 
কিয়ামতের দিন রসূল (৯) বলবেনঃ হে আমার রব, আমার সম্প্রদায় এই 
কোরআনকে পরিত্যক্ত গণ্য করেছিল। (২৫:৩০) . 
আমি যাদেরকে যে কিতাব (কোরআন) দান করেছি তা যারা হক আদায় করে 


(সঠিকভাবে সত্য বুঝে) তিলাওয়াত করে, তারাই এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী । 


আর যারা তা অবিশ্বাস করে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত ।(২:১২১). 
(১ম সংস্করণ, মে, ২০১৯) 


সম্পাদনায় 
মোঃ রেজাউল করিম 

















শুরুর কথা সমূহ 


বেলজিয়ামে আমার পরিচিত একজন বাংলাদেশী ছিল যে 
কিনা ধুব বেশি শিক্ষিত ছিল না কিন্তু খব জ্ঞানী ছিল, কারন 
তার কাছে কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান ছিল। সে ৫ ওয়াক্ত 
কালাত আদায় করতো। প্রতিদিন কোরআন তেলোয়াত 
করতো । একদিন সে আমাকে বললঃ ভাই আপনিতো 
জীবনে অনেক বই পড়েছেন, কিন্ত আল্লাহ মারে একটি বই 
(আল কুরআনুল কারীম) নাযিল করছেন, সেটা কি 
একবারও অধ্তাফগির সহ পড়েছেন? কিয়ামতের দিন 
আল্লাহ যদি এত করে যে "তুমি দুনিয়া গাওয়ার জন্য 
গ্রেজুয়েশন,  পোস্ট-গেজুয়েশন, এমফিল কা পিএইচডি 
করছো কিস্তি আখেরাতের জন্য আমার একটা বই 
দিবেন? তার কথা শুনে আমি হতভঙ্ক। চিন্তাকার যে 
আসলেই আল্লাহ আমাকে এই এন করলে কি উত্তর দিব? 
তখন আমি মনে মনে ভাবলাম যে আমাকে অন্তত কুরআনুল 
কারীম অর্থসহ একবার পড়তেই হবে। 


আরেক দিন এক ব্যক্তির সাথে মসজিদে পরিচিত হই। 
তিনি বললেন যে তিনি এক বছর আগে ইসলাম ধম এহণ 
করছেন। তিনি আরবি পড়তে পারেন না। কিন্ত তিনি এর 
মধ্যেই একবার সম্পুর্ণ কুরআনুল কারীম এর অধার্নুবাদ 
পড়ছেন। এখন দ্বিতীয়বারের মতো পড়তেছেন। ওনার 
ইচ্ছা যে প্রতি বছর অন্ত একবার অধার্দুবাদ পড়বেন 
শুনে আমি অবাক হলাম । তখন আমার বয়স প্রায় ৩৫ 
বছর। অথচ জীবনে একবারও সম্পুণর কুরআনুল কারীমের 
অর্ধ পাড়ি নাই, তাফসির পড়ি নাই। আমি জাননা যে 
আল্লাহ কুরআনুল কারীমে কি বলছেন? মনে মনে নিজকে 
ধিক্কার টিলাম। আর ভাবলাম যে প্রথমে কুরআনুল 
কারীমের বাংলা অর্থ একবার পড়ি, তারপর তাফসির 
পড়ব, ইনশাআল্লাই। 


তখন কুরআনুল কারীমের একটা সহজ অনুবাদ বা বাংলায় 

অধার্নবাদ খোঁজা শুরু করলাম কিন্তু ৬ধ বাংলা অধার্নুবাদ 
পাচ্ছিলাম না। শুধু বাংলা অধানুবাদ খোঁজার কারন হচ্ছে, 
আমি শুনছি যে ওজু ছাড়া কুরআন স্পশর করা উচিৎ না। 
আরেকটা কারন হচ্ছেঃ শুধু বাংলা অধার্দুবাদ হলে সাইজ 
অনেক ছোট হবে যা সবসময় সাথে রাখা কা বহন করা 
যাবে। ইন্টারনেটে মাওলানা মুহিউদ্দান খান এর অধার্নুবাদ 
পেলাম । কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ওখানে কিছু কিছু অধার্নুবাদ 
আমার কাছে খুব কঠিন বা জটিল মনে হলো। আমি আরো 
কয়েকটা অধার্দুবাদ পড়া শুরু করলাম। যেমনঃ আল- 
বায়ান, মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য অনুবাদকের 





অধা্নুবাদ পড়তে থাকলাম। একপযার্য়ে আমি দেখলাম 
একই আয়াতের অধর একজন সহজে অধ্ার্নুবাদ করছেন 
হয়ত অন্যজন খব জটিল করে অধ্ার্নুবাদ করছেন এবং 
কিছু কিছু বাংলা শব্দ ব্যবহার করছে যা আমি সহজে 
বুঝতে পারছিলা না। আমি ভাবলাম যে যদি একটা কে 
অধানুবাদ করা আয়াতগুলোকে সহজ করে অধ্র্নুবাদ করা 
যায়, তাহলে খব সহজে কেউ পড়ে বৃজতে পারবে। সেই 
থেকে একটা সহজ অধার্নুবাদ কম্পাইল করার চিন্তা আসে 
এবং পরে কম্পাইল করার কাজ শুরু করে দিলাম । আমি 
মাওলানা মুহিউদ্দান খান এর অধার্নুবাদকে মুল অধার্নুবাদ 
ধরে অন্যগুলোর সাহায্য নিয়ে ওনার কঠিন শব্দ বা জটিল 
করে অধার্নুবাদ করা আয়াতঙলোকে সহজ করে অধার্ুবাদ 


অধার্নুবাদ ও Sahih নৌিলিঠারারী অধার্ুবাদের বেশি 
সাহায্য নিলাম। এছাড়াও তাফসীরে জাকারিয়া ও 
আহসানুল বায়ান থেকে কিছু টিকা সংযুক্ত করা হয়েছে। 
অধিক মনোযোগ আকষর্ণের জন্য আদেশ বা নিষেধ 
আয়াতঙলোকে লাল এবং নেয়ামতের আয়াতগঙলোকে 
সবুজ রঙে মাক করা হয়েছে। এ ছাড়াও আধিকভাবে চিন্তা 
করার জন্য কিছু কিছু আয়াতকে বিভিন্ন রঙে এবং 
হইটালিক, আন্ডার লাইন, বোল্ড করা হয়েছে। সাথে 
সাথে কুরআনের অন্য আয়াত ও হাটিসের আলোকে কিছু 
টিকা যোগ করা হয়েছে যেন আরো সহজে বুজতে গারি। 


এটি এখমে আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে করা হয়েছে। 
তাদের উপকার আসতে পারে। সেই চিন্তা থেকে 
পাবালিকলি সম্পুর্ণ ফ্রীতে রিলিজ কারি। বইটি কপিরাইট 
করা হয়ানি। তাই ব্যবসার উদ্দেশে; নয়, শুধু মাত দ্বীন 
প্রচারের উদ্দেশে; বইটি প্রিন্ট করে কিংবা পিডিএফ ফাইল 
যত খুশি অন্যের মাঝে ছড়িয়ে দিন। বইটির পিডিএফ 
নিচের লিংকে পাওয়া যাবে। 
https://www.researchgate.net/publicatio 33303 
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এই অধ্ার্নুবাদে, আমি শুধু বিভিন অনুবাদ- তাফসীর 
থেকে সরাসরি কপি করেছি। তাই এখানে অধার্নুবাদের 
ক্ষেত্রে আমার কোন কৃতিত় নেই। একটা কথা মনে 
রাখা প্রয়োজন যে কোন অধার্ুবাদই ১০০% নির্ভুল নয় 
এবং তা সম্ভবও নয়। তাই যে কোন ভুল-ভাতি আপনার 
ঢািগোচর হলে সাথে সাথে আমাকে জানাবেন (আমার 
ইমেইলঃ rezaul@juniv.edu) । ইনশাআল্লাহ্‌, আমি 
দ্রুত কারেশন করার চেরা করব । 
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পৰি কুরআন মজিদে ৮২ বার কালাত' বা নামাযের কথা 
বলা হয়েছে। এছাড়াও কিছু গরু্তৃপুণর্ দোয়া ও 
আকিদার বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। “হালাত' 
ইসলামের অন্যতম প্রধান র.্কন বা খাঁটি। তাই আমাদেরকে 
সঠিক পদ্ধতিতে হালাত আদায় করতে হবে। হাদিসের 
আলোকে সালাত কেমন হবে কিংবা মোহামাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম (৬) এর ফালাত কেমন ছিল, তা 
সেকশনটি যোগকার। এই ক্ষেত্রে বেশির ভাগ অংশই 
সবাশশির' বই থেকে সরাসরি কপি করা হয়েছে। হালাতে 
যে সব মুজাহাব বা সুরত বিষয় মৃহাদ্দিসগনের মধ্যে 
মতবিরোধ রয়েছে, সেই সব বিষয় যতটুকু সম্ভব এড়িয়ে 
চলারনীতি অবলঙ্কন করার হয়েছে। কারন মুসলিমদের 
এব্য ফরজ। অনেক সময় দেখা যায় সকল পক্ষের দলিল 
আছে। দলিল থাকলে কাউকে ছোট করে দেখা যাবে না। 
এত্যেকে হয়ত ভি ভিন সহীহ হাদিস বা সুরত পালন 
করে। এছাড়াও মুজাহাব পালনের জন্য কোন ভাবেই 
ফেতনা সৃষ্টি বা এব ন না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা 





হয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে সাঠিক ভাবে মোহামাদ (৪৪) 
এর শিক্ষা অনুযায়ী হালাত আদায় করার তৌফিক দান 
করুক । আমীন। 


পুরো কাজের জন্য www.hadithbd.com এবং 
www.hadithbd.ore সহ আরো কিছু ওয়েব- সাইটের 
সহায়তা নেওয়া হয়েছে। এই ওয়েব- সাইটগাল 
তেরিতে প্রত্যকের অবদান আল্লাহ কবুল করুক এবং 
আল্লাহ ওনাদেরকে জন্য উত্তম নেয়ামত দান কর্ক। 
আমীন। আমার জন্য সবার কাছে দোয়া চাচ্ছি, 
আল্লাহই যেন মৃত্যুর সময় ঈমান নিয়ে মুসলিম হিসেবে 
দুনিয়া ত্যাগ করার তৌফিক দান করেন। আমীন। 
আর দুনিয়াতে যতদিন আছি, আল্লাহ্‌ যেন সব সময় 
রাখেন এবং শয়তানের ধোকা থেকে সবর্দা রক্ষা 
করেন। আমীন। 


নিবেদক 
মোঃ রেজাউল কারিম । 
সহকারী অধ্যাপক 
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আউজুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম। 
(অর্থঃ বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে 


আশ্রয় চাই।) 
১। সুরা ফাতিহা 








1. শুরু করছি আল্লাহ্‌র নামে যিনি রহমান [পরম 
করুণাময়], রহীম [অতি দয়ালু]। 

2. সমস্ত হামদ হামদ অর্থ, প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা, 
আদেশ, ইত্যাদি! আল্লাহরই. যিনি সকল 
সৃষ্টি জগতের রব।2 

3. যিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু। 

4. যিনি বিচার দিনের মালিক। 

5. আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি 
এবং শুধুমাত্র আপনারই সাহায্য প্রার্থনা 
করি। 

6. আমাদেরকে সরল পথ দেখান (এবং সরল 
পথের হিদায়াত দিন) । 

7. সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে আপনি 
নেয়ামত দান করেছেন। তাদের পথ নয়, 
এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। [আমীন] ও 

















২। সুরা বাকারা 
1. আলিফ লাম মীম। 
2. এ সেই কিতাব [ কোরআন] যাতে কোনই 
সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য পথ নির্দেশ। 








1 বিসামিলাহির রাইমা-নির্‌ রাহীমৃ' কে সুরা ফাতেহার প্রথম আয়াত ধরে এর 
অর্ধ ১নং আয়াতে লিখা হয়েছে। যে কোন ভাল কাজে বিসামিরাহ বলার জন্য 
রসূলুল্লাহ সারাহ “'আলাহাহি ওয়াসাল্লাম (৬) নিদেশি দিতেন । যেমন, খাবার 
খেতে (বুখারী ৫৩৭৬ মুসলিম: ২০১৭, ২০২২/ দরজা বন্ধ করতে আলো 
নিভাতে পার ঢাকতে গান-পার বন্ধ করতে (বুখারী ৩২৮০/ কাপড় খলতে 
[ইবনে মাজাহ ২৯৭ তিরমিযী: ৬০৬) তী সহবাসের পুবে (বুখারী, ৬৩৮৮, 
মুসলিম: ১৪৩৪], ঘুমানোর সময় [আবু দাউদ: ৫০৫৪7 

£রাসুলুলাহ (%) বলেছেনঃ “যখন কোন ব্যক্তির বেশী বেশী 
এশংসাকারীদেরকে দেখবে, তখন তাদের মুখের উপর ধূলি নিক্ষেপ 
কর।” [ মনসলিম: ৩০০২, তিরমিযী ২৩৯৩/ নতুবা তার মনে গৌরব 
ও অহংকারী ভাবধারার উদ্রেক হতে পারে। 

















ও রসূলুল্লাহ (5) বলেছেন, “জামাতের সাহ্ালাতে ইমাম “গাইরিল মাগদ্বি 
আলাইহিম ওয়ালাদন্ছলীন' বলে তখন তোমরা ‘আমীন’ (অর্থ “হে আল্লাহ 
করুল কর”) বল; কেননা যার কথাটি ফেরেশতাদের কথা অনুযায়ী হবে তার 














9. (1) যারা অদেখা বিষয়ের উপর ঈমান আনে 


এবং (2) স্বালাত প্রতিষ্ঠা করে। আর (3) আমি 
তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় 


করে, 


4. এবং (4) যারা ঈমান এনেছে সেসব বিষয়ের 


উপর যা কিছু আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং 
সেসব বিষয়ের উপর যা আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি 
অবতীর্ণ হয়েছে৷ আর (5) আখেরাতকে যারা 
নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। 


5. তারাই নিজেদের রবের পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, 


আর তারাই যথার্থ সফলকাম। 


6. নিশ্চিতই যারা কাফের হয়েছে তাদেরকে আপনি 


যায় না, তারা ঈমান আনবে না। 


7. আল্লাহ্‌ তাদের অন্তরে এবং তাদের কানে মোহর 


লাগিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের চোখসমূহে রয়েছে পর্দা। 
আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।০ 


8. আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে 


যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি 
ঈমান এনেছি অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়। 


9. তারা আল্লাহ্‌ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। 


অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে 
ধোঁকা দেয় না, অথচ তারা তা অনুভব করতে 
পারে না। 


10. তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে ব্যাধি। সুতরাং আল্লাহ্‌ 


তাদের ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য 
রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। কারণ তারা মিথ্যা বলত। 


11. আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার 


বুকে দাঙ্গা- হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না, তখন তারা 
বলে, আমরা তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি। 





পুবের্র ওনাহ ক্ষমা করে দেয় হবে” !বুখারী- ৭৮২, মুসলিম ৪০৯] অন্য 
একহাদীসে এসেছে, রাসুলুলাহ (৬) বলেছেন, “ইয়াহদারা তোমাদেরকে 
সালাম ও আমীন বলার চেয়ে বেশী কোন বিষয়ের উপর হিংসা করে না।” 
/ইবন মাজাহ: ৮৫৬) 

« মৃতাকীদের প্রধান ৫ টি বোশি্ট পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে । এছাড়াও 
২5৭৭ আয়াতে আরো কিছু বোশিষ্ট বলা হয়েছে । 

5 জাবির (রা?) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (৬) কে বলতে শুনেছি, 

বান্দা এবং শিরক ও কৃফরের মধ্যে পাখর্ব্য হচ্ছে সালাত ছেড়ে দেয়া। 
/ মুসলিম ( ইফাঃ)- ১৪৯, সহিহ, ইবনু মাজাহ হাঃ ১০৭৮, সুনান 
নাসাঈ (ইফাঃ) - ৪৬৫) 

€ রাসুলুল্লাহ () বলেছেন, ফেতনা মনের ওপর বেড়াজালের কাজ করে। ফলে 
তা অন্তরকে ধাপে ধাপে বিন্দু বিন্দু কালো আজ্রে আরত করে দেয়। যে অন্তর 
ফেতনার প্রভাব অক্ীকার করে, তা অন্তরকে শুভ্র সমুজ্ঞবল করে দেয়। ফলে 
কোন দিনই ফেতনা তার ক্ষতি করতে পারে না। ও এহণের সম্পৃণর অযোগ্য 
হয়ে পড়ে। (মুসলিম: ২৩১/ 
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12. মনে রেখো, তারাই হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী, কিন্তু 21. 


তারা তা উপলব্ধি করে না। 

13. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, অন্যান্যরা 
যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান 
আন, তখন তারা বলে, আমরাও কি ঈমান আনব 
বোকাদেরই মত! মনে রেখো, প্রকৃতপক্ষে তারাই 
বোকা, কিন্তু তারা তা বোঝে না। 

14. আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, 
তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন 
তারা শয়তানদের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন 
বলে, “আমরা তোমাদের সাথেই আছি, আমরা শুধু 
তাদের [ মুসলিমদের সাথে] সঙ্গে ঠা্টা- তামাশা করি 
মাত্র?। 

15. বরং আল্লাহই তাদের প্রতি উপহাস করেন এবং 
অবকাশ দেন। 

16. তারা সে সমস্ত লোক, যারা হেদায়েতের 
বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করে। বস্তুতঃ তারা তাদের 
এ ব্যবসায় লাভবান হতে পারেনি এবং তারা 
হেদায়েতও লাভ করতে পারেনি। 

17. তাদের অবস্থা সে ব্যক্তির মত, যে আগ্তন 
জ্বালাল, এরপর যখন আগুন তার চারপাশ আলোকিত 
করল, তখন আল্লাহ তাদের জ্যোতি কেড়ে নিলেন এবং 


তাদেরকে ছেড়ে দিলেন এমন অন্ধকারে যে, তারা 
দেখছে না। 
18. তারা বধির, বোবা ও অন্ধ। সুতরাং তারা 


ফিরে আসবে না। 

19. আর তাদের উদাহরণ সেসব লোকের মত যারা 
দুর্যোগপূর্ণ ঝড়ো রাতে পথ চলে, যাতে থাকে 
আঁধার, গর্জন ও বিদ্যুত্চমক। মৃত্যুর ভয়ে গর্জনের 
সময় কানে আঙ্গুল দিয়ে রক্ষা পেতে চায়। অথচ 
সমস্ত আল্লাহ কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন। 

20. বিদ্যুৎ্চমক তাদের দৃষ্টি কেড়ে নেয়ার উপক্রম হয়। 
যখনই তা তাদের জন্য আলো দেয়, তারা তাতে চলতে 
থাকে । আর যখন তা তাদের উপর অন্ধকার করে দেয়, 
অবশ্যই তাদের শ্রবণ ও চোখসমূহ নিয়ে নিতেন। নিশ্চয় 
আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। 








? রাসুলুল্লাহ &) বলেছেন, “মানুষের ঈমান আনার জন) এত্যেক নবীকে কিছু 
কিছু মু'জিযা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ পদত ওহী হচ্ছে আমার মু'জিযা। 
আমি আশা করি কিয়ামতের দিন অন্যান্য নবীর তুলনায় আমার উম্মতের সংখ্যা 
অধিক হবে ।” /বুখারী ৪৯৮১, মুসলিম: ১৫২) কারণ প্রত্যেক নবীর মৃজিযা 





হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের রবের 
এবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের 
পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা 
যায়, তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে। 
22. যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে করেছেন বিছানা, 
আসমানকে ছাদ এবং আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। 
অতঃপর তাঁর মাধ্যমে তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল 
উৎপাদন করেন। সুতরাং তোমরা জেনে- বুঝে আল্লাহর 
জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করো না। 

23. আর আমি আমার বান্দার উপর যা [ কোরআন] 
নাধিল করেছি, যদি তোমরা সে সম্পর্কে সন্দেহে 
থাক, তাহলে এর মত একটি সুরা রচনা করে 
নিয়ে এস। আর তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে 
কর।? 

24. আর যদি তা না পার, অবশ্য তা তোমরা 
কখনও পারবে না, তাহলে সে জাহান্নামের আগুন 
থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে 
মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের 
জন্য। 

25. আর হে নবী (ঞ্), যারা ঈমান এনেছে এবং 
সৎকাজসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন 
জান্নাতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ 
প্রবাহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে 
কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এতো 
অবিকল সে ফলই যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ 
করেছিলাম। বস্তুতঃ তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল 
প্রদান করা হবে। এবং সেখানে রয়েছে তাদের জন্য 
পবিত্র স্গিণী, সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান 
করবে। 

26. আল্লাহ্‌ পাক নিঃসন্দেহে মশা বা তদুর্ধ্ব বস্তু 
দ্বারা উপমা পেশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। 
বস্তুতঃ যারা মুমিন তারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে 
যে, তাদের রব কর্তৃক উপস্থাপিত এ উপমা সম্পূর্ণ 
নির্ভল ও সঠিক। আর যারা কাফের তারা বলে, 
এরূপ উপমা উপস্থাপনে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই বা কি 
ছিল। এ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা অনেককে 
বিপথগামী করেন, আবার অনেককে সঠিক পথও 








তাদের ইন্তেকালের সাথে সাথে বিলৃগ হয়ে গিয়েছে। কিন্ত কুরআনুল করীম 
কেয়ামত পণ অক্ষত অবস্থায় বতর্মান থাকবে । সবর্কালের মানুষের কাছে 
অবিসংবাদিত হিসেবে থাকবে । [ইবনে কাসীর] 
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প্রদর্শন করেন। তিনি অনুরূপ উপমা দ্বারা অসৎ 
ব্যক্তিবর্গ ভিন্ন কাকেও বিপথগামী করেন না। 
27. (বিপথগামী ওরাই) যারা আল্লাহর সঙ্গে 
অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ্‌ 
পাক যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা 
ওরা যথার্থই ক্ষতিগ্রস্ত। 

28. কেমন করে তোমরা আল্লাহ্র ব্যাপারে কুফরী 
অবলম্বন করছ? অথচ তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ। 
অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন, 
আবার মৃত্যু দান করবেন। পুনরায় তোমাদেরকে 
জীবন দান করবেন। অতঃপর তারই প্রতি প্রত্যাবর্তন 
করবে। 

29. তিনিই সে সত্বা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের 
জন্য যা কিছু জমীনে রয়েছে সে সমস্ত। তারপর 
তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুতঃ 
তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ্‌ 
সর্ববিষয়ে অবহিত। 

30. আর তোমার রব যখন ফেরেশতাদিগকে 
বললেনঃ আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে 
যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ বলল, তুমি কি 
পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে দাঙ্গা- 
হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ 
আমরা নিয়ত তোমার গুণকীর্তন করছি এবং তোমার 
পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন, 
নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা তোমরা জান না। 
31. আর তিনি আদম (আঃ)-কে সমস্ত নাম শিক্ষা 
দিলেন, তারপর তা ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন 
করলেন। সুতরাং বললেন, “তোমরা আমাকে এগুলোর 
নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? |৪ 

32. তারা বলল, “আপনি পবিত্র মহান। আপনি 
আমাদেরকে যা শিখিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের কোন 
জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়? । 

33. তিনি বললেন, হে আদম (আঃ), 
ফেরেশতাদেরকে বলে দাও এসবের নাম। তারপর 





৪এই আয়াত থেকে আরও সাব্যত হয়েছে যে আদম (আঃ) নবী 
ছিলেন। তার সাথে আল্লাহ তা'আলা হয়ং কথা বলেছেন। হাদীসে 
এসেছে আরু উমামাহ (রাও) বলেন এক লোক পর্ন করল হে 
আল্লাহর রাসুল (৬) আদম কি নবী ছিলেন? রাসূল বললেন হ্যাঁ 
যার সাথে কথা বলা হয়েছে। আবার এগ করল, তার মাঝে 
ও নুহের মাঝে ব্যবধান কেমন? রাসুল বললেন দশ এজ ন্ম/”/ইবনে 
/হিববানও ৬১৯০) 








যা তোমরা গোপন কর! 


করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখনই 


ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করলো। সে 
(নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করল এবং 


95. এবং আমি আদম (আঃ)-কে হুকুম করলাম 


যে, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে 
থাক1০ এবং ওখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও, 


হয়ে পড়বে। 


36. অতঃপর শয়তান তাদের উভয়কে ওখান থেকে 


পদস্থলিত করেছিল। পরে তারা যে সুখ- স্বাচ্ছন্দ্যে 
ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল এবং 
আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও। তোমরা 
পরস্পর একে অপরের শত্রু হবে এবং তোমাদেরকে 
সেখানে কিছুকাল অবস্থান করতে হবে ও লাভ 
গ্রহ করতে হবে। 


37. আদম (আঃ) তার রবের পক্ষ থেকে কিছু বাণী প্রাপ্ত 


পেলেন, ফলে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করলেন। 
নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী, অতি দয়ালু। 
[তাওবাটি আছে ৭: ২৩ নং আয়াতে] 


98. আমি হুকুম করলাম, তোমরা সবাই নীচে 


নেমে যাও। অতঃপর আমার পক্ষ হতে তোমাদের 
নিকট যে উপদেশ উপস্থিত হবে-যারা আমার সেই 
উপদেশ অনুসরণ করবে বস্তুতঃ তাদের কোনই ভয় নেই 
এবং তারা চিন্তিতও হবেনা। 


গ্রাসুলুলাহ (ঞ) বলেছেন “যার অত্তরে সরিষার দানা পরিমাণ 
আহহাারও অবশিষ্ট থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” 
/আবুদাউদ. ৪০৯১ 
ও্রাসুলুলাহ (৬) বলেছেন “তোমরা নারীদের ব্যাপারে আমার 
উপদেশ এহণ কর। কেননা, তাদেরকে পাঁজর থেকে সুষ্টি করা 
হয়েছে। আর পাঁজরের সবচেয়ে বাকা অংশ হচ্ছে উপরিভাগ। 
তুমি যাদি তাকে সোজা করতে যাও তবে তাকে ভেঙ্গে ফেলবে । আর 
যদি ছেড়ে দাও সব সময় বাঁকাই থেকে যাবে। সুতরাং নারীদের 
ব্যাপারে উপদেশ এহণ কর। (বুখারী ৩৩৩১ মুসলিম: ১৪৬৮ 
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39. আর যে লোক তা অস্বীকার করবে এবং আমার 
নিদর্শনগ্তলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে, 
তারাই হবে জাহান্নামবাসী; অন্তকাল সেখানে 
থাকবে। 

40. হে বনী- ইসরাঈলগণ, তোমরা স্মরণ কর 
আমার সে অনুগ্রহ যা আমি তোমাদের প্রতি করেছি 
এবং তোমরা পূরণ কর আমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা, 
তাহলে আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ 
করব। আর ভয় কর আমাকেই। 

41. আর তোমরা সে গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
কর, যা আমি অবতীর্ণ করেছি সত্যবক্তা হিসেবে 
তোমাদের কাছে। বস্তুতঃ তোমরা তার প্রাথমিক 
মূল্য দিও না। এবং আমার (আযাব) থেকে বাঁচ। 
42. তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না 
এবং জানা সত্তে সত্যকে তোমরা গোপন করো না। 
43. আর স্বালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর 
এবংর রাদের সাথে রুকু কর। 

44. তোমরা কি মানুষকে ভাল কাজের আদেশ দিচ্ছ 
আর নিজদেরকে ভুলে যাচ্ছ?! অথচ তোমরা কিতাব 
তিলাওয়াত কর। তোমরা কি বুঝা না? 

45. আর তোমরা ধৈর্য ও স্বালাতের মাধ্যমে সাহায্য 
চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন।12 
46. যারা বিশ্বাস করে যে, তারা তাদের রবের সাথে 
সাক্ষাৎ করবে এবং তারা তাঁর দিকে ফিরে যাবে। 
47. হে বনী- ইসরাঈলগণ! তোমরা স্মরণ কর 
আমার অনুগ্রহের কথা, যা আমি তোমাদের উপর 
করেছি এবং (স্মরণ কর) সে বিষয়টি যে, আমি 
তোমাদেরকে উচ্চমর্যাদা দান করেছি সমগ্র বিশ্বের 
উপর। 

48. আর সে দিনের ভয় কর, যখন কেউ কারও 
সামান্য উপকারে আসবে না এবং তার পক্ষে কোন 
সুপারিশও কবুল হবে না; কারও কাছ থেকে 








11 রাসূল ৫) এরশাদ করেন, মিরাজের রাতে আমি এমন কিছুসংখ্যক 
লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম যাদের জিতা ও ঠোঁট আওনের কাঁচি দিয়ে 
কাটা হচ্ছিল। আমি জিবরীল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা 
কারা? জিবরীল বললেন, এরা আপনার উম্মতের দুনিয়ার কাুজার 
উপদেশদানকারী - যারা অপরকে তো সৎকাজের নিদেশি দিত কিন্তু নিজের 
খবর রাখতো না। [মুসনাদে আহমাদ ৩/১২০, সহীহ ইবনে হিব্বান: ৫৩) অন্য 
হাদীসে এসেছে, রাসুল (&) এরশাদ করেছেন, কিছুসংখ্যক জারাতবাসী অপর 
কিছুসংখাক জাহানামবাসীদেরকে আগিদর্ধ হতে দেখে জিজ্ঞেস করবেন যে, 

















ক্ষতিপূরণও নেয়া হবে না এবং তারা কোন রকম 
সাহায্যও পাবে না।।3 

49. আর (স্মরণ কর) সে সময়ের কথা, যখন 
লোকদের কবল থেকে যারা তোমাদিগকে কঠিন 
শাস্তি দান করত; তোমাদের পুত্রসন্তানদেরকে জবাই 
করত এবং তোমাদের স্ত্রীদিগকে অব্যাহতি দিত। 
বস্তুতঃ তাতে পরীক্ষা ছিল তোমাদের রবের পক্ষ 
থেকে, মহা পরীক্ষা। 

50. আর যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে 
দিয়েছি এবং ডুবিয়ে দিয়েছি ফেরআউনের 
লোকদিগকে অথচ তোমরা দেখছিলে। 

51. আর যখন আমি মূসা (আঃ)- কে চল্লিশ রাতের ওয়াদা 
দিয়েছিলাম অতঃপর তোমরা তার যাওয়ার পর গো- 
বাছুরকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করেছিলে, আর তোমরা 
ছিলে যালিম [ অর্থাৎ অত্যাচারী]। 

52. তারপর আমি তাতেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে 
দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও। 
53. আর (স্মরণ কর) যখন আমি মুসা (আঃ)-কে 
কিতাব এবং সত্য- মিথ্যার পার্থক্য বিধানকারী 
নির্দেশ দান করেছি, যাতে তোমরা সরল পথ প্রাপ্ত 
হতে পার। 

54. আর যখন মুসা (আঃ) তার সম্প্রদায়কে বলল, 
উপাস্য রূপে গ্রহণ করে তোমাদের নিজেদের প্রতি 
অত্যাচার করেছ। সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের 
কাছে তাওবা কর। অতঃপর তোমরা নিজদেরকে হত্যা 
কর। এটি তোমাদের জন্য তোমাদের রবের নিকট 
উত্তম। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের তাওবা কবুল 
করলেন। নিশ্চয় তিনি তাওবা কবূলকারী, পরম 
দয়ালু। 

55. আর যখন তোমরা বললে, হে মুসা (আঃ), 
কস্মিনকালেও আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না, 


শিখেছিলাম? জাহারামবাসীরা বলবে, আমরা মুখে অবশ্য বলতাম কিন্তু নিজে 
তা কাজে পরিণত করতাম না। /বৃখারীঃ ৩২৬৭ মুসলিমঃ ২৯৮৯) 

12 রাসুলুলাহ (৬) যখন কোন বিষয়ে সমস্যায় পড়তেন বা চিন্তার হতেন 
তখনই তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন” । [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩৮৮] 

19 তাসুনুল্লাহ (৪) বলেছেন, “আল্লাহ এ বান্দাকে রহমত করছ্ন, যার কাছে তার 
সম্পদ ও সম্মানের উপর আঘাত ছিল, তারপর সে সেটা থেকে নিজেকে বিমুক্ত 
করতে পেরেছে এ টিনের পুবেহি যে দিন কোন দীনার বা দিরহাম থাকবে না। 

















তোমরা কিভাবে জাহারামে প্রবেশ করলে; অথচ আল্লাহর কসম আমরা তো 
সেসব সৎকাজের দৌলতেই জারাত লাভ করেছি যা তোমাদেরই কাছে 





বরং যদি তার কোন নেকী থাকে তবে তা থেকে তা নিয়ে যাওয়া হবে। আর 
যদি নেকী না থাকে তবে তার উপর মাধম্বমের পাপসমূহ চাপিয়ে দেয়া হবে ।” 
(বুখারী: ৬৫৩৪] 
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যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে (প্রকাশ্যে) দেখতে 
পাব। বস্তুতঃ তোমাদিগকে পাকড়াও করল বিদ্যুৎ। 
অথচ তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে। 

56. তারপর, মরে যাবার পর তোমাদিগকে আমি 
স্বীকার করে নাও। 

57. আর আমি তোমাদের উপর ছায়া দান করেছি 
মেঘমালার দ্বারা এবং তোমাদের জন্য খাবার 
পাঠিয়েছি “মান্না; ও সালওয়া”। সেসব পবিত্র বস্তু 
তোমরা খাও, যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি। 
বরং নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছে। 

58. আর স্মরণ কর, যখন আমি বললাম, “তোমরা 
প্রবেশ কর এই জনপদে । আর তা থেকে খাও তোমাদের 
ইচ্ছানুযায়ী, স্বাচ্ছন্দ্যে এবং দরজায় প্রবেশ কর মাথা 
নীচু করে। আর বল “ক্ষমা চাই’। তাহলে আমি 
তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেব এবং নিশ্চয় আমি 
সৎকর্মশীলদেরকে বাড়িয়ে দেব? । 

59. অতঃপর যালেমরা কথা পাল্টে দিয়েছে, যা 
কিছু তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছিল তা থেকে। 
আযাব, আসমান থেকে, নির্দেশ লংঘন করার 
কারণে। 

60. আর মুসা (আঃ) যখন নিজ জাতির জন্য পানি 
চাইল, তখন আমি বললাম, তোমার লাঠি দ্বারা 
আঘাত কর পাথরের উপরে । অতঃপর তা থেকে 
প্রবাহিত হয়ে এল বারটি প্রস্রবণ। তাদের সব 
গোত্রই চিনে নিল নিজ নিজ ঘাট।“আল্লাহ প্রদত্ত 
রিযক হতে তোমরা খাও ও পান কর এবং দুক্কৃতিকারীর 
মত পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না?। 

61. আর তোমরা যখন বললে, হে মুসা (আঃ), 
আমরা একই ধরনের খাদ্য- দ্রব্যে কখনও ধৈর্যধারণ 
করব না। কাজেই তুমি তোমার রবের নিকট 
জন্যে এমন বন্তসামগ্রী দান করেন যা জমিতে 
উৎপন্ন হয়, তরকারী, কাকড়ী, গম, মসুরি, 
পেঁয়াজ প্রভৃতি। মূসা (আঃ) বললেন, তোমরা কি 
এমন বস্তু নিতে চাও যা নিকৃষ্ট সে বস্তুর পরিবর্তে 
যা উত্তম? তোমরা কোন নগরীতে উপনীত হও, 
তাহলেই পাবে যা তোমরা কামনা করছ। আর 
তাদের উপর আরোপ করা হল লাঞ্ছনা ও 
পরমুখাপেক্ষিতা। তারা আল্লাহর রোষানলে পতিত 


হয়ে ঘুরতে থাকল। এমন হলো এ জন্য যে, তারা 
আল্লাহ্‌র বিধি বিধান মানতো না এবং নবীগনকে 
অন্যায়ভাবে হত্যা করত। তার কারণ, তারা ছিল 
নাফরমান সীমালংঘকারী। 

62. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, যারা ইয়াহুদী হয়েছে 
এবং নাসারা ও সাবিঈরা [ সাবিঈ- বিভিন্ন গ্রহ- নক্ষত্রের 
পূজারী মতান্তরে ফেরেশতাদের উপাসনাকারী।] - (তাদের 
মধ্যে) যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌ ও শেষ দিনের প্রতি 
এবং নেক কাজ করেছে - তবে তাদের জন্য রয়েছে 
তাদের রবের নিকট তাদের প্রতিদান। আর তাদের 
কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। 

63. আর আমি যখন তোমাদের কাছ থেকে 
অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তুর পর্বতকে তোমাদের 
মাথার উপর তুলে ধরেছিলাম এই বলে যে, 
তোমাদিগকে যে কিতাব দেয়া হয়েছে তাকে ধর 
সুদ্নঢভাবে এবং এতে যা কিছু রয়েছে তা মনে 
রেখো যাতে তোমরা ভয় কর। 

64. তারপরেও তোমরা তা থেকে ফিরে গেছ। 
কাজেই আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবানী যদি 
তোমাদের উপর না থাকত, তবে অবশ্যই তোমরা 
ধবংস হয়ে যেতে। 

65. তোমরা তাদেরকে ভালরূপে জেনেছ, যারা 
শনিবারের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘণ করেছিল। আমি 
বলেছিলামঃ তোমরা লাঞ্চিত বানর হয়ে যাও। 
66. অতঃপর আমি এ ঘটনাকে তাদের সমসাময়িক 
ও পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত এবং মুত্তাকীদের জন্য 
উপদেশ গ্রহণের উপাদান করে দিয়েছি। 

67. যখন মুসা (আঃ) 
আল্লাহ্‌ তোমাদের একটি গরু জবাই করতে 
বলেছেন। তারা বলল, তুমি কি আমাদের সাথে 
উপহাস করছ? মূসা (আঃ) বললেন, মুর্খদের 
অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি। 

68. তারা বলল, “তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের 
নিকট দো'আ কর, তিনি যেন আমাদের জন্য স্পষ্ট 
করে দেন গাভীটি কেমন হবে" । সে বলল, “নিশ্চয় 
তিনি বলছেন ,নিশ্চয় তা হবে গরু, বুড়ো নয় এবং 
বাচ্চাও নয়। এর মাঝামাঝি ধরনের। সুতরাং তোমরা 
কর যা তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে' 

69. তারা বলল, তোমার রবের কাছে আমাদের 
জন্য প্রার্থনা কর যে, তার রঙ কিরূপ হবে? মূসা 
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(আঃ) বললেন, তিনি বলেছেন যে, গাঢ় হলুদ 
রঙের গাভী-যা দর্শকদের চমৎকৃত করবে। 

70. তারা বলল, ‘আমাদের জন্য তোমার 
প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল গরুটি 
কেমন? কারণ সব গরু আমাদের কাছে সমান, আর 
আল্লাহ ইচ্ছা করলে (ইনশাআল্লাহ) নিশ্চয় আমরা 
পথের দিশা পাব।' 

71. তারা বলল, এবার সঠিক তথ্য এনেছ। 
অতঃপর তারা সেটা জবাই করল, অথচ জবাই 
করবে বলে মনে হচ্ছিল না। 

72. যখন তোমরা একজনকে হত্যা করে পরে সে 
সম্পর্কে একে অপরকে অভিযুক্ত করেছিলে। যা 
ছিল আল্লাহর অভিপ্রায় 

73. অতঃপর আমি বললামঃ গরুর একটি খন্ড দ্বারা 
মৃতকে আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত 
করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শণ সমূহ প্রদর্শন 
করেন-যাতে তোমরা চিন্তা কর। 

74. অতঃপর এ ঘটনার পরে তোমাদের অন্তর 
কঠিন হয়ে গেছে। তা পাথরের মত অথবা 
তদপেক্ষাও কঠিন। পাথরের মধ্যে এমন ও আছে; 
যা থেকে ঝরণা প্রবাহিত হয়, এমনও আছে, যা 
বিদীর্ণ হয়, অতঃপর তা থেকে পানি নির্গত হয় 
এবং এমনও আছে, যা আল্লাহ্র ভয়ে খসেপড়তে 
থাকে! আল্লাহ্‌ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে বে- 
খবর নন। 

75. (হে মুসলিমগণ), তোমরা কি এই আশা করছ 
যে, তারা তোমাদের প্রতি ঈমান আনবে? অথচ 
তাদের একটি দল ছিল যারা আল্লাহর বাণী শুনত 
অতঃপর তা বুঝে নেয়ার পর তা তারা বিকৃত করত 
জেনে বুঝে। 

76. আর যখন তারা মুমিনদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন 
বলে, “আমরা ঈমান এনেছি'। আর যখন একে 
অপরের সাথে একান্তে মিলিত হয় তখন বলে, “তোমরা 
কি তাদের সাথে সে কথা আলোচনা কর, যা আল্লাহ্‌ 
তোমাদের উপর উম্যুক্ত করেছেন, যাতে তারা এর 
মাধ্যমে তোমাদের রবের নিকট তোমাদের বিরুদ্ধে 
দলীল পেশ করবে? তবে কি তোমরা বুঝ না’? 








1« আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্রেস করলাম হে আল্লাহর 
রাসুল! আল্লাহর কাছে কোন আমল সবচেয়ে উভম? তিনি বললেন, “সময়মত 
সালাত আদায় করা” । বললেন, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, “পিতা- 








77. তারা কি এতটুকুও জানে না যে, আল্লাহ্‌ 
সেসব বিষয়ও পরিজ্ঞাত যা তারা গোপন করে 
এবং যা প্রকাশ করে? 








78. তোমাদের কিছু লোক উম্মী। তারা মিথ্যা 
আকাঙ্খা ছাড়া আল্লাহ্‌র গ্রন্থের কিছুই জানে না। 
তাদের কাছে কল্পনা ছাড়া কিছুই নেই। 

79. অতএব তাদের জন্যে আফসোস! যারা নিজ 
হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ 
থেকে অবতীর্ণ- যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ 
গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ 
তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি 
আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্যে। 











80. আর তারা বলে, “গোনা- কয়েকদিন ছাড়া আগুন 
আমাদেরকে কখনো স্পর্শ করবে না’। বল, “তোমরা 
কি আল্লাহর নিকট ওয়াদা নিয়েছ, ফলে আল্লাহ তাঁর 
ওয়াদা ভঙ্গ করবেন না? নাকি আল্লাহর উপর এমন 
কিছু বলছ, যা তোমরা জান না’? 

81. হাঁ, যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে এবং সে 
পাপ তাকে ঘিরে ফেলেছে, তারাই জাহান্নামী। তারা 
সেখানেই চিরকাল থাকবে। 

82. পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ 
করেছে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী। তারা 
সেখানেই চিরকাল থাকবে। 

83. যখন আমি বনী- ইসরাঈলের কাছ থেকে 
অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্‌ ছাড়া কারও 
উপাসনা করবে না, পিতা-মাতা, আত্রীয়- স্বজন, 
এতীম ও দীন- দরিদ্রদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, 
মানুষকে সৎ কথাবার্তা বলবে, স্বালাত প্রতিষ্ঠা 
করবে এবং যাকাত দেবে, তখন সামান্য কয়েকজন 


84. যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার 
নিলাম যে, তোমরা পরস্পর খুনাখুনি করবে না 
এবং নিজেদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে না, 
তখন তোমরা তা স্বীকার করেছিলে এবং তোমরা 
তার সাক্ষ্য দিচ্ছিলে। 

85. অতঃপর তোমরাই তো তারা, যারা নিজদেরকে 
হত্যা করছ এবং তোমাদের মধ্য থেকে একটি 
দলকে তাদের গৃহ থেকে বের করে দিচ্ছ; পাপ 








মাতার সাথে সদ্যবহার" বললেন, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, “আল্লাহর 
পথে জিহাদ করা” । /বুখারী ৫২৭, মুসলিম: ৮৫] 
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ও সমীলজ্ঘনের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে সহায়তা 
করছ। আর তারা যদি বন্দী হয়ে তোমাদের নিকট 
আসে, তোমরা মুক্তিপণ দিয়ে তাদেরকে মুক্ত কর। 
অথচ তাদেরকে বের করা তোমাদের জন্য হারাম 
ছিল। তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ 
আর কিছু অংশ অকীকার কর? সুতরাং তোমাদের 
মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঙ্না ছাড়া 
তাদের কী এতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের 
দিনে তাদেরকে কঠিনতম আধযাবে নিক্ষেপ করা 
হবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে 
গাফিল নন। 

86. এরাই আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন ক্রয় 
করেছে। সুতরাং তাদের থেকে আযাব হালকা করা হবে 
না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। 

87. অবশ্যই আমি মূসা (আঃ)-কে কিতাব দিয়েছি। 
এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রসূল পাঠিয়েছি। আমি 
মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) - কে সুস্পষ্ট মোজেযা দান 
করেছি এবং পবিত্র রূহের মাধ্যমে তাকে শক্তিদান 
করেছি। অতঃপর যখনই কোন রসূল এমন নির্দেশ 
নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে, যা তোমাদের মনে 
ভাল লাগেনি, তখনই তোমরা অহংকার করেছ। 
শেষ পর্যন্ত তোমরা একদলকে মিথ্যাবাদী বলেছ 
এবং একদলকে হত্যা করেছ। 

88. তারা বলে, আমাদের হৃদয় অর্ধাবৃত। এবং 
তাদের কুফরের কারণে আল্লাহ্‌ তাদের বঞ্চিত 
করেছেন। ফলে তারা অল্পই ঈমান আনে। 

89. আর যখন তাদের কাছে, তাদের সাথে যা আছে, 
আল্লাহর পক্ষ থেকে তার সত্যায়নকারী কিতাব এল, 
অথচ তারা পূর্বে কাফিরদের উপর বিজয় কামনা করত। 
সুতরাং যখন তাদের নিকট এল যা তারা চিনত, তখন 
তারা তা অস্বীকার করল। অতএব কাফিরদের উপর 
আল্লাহর লা'নত। 

90. যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রি করেছে, 
তা খুবই মন্দ; যেহেতু তারা আল্লাহ যা নযিল 
করেছেন, তা অস্বীকার করেছে এই হঠকারিতার 
দরুন যে, আল্লাহ্‌ তার বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি 
ইচ্ছা অনুগ্রহ নাযিল করেন। অতএব, তারা 
ক্রোধের উপর ক্রোধ অর্জন করেছে। আর 
কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। 
91. যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্‌ যা 
পাঠিয়েছেন তা মেনে নাও, তখন তারা বলে, 
আমরা মানি যা আমাদের প্রতি অবর্তীণ হয়েছে। 


সেটি ছাড়া সবগুলোকে তারা অস্বীকার করে। অথচ 
এ গ্রন্থটি সত্য এবং সত্যায়ন করে এ গ্রন্থের যা 
তাদের কাছে রয়েছে। বলে দিন, তবে তোমরা 
বিশ্বাসী ছিলে? 

92. সুস্পষ্ট মু'জেযাসহ মূসা (আঃ) তোমাদের কাছে 
এসেছেন। এরপর তার অনুপস্থিতিতে তোমরা 
গোবৎস বানিয়েছ। বাস্তবিকই তোমরা অত্যাচারী। 
93. আর যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে 
প্রতিশ্রুতি নিলাম এবং তুর পর্বতকে তোমাদের 
উপর তুলে ধরলাম যে, শক্ত করে ধর, আমি যা 
তোমাদের দিয়েছি আর শোন। তারা বলল, আমরা 
শুনেছি আর অমান্য করেছি। কুফরের কারণে 
বসেছিল। বলে দিন, তোমরা বিশ্বাসী হলে, 
তোমাদের সে বিশ্বাস মন্দ বিষয়াদি শিক্ষা দেয়। 
94. বলে দিন, যদি আখেরাতের বাসস্থান আল্লাহর 
কাছে একমাত্র তোমাদের জন্যই বরাদ্দ হয়ে থাকে- 
অন্য লোকদের বাদ দিয়ে, তবে মৃত্য কামনা কর, 
যদি সত্যবাদী হয়ে থাক। 

95. কস্মিনকালেও তারা মৃত্যু কামনা করবে না 
এসব গোনাহর কারণে, যা তাদের হাত পাঠিয়ে 
দিয়েছে। আল্লাহ গোনাহগারদের সম্পর্কে সম্যক 
অবগত রয়েছেন। 

96. আপনি তাদেরকে জীবনের প্রতি সবার চাইতে, 
এমনকি মুশরিকদের চাইতেও অধিক লোভী 
দেখবেন। তাদের প্রত্যেকে কামনা করে, যেন 
হাজার বছর আয়ু পায়। অথচ এরূপ আয়ু প্রাপ্তি 
তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। 
আল্লাহ্‌ দেখেন যা কিছু তারা করে। 

97. আপনি বলে দিন, যে জিবরীলের শক্র হবে 
(সে অনুশোচনায় মরুক) কেননা নিশ্চয় জিবরীল 
তা আল্লাহর অনুমতিতে তোমার অন্তরে নাযিল 
করেছে, তার সামনে থাকা কিতাবের সমর্থক, 
হিদায়াত ও মুমিনদের জন্য সুসংবাদরূপে?। 
98. যে ব্যক্তি আল্লাহ তাঁর ফেরেশতা ও রসুলগণ 
এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শক্র হয়, নিশ্চিতই 
আল্লাহ সেসব কাফেরের শক্রু। 

99. আমি আপনার প্রতি উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ 
অবতীর্ণ করেছি। অবাধ্যরা ব্যতীত কেউ এগুলো 
অস্বীকার করে না। 
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100. কি আশ্চর্য, যখন তারা কোন অঙ্গীকারে 
আবদ্ধ হয়, তখন তাদের একদল তা ছুড়ে ফেলে, 
বরং অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। 

101. যখন তাদের কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে 
একজন রসূল আগমন করলেন-যিনি এ কিতাবের 
সত্যায়ন করেন, যা তাদের কাছে রয়েছে, তখন 
আহলে কেতাবদের একদল আল্লাহ্‌র গ্রন্থকে পশ্চাতে 
নিক্ষেপ করল- যেন তারা জানেই না। 

102. তারা এ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা 
সুলায়মান (আঃ)-এর রাজত্ব কালে শয়তানরা 
আবৃত্তি করত। সুলায়মান (আঃ) কুফর করেনি; 
শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে 
জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই 
ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা 
দিত। তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা 
দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি 
কাফের হয়ো না। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে 
এমন জাদু শিখত, যদ্দ্ারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে 
বিচ্ছেদ ঘটে।15 তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া তদ্দারা 
কারও অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি 
করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। 
তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন 
করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। যার 
বিনিময়ে তারা আত্ববিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ 
যদি তারা জানত। 

103. যদি তারা ঈমান আনত এবং মুত্তাকী হত, 
তবে আল্লাহ্র কাছ থেকে উত্তম প্রতিদান পেত। 
যদি তারা জানত। 

104. হে মুমিনগণ, তোমরা “রায়িনা [ যার অর্থ 
আমাদের রাখাল] বলো না; বরং বল, “উনজুরনা, 
[ অর্থাৎ আমাদের প্রতি নেকদৃষ্টি দিবেন! ] আর শোন, 
কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। 

105. আহলে-কিতাৰ ও মুশরিকদের মধ্যে যারা 
কাফের, তাদের মনঃপুত নয় যে, তোমাদের রবের 
পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ 
হোক। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ ভাবে তার 
অনুগ্রহ দীন করেন। আল্লাহ মহান অনুগ্রহদাতা। 





1৩ রাসৃলুরাহ (৪) বলেছেন, “ইবলীস তার চেয়ারাটি পানির উপর স্থাপন করে। 
তারপর সে তার বাহিনীকে বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করে। যে যত বড় ফিতনা চাটি 
করতে পারবে তার কাছে তার মযার্দা তত নৈকট্যপুণর। তার বাহিনীর কেউ এসে 
বলে যে. আমি এই এই করেছি সে বলে যে, তুমি কিছুই করনি। তারপর 








106. আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা 
বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার 
সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান 
না যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান? 
107. তুমি কি জান না যে, আল্লাহর জন্যই 
নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের আধিপত্য? আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
তোমাদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই। 
108. ইতিপূর্বে মূসা (আঃ) যেমন জিজ্ঞাসিত 
হয়েছিলেন, (মুসলিমগন) তোমরাও কি তোমাদের 
রসূল (ঞ)-কে তেমনি প্রশ্ন করতে চাও? যে কেউ 
ঈমানের পরিবর্তে কুফর গ্রহন করে, সে সরল পথ 
থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। 

109. আহলে কিতাবের অনেকেই চায়, যদি তারা 
নিতে পারত! সত্য স্পষ্ট হওয়ার পর তাদের পক্ষ থেকে 
হিংসাবশত (তারা এরূপ করে থাকে) । সুতরাং তোমরা 
ক্ষমা কর এবং এড়িয়ে চল, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর 
নির্দেশ দেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। 
110. তোমরা স্বালাত প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত 
দাও। তোমরা নিজের জন্যে পূর্বে যে সৎকর্ম প্রেরণ 
করবে, তা আল্লাহ্‌র কাছে পাবে। তোমরা যা কিছু 
কর, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা প্রত্যক্ষ করেন। 

111. ওরা বলে, ইহুদী অথবা খ্রীস্টান ব্যতীত 
কেউ জান্নাতে যাবে না। এটা ওদের মনের বাসনা। 
কর। 

112. হাঁ, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে 
সমর্পন করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও বটে তার 
নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। 

113. ইহুদীরা বলে, শ্রীস্টানরা কোন ভিত্তির 
উপরেই নয় এবং শ্রীস্টানরা বলে, ইহুদীরা কোন 
ভিত্তির উপরেই নয়। অথচ ওরা সবাই কিতাব পাঠ 
করে! এমনিভাবে যারা মূর্খ, তারাও ওদের মতই 
উক্তি করে। অতএব, আল্লাহ্‌ কেয়ামতের দিন 
তাদের মধ্যে ফয়সালা দেবেন, যে বিষয়ে তারা 
মতবিরোধ করছিল। 








আরেক জন এসে বলে যে, আমি এক লোককে যতক্ষণ পযর্ত্ত তার ও তার তরী 
মাঝে সম্পকর্চিতি না ঘাটিয়েছি ততক্ষণ তাকে ছাড়িনি। তখন শয়তান তাকে 
তার কাছে স্থান দেয় এবং বলে, হ্যাঁ তুমি” অধার্ৎ তুমি একটা বিরাট কাজ করে 
এসেছ। /মুসালিম: ২৮১৩ 
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114. যে ব্যাক্তি আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম 
উচ্চারণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলোকে ধ্বংস 
কে? তাদের তো উচিৎ ছিল ভীত হয়ে তাতে প্রবেশ 
করা। তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা আর 
পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। 
115. পূর্ব ও পশ্চিম আল্লারই। অতএব, তোমরা 
যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহ 
বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ। 
116. তারা বলে, আল্লাহ্‌ সন্তান গ্রহণ করেছেন। 
তিনি তো এসব কিছু থেকে পবিত্র, বরং 
নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তার 
আজ্ঞাধীন। 
117. তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের উদ্ভাবক। 
যখন তিনি কোন কার্য সম্পাদনের সিন্ধান্ত নেন, 
তখন সেটিকে একথাই বলেন, হয়ে যাও? 
তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়। 
118. যারা কিছু জানে না, তারা বলে, আল্লাহ্‌ 
আমাদের সঙ্গে কেন কথা বলেন না? অথবা 
আমাদের কাছে কোন নিদর্শন কেন আসে না? 
এমনি ভাবে তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও 
তাদেরই অনুরূপ কথা বলেছে। তাদের অন্তর একই 
রকম। নিশ্চয় আমি উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ বর্ণনা 
করেছি তাদের জন্যে যারা প্রত্যয়শীল। 
119. নিশ্য় আমি আপনাকে সত্যধর্মসহ 
সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি। আপনি 
জাহান্নাম -বাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না। 
120. ইহুদী ও খ্ৰীষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট 
হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের 
অনুসরণ করেন। বলে দিন, যে পথ আল্লাহ্‌ প্রদর্শন 
করেন, তাই হল সরল পথ। যদি আপনি তাদের 
র অনুসরণ করেন, এ জ্ঞান লাভের 
পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে কেউ 
আল্লাহর কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও 
সাহায্যকারী নেই। 








121. আমি যাদেরকে যে কিতাব (কোরআন) দান 
করেছি তা যারা হক আদায় করে (সঠিকভাবে সত্য 
বুঝে) তিলাওয়াত করে, তারাই এর প্রতি বিশ্বাস 
হাপনকারী। আর যারা তা অবিশ্বাস করে, তারাই হবে 
মদতিহতি। 











122. হে বনী- ইসরাঈল! আমার অনুগ্রহের কথা 
স্মরণ কর, যা আমি তোমাদের দিয়েছি। আমি 
তোমাদেরকে বিশ্বাবাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। 
123. তোমরা ভয় কর সেদিনকে, যে দিন এক 
ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি বিন্দুমাত্র উপকৃত হবে 
না, কারও কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না, 
কা রা সি হজ এব 
সাহায্য প্রাপ্ত ও হবে না। 

124. যখন ইব্রাহীম (আঃ)-কে তাঁর রব কয়েকটি 


মানবজাতির নেতা করব। তিনি বললেন, আমার 
ংশধর থেকেও! তিনি বললেন আমার অঙ্গীকার 
অত্যাচারীদের পর্যন্ত পৌঁছাবে না। 

125. যখন আমি কা'বা গৃহকে মানুষের জন্যে 
সম্মিলন স্থল ও শান্তির আলয় করলাম, আর 
তোমরা ইব্রাহীম (আঃ)-এর দাঁড়ানোর জায়গাকে 
স্বালাতের জায়গা বানাও এবং আমি ইব্রাহীম (আঃ) 
ও ইসমাঈল (আঃ) - কে আদেশ করলাম, তোমরা 
আমার গৃহকে তওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকু- 
সেজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ। 

126. যখন ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, হে আমাদের 
রব! এ স্থানকে তুমি শান্তিধান কর এবং এর 
অধিবাসীদের মধ্যে যারা অল্লাহ ও কিয়ামতে বিশ্বাস 
বললেনঃ যারা অবিশ্বাস করে, আমি তাদেরও 
কিছুদিন ফায়দা ভোগ করার সুযোগ দেব, অতঃপর 
তাদেরকে বলপ্রয়োগে জাহান্নামের আযাবে ঠেলে 
দেবো; সেটা নিকৃষ্ট বাসম্থান। 

127. স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল 
(আঃ) কাণ্বাগ্ৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল। তারা 
দোয়া করেছিলঃ “হে আমাদের রব, আমাদের পক্ষ 
থেকে কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, 
সর্বজ্ঞানী”। 

128. হে আমাদের রব! আমাদের উভয়কে তোমার 
আজ্ঞাবহ কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও 
একটি অনুগত দল সৃষ্টি কর, আমাদের হজ্বের 
রীতিনীতি বলে দাও এবং আমাদের ক্ষমা কর। 
নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী। দয়ালু। 

129. হে আমাদের রব! তাদের মধ্যে থেকেই 
তাদের নিকট একজন রাসুল প্রেরণ করুণ যিনি 
তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত 
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করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা 
দিবেন। এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয় তুমিই 
পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা। 

130. ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্ম থেকে কে মুখ 
ফেরায়? কিন্তু সে ব্যক্তি, যে নিজেকে বোকা 
প্রতিপন্ন করে। নিশ্চয়ই আমি তাকে পৃথিবীতে 
মনোনীত করেছি এবং সে পরকালে সৎকর্মশীলদের 
অন্তৰ্ভুক্ত৷ 

131. স্মরণ কর, যখন তাকে তার রব বললেনঃ 
অনুগত হও। সে বলল, ‘আমি সকল সৃষ্টির রবের 
কাছে নিজকে সমর্পণ করলাম’। 

132. এরই ওছিয়ত করেছে ইব্রাহীম (আ 
সন্তানদের এবং ইয়াকুব (আঃ)-ও যে, “হে 
পুত্ৰগণ! আল্লাহ এ দ্বীনকে তোমাদের জন্য পছন্দ 
করেছেন; কাজেই তোমরা মুসলিম না হয়ে 
মৃত্যুবরণ করো না” / 

133. তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুব 
(আঃ)-এর মৃত্যু নিকটবর্তী হয়? যখন সে 
সন্তানদের বললঃ আমার পর তোমরা কার এবাদত 


ইব্রাহীম (আঃ), ইসমাঈল (আঃ) ও ইসহাক 
(আঃ)-এর উপাস্যের এবাদত করব। তিনি একক 
উপাস্য। 


134. আমরা সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ। তারা ছিল এক 
সম্প্রদায়- যারা গত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে, 
তা তাদেরই জন্যে। তারা কি করত, সে সম্পর্কে 
তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না। 

135. তারা বলে, তোমরা ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান হয়ে 
যাও, তবেই সুপথ পাবে। আপনি বলুন, কখনই 
নয়; বরং আমরা ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মে আছি 
যাতে বক্রতা নেই। সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল 
না। 

136. তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর 
উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং 
যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম (আঃ), ইসমাঈল (আঃ) 
, ইসহাক (আঃ), ইয়াকুব (আঃ) এবং তদীয় 
বংশধরের প্রতি এবং মুসা (আঃ), ঈসা (আঃ), 








1€ রাসূল (৬) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা নূহ আলাইহিস 
সালাম (আঠ)-কে ডেকে বলবেন, হে নুহ আপনি কি আমার বাণী লোকদের 
কাছে পৌছিয়েছেন? তিনি বলবেন, হ্যা। তখন তার উম্মতকে জিত্তাসা করা 
হবে যে, তোমাদের কাছে কি তিনি কিছু পৌছিয়েছেন? তারা বলবে, আমাদের 
কাছে কোন সাবধানকারী আসোনি। তখন আল্লাহ বলবেনঃ হে নুহ আপনার 
পক্ষে কে সাক্ষ্য দেবে? তিনি বলবেন, মুহাম্মাদ ও তার উম্মত। তখন তারা 











অন্যান্য নবীকে রবের পক্ষ থেকে যা দান করা 
হয়েছে, তৎসমুদয়ের উপর। আমরা তাদের মধ্যে 
পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী। 

137. অতএব তারা যদি ঈমান আনে, তোমাদের 
ঈমান আনার মত, তবে তারা সুপথ পাবে। আর 
যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারাই হঠকারিতায় 
রয়েছে। সুতরাং এখন তাদের জন্যে আপনার পক্ষ 


থেকে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই শ্রবণকারী, 
মহাজ্ঞানী । 
138. (আমাদের দ্বীন) আল্লাহর রঙে রঞ্জিত এবং 


আল্লাহর রঙ অপেক্ষা আর কার রঙ উত্তম হবে? 
এবং আমরা তাঁরই “ইবাদাতকারী। 

139. আপনি বলে দিন, তোমরা কি আমাদের 
সাথে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে তর্ক করছ? অথচ তিনিই 
আমাদের রব এবং তোমাদেরও রব। আমাদের জন্যে 
আমাদের কর্ম তোমাদের জন্যে তোমাদের কর্ম। 
এবং আমরা তাঁরই প্রতি একনিষ্ঠ। 

140. অথবা তোমরা কি বলছ যে, নিশ্চয়ই ইব্রাহীম 
(আঃ), ইসমাঈল (আঃ) , ইসহাক (আঃ), ইয়াকুব 
(আঃ) ও তাদের সন্তানগন ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান 
ছিলেন? আপনি বলে দিন, তোমরা বেশী জান, 
না আল্লাহ বেশী জানেন? 

141. তার চাইতে অত্যাচারী কে, যে আল্লাহর পক্ষ 
থেকে তার কাছে প্রমাণিত সাক্ষ্যকে গোপন করে? 
আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে বেখবর নন। সে 
সম্প্রদায় অতীত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে, তা 
তাদের জন্যে এবং তোমরা যা করছ, তা 
তোমাদের জন্যে। তাদের কর্ম সম্পর্কে তোমাদের 
জিজ্ঞেস করা হবে না। 

142. শীত্রই এ নির্বোধেরা বলবে, কিসে তাদেরকে 
ফিরিয়ে দিল তাদের সেই কিবলা হতে যা তারা অনুসরণ 
করে আসছিল। আপনি বলুনঃ পূর্ব এবং পশ্চিম 
আল্লাহরই, তিনি যাকে ইচ্ছে সরল পথ প্রদর্শন করেন। 
143. এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যম পন্থার 
সম্প্রদায় করেছি যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও 
মানবমন্ডলীর জন্যে এবং যাতে রসূল (৬) 
সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য।€ আপনি যে 





সাম দেবে যে, নুহ (আঃ) আল্লাহর বাণী লোকদের কাছে পৌছিয়েছেন। আর 
রাসূল তখন তোমাদের সত্যতার উপর সাক্ষ্য দেবেন। এটাই হলো আল্লাহর 
বাণী? “এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিতে পরিণত করেছি 
যাতে তোমরা মানবজাতির উপর ববাক্ষী হও এবং রাসুল তোমাদের উপর সাক্ষী 
হতে পারেন ।” বুখারী? ৪৪৮৭1 
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কেবলার উপর ছিলেন, তাকে আমি এজন্যই 
কেবলা করেছিলাম, যাতে একথা প্রতীয়মান হয় 
যে, কে রসূল (৬) - এর অনুসারী থাকে আর কে 
পিঠটান দেয়। নিশ্চিতই এটা কঠোরতর বিষয়, 
পথপ্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ্‌ এমন নন যে, 
তোমাদের ঈমান নষ্ট করে দেবেন। নিশ্চয়ই 
আল্লাহ, মানুষের প্রতি অত্যন্ত ন্নেহশীল, করুনাময়। 
144. নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বার বার আকাশের 
দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি 
আপনাকে সে কেবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব যাকে 
আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি মসজিদুল- 
হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই 
থাক, সেদিকে মুখ কর। যারা আহলে- কিতাব, 
তারা অবশ্যই জানে যে, এটাই ঠিক রবের পক্ষ 
থেকে। আল্লাহ্‌ বেখবর নন, সে সমস্ত কর্ম সম্পর্কে 
যা তারা করে। 

145. যদি আপনি আহলে কিতাবদের কাছে সমুদয় 
নিদর্শন উপস্থাপন করেন, তবুও তারা আপনার 
কেবলা মেনে নেবে না এবং আপনিও তাদের 
কেবলা মানেন না। তারাও একে অন্যের কেবলা 
মানে না। যদি আপনি তাদের বাসনার অনুসরণ 
করেন, সে জ্ঞানলাভের পর, যা আপনার কাছে 
পৌঁছেছে, তবে নিশ্চয় আপনি অবিচারকারীদের 
অন্তর্ভুক্ত হবেন। 

146. আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা 
পুত্রদেরকে। আর নিশ্চয়ই তাদের একটি সম্প্রদায় 
জেনে শুনে সত্যকে গোপন করে। 

147. বাস্তব সত্য সেটাই যা তোমার রব বলেন। 
কাজেই তুমি সন্দিহান হয়ো না। 

148. আর প্রত্যেকের রয়েছে (কেবলার)_ একটি 
দিক, যেদিকে সে চেহারা ফিরায়। সুতরাং তোমরা 
কল্যাণকর্মে প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই 
থাক না কেন তোমাদের 
একত্রিত করবেন। নিশ্চয় সব 
ক্ষমতাবান। 


র উপর 








1; রাসৃলুরাহ (৬) বলেছেন, “সবচেয়ে বেশী পরীক্ষা! বিপদাপদ-বালা মুসিবত 
নবীদেরকে প্রদান করেন। তারপর যারা তাদের পরের লোক তারপর যারা এর 
পরের লোক, তারপর যার! এর পরের লোক।” [মুসনাদে আহমাদ: ৬/৩৬৯/ 
অধার্ৎ প্রত্যেকের ঈমান অনুসারেই তাদের পরীক্ষা হয়ে থাকে। 

1৪ রাসুলুলাহ (৬) বলেছেন, “মুমিনের কমর্কাও আশ্চযর্জনক। তার সমত্ত কাজই 
ভাল। মুমিন ছাড়া আর কারও জন্য এমনটি হয় না। যদি তার কোন ধৃশীর 














149. আর যে স্থান থেকে তুমি বের হও, নিজের 
মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফেরাও- নিঃসন্দেহে 
এটাই হলো তোমার রবের পক্ষ থেকে নির্ধারিত 
বাস্তব সত্য। বস্তুতঃ তোমার রব তোমাদের 
কার্যকলাপ সম্পর্কে অনবহিত নন। 

150. আর তোমরা যেখান থেকেই বেরিয়ে আস 
এবং যেখানেই অবস্থান কর, সেদিকেই মুখ 
ফেরাও, যাতে করে মানুষের জন্য তোমাদের সাথে 
ঝগড়া করার অবকাশ না থাকে। অবশ্য যারা 
অবিবেচক, তাদের কথা আলাদা। কাজেই তাদের 
আপত্তিতে ভীত হয়ো না। আমাকেই ভয় কর। 
যাতে আমি তোমাদের জন্যে আমার অনুগ্রহ সমূহ 
পূর্ণ করে দেই এবং তাতে যেন তোমরা সরলপথ 
প্রাপ্ত হও। 

151. যেমন, আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য 
থেকে তোমাদের জন্যে একজন রসুল, যিনি 
তোমাদের নিকট আমার বাণীসমুহ পাঠ করবেন 
এবং তোমাদের পবিত্র করবেন; আর তোমাদের 
শিক্ষা দেবেন কিতাব ও তাঁর তত্ত্বজ্ঞান এবং শিক্ষা 
দেবেন এমন বিষয় যা কখনো তোমরা জানতে না। 
152. সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও 
তোমাদের স্মরণ রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ কর; অকৃতজ্ঞ হয়ো না। 





153. হে মুমিন গন! তোমরা ধেধর্ণ ও হালাতের 
মাধ্যমে সাহায্য এারথনা কর। নিশ্চিতই আল্লাহ্‌ 
ধৈৰ্য্যশীলদের সাথে রয়েছেন। 

154. আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের 
মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা 
তা বুঝ না। 

155. এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা 
করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও 
ফল- ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও 
ধৈর্যধারণকারীদের।17 

156. যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, 
নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা 
সবাই তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো।1৪ 








বিষয় সংঘটিত হয় তবে সে করিয়া আদায় করে, ফলে তা তার জন্য কল্যাণের 
হয়। আর যদি তার কোন ক্ষতিকর কিছু ঘটে যায় তবে সে সবর করে, ফলে 
তাও তার জন্য কলাণকর হয়।” /হসলিম: ২৯৯৯ অপর হাদীসে এসেছে, 
রাসুলুলাহ (&) বলেছেন, “যে কেউ বিপদ-মুসিবতে পড়ে ‘ইয়া লিলাহি ওয়া 
ইয়া ইলাইহি রাজেউন’ বলবে, এবং বলবে, হে আল্লাহ আমাকে এ মুসিবত 
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157. তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর 
অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব 
লোকই হেদায়েত প্রাপ্ত। 

158. নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌ 
তা'আলার নিদর্শন গুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা 
কা’বা ঘরে হজ্ব বা ওমরাহ পালন করে, তাদের 
পক্ষে এ দুটিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোন দোষ নেই। 
বরং কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিছু নেকীর কাজ করে, 
তবে আল্লাহ্‌ তাআলার অবশ্যই তা অবগত হবেন 
এবং তার সে আমলের সঠিক মুল্য দেবেন। 
159. নিঃসন্দেহ যারা গোপন করে রাখে পরিস্কার 
প্রমাণাবলী ও পথনির্দেশের যে-সব আমি অবতারণ 
করেছিলাম এগুলো জণগণের জন্য ধর্মগন্ে সুস্পষ্টভাবে 
বিবৃত করার পরেও, তারাই! যাদের আল্লাহ লানৎ দেন, 
আর তাদের বঞ্চিত করে লানৎকারীরা।19 








165. আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা 
অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং 
তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন 
আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা 
আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের 
তুলনায় বহুগুণ বেশী। আর কতইনা উত্তম হ'ত 
যদি এ জালেমরা দুনিয়ার কোন কোন আযাব 
প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় 
ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর 
আযাবই সবচেয়ে কঠিনতর। 

















160. তবে যারা তওবা করে এবং বর্ণিত তথ্যাদির 
সংশোধন করে মানুষের কাছে তা বর্ণনা করে দেয়, 
সে সমস্ত লোকের তওবা আমি কবুল করি এবং 


আমি তওবা কবুলকারী পরম দয়ালু। 

















161. নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং কাফের 
অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে, সে সমস্ত লোকের প্রতি 
আল্লাহর ফেরেশতাগনের এবং সমগ্র মানুষের 
লা’নত। 

162. এরা চিরকাল এ লা’নতের মাঝেই থাকবে। 
তাদের উপর থেকে আযাব কখনও হালকা করা 
হবে না বরং এরা বিরামও পাবে না। 

163. আর তোমাদের উপাস্য একক খোদা। তিনি 
ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু কেউ নেই। 

164. নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত 
ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে নৌকাসমূহের 
চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ্‌ 
তা’ আলা আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেছেন, 
তদ্বারা মৃত যমীনকে সজীব করে তুলেছেন এবং 
তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সব রকম জীব- জন্তু। আর 
আবহাওয়া পরিবর্তনে এবং মেঘমালার যা তাঁরই 
হুকুমের অধীনে আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ 
করে, নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন 
রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে 





থেকে উদ্ধার করুন এবং এর থেকে উত্তম বন্ত ফিরিয়ে দিন” অবশ্যই আল্লাহ 
তাকে উত্তম কিছু ফিরিয়ে ছিবেন।” [মুসলিম ৯১৮7 





166. অনুস্ুতরা যখন অনুসরণকারীদের প্রতি অসন্তুষ্ট 
হয়ে যাবে এবং যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে আর 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পর্ক। 
167. এবং অনুসারীরা বলবে, কতইনা ভাল হত, 
দেয়া হত। তাহলে আমরাও তাদের প্রতি তেমনি 
আমাদের প্রতি। এভাবেই আল্লাহ তা”আলা 
অনুতপ্ত করার জন্যে। অথচ, তারা কস্মিনকালেও 
আগুন থেকে বের হতে পারবে না। 

168. হে মানব মন্ডলী, পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র 
বন্ত- সামগ্রী ভক্ষন কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক 


অনুসরণ করো না। সে নিঃসন্দেহে তোমাদের 
প্রকাশ্য শক্রু। 


169. সে তো এ নির্দেশই তোমাদিগকে দেবে যে, 
তোমরা অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করতে থাক এবং 
আল্লাহ্‌র প্রতি এমন সব বিষয়ে মিথ্যারোপ কর যা 
তোমরা জান না। 

170. আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে 
হুকুমেরই আনুগত্য কর যা আল্লাহ্‌ তা'আলা নাযিল 
করেছেন, তখন তারা বলে কখনো না, আমরা 
তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব। যাতে আমরা 
আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি। যদি ও 
তাদের বাপ দাদারা কিছুই জানতো না, জানতো 
না সরল পথও। 

171. বস্তুতঃ এহেন কাফেরদের উদাহরণ এমন, 





যেন কেউ এমন কোন জীবকে আহবান করছে যা 





19 রাসূল (৬) এরশাদ করেছেন, “যে লোক দ্বীনের কোন বিধানের বিষয় জানা 
সেও তা জিজ্ঞেস করলে গোপন করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাই তা'আলা 
তার মুখে আওনের লাগাম পরিয়ে দেবেন" । /আবু দাউদ ৩৬৫৮, ইবনে 
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কোন কিছুই শোনে না, হাঁক-ডাক আর চিৎকার 
ছাড়া বধির-বোবা, এবং অন্ধ। সুতরাং তারা কিছুই 
বোঝে না। 

172. হে ঈমানদারগণ, তোমরা পবিত্র বস্তু সামগ্রী 
হিসাবে দান করেছি এবং শুকরিয়া আদায় কর 
আল্লাহ্র, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদাত কর।2০ 
173. তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন, মৃত 
জীব, রক্ত, শুকর মাংস এবং সেসব জীব- জন্তু 
যা আল্লাহ ব্যাতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা 














174. নিশ্চয় যারা সেসব বিষয় গোপন করে, যা 
আল্লাহ কিতাবে নাযিল করেছেন এবং সেজন্য অল্প 
৬: তারা আগুন ছাড়া নিজের পেটে 
না। আর আল্লাহ্‌ কেয়ামতের 

















176. আর এটা এজন্যে যে, আল্লাহ্‌ নাযিল 
করেছেন সত্যপূর্ণ কিতাব। আর যারা কিতাবের 
মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে নিশ্চয়ই তারা 
বিরুদ্ধাচরণে সুদূরগামী। 

177. সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা 
পশ্চিমদিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হল 
এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর কিয়ামত 
দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত 








2 রাসৃলুাহ (৬) এমন ব্যক্তির উল্লেখ করলেন, যে লঙ্কা সফর করেছে, ধুলি- 
মলিন অবস্থায় দু'হাত আকাশের দিকে তুলে ধরে বলতে থাকে হে রব! হে রব! 
অথচ তার খাবার হারাম তার পানীয় হারাম, তার পোষাক হারাম সে খেয়েছেও 
হারাম। সুতরাং তার দোআ কিভাবে কবুল হতে পারে?” ।ম্বসালিয' ১০১৫] 
£ এক লোক রাসুলুল্লাহ (&)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসুলালাহ ! 
সব চেয়েবেশী সওয়াবের সাদাকাহ কোনটি? রাসুলুল্লাহ (৬) বললেন, “তুমি 
সৃহ ও আসক্তিপৃণ অবস্থায়, দরিদ্র হয়ে হাওয়ার ভয়, ধনী হওয়ার আকাংখা 
থাকা সত়েও সাদাকাহ করা" । [বৃখারী: ১৪১৯, মুসলিম ১০৩২1 অন্য হাদীসে 
এসেছে, রাসুলুল্লাহ (৬) বলেছেন, “মিসকীনের উপর সদকাহ করলে সেটি 


























তাঁরই মহব্বতে আত্রীয়- স্বজন, এতীম- মিসকীন, 
র- ভি ও ক্ত ক্রীতদাসদের 
জন্যে।থ আর যারা স্বালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত 
দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী 
এবং অভাবে, রোগে- শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য্য 
ধারণকারী তারাই হল সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই 
মুত্তাকী ।*2 
178. হে ঈমানদারগন! তোমাদের প্রতি নিহতদের 
ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। 
স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের 
বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অতঃপর তার 





করবে এবং ভালভাবে তাকে তা প্রদান করতে 
হবে। এটা তোমাদের রবের তরফ থেকে সহজ 


এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যাক্তি বাড়াবাড়ি 
করে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। 
179. হে বুদ্ধিমানগণ! কেসাসের মধ্যে তোমাদের 
পার। 

180. তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে যে, যখন 
তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হবে, যদি সে 
কোন সম্পদ রেখে যায়, তবে পিতা-মাতা ও 
নিকটাত্বীয়দের জন্য ন্যায়ভিত্তিক অসিয়ত করবে। 
এটি মুত্তাকীদের দায়িত্ব। 

181. যদি কেউ ওসীয়ত শোনার পর তাতে কোন 
রকম পরিবর্তন সাধন করে, তবে যারা পরিবর্তন 
করে তাদের উপর এর পাপ পতিত হবে। 
182. তবে কেউ যদি অসিয়তকারীর পক্ষ থেকে 
পক্ষপাতিত্ব ও পাপের আশঙ্কা করে, অতঃপর তাদের 
মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তাহলে তার কোন পাপ 
নেই। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 

183. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম 
ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল 





সদকাহ হিসেবে বিবেচিত হবে । পক্ষান্তরে যদি আতীয়-ফজনের উপর সদকাহ 
করা হয় তবে তা হবে, আতীয়-কজনের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও সাদকাহ।” 
[মুসনাদে আহমাদ: 8/১৮] 

£2 ঈমানের রুকন বা খাঁটি ৬টি। সেঙালি হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর 
ফেরেশতামওলীর প্রতি ঈমান, তাঁর কিতাবসমুহের প্রতি ঈমান, তাঁর 
রাসুলগণের প্রতি ঈমান, আখেরাতের প্রতি ঈমান (২১৭৭ ২২৮৫ ৪:১৩৬) 
এবং তারুদীরের প্রতি ঈমান (২২:৭০, ২৫:২, ৩৬:১২, 6৪:৪৯, ৮১:২৯) / 
তবে রাসূলুল্লাহ (ঞ)- তাকদীর বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করতে নিষেধ 
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তাকওয়া অর্জন করতে পার। 

184. গণনার কয়েকটি দিনের জন্য অতঃপর 
তোমাদের মধ্যে যে, অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে 
থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময়ে সে সিয়াম পুরণ 
করে নিতে হবে। আর এটি যাদের জন্য অত্যন্ত 
কষ্ট দায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন 
মিসকীনকে খাদ্যদান করবে। যে ব্যক্তি খুশীর সাথে 
সৎকর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণ কর হয়। 
বিশেষ কল্যাণকর, যদি তোমরা তা বুঝতে পার।23 
185. রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল 
করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত 
এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ 
আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। 
কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, 
সে এ মাসের সিয়াম রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ 
ত্বা সফরে আছে, সে অন্য সময় এ সংখ্যা পুরণ 
করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; 
তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না যাতে 
তোমরা গণনা পুরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত 
দান করার দরুন আল্লাহ তা'আলার মহত্ব বর্ণনা 
কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। 
186. আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে 
জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে বস্তুতঃ আমি রয়েছি 
সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল 
করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। 
কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি 
নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে 
তারা সৎপথে আসতে পারে ।54 








2 আনাস (রা) বলেন, সাহাবাগণ রাসুল (€)-এর সাথে সফরে যেতেন। 
তাদের কেউ সাওম রাখতেন আবার কেউ রাখতেন না। উভয় দলের কেউ 
পরস্পরের বিরুদ্ধে আপাতি উঠাতেন না। /বৃখারী, ১৯৪৭. মুসলিম: ১১১৬] 

24 রাসূল (৬) এরশাদ করেছেনঃ “সিয়াম পালনকারীর দো'আ ফিরিয়ে দেয়া 
হয় না অধার্ৎ করুল হয়ে থাকে।” [ইবনে মাজাহ ১৭৫৩) সে জন্যই আবুাহ 
ইবনে আমর (রাঃ) ইফতারের সময় পরিবার পরিজনকে ডাকতেন এবং 
দো'আ করতেন। [ইবনে কাসীর] 

2০২.১৮৭ নং আয়াতে রাত পযর্ভ রোজা প্র করার কথা বলা হয়েছে। এখানে 
রাতে অন্ধকার আসা পযন্ত বলা হয় নাই। এই ‘রাত’ শুরু কখন হয় সেটা নিয়ে 
ফলারদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। আয়াত ১১:5১৪, ২২:৬১, ৯১:৪ থেকে 
বুঝা যায় সুযার্জের পর পরেই রাত শুরু হয়। এখানে ৯১:৪ আয়াতের সংক্ষেপে 
ব্যাখ্যা: আয়াতগলোর এতি লক্ষ্য কার-সূরা আশ-শামস (৯১:১) শপথ সূর্য ও 
তার প্রভাতী এভার/ কিরণের, (৯১:২) শপথ চন্দ্রের যখন তা তাকে (সৃযর্কে) 
অনুসরন করে, (৯১:৩) শপথ দিবসের যখন তা তাকে (সৃযর্কে) প্রকাশিত 




















187. সিয়ামের রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে 
সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। 
তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের 
পোশাক। আল্লাহ অবগত রয়েছেন যে, তোমরা 
আত্রপ্রতারণা করছিলে, সুতরাং তিনি তোমাদেরকে 
ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। 
অতঃপর তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস 
কর এবং যা কিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌ দান 
যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা 
পরিক্ষার দেখা যায়। অতঃপর সিয়াম পূর্ণ কর রাত 
পর্যন্তঃ5। আর যতক্ষণ তোমরা এতেকাফ অবস্থায় 
মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে 
মিশো না। এই হলো আল্লাহ্‌ কর্তৃক বেঁধে দেয়া 
সীমানা। অতএব, এর কাছেও যেও না। 
এমনিভাবে বর্ণনা করেন আল্লাহ নিজের আয়াত 
সমূহ মানুষের জন্য, যাতে তারা বাঁচতে পারে। 
188. তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ 
ভোগ করো না। এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ 
জেনে-শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশে 
শাসন কতৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না। 

189. তোমার নিকট তারা জিজ্ঞেস করে নতুন 
চাঁদের বিষয়ে। বলে দাও যে এটি মানুষের জন্য 
সময় নির্ধারণ এবং হজ্বের সময় ঠিক করার মাধ্যম। 
আর পেছনের দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করার মধ্যে 
কোন নেকী বা কল্যাণ নেই। অবশ্য নেকী হল 
আল্লাহকে ভয় করার মধ্যে। আর তোমরা ঘরে 
প্রবেশ কর দরজা দিয়ে এবং আল্লাহকে ভয় করতে 
হতে পার। 





করে, (৯১:৪) শপথ রাতের যখন তা তাকে (সৃযর্কে) গোপন/ আচ্ছাদিত 
করো । 


আল-কোরআনে (৯১:৩-৪) নং আয়াতে দিবসের শুর ও রাতের শেষ এবং 
রাতের শুরু ও দিবসের শেষ সীমানা নধার্রণের ক্ষেত্রে “সুযর্প্রকাশিত হওয়া 
অধার্ৎ সৃযোর্দয়কে” এবং “সূ আচ্ছাদিত হওয়া অথাৎ সৃষার্জকে” মানদণ্ড 
[হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে । যেহেতু (৯১:০৪) নং আয়াতে সৃযার্জের পর পরই 
রাতের সময় শুরু হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে । তাই বেশির ভাগ হলারগণ 
মনে করেন,  সৃষার্ত পযর্ভ রোজা পুণর্ করলেই রাত পযন্ত রোজা রাখার হক 
আদায় হয়ে যায়। তাই তাদের মতে ইফতারের সঠিক সময় সৃযার্ভের পর পরেই 
এবং হাদিস থেকে এটাই রাসুল (ঞ) এর শিক্ষা পাওয়া যায়। (বিজ্ঞারিতঃ 
বুখারী, মুসলিম, মিশকাত) 
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190. আর লড়াই কর আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের 
সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য 
কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ 
সীমালজ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। 

191. আর তাদেরকে হত্যাকর যেখানে পাও 
সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান 
থেকে যেখান থেকে তারা বের করেছে 
তোমাদেরকে । বস্তুতঃ ফেতনা ফ্যাসাদ বা দাঙ্গা- 
হা্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। 
আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদুল 
হারামের নিকটে যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে 
সেখানে লড়াই করে। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই 
তোমাদের সাথে লড়াই করে। তাহলে তাদেরকে 
হত্যা কর। এই হল কাফেরদের শাস্তি। 

192. আর তারা যদি বিরত থাকে, তাহলে আল্লাহ্‌ 
অত্যন্ত দয়ালু। 

193. আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে 
পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহ্র দ্বীন 
প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয় তাহলে 
যালিমদের উপর ব্যতীত শত্রুতা নেই। 

194. সম্মানিত মাসই সম্মানিত মাসের বদলা। আর 
সম্মান রক্ষা করারও বদলা রয়েছে। বস্তুতঃ যারা 
করেছে তোমাদের উপর। আর তোমরা আল্লাহকে 
ভয় কর এবং জেনে রাখ, যারা মুত্তাকী, আল্লাহ্‌ 
তাদের সাথে রয়েছেন। 

195. আর ব্যয় কর আল্লাহর পথে, তবে নিজের 
জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না। আর মানুষের 
প্রতি অনুগ্রহ কর। আল্লাহ্‌ অনুগ্রহকারীদেরকে 
ভালবাসেন।55 

196. আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ্ব ওমরাহ 
পরিপূর্ণ ভাবে পালন কর। যদি তোমরা বাধা প্রাপ্ত 
হও, তাহলে কুরবানীর জন্য যাকিছু সহজলভ্য, 
তাই তোমাদের উপর ধার্ষ। আর তোমরা ততক্ষণ 
পর্যন্ত মাথা মুন্ডন করবে না, যতক্ষণ না কোরবাণী 
যথাস্থানে পৌছে যাবে। যারা তোমাদের মধ্যে অসুস্থ 
হয়ে পড়বে কিংবা মাথায় যদি কোন কষ্ট থাকে, 
তাহলে তার পরিবর্তে সিয়াম করবে কিংবা খয়রাত 
দেবে অথবা কুরবানী করবে। আর তোমাদের মধ্যে 





* রাসূল ৬) বলেছেনঃ তোমরা নিজেদের জন্য যা কিছু পছন্দ কর্‌ 
অন্যান্য লোকদের জন্যেও তা পছন্দ করো। আর যা তোমরা 


যারা হজ্জ্ব ওমরাহ একত্রে একই সাথে পালন করতে 
চাও, তবে যাকিছু সহজলভ্য, তা দিয়ে কুরবানী 
করাই তার উপর কর্তব্য। বস্তুতঃ যারা কুরবানীর 
পশু পাবে না, তারা হজ্জের দিনগুলোর মধ্যে 
ফিরে যাবার পর। এভাবে দশটি সিয়াম পূর্ণ হয়ে 
যাবে। এ নির্দেশটি তাদের জন্য, যাদের পরিবার 
করে না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। 
নি জিনাত সিহত হান 
| 
197. হজ্জ্বে কয়েকটি মাস আছে সুবিদিত। এসব 
মাসে যে লোক হজ্ঞ্বের পরিপূর্ণ নিয়ত করবে, তার 
পক্ষে স্ত্রীও সাথে নিরাভরণ হওয়া জায়েজ নয়। না 
অশোভন কোন কাজ করা, না ঝাগড়া- বিবাদ করা 
হজ্বের সেই সময় জায়েজ নয়। আর তোমরা 
যাকিছু সৎকাজ কর, আল্লাহ তো জানেন। আর 
তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে 
সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহ্‌র ভয়। আর আমাকে 
ভয় করতে থাক, হে বুদ্ধিমানগন! তোমাদের উপর 
তোমাদের রবের অনুগ্রহ অন্বেষণ করায় কোন পাপ 
নেই। 
198. তোমাদের রব-এর অনুগ্রহ সন্ধান করাতে 
তোমাদের কোন পাপ নেই। সুতরাং যখন তোমরা 
হারামের কাছে পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং 
তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন ঠিক সেভাবে তাঁকে স্মরণ 
ডো রি 
| 
199. অতঃপর তওয়াফের জন্যে দ্রুতগতিতে সেখান 
থেকে ফিরে আস, যেখান থেকে সবাই ফিরে। 
আর আল্লাহ্র কাছেই মাগফেরাত কামনা কর। 
নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ক্ষমাকারী, করুনাময়। 
200. আর অতঃপর যখন হজ্বের যাবতীয় 
অনুষ্ঠানক্রিয়াদি সমাপ্ত করে সারবে, তখন স্মরণ 
করবে আল্লাহকে, যেমন করে তোমরা স্মরণ করতে 
নিজেদের বাপ-দাদাদেরকে; বরং তার চেয়েও 
বেশী স্মরণ করবে। আর মানুষের মধ্যে এমনও 
আছে যে বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে 


নিজেদের জন্য পছন্দ কর না. অন্যের জন্যেও তা পছন্দ করবে 
৭7//গুসশাদে আহমাদ ৫/২৪৭] 
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দুনিয়াতেই দিয়ে দিন। বস্তুত আখিরাতে তার জন্য 
কোন অংশ নেই। 














201. আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে-হে 
আমাদের রব! আমাদিগকে দুনয়াতেও কল্যাণ দান 
কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর এবং 
আমাদিগকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর। 
[ আমীন] 

















202. তারা যা অর্জন করেছে, তাদের জন্য তারই 
অংশ রয়েছে এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ দ্রুত হিসাব 
গ্রহণকারী । 

203. তোমরা নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহকে স্মরণ 
করবে; অতঃপর যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি ক’রে দু’দিনে 
চলে যায় তার প্রতি কোন গুনাহ নেই এবং যে ব্যক্তি 
অধিক সময় পর্যন্ত বিলম্ব করবে, তার প্রতিও গুনাহ 
নেই, এটা তার জন্য যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন 
করবে এবং আল্লাহেক ভয় করতে থাকবে এবং জেনে 
রেখ, তোমরা সকলেই তাঁরই দিকে সমবেত হবে। 

204. আর এমন কিছু লোক রযেছে যাদের দুনিয়ার 
জীবনের কথাবার্তা তোমাকে মুগ্ধ করবে। আর সে 
নিজের (অন্তরস্থ সততা) সম্বন্ধে আল্লাহকে সাক্ষী 
করে থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ সে হচ্ছে কঠোর ঝগড়াটে 
ব্যক্তি। 

205. আর যখন সে ফিরে যায়, তখন তার উদ্দেশ্য 
থাকে দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করা এবং শস্য- ক্ষেত্র ও 
জীব- জন্ত বিনাশ করা। আর আল্লাহ ফাসাদ ভালবাসেন 
না। আল্লাহ্‌ ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করেন 
না। 

206. আর যখন তাকে বলা হয় যে, আল্লাহকে 
ভয় কর, তখন তার পাপ তাকে অহঙ্কারে উদ্বুদ্ধ 
করে। সুতরাং তার জন্যে জাহান্নামই যথেষ্ট। আর 
নিঃসন্দেহে তা হলো নিকৃষ্টতর ঠিকানা। 

207. আর মানুষের মাঝে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে 
যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে নিজের প্রাণ দিয়ে থাকে, 
বস্তুতঃ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যধিক দয়ালু। 

208. হে মুমিনগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের 
অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ 
কর না। নিশ্চিত রূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শক্রু। 
209. অতঃপর তোমাদের মাঝে পরিস্কার নির্দেশ 
এসে গেছে বলে জানার পরেও যদি তোমরা 
পদস্থলিত হও, তাহলে নিশ্চিত জেনে রেখো, 
আল্লাহ, পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। 


210. তারা কি সে দিকেই তাকিয়ে রয়েছে যে, 
মেঘের আড়ালে তাদের সামনে আসবেন আল্লাহ ও 
ফেরেশতাগণ? আর তাতেই সব মীমাংসা হয়ে 
যাবে। বস্তুতঃ সবকার্ষকলাপই আল্লাহর নিকট গিয়ে 
পৌঁছবে। 

211. বনী ইসরাঈলদিগকে জিজ্ঞেস কর, তাদেরকে 
আমি কত স্পষ্ট নির্দশনাবলী দান করেছি। আর 
আল্লাহ্র নেয়ামত পৌছে যাওয়ার পর যদি কেউ 
সে নেয়ামতকে পরিবর্তিত করে দেয়, তবে 
আল্লাহর আযাব অতি কঠিন। 

212. দুনিয়ার জীবনের উপর কাফেরদিগকে উম্ত্ত 
লক্ষ্য করে হাসাহাসি করে। পক্ষান্তরে যারা মুত্তাকী 
তারা সেই কাফেরদের তুলনায় কেয়ামতের দিন 
অত্যন্ত উচ্চমর্ধাদায় থাকবে। আর আল্লাহ্‌ যাকে 
ইচ্ছা সীমাহীন রুযী দান করেন। 

213. সকল মানুষ একই জাতি সত্তার অন্তর্ভূক্ত 
ছিল। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা রাসূল পাঠালেন 
সুসংবাদদাতা ও সতর্ককরী হিসাবে। আর তাঁদের 
সাথে অবর্তীণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের 
মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। 
বস্তুতঃ কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ 
করেনি; কিন্তু পরিক্ষার নির্দেশ এসে যাবার পর 
যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ 
বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদ লিপ্ত হয়েছিল। 
আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা, সরল পথ বাতলে দেন। 
214. নাকি তোমরা ভেবেছ যে, তোমরা জান্নাতে 
প্রবেশ করবে অথচ এখনো তোমাদের নিকট তাদের 
মত কিছু আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে বিগত 
হয়েছে। তাদেরকে স্পর্শ করেছিল কষ্ট ও দুর্দশা এবং 
তারা কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তার সাথি 
মুমিনগণ বলছিল, “কখন আল্লাহর সাহায্য 
(আসবে) ”? জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য 
নিকটবর্তী । 














215. আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় 
করবে? বলুন, যে বস্তই তোমরা ব্যয় কর, তা 
এতীম- অনাথদের জন্যে, মিসকীনদের জন্যে এবং 
মুসাফিরদের জন্যে। আর তোমরা যে কোন সৎকাজ 
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করবে, নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত ভালভাবেই 
জানা রয়েছে। 

216. তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, 
অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে 
তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় 
পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য 
কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় 
তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে 
অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা 
জান না। 

217. সম্মানিত মাস সম্পর্কে আপনার কাছে জিজ্ঞেস 
করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলুন, এতে 
যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ; কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা 
প্রদান, তাঁর সাথে কুফরী করা, মাসজিদুল হারাম 
থেকে বাধা দেয়া এবং তার অধিবাসীদেরকে তা থেকে 
বের করে দেয়া আল্লাহ্র নিকট অধিক বড় পাপ। আর 
মহা পাপ। বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের 
সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদিগকে 
দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়। 
তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে 
দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, 
দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট 
হয়ে যাবে। আর তারাই হলো জাহান্নামবাসী। তাতে 
তারা চিরকাল বাস করবে। 

218. আর এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, 
যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে 
আর আল্লাহর পথে লড়াই করেছে, তারা আল্লাহর 
রহমতের প্রত্যাশী। আর আল্লাহ্‌ হচ্ছেন ক্ষমাকারী 
করুনাময়। 

219. তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস 


করে। বলুন, এ দু'টোয় রয়েছে বড় পাপ ও মানুষের 
জন্য উপকার। কিন্তু এ দু'টোর পাপ তার উপকার 
অপেক্ষা অধিক'। আর আপনার কাছে জিজ্ঞেস 
করে, কি তারা ব্যয় করবে? বলুন, নিজেদের 
প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা বাঁচে তাই খরচ করবে। 
এভাবেই আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্যে নির্দেশ 
সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা 
করতে পার। 


নন 











27 রাসুলুল্লাহ (ঞ) বলেছেন, “হায়েযের স্থানে সঙ্গম ব্যতীত আর সবই করতে 


পার” । [মুসলিম: ৩০২ উম্মুল মুমিনীন মায়মুনাহ (রাঃ) বলেন, “রসৃলুাহ 
(%) যখন হায়েয অবস্থায় কোন ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে চাইতেন তখন 





220. দুনিয়া ও আখেরাতের বিষয়ে। আর আপনার 
কাছে জিজ্ঞেস করে, এতীম সংক্রান্ত হুকুম। বলুন, 
আর যদি তাদের ব্যয়ভার নিজের সাথে মিশিয়ে 
নাও, তাহলে মনে করবে তারা তোমাদের ভাই । 
বস্তুতঃ অমঙ্গলকামী ও মঙ্গলকামীদেরকে আল্লাহ 
জানেন। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে 
তোমাদের উপর জটিলতা আরোপ করতে পারতেন। 
নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞ। 

221. আর তোমরা মুশরেক নারীদেরকে বিয়ে 
করোনা, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। 
অবশ্য মুসলিম ক্রীতদাসী (4৭3) মুশরেক নারী 
অপেক্ষা উত্তম, যদিও তাদেরকে তোমাদের কাছে 
ভালো লাগে। এবং তোমরা (নারীরা) কোন 
মুশরেকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ো না, যে 
পর্যন্ত সে ঈমান না আনে। একজন মুসলিম 
ক্রীতদাসও একজন মুশরেকের তুলনায় অনেক 
ভাল, যদিও তোমরা তাদের দেখে মোহিত হও। 
নিজের হুকুমের মাধ্যমে আহ্বান করেন জান্নাত ও 
ক্ষমার দিকে। আর তিনি মানুষকে নিজের নির্দেশ 
বাতলে দেন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। 
222. আর আপনাকে জিজ্ঞেস করে হায়েয (তু) 
সম্পর্কে। বলে দিন, তা কষ্ট। কাজেই তোমরা হায়েয 
অবস্থায় স্ত্রীণমন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের 
নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। 
যখন উত্তম রূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন কর 
দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী এবং অপবিত্রতা 
থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন।27 
223. তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্য 
ক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার 
কর। আর নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা 
কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আর 
নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহর সাথে 
তোমাদেরকে সাক্ষাত করতেই হবে। আর যারা 
ঈমান এনেছে তাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও। 
224. আর তোমরা সৎকাজ এবং তাকওয়া ও মানুষের 
মধ্যে শান্তি স্থাপন থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহর 


তাকে হয়েষের স্থানে কাপড় পরিধান করে নিতে বলতেন ।” /বুখারী- ৩০৩ 
মুসলিম: ২৯৪/ 
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নামের শপথকে অজুহাত করো না। আর আল্লাহ 
সর্বশ্নোতা সর্বজ্ঞ ।28 

225. তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ্‌ 
তোমাদেরকে ধরবেন না, কিন্তু সেসব কসমের 
ব্যাপারে ধরবেন, তোমাদের মন যার প্রতিজ্ঞা 
করেছে। আর আল্লাহ্‌ হচ্ছেন ক্ষমাকারী ধৈর্য্যশীল। 
226. যারা নিজেদের স্ত্রীদের নিকট গমন করবেনা 
বলে কসম খেয়ে বসে তাদের জন্য চার মাসের 
মিশ করে নেয়, তবে আল্লাহ্‌ ক্ষামাকারী দয়ালু। 
227. আর যদি বর্জন করার সংকল্প করে নেয়, 
তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী ও জ্ঞানী। 
228. আর তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন মাসিক পর্যন্ত পর্যন্ত 
অপেক্ষায় থাকবে এবং তাদের জন্য হালাল হবে না যে, 
আল্লাহ তাদের গর্তে যা সৃষ্টি করেছেন, তা তারা গোপন 
করবে, যদি তারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস 
রাখে । আর এর মধ্যে তাদের স্বামীরা তাদেরকে ফিরিয়ে 
নেয়ার ব্যাপারে অধিক হকদার, যদি তারা সংশোধন 
চায়। আর নারীদের রয়েছে বিধি মোতাবেক অধিকার। 
যেমন আছে তাদের উপর অধিকার। আর (পুরুষদের) 
পুরুষদের রয়েছে তাদের উপর মর্যাদা এবং আল্লাহ 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 

229. তালাক দুইবার, তারপর পুরোদস্তুর রক্ষণ নয়ত 
সুন্দরভাবে বিদায় দান। আর তোমাদের জন্য বৈধ নয় 
তাদের যা দিয়েছ তা থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া, যদি না 
দুজনেই আশঙ্কা করে যে আল্লাহর নির্দেশিত সীমা 
কায়েম রাখা তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কিন্তু তোমরা 
যদি আশঙ্কা কর যে তারা আল্লাহর গন্ডির ভেতরে 
কায়েম থাকতে পারবে না, তা হলে তাদের জন্যে 
অপরাধ হবে না যার বিনিময়ে সে মুক্ত হতে চায়। 
এইসব হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত সীমা। বস্তুতঃ যারা 
জালেম। 

230. তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক 
দেয়া হয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া 
অপর কোন স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নেবে, 
তার জন্য হালাল নয়। অতঃপর যদি দ্বিতীয় স্বামী 





৪৪ রাসুল (€) বলেছেনঃ আমি যখনই কোন কাজের শপথ করি, তারপর 
তারচেয়ে ভাল কাজ শপথের বিপরীতে দেখতে পাই তখনি আমি সে শপথ 
ভেঙ্গে হা ভাল সেটা করি এবং পুবর্কৃত শপথের কাফফারা দেই" । [বৃখারীঃ 
৩১৩৩ মুসলিমঃ ১৬৪৯] 





পরস্পরকে পুনরায় বিয়ে করাতে কোন পাপ নেই। 
যদি আল্লাহ্র হুকুম বজায় রাখার ইচ্ছা থাকে। আর 
এই হলো আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা; যারা 
উপলব্ধি করে তাদের জন্য এসব বর্ণনা করা হয়। 
231. আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে 
অতঃপর তারা তাদের ইদ্দতে পৌঁছে যাবে তখন হয়তো 
বিধি মোতাবেক তাদেরকে রেখে দেবে অথবা বিধি 
মোতাবেক তাদেরকে ছেড়ে দেবে । তবে তাদেরকে কষ্ট 
না। আর যে তা করবে সে তো নিজের প্রতি যুলম 
করবে। আর তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে 
উপহাসরূপে গ্রহণ করো না। আর তোমরা স্মরণ কর 
তোমাদের উপর আল্লাহর নিআমত এবং তোমাদের 
উপর কিতাব (কুরআন) এবং হিকমাহ যা নাযিল 
করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে উপদেশ 
দেন।5£ আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সব বিষয় সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত। 
232. আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে 
দাও এবং তারপর তারাও নির্ধারিত ইদ্দত পূর্ন 
করতে থাকে, তখন তাদেরকে পূর্ব স্বামীদের সাথে 
করতে বাধাদান করো না। এ উপদেশ তাকেই 
দেয়া হচ্ছে, যে আল্লাহ ও কেয়ামত দিনের উপর 
ঈমান এনেছে। এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে 
একান্ত পরিশুদ্ধতা ও অনেক পবিত্রতা। আর আল্লাহ 
জীনেন, তোমরা জান না। 
233. মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান 
করাবে, ( এটা) তার জন্য যে দুধ পান করাবার সময় 
পূর্ণ করতে চায়। আর পিতার উপর কতর্বযা, বিধি 
মোতাবেক মাদেরকে খাবার ও পোশাক প্রদান করা / 
সাধ্যের অতিরিক্ত কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয় 
না। কউদেয়া যাবে না কোন মাকে তার সম্ভানের জন্য, 
ংবা কোনা বাবাকে তার সম্ভানের জশ// আর 
ওয়ারিশের উপর রয়েছে অনুরূপ দায়িত্ব। অতঃপর তারা 
যদি পরস্পর সম্মতি ও পরামর্শের মাধ্যমে দুধ ছাড়াতে 
চায়, তাহলে তাদের কোন পাপ হবে না। আর যদি 
তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে অন্য কারো থেকে দুধ 
পান করাতে চাও, তাহলেও তোমাদের উপর কোন 








29 ২:২৩, ৪:১১, আয়াতে মুফাসাসিরগনের মতে হিকমাই বলতে হাদিস বা 
সুরত কে বুঝানো হয়েছে। ৩১২৪ এবং ৫৯:৫ আয়াত প্রমান করে আল্লাহ 
কুরআন ছাড়াও রাসুল (৬) এতি আরো কিছু ওহী করেছেন এবং রাসুল (৬) 
সেই অনুযায়ী কাজ করছেন। 
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পাপ নেই, যদি তোমরা বিধি মোতাবেক তাদেরকে যা 
দেবার তা দিয়ে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর 
এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমরা যা কর, সে 
সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা। 

234. আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যবরণ করবে 
এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে 
স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন 
পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা। তারপর যখন ইদ্দত 
পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতি সঙ্গত 
ব্যবস্থা নিলে কোন পাপ নেই। আর তোমাদের 
যাবতীয় কাজের ব্যাপারেই আল্লাহর অবগতি 
রয়েছে। 

235. আর যদি তোমরা আকার ইঙ্গিতে সে নারীর 
বিয়ের পয়গাম দাও, কিংবা নিজেদের মনে গোপন 
রাখ, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই, 
আল্লাহ জানেন যে, তোমরা অবশ্যই সে নারীদের 
কথা উল্লেখ করবে। কিন্তু তাদের সাথে বিয়ে করার 
গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখো না। অবশ্য শরীয়তের 
নির্ধারিত প্রথা অনুযায়ী কোন কথা সাব্যস্ত করে 
নেবে। আর নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্তি পর্যায়ে না 
যাওয়া অবধি বিয়ে করার কোন ইচ্ছা করো না৷ 
আর একথা জেনে রেখো যে, তোমাদের মনে যে 
কথা রয়েছে, আল্লাহর তা জানা আছে। কাজেই 
তাঁকে ভয় করতে থাক। আর জেনে রেখো যে, 
আল্লাহ্‌ ক্ষমাকারী ও ধৈর্য্যশীল। 

236. স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে এবং কোন 
মোহর সাব্যস্ত করার পূর্বেও যদি তালাক দিয়ে 
দাও, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই। 
তবে তাদেরকে কিছু খরচ দেবে। আর 
সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং 
কম সামর্থ্বানদের জন্য তাদের সাধ্য অনুযায়ী। 
যে খরচ প্রচলিত রয়েছে তা সৎকর্মশীলদের উপর 
দায়িত্ব ৷ 

237. আর যদি মোহর সাব্যস্ত করার পর স্পর্শ 
করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তাহলে যে, মোহর 
সাব্যস্ত করা হয়েছে তার অর্ধেক দিয়ে দিতে হবে। 





১৩ রাসূল (৬) বলেছেনঃ যার আসরের সালাত ছুটে গেল তার যেন পারিকার- 
পরিজন এবং ধন-সম্পদ সবই ধ্বংস হয়ে গেল। বুখারী? ৫৫২7 

31 সালেহ বিন খাওয়াত এ ব্যক্তি থেকে ব্না করেন যিনি রাসুল (৪) -এর 
সাথে যাতুর রিকা'র যুদ্ধে সালাতুল খাওফ বা ভীতির সালাতে অংশ এহণ 
করেছিলেন তার থেকে বণিত তিনি বলেছেনঃ (সাহাবাগণের) একদল সালাত 
আদায়ের জন্য তার (রাসূল (৯) এর) সাথে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালেন এবং 











অবশ্য যদি নারীরা ক্ষমা করে দেয় কিংবা বিয়ের 
বন্ধন যার অধিকারে সে যদি ক্ষমা করে দেয় তবে 
তা স্বতন্ত্র কথা। আর তোমরা পুরুষরা যদি ক্ষমা 
কর, তবে তা হবে তাকওয়ার নিকটবর্তী। আর 
পারস্পরিক সহানুভূতির কথা বিস্মৃত হয়ো না। 
নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সেসবই অত্যন্ত 
ভাল করে দেখেন। 

238. তোমরা স্বালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ 
করে মধ্যবর্তী স্বালাতের [ অর্থাৎ আসরের স্বলাত] 


ব্যাপারে। আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা দাঁড়াবে 
বিনীতভাবে ।3০ 
239. অতঃপর যদি তোমাদের কারো ব্যাপারে ভয় 


থাকে, তাহলে পদচারী অবস্থাতেই পড়ে নাও 
অথবা সওয়ারীর উপরে । তারপর যখন তোমরা 
নিরাপত্তা পাবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর, 
যেভাবে তোমাদের শেখানো হয়েছে, যা তোমরা 
ইতিপূর্বে জানতে না।9। 

240. আর যখন তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যবরণ 
করবে তখন স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে এক 
বছর পর্যন্ত তাদের খরচের ব্যাপারে ওসিয়ত করে 
যাবে। অতঃপর যদি সে স্ত্রীরা নিজে থেকে বেরিয়ে 
যায়, তাহলে সে নারী যদি নিজের ব্যাপারে কোন 
কোন পাপ নেই। আর আল্লাহ্‌ হচ্ছেন পরাক্রমশালী 
বিজ্ঞতা সম্পন্ন। 

241. আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য প্রচলিত 
নিয়ম অনুযায়ী খরচ দেয়া মুত্তাকীদের উপর কর্তব্য। 
242. এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর 
তোমরা তা বুঝতে পার। 

243. তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা মৃত্যুর ভয়ে 
নিজেদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন এবং তারা 
ছিল হাজার হাজার? তারপর আল্লাহ্‌ তাদেরকে 
বললেন, “তোমাদের মৃত্যু হোক’। তৎপর তাদেরকে 
EE উরি নিউ ভারে 








আরেক দল শতুর মোকাবেলায় এত থাকলেন। তিনি (রাসূল ()) প্রথমোক্ত 
দলের সাথে এক রাকাআত সালাত আদায় করে দাঁড়িয়ে থাকলেন । 
মোভ্গাদীগণ একা একা দ্বিতীয় রাকাআত পড়ে ফিরে গেলেন এবং শুর 
মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ালেন । এবার অপর দলটি এসে দাঁড়ালে তিনি (রাসুল ($)) 
তাদেরকে সাথে নিয়ে অবশিষ্ট (এক) রাকাআত আদায় করে বসে থাকলেন । 
(দ্বিতীয় দলের) মুক্তাদীগণ নিজে নিজে দ্বিতীয় রাকাআত শেষ করে বসলে তিনি 
তাদেরকে সংগে নিয়ে সালাম ফিরালেন। /বৃখারীঃ ৪১২৯) 
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দয়াশীল কিন্তু অধিকাংশ লোক শুকরিয়া প্রকাশ করে 
না। 
244. আল্লাহর পথে লড়াই কর এবং জেনে রাখ, 


নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ সবকিছু জানেন, সবকিছু 
শুনেন। 








245. এমন কে আছে যে, আল্লাহকে উত্তম খণ 
প্রদান করবে? অতঃপর আল্লাহ্‌ তাকে দ্বিগুণ- বহুগুণ 
বৃদ্ধি করে দিবেন। আল্লাহই সংকোচিত করেন এবং 
তিনিই প্রশস্ততা দান করেন এবং তাঁরই নিকট 
তোমরা সবাই ফিরে যাবে।92 











246. মূসা (আঃ) এর পরে তুমি কি বনী ইসরাঈলের 
একটি দলকে দেখনি, যখন তারা বলেছে নিজেদের 
নবীর কাছে যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ 
নির্ধারিত করে দিন যাতে আমরা আল্লাহর পথে 
যুদ্ধ করতে পারি। নবী বললেন, তোমাদের প্রতিও 
কি এমন ধারণা করা যায় যে, লড়াইর হুকুম যদি 
হয়ঃ তাহলে তখন তোমরা লড়বে না? তারা 
বলল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর 
পথে লড়াই করব না। অথচ আমরা বিতাড়িত 
হয়েছি নিজেদের ঘর- বাড়ী ও সন্তান- সন্ততি থেকে। 
অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশে হলো, তখন 
দাঁড়ালো। আর আল্লাহ তা'আলা জালেমদের ভাল 
করেই জানেন। 

247. আর তাদেরকে তাদের নবী বললেন, নিশ্চয়ই 
আল্লাহ তালুতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ সাব্যস্ত 
করেছেন। তারা বলতে লাগল তা কেমন করে হয় 
যে, তার শাসন চলবে আমাদের উপর। অথচ 
রষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদেরই 
অধিকার বেশী। আর সে সম্পদের দিক দিয়েও 
সচ্ছল নয়। নবী বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের 
উপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের 
দিক দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ 
তাকেই রাজ্য দান করেন, যাকে ইচ্ছা। আর 
আল্লাহ্‌ হলেন অনুগ্রহ দানকারী এবং সব বিষয়ে 
অবগত। 

248. বনী- ইসরাঈলদেরকে তাদের নবী আরো 
বললেন, তালুতের নেতৃত্বের চিহ্ন হলো এই যে, 
তোমাদের কাছে একটা সিন্দুক আসবে তোমাদের 





32 রাসূল (৬) এরশাদ করেছেনঃ কোন একজন মুসলিম অন্য মুসলিমকে 
দু'বার ঝণ দিলে এ ঝণদান আল্লাহর পথে সে পরিমাণ সম্পদ একবার সদকা 
করার সমতুল্য'। [ইবনে মাজাহ? ২৪৩০ রাসূল (৬) এরশাদ করেছেনঃ 


পালকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মনের সন্তুষ্টির 
নিমিত্ে। আর তাতে থাকবে মুসা (আঃ), হারুন 
(আঃ) এবং তাঁদের সন্তানবর্ণের পরিত্যক্ত কিছু 
সামগ্রী। সিন্দুকটিকে বয়ে আনবে ফেরেশতারা। 
তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তাহলে এতে 
তোমাদের জন্য নিশ্চিতই পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে। 
249. অতঃপর তালুত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে 
পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। সুতরাং যে 
লোক সেই নদীর পানি পান করবে সে আমার 
লোক নয়। আর যে, লোক তার স্বাদ গ্রহণ করলো 
না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক। কিন্তু যে লোক 
অবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। অতঃপর সবাই 
পান করল সে পানি, সামান্য কয়েকজন ছাড়া। 
পরে তালৃত যখন তা পার হলো এবং তার সাথে 
লাগল, আজকের দিনে জালুত এবং তার 
নেই, কিন্তু যাদের এ ধারণা ছিল যে, তাদেরকে 
“আল্লাহর হুকুমে বহু ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র দল বৃহৎ দলের উপর 
জয়যুক্ত হয়েছে’ ৷ আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। 
250. আর যখন তালুত ও তার সেনাবাহিনী শত্রুর 
সম্মুখীন হল, তখন বলল, হে আমাদের রব, 
আমাদের মনে ধৈর্য্য সৃষ্টি করে দাও এবং 
আমাদেরকে জয়যুক্ত কর?। 

251. তারপর ঈমানদাররা আল্লাহ্‌র হুকুমে জালুতের 
বাহিনীকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ (আঃ) 
জালৃতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ্‌ দাউদ (আঃ)- 
কে দান করলেন রাজ্য ও অভিজ্ঞতা । আর তাকে 
যা চাইলেন শিখালেন। আল্লাহ যদি একজনকে 
অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে 
গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। কিন্তু বিশ্ববাসীর 
প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়ালু, করুণাময়। 

252. এগুলো হলো আল্লাহর নিদর্শন, যা আমরা 
তোমাদেরকে যথাযথভাবে শুনিয়ে থাকি। আর 
আপনি নিশ্চিতই আমার রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত 


“তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উতম যে তার (ঝণের) হককে উত্তমরূপে 
পরিশোধ করে। তবে, যদি অতিরিক্ত দেয়ার শর্ত করা হয়, তাহলে তা সুদ এবং 
হারাম বলে গণ্য হবে। [বুখারা? ২৬০৬) 
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253. এই রসুলগণ- আমি তাদের কাউকে কারো 
উপর মর্যাদা দিয়েছি। তাদের মধ্যে কেউ তো হলো 
তারা যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, আর কারও 
মর্যাদা উচ্চতর করেছেন এবং আমি মরিয়ম পুত্র 
ঈসা (আঃ) -কে প্রকৃষ্ট মু'জেযা দান করেছি এবং 
তাকে শক্তি দান করেছি “রুহুল কুদ্দুস” অর্থৎ 
জিবরাঈলের মাধ্যমে। আর আল্লাহ্‌ যদি ইচ্ছা 
করতেন, তাহলে পরিস্কার নির্দেশ এসে যাবার পর 
রাসূলদের পেছনে যারা ছিল তারা লড়াই করতো 
না। কিন্তু তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেছে। 
অতঃপর তাদের কেউ তো ঈমান এনেছে, আর 
কেউ হয়েছে কাফের। আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা 
কিন্তু আল্লাহ্‌ তাই করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন। 
254. হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুষী 
দিয়েছি, সেদিন আসার পূর্বেই তোমরা তা থেকে 
ব্যয় কর, যাতে না আছে বেচা- কেনা, না আছে 
সুপারিশ কিংবা বন্ধুত্ব। আর কাফেররাই হলো প্রকৃত 
যালেম। 














255. আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি 
জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ 
করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও 
যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ 
এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর তাঁর তি 
ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে 
সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা 
কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু 
যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত 
আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর 
সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। 
তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান ।33 

















256. দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য- 
বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী 
থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী 
তাগুত’দেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস 
স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল 
যা ভাংবার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং 
জানেন। 





33 রাসুল (ঞ) এরশাদ করেছেনঃ যে লোক প্রত্যেক ফরয সালাতের পর 
আয়াতুল-কুরসী (অধার্ৎ সুরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াত /২:২৫৫/) নিয়মিত 





257. যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের 
অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন 
অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী 
করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা 
তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে 
নিয়ে যায়। এরাই হলো জাহান্নামের অধিবাসী, 
চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে। 

258. তুমি কি সে লোককে দেখনি, যে রবের 
ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিল ইব্রাহীম (আঃ)- এর 
সাথে এ কারণে যে, আল্লাহ্‌ সে ব্যাক্তিকে রাজ্য 
দান করেছিলেন? ইব্রাহীম (আঃ) যখন বললেন, 
আমার রব হলেন তিনি, যিনি জীবন দান করেন 
এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমি জীবন দান 
করি এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি। ইব্রাহীম (আঃ) 
দিক থেকে এবার তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে 
উদিত কর। তখন সে কাফের হতভম্ব হয়ে গেল। 
আর আল্লাহ সীমালংঘণকারী সম্প্রদায়কে সরল পথ 
প্রদর্শন করেন না। 

259. তুমি কি সে লোককে দেখনি যে এমন এক 
জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল যার বাড়ীঘরগুলো ভেঙ্গে 
ছাদের উপর পড়ে ছিল? বলল, কেমন করে 
আল্লাহ মরনের পর একে জীবিত করবেন? অতঃপর 
আল্লাহ তাকে মত অবস্থায় রাখলেন একশ বছর। 
তারপর তাকে উঠালেন। বললেন, কত কাল 
এভাবে ? বলল আমি ছিলাম, একদিন কং 
একদিনের কিছু কম সময়। বললেন, তা নয়; 
বরং তুমি তো একশ বছর ছিলে। এবার চেয়ে 
দেখ নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে- সেগুলো 
পচে যায় নি এবং দেখ নিজের গাধাটির দিকে। 
আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে 
চেয়েছি। আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ যে, 
আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দেই এবং 
সেগুলোর উপর মাংসের আবরণ পরিয়ে দেই। 
অতঃপর যখন তার উপর এ অবস্থা প্রকাশিত হল, 
তখন বলে উঠল-আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ 
সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। 

260. আর স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম (আঃ) বলল, 
হে আমার রব আমাকে দেখাও, কেমন করে তুমি 
মৃতকে জীবিত করবে। বললেন; তুমি কি বিশ্বাস 








পাঠ করে, তার জন্য জানাতে এবেশের পথে একমাৱ মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন 
অন্তরায় থাকে না। /নাসায়ী দিন-রাতের আমলও ১০০] 
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কর না? বলল, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু 
দেখতে এজন্যে চাইছি যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ 
করতে পারি। বললেন, তাহলে চারটি পাখী ধরে 
নাও। পরে সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও, 
অতঃপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন 
পাহাড়ের উপর রেখে দাও। তারপর সেগুলোকে 
ডাক; তোমার নিকট দৌড়ে চলে আসবে। আর 
জ্ঞান সম্পন। 

261. যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে 
তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা উৎপন্ন করল 
সাতটি শীষ, প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ’ দানা। 
আর আল্লাহ যাকে চান তার জন্য বাড়িয়ে দেন। 
আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। 

262. যারা তাদের ধন সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় 
করে, এরপর ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা 
প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না, তাদেরই 
জন্যে তাদের রবের কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং 
তাদের কোন আশংকা নেই, তারা চিন্তিতও হবে 
না। 

263. যে দানের পর ক দেয়া হয় তার চেয়ে 
ভাল কথা ও ক্ষমা উত্তম" বভতঃ আল্লাহ অভাবমুক্ত 











ও পরম সাহিয্টু। 
264. হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা 


প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান খয়রাত 
বরবাদ করো না সে ব্যক্তির মত যে নিজের ধন- 
সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং 
আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। 
অতএব, এ ব্যাক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের 
মত যার উপর কিছু মাটি পড়েছিল। অতঃপর প্রবল 
বৃষ্টিপাত তাকে পরিষ্কার করে ফেলে। তারা তাদের কৃত 
কার্ষের ফল কিছুই পাবে না; আল্লাহ কাফিরদেরকে 
পথপ্রদর্শন করেন না। 

265. যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় 
করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং নিজের 
অবস্থিত বাগানের মত, যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়; 
অতঃপর দ্বিগুণ ফসল দান করে। যদি এমন প্রবল 
বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে হাল্কা বর্ষণই যথেষ্ট। 
আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম যথার্থই প্রত্যক্ষ করেন। 
266. তোমাদের কেউ পছন্দ করে যে, তার একটি 
খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান হবে, এর তলদেশ দিয়ে 


নহর প্রবাহিত হবে, আর এতে সর্বপ্রকার ফল- 
ফসল থাকবে এবং সে বার্ধক্যে পৌছবে, তার 
দুর্বল সন্তান সন্ততিও থাকবে, এমতাবস্থায় এ 
বাগানের একটি ঘূর্ণিবায়ু আসবে, যাতে আগুন 
রয়েছে, অনন্তর বাগানটি ভম্মীভূত হয়ে যাবে? 
এমনিভাবে আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের জন্যে 
ভাবনা কর। 

267. হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের উপার্জন 
থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্যে ভূমি থেকে 
উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর 
এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ 
করো না। কেননা, তা তোমরা কখনও গ্রহণ করবে 
না; তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও। 
জেনে রেখো, আল্লাহ অভাব মুক্ত, প্রশংসিত। 

268. শয়তান তোমাদেরকে অভাব অনটনের সতর্ক 
করে এবং অশ্নীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে 
আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও 
বেশী অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, 


সুবিজ্ঞ। 

269. যাকে ইচ্ছে তিনি হিকমত দান করেন এবং যে 
ব্যক্তি এ জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়, নিঃসন্দেহে সে মহাসম্পদ প্রাপ্ত 
হয় এবং উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানী। 
270. তোমরা যে খয়রাত বা সদ্যয় কর কিংবা 
জানেন। অন্যায়কারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। 
271. তোমরা যদি সদাকা প্রকাশ কর, তবে তা উত্তম। 
আর যদি তা গোপন কর এবং ফকীরদেরকে তা দাও, 
তাহলে তা তোমাদের জন্য আরো উত্তম এবং তিনি 
তোমাদের গুনাহসমূহ মুছে দেবেন। আর তোমরা যে 
আমল কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত। 
272. তাদেরকে সৎপথে আনার দায় তোমার নয়। 
বরং আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। 
যে মাল তোমরা ব্যয় কর, তা নিজ উপাকারার্থেই 
কর। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে 
ব্যয় করো না। তোমরা যে, অর্থ ব্যয় করবে, 
তার পুরস্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে এবং তোমাদের 
প্রতি অন্যায় করা হবে না। 

273. দান খয়রাত এ সব লোকদের জন্য যারা আল্লাহর 
ঘোরাফিরা করতে সক্ষম নয়। তাদের সাবলিল 
চলাচলের জন্য অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবহীন 


Page 28 01338 

















মনে করে, তুমি তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। 
তারা মানুষের কাছে নাছোড় হয়ে চায় না। আর তোমরা 
যে সম্পদ ব্যয় কর, অবশ্যই আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ 
জ্ঞানী। 

274. যারা তার ধন-সম্পদ ব্যয় করে, রাত্রে ও 
দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাদের জন্যে তাদের 
সওয়াব রয়েছে তাদের রবের কাছে। তাদের কোন 
আশংঙ্কা নেই এবং তারা চিন্তিত ও হবে না। 
275. যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর 
থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল 
বানিয়ে দেয়। এটা এ জন্য যে, তারা বলে, 
বেচা- কেনা সুদের মতই। অথচ আল্লাহ বেচা- কেনা 
হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। 
অতএব, যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ 
আসার পর সে বিরত হল, যা গত হয়েছে তা 
তার জন্যই ইচ্ছাধীন। আর তার ব্যাপারটি আল্লাহর 
হাওলায়। আর যারা ফিরে গেল, তারা আগ্তনের 
অধিবাসী । তারা সেখানে স্থায়ী হবে। 

276. আল্লাহ সুদকে বিলুপ্ত করেন এবং খয়রাতকে বৃদ্ধি 
করেন, আল্লাহ অকৃতজ্ঞ পাপীদেরকে ভালবাসেন না। 
277. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ 
করেছে, স্বালাত প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যাকাত দান 
রবের কছে রয়েছে। তাদের কোন শঙ্কা নেই এবং 
তারা দুঃখিত হবে না। 

278. হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর 
এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ 
কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। 

279. অতঃপর যদি তোমরা জগ না কর 








লি জেল 
কর, তবে তোমরা নিজের মূলধন পেয়ে যাবে। 
তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ 
তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না। 

280. যদি সে (খণ গ্রহণকারী) দরিদ্র হয়, তবে 
তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দেয়া উচিত। 
আর যদি ক্ষমা করে দাও, তবে তা খুবই উত্তম 
যদি তোমরা উপলব্ধি কর।34 








34 যে কেউ অভাবীকে অবকাশ দিবে তার জন্য কজ পরিশোধের সময় পয 
প্রতিদিন সদকার সওয়াব লেখা হবে। তারপর যদি আবার তাকে নতুন করে 
কজ পারশোধের অবকাশ দেয় তবে কজর আদায় করার সময় পযর্ত প্রতিদিন 











281. এ দিনকে ভয় কর, যে দিন তোমরা 
আল্লাহর কাছে প্ররত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর 


প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং 
তাদের প্রতি কোন রূপ অবিচার করা হবে না। 
282. হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট 
তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোন 
লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেবে; লেখক 
লিখতে অস্বীকার করবে না। আল্লাহ তাকে যেমন 
শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লিখে দেয়া। এবং 
খন গ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে 
যেন তার রব আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার 
মধ্যে ত্রও বেশ কম না করে। অতঃপর 
খণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় কিংবা দুর্বল হয় অথবা 
তবে তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখাবে। 
দুজন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্যে 
থেকে। যদি দুজন পুরুষ না হয়, তবে একজন 
পুরুষ ও দুজন মহিলা। এ সাক্ষীদের মধ্য থেকে 
যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর যাতে একজন যদি 
ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে 
দেয়। যখন ডাকা হয়, তখন সাক্ষীদের অস্বীকার 
করা উচিত নয়। তোমরা এটা লিখতে অলসতা 
করোনা, তা ছোট হোক কিংবা বড়, নির্দিষ্ট সময় 
পর্যন্ত। এ লিপিবদ্ধ করণ আল্লাহ্র কাছে সুবিচারকে 
অধিক কায়েম রাখে, সাক্ষ্যকে অধিক সুসংহত 
রাখে এবং তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার 
পক্ষে অধিক উপযুক্ত। কিন্তু যদি কারবার নগদ 
তা না লিখলে তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ 
নেই। তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখ। 
কোন লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করো না। যদি 
তোমরা এরূপ কর, তবে তা তোমাদের পক্ষে 
পাপের বিষয়। আল্লাহকে ভয় কর তিনি 
তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ সব কিছু জানেন। 
283. আর তোমরা যদি প্রবাসে থাক এবং কোন 
লেখক না পাও তবে বন্ধকী বন্তু হস্তগত রাখা 
উচিত। যদি একে অন্যকে বিশ্বাস করে, তবে 
যাকে বিশ্বাস করা হয়, তার উচিত অন্যের প্রাপ্য 








তার সদকার সওয়াব লেখা হবে। /মুজাদরাকে হাকিম: ২/২৯, মুসনাদে 
আহমাদ: ৮/৩৬০/ 
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পরিশোধ করা এবং তার রব আল্লাহকে ভয় কর! 
তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে কেউ তা 
গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে। তোমরা 
যা করা, আল্লাহ সে সম্পর্কে খুব জ্ঞাত। 

284. যা কিছু আকাশসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু 
যমীনে আছে, সব আল্লাহ্রই। যদি তোমরা মনের 
কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, আল্লাহ্‌ 
তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন 195 
অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে 
ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেবেন। আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে 
শক্তিমান। 

285. রাসূল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে 
নাধিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর 
মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, 
তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের 
উপর, আমরা তাঁর রাসুলগণের কারও মধ্যে তারতম্য 
করি না।০ আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং 
মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা 
প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।37 
286. আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের 
ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে 
এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে 
আমাদের রব, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল 
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রাসূল (%) বলেছেনঃ কেয়ামতের দিন মুমিনকে আল্লাই তা'আলার 


করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে 
আমাদের রব! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব 
অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর 
অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের 
দ্বারা এ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার 
শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর। 
আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া 
কর। তুমিই আমাদের মাওলানা! প্রভু। সুতরাং 
কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের কে সাহায্যে 
কর।3৪ 


৩। সুরা ইমরান 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 


4. নাযিল করেছেন তাওরত ও ইঞ্জিল, এ 
কিতাবের পূর্বে, মানুষের হেদায়েতের জন্যে এবং 
অবতীর্ণ করেছেন মীমাংসা।%* নিঃসন্দেহে যারা 





খুঁটিগুলো থেকে একটি খুঁটি ধরে আছেন। আমি বুঝতে পারব না যে, তিনি 





নিকটবতাঁ করা হবে এবং আল্লাহ তাকে এক এক করে সব গোনাহ স্মরণ 
করিয়ে দিয়ে এ করবেনঃ এ গোনাহটি কি তোমার জানা আছে? মুমিন স্বীকার 





আমার আগে হুঁশ ফিরে পেলেন, না তুর পর্বতে বেহুশ হবার প্রতিদান দেয়া 
হয়েছে (যে জন্য তিনি পুনরায় বেহুশই হননি) ?সহীহ বুখারী (তাওহীদ)-৬৯১৭ 








করবে । আল্লাহ তাআলা বলবেনঃ আমি দুনিয়াতেও তোমার গোনাহ জনসমক্ষে 
প্রকাশ করিনি, আজও তা ক্ষমা করে টিলাম। অতঃপর নেক কাজের আমলনামা 
তার হাতে অপর্ণি করা হবে। পঙক্ষাপ্তরে কাফের ও মুনাফেকদের পাপকাজসম্মহ 
প্রকাশ্যে বণর্না করা হবে । /বুখারীঃ ২৪৪১, মুসালিমঃ ২৭৬৮/ 

১ ইব্‌ন কাসির রাহিমাহুল্লাহ সুরা বাকারার নং আয়াতের (২৫৩) 
ব্যাখ্যায় লিখেছেন ‘রাসূল (৬) সর্বশ্রেষ্ঠ এবং নবীদের মাঝে মর্যাদার তারতম্য 
রয়েছে '। মান্য করার ক্ষেত্রে, আমাদের তারতম্য করা যাবে না। (রাসূল (3) 
হয়ত বিনয়ী ও নম্রতার খাতিরে কিংবা তর্কের সময় আমাদের অহংকার যেন 
না আসে, সে জন্য) রাসূল (ঞ) একাধিক হাদিসে অন্যান্য নবীর উপর তাকে 
প্রাধান্য দিতে নিষেধ করেছেন। বুখারি: (৬৪৩৩), ও মুসলিম: (৪৩৮৫)। আবু 
সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ইয়াহ্দী, যার মুখে 
চপেটাঘাত করা হয়েছিল, রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! 
আপনার জনৈক আন্সারী সহাবী ত রা মুখে চপেটাঘাত করেছে। তিনি 
বললেন, তোমরা তাকে ডেকে আন। তারা তাকে ডেকে আনল। তিনি জিজ্ঞেস 
করলেন, তুমি তাকে কেন চড় মারলে? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (লু)! আমি 
এক ।র কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমি তাকে বলতে শুনলাম যে, এ 
সন্তার কসম! যিনি মুসাকে মানবকুলের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তখন আমি 
বললাম, মুহাম্মাদ (্)-এর উপরেও কি? অতঃপর আমার ভীষণ রাগ এসে 
গেল। ফলে আমি তাকে চড় মেরে দেই। তিনি বলেনঃ তোমরা আমাকে 
নবীদের মাঝে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিও না। কেননা সকল মানুষই ক্রিয়ামাতের 
দিন বেহুশ হয়ে পড়বে । তখন আমিই হব প্রথম ব্যক্তি যে হুশ ফিরে পাবে। 
কিন্তু আমি তখন মুসা (আঃ)-কে এমন অবস্থায় পাব যে, তিনি আরশের 










































































(আধুনিক প্রকাশনী- ৬৪৩৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৪৪৯) 

37 জমানের রুকন বা খুঁটি ৬টি। সেঙলি হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর 
ফেরেশতামওলীর এতি ঈমান, তাঁর কিতাবসমুহের প্রতি ঈমান, তাঁর 
রাসূলগণের প্রতি ঈমান, আখেরাতের প্রতি ঈমান (২:১৭৭, ২:২৮, 
৪১৩৬) এবং তারুদীরের এতি ঈমান (২২:৭০, ২৫:২, ৩৬: ১২, 
৫৪:৪৯, ৮১:২৯ ) ॥ তবে রাসৃলুলাহ (৬) - তাকদীর বিষয়ে তর্ক, 
বিতবর্ট করতে নিষেধ করছেন। / তিরমিজী! তাহকীককৃত)-_ ২১৩ 
ইসলামের রুকন বা খুঁটি ছটি। সেগুলো হচ্ছেঃ (১) কালেমায়ে শাহাদাত উপর 
পরিপুণ বিশ্বাস, (২) সালাত প্রতিষ্ঠা করা, (৩) রামাযান মাসে রোযা রাখা 
(৪) যাকাত প্ৰদান করা (৫) সামর্থ থাকলে আল্লাহর ঘরের হজ্জ করা মুসলিম 
(ইফা%)-২১/ 

ওররাসূল (৬) বলেনঃ কেউ রাতের বেলায় সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত পাঠ 
করলে তা তার জন্য যথে। /বুখারীঃ ৪০০৮, ৫০০৮, মুসলিম ৮০৮) অধার্ৎ 
বিপদাপদ ও বিভিন্ন একার অনি থেকে মুক্ত থাকার জন্য যথেষ্ট । 

3 রাসূলুাহ (৬) বলেছেন; ইবরাহীম ( আঃ) - এর সহীফাসম্বহ রামাদান 
মাসের প্রথম রারিতে নাযিল হয়েছিল, তাওরাত নাযিল হয়েছিল রামাদান 
মাসের ছয়দিন অতিবাহিত হওয়ার পর, ইঞ্ল নাযিল হয়েছিল রামাদান মাসের 
তের রারি পার হওয়ার পর আর ফুরকান নাধিল হয়েছিল রামাদান মাসের 
চব্বিশ রাবি পার হওয়ার পর।” [মুসনাদে আহমাদ ৪/5১০৭] 
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রয়েছে কঠিন আযাব। আর আল্লাহ হচ্ছেন 
পরাক্রমশীল, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। 

5. আল্লাহর নিকট আসমান ও যমীনের কোন 
বিষয়ই গোপন নেই। 

6. তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদের আকৃতি 
গঠন করেন মায়ের গর্ভে, যেমন তিনি চেয়েছেন। 
তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি প্রবল 
পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়। 

7. তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। 
তাতে কিছু আয়াত রয়েছে মুহকাম (সুস্পষ্ট) । 
সেগুলো কিতাবের মূল, আর অন্যগ্তলো মুতাশাবিহ্‌ 
(রূপক) আয়াত।4 ফলে যাদের অন্তরে সত্যবিমুখ 
প্রবণতা রয়েছে, তারা ফিতনার উদ্দেশ্যে এবং 
অপব্যাখ্যার অনুসন্ধানে মুতাশাবিহ আয়াতগুলোর 
পেছনে লেগে থাকে । আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত কেউ জানে না” আর যারা জ্ঞানে 
সুগভীর, তারা বলেনঃ আমরা এর প্রতি ঈমান 
এনেছি। এই সবই আমাদের রবের পক্ষ থেকে 
অবতীর্ণ হয়েছে। আর বোধশক্তি সম্পন্নেরা ছাড়া 
অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। 

8. হে আমাদের রব! সরল পথ প্রদর্শনের পর 
তুমি আমাদের অন্তরকে সত্যলংঘনে প্রবৃত্ত করোনা 
এবং তোমার নিকট থেকে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান 
কর। তুমিই সব কিছুর দাতা। 

9. হে আমাদের রব! তুমি মানুষকে একদিন 
অবশ্যই একত্রিত করবেঃ এতে কোনই সন্দেহ 
নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাঁর ওয়াদার অন্যথা করেন 
না। 

10. যারা কুফুরী করে, তাদের ধন-সম্পদ ও 
সন্তান-সন্ততি আল্লাহর সামনে কখনও কাজে আসবে 
না। আর তারাই হচ্ছে জাহান্নামের ইন্ধন। 

11. ফেরআউনের সম্প্রদায় এবং তাদের 
পূর্বব্তীদের ধারা অনুযায়ীই তারা আমার 
আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। ফলে তাদের 





4 রাসৃলুরাহ (৬) একদল লোককে কুরআনের আয়াত সম্পর্কে পরস্পর 
বাদানুবাদে লিও দেখে বললেন, “তোমাদের পুবের্র লোকেরা এ কারণেই ধ্বংস 
হয়ে গিয়েছিল। তারা আল্লাহর কিতাবের একাংশকে অপর অংশের বিপরীতে 
ব্যবহার করত। আল্লাহর কুরআন তো এ জন্যই নাযিল হয়েছিল যে, এর 
একাংশ অপর অংশের সত্যয়ণ করবে । সুতরাং তোমরা এর একাংশকে অপর 
অংশের কারণে মিথারোপ করো না। এর যে অংশের অর্থ তোমরা জানবে সেটা 
বলবে, আর যে অংশের অর্থ জানবে না সেটা আলেম বা যারা জানে তাদের 
কাছে সোপদরকরো।” [মুসনাদে আহমাদ ২/১৮৫, নং ৬৭৪১, মুসারাফে ইবন 
আবী শাইবাহ ১১/২১৬২১৭ হাদীস নং ২৩৭০1 





পাপের কারণে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেছেন 
আর আল্লাহ্‌র আযাব অতি কঠিন। 

12. তুমি কাফিরদেরকে বল, “তোমরা অচিরেই 
পরাজিত হবে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে 
সমবেত করা হবে। আর সেটি কতইনা নিকৃষ্ট 
আবাসস্থল!’ 

13. নিশ্চয়ই দুটো দলের মোকাবিলার মধ্যে 
তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একটি দল আল্লাহর 
পথে যুদ্ধ করে। আর অপর দল ছিল কাফেরদের 
এরা স্বচক্ষে তাদেরকে দ্বিগুন দেখছিল। আর আল্লাহ্‌ 
যাকে নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি দান করেন। 
নিশ্চয় এতে রয়েছে চক্ষুত্মানদের জন্য শিক্ষা। 

14. মানুষের জন্য মোহ্গ্রস্ত করা হয়েছে প্রবৃত্তির 
ভালবাসানারী -, সন্তানাদি, রাশি রাশি সোনারপা-, 
চিহ্নত ঘোড়া, গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত। এগুলো 
নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল। 

15. বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এসবের 
চাইতেও উত্তম বিষয়ের সন্ধান বলবো?- যারা 
জান্নাত, যার তলদেশে প্রস্রবণ প্রবাহিত- তারা 
সেখানে থাকবে অননস্তকাল। আর রয়েছে 
আযওয়াজুন মুত্বয়াহাদতুন (অর্থঃ পবিত্র স্ত্রী বা সঙ্গী) 
এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের 
প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন। 

16. যারা বলে, হে আমাদের রব, আমরা ঈমান 
এনেছি, কাজেই আমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দাও 
কর। 

17. তারা ধের্যযধারণকারী, সত্যবাদী, নির্দেশ 
সম্পাদনকারী, সৎপথে ব্যয়কারী এবং শেষরাতে 
ক্ষমা প্রার্থনাকারী।4 

18. আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর 
কোন উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ 





«1 রাসূলুরাহ (৬) এ আয়াতখানি তিলাওয়াত করে বললেন, “যখন তোমরা 
তাদেরকে দেখবে যারা এ সমত (মৃতাশাবিহ) আয়াতের পিছনে দৌড়াচ্ছে 
তখন বুঝে নিবে যে, আল্লাহ এ সমত্ত লোকের কথাই পবিত্র কুরআনে উল্লেখ 
করেছেন। তখন তাদের থেকে সাবধান থাকবে ।” বুখারী ৪৫৪৭, মুসলিম: 
২৬৬৫ 

42 রাসুলুলাহ /ঞ) বলেছেন, আমাদের রব আল্লাহ তা'আলা প্রতি রারে যখন 
রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন প্রথম আসমানে নেমে এসে বলতে 
থাকেন, কে আমাকে ভাকবে যে আমি তার ডাকে সাড়া দিব? কে আমার কাছে 
চাইবে যে আমি তাকে দিব? কে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে যে আমি তাকে ক্ষমা 
করে দেব? [বৃখারী: ১১৪৫, মুসলিম: ৭৫৮7 
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জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর 
কোন ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রত্ঞাময়। 
19. নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন 
একমাত্র ইসলাম। এবং যাদের প্রতি কিতাব দেয়া 
হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও 
ওরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র পরস্পর 
বিদ্বেবশতঃ, যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের প্রতি 
কুফরী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে 
আল্লাহ্‌ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত। 

20. যদি তারা তোমার সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হয় 
তবে বলে দিন, "আমি এবং আমার 
অনুসরণকারীগণ আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ 
করেছি।" আর আহলে কিতাবদের এবং উম্নীদের 
বলে দাও যে, তোমরাও কি আতুসমর্পণ করেছ? 
তখন যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে তারা সরল 
পথ প্রাপ্ত হলো, আর যদি মুখ ঘুরিয়ে নেয়, 
তাহলে তোমার দায়িত্ব হলো শুধু পৌছে দেয়া। 
আর আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে সকল বান্দা। 

21. যারা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে 
এবং রাসূলগণকে হত্যা করে অন্যায়ভাবে, আর 
নির্দেশ দেয় তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সং 
দিন। 

22. এরাই হলো সে লোক যাদের সমগ্র আমল 
দুনিয়া ও আখেরাত উভয়লোকেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। 
পক্ষান্তরে তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই। 
23. আপনি কি তাদের দেখেননি, যাদেরকে 
কিতাবের অংশবিশেষ দেয়া হয়েছে, তাদেরকে 
আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে আহবান করা হচ্ছে, যাতে তা 
তাদের মধ্যে মীমাংসা করে। অতঃপর তাদের মধ্যে 
একদল তা অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। 
24. তা এজন্য যে, তারা বলে থাকে যে, 
জাহান্নামের আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না; তবে 
পারে। নিজেদের উদ্ভাবিত ভিত্তিহীন কথায় তারা 
ধোকা খেয়েছে। 

25. কিন্তু তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে যখন আমি 
তাদেরকে একদিন সমবেত করবো যে দিনের 
আগমনে কোন সন্দেহ নেই, আর নিজেদের কৃতকর্ম 








“ও আনাস (রাঃ) বলেন, এক লোক রাসুলুল্লাহ ()কে জিজ্ঞেস করলো; হে 
আল্লাহর রাসূল! কিয়ামত কখন হবে? রাসূলুরাহ (৬) বললেন, তুমি এর জন্য 
কি তৈরী করেছ? লোকাটি বলল, আমি এর জন্য তেমন সালাত সাওম ও 











যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে 
যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা 
অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে 
যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে 
৩ | 

তুমি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করাও 
এবং দিনকে রাতের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দাও। 


বের কর। আর তুমিই যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক 
দান কর। 

28. মুমিনগন যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কেন 
কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। আর যে কেউ 
এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। 
আশঙ্কা থাকে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের 
ব্যাপারে সতর্ক করছেন এবং সবাই কে তাঁর কাছে 
ফিরে যেতে হবে। 

29. বলে দিন, তোমরা যদি মনের কথা গোপন 
করে রাখ অথবা প্রকাশ করে দাও, আল্লাহ্‌ সে 
সবই জানতে পারেন। আর আসমান ও জমিনে যা 
কিছু আছে, সেসব ও তিনি জানেন। আল্লাহ্‌ সর্ব 
বিষয়ে শক্তিমান। 

30. সেদিন প্রত্যেকেই দেখতে পাবে যা কিছু সে 
ভাল কাজ করেছে এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে। 
তখন সে কামনা করবে, যদি মন্দ কাজ ও তার মধ্যে 
বহুদূর ব্যবধান হত! আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার 
নিজের ব্যাপারে সাবধান করছেন এবং আল্লাহ্‌ 
বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত স্লেহশীল। 

31. বলুন, াদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, 
তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে 
তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ্‌ 
হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।4ও 





সাদকা করতে পারিনি, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তখন 
রাসুনুরাহ (৬) বললেন, “তুমি তার সাথেই থাকবে যাকে তুমি ভালবাস" ॥ 
(বুখারী ৬১৭১/ 
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32. বলুন, আল্লাহ ও রসুল (৪)-এর আনুগত্য 
প্রকাশ কর। বস্তুতঃ যদি তারা নি অবলম্বন 
না।44 

33. নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদম (আঃ), নূহ 
(আঃ), ইব্রাহীম (আঃ) এবং ইমরানের বংশধর কে 
১৯৮ 

34. তারা একে অপরের বংশধর। আল্লাহ্‌ শ্রবণকারী 
ও মহাজ্ঞানী। 

35. স্মরণ করুন, যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, ' হে 
আমার রব! আমার গর্ভে যা আছে নিশ্চয় আমি তা 
একান্ত আপনার জন্য মানত করলাম। কাজেই আপনি 
আমার নিকট থেকে তা কবুল করুন, নিশ্চয় আপনি 
সর্বশ্োতা, সর্বজ্ঞ। 

36. অতঃপর যখন তাকে প্রসব করলো বলল, 
হে আমার রব! আমি এক কন্যা প্রসব করেছি। 
বস্তুতঃ কি সে প্রসব করেছে আল্লাহ তা ভালই 
জানেন। সেই কন্যার মত কোন পুত্রই যে নেই। 
আর আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম। আর আমি 
তাকে ও তার সন্তানদেরকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ 
করছি। অভিশপ্ত শয়তানের কবল থেকে ।5 

37. অতঃপর তাঁর রব তাঁকে উত্তম ভাবে গ্রহণ 
করে নিলেন এবং তাঁকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন- 
অত্যন্ত সুন্দর প্রবৃদ্ধি। আর তাঁকে যাকারিয়া ( আঃ) 
এর তত্ত্বাবধানে সমর্পন করলেন। যখনই যাকারিয়া 
(আঃ) তার কাছে তার কক্ষে প্রবেশ করত, তখনই 
কিছু খাবার দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেন 
"মারইয়াম! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে 
এলো?" তিনি বলতেন, " এসব আল্লাহ্র নিকট 
থেকে আসে। আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক 
দান করেন।" 

38. সেখানেই যাকারিয়া (আঃ) তাঁর রবের নিকট 
প্রার্থনা করলেন। বললেন, হে, আমার রব! 





44 রাসুলুলাহ (%) বলেছেন, “আমি যেন কাউকে এ রকম না দেখতে পাই যে, 
সে সোফায় হেলান দিয়ে বসে আছে, তখন তার কাছে আমি যে সমত আদেশ- 
নিষেধ দিয়েছি সে সমত আদেশ-/নষেধের কোন কিছু এসে পড়ল তখন সে 
বললঃ আমরা জানি না আমরা আল্লাহর কিতাবে যা পেয়েছি তার অনুসরণ 
করোছি।” [আরু দাউদ ৪৬০৫, তিরমিযী: ২৬৬৩; ইবনে মাজাহ: ১৩) সুতরাং 
কোন উঈমানদারের পক্ষে রাসুলের আদেশ-নিষেধ পাওয়ার পর সেটা কুরআনে 
নেই বলে বাহানা করার কোন সুযোগ নেই। যদি তা করা হয় তবে তা হবে 
সুস্পষ্ট কৃফরী। 











তোমার নিকট থেকে আমাকে পুত- পবিত্র সন্তান 
দান কর- নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী। 
39. যখন তিনি কামরার ভেতরে স্বালাতে 
দাঁড়িয়েছিলেন, তখন ফেরেশতারা তাঁকে ডেকে 
বললেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়া 
(আঃ) সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছেন, যে হবে আল্লাহ্র 
পক্ষ থেকে বাণীর সত্যায়নকারী, নেতা ও নারী 
তি এবং নেককারদের মধ্য থেকে একজন 
| 
40. তিনি বললেন হে রব! কেমন করে আমার 
পুত্র সন্তান হবে, আমার যে বার্ধক্য এসে গেছে, 
আমার স্ত্রীও যে বন্ধ্যা। বললেন, আল্লাহ্‌ এমনি 
ভাবেই যা ইচ্ছা করে থাকেন। 
41. তিনি বললেন, হে রব আমার জন্য কিছু 
নিদর্শন দাও। তিনি বললেন, তোমার জন্য নিদর্শন 
হলো এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত কারও সাথে 
কথা বলবে না। তবে ইশারা ইঙ্গতে করতে পারবে 
এবং তোমার রবকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে 
আর সকাল- সন্ধ্যা তাসবীহ পাঠ করবে । 
42. আর স্মরণ কর, যখন ফেরেশতারা বলল, ‘হে 
ও পবির করেছেন এবং মনোনীত করেছেন তোমাকে 
বিশ্বজগতের নারীদের উপর" / «০ 
43. হে মারইয়াম! তোমার রবের উপাসনা কর 
এবং রুকুকারীদের সাথে সেজদা ও রুকু কর। 
44. এ হলো গায়েবী সংবাদ, যা আমি আপনাকে 
পাঠিয়ে থাকি। আর আপনি তো তাদের কাছে 
ছিলেন না, যখন প্রতিযোগিতা করছিল যে, কে 
প্রতিপালন করবে মারইয়ামকে এবং আপনি তাদের 
কাছে ছিলেন না, যখন তারা ঝগড়া করছিলো। 
45. যখন ফেরেশতাগণ বললো, হে মারইয়াম 
আল্লাহ তোমাকে তাঁর এক বানীর সুসংবাদ 
দিচ্ছেন, যার নাম হলো মসীহ- মারইয়াম- পুত্র ঈসা 


“5 রাসূলুরাহ () বলেছেনঃ সন্তান জন্মএহণের সাথে সাথে শয়তান তাকে 
স্পশর করে, ফলে সে চিৎকার করে। কেবলমাত্র মারইয়াম ও তার সন্তান এর 
ব্যতিক্রমা /বৃখারীঃ ৩৪৩১, ৪৫৪৮, মুসলিমঃ ২৩৬৬ 
“রাসৃলুলাহ (৬) বলেছেন, “সৃষ্টিকুলের মহিলাদের মধ্যে শুধু 
উল্লেখযোগাইলিদ হচ্ছে, মারইয়াম বিনতে ইমরান, খাদীজা বিনতে ওয়! 
ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ ও ফিরআউনের শ্রী আসিয়া।” /তিরমিযী, ৩৮৭৮; 
মুসনাদে আহমাদ ৩/১৩৫; মুসার়াফে আবদির রাযযাক ১১/৪৩০/ অন্য 
বণর্নায় এসেছে; রাসুল (&) সংবাদ দিয়েছেন, ফাতিমা (রাঃ) 'জারাতবাসী 
নারীদের অথবা মুমিন! নারীদের সরদার হবে। বুখারী হ/৩৬২৪, মুসলিম 
হ/২৪৫০ মিশকাত হ/৬১২৯। আর আল্লাহই সবাধিক ত্ভাত। 
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(আঃ), দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি মহাসম্মানের 
অধিকারী এবং আল্লাহর ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত। 
46. যখন তিনি মায়ের কোলে থাকবেন এবং পূর্ণ 
বয়স্ক হবেন তখন তিনি মানুষের সাথে কথা 
বলবেন। আর তিনি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। 
47. তিনি বললেন, হে আমাদের রব! কেমন করে 
আমার সন্তান হবে; আমাকে তো কোন মানুষ স্পর্শ 
করেনি। বললেন এ ভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি 
করেন। যখন কোন কাজ করার জন্য ইচ্ছা করেন 
তখন বলেন যে, “হয়ে যাওঃ অমনি তা হয়ে যায়। 
48. আর তিনি তাঁকে শেখাবেন কিতাব ও হিকমাত, 
আর তওরাত ও ইনজীল। 

49. আর বণী ইসরাঈলদের জন্যে রসূল হিসেবে 
তাকে মনোনীত করবেন। তিনি বললেন নিশ্চয়ই 
এসেছি নিদর্শনসমূহ নিয়ে। আমি তোমাদের জন্য 
মাটির দ্বারা পাখীর আকৃতি তৈরী করে দেই। 
তারপর তাতে যখন ফুৎকার প্রদান করি, তখন 
তা উড়ন্ত পাখীতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহ্র 
হুকুমে। আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং 
শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে। আর আমি জীবিত করে দেই 
মৃতকে আল্লাহর হুকুমে । আর আমি তোমাদেরকে 
বলে দেই যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা 
ঘরে রেখে আস। এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন 
রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। 

50. আর এটি পূর্ববর্তী কিতাব সমুহকে সত্যায়ন 
করে, যেমন তওরাত। আর তা এজন্য যাতে 
তোমাদের জন্য হালাল করে দেই কোন কোন বস্তু 
যা তোমাদের জন্য হারাম ছিল। আর আমি 
তোমাদের নিকট এসেছি তোমাদের রবের 
নিদর্শনসহ। কাজেই আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার 
অনুসরণ কর। 

51. নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদেরও 
রব- তাঁর এবাদত কর, এটাই হলো সরল পথ 
52. অতঃপর ঈসা (আঃ) যখন বণী ইসরায়ীলের 
বললেন, কারা আছে আল্লাহর পথে আমাকে 
সাহায্য করবে? সঙ্গী- সাথীরা বললো, আমরা 
রয়েছি আল্লাহ্র পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্র 
প্রতি ঈমান এনেছি। আর তুমি সাক্ষী থাক যে, 
আমরা হুকুম কবুল করে নিয়েছি। 





53. হে আমাদের রব! আমরা সে বিষয়ের প্রতি 
ঈমান এনেছি যা তুমি নাযিল করেছ, আমরা রসূল 
(ঞ)-এর অনুগত হয়েছি। অতএব, আমাদিগকে 
মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও। 

54. এবং কাফেরেরা চক্রান্ত করেছে আর আল্লাহও 
কৌশল অবলম্বন করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ হচ্ছেন 
সর্বোত্তম কুশলী। 

55. আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বলবেন, হে 
ঈসা (আঃ)! নিশ্চয় আমি তোমাকে পরিগ্রহণ করব, 
তোমাকে আমার দিকে উঠিয়ে নেব এবং কাফিরদের 
থেকে তোমাকে পবিত্র করব। আর যারা তোমার 
অবিশ্বাসীদের উপরে প্রাধান্য দেব। অতঃপর আমার 
নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে। তখন আমি 
তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেব, যে ব্যাপারে 
তোমরা মতবিরোধ করতে? । 





57. পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ 
করেছে। তাদের প্রাপ্য পরিপুর্ণভাবে দেয়া হবে। 
আর আল্লাহ্‌ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না। 
58. আমি তোমাদেরকে পড়ে শুনাই এ সমস্ত 
আয়াত এবং নিশ্চিত বর্ণনা। 

59. নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট ঈসা (আঃ)- এর 
দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদম (আঃ) - এরই মতো। তাকে মাটি 
দিয়ে তৈরী করেছিলেন এবং তারপর তাকে 
বলেছিলেন হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেন। 
60. যা তোমার পালকর্তা বলেন তাই হচ্ছে যথার্থ 
সত্য। কাজেই তোমরা সংশয়বাদী হয়ো না। 
61. অতঃপর আপনার নিকট জ্ঞান আসার পর যে 
আপনার সাথে এ বিষয়ে ঝগড়া করে, তবে আপনি 
তাকে বলুন, ‘এস আমরা ডেকে নেই আমাদের 


তোমাদের 
নিজদেরকে, তারপর আমরা বিনীত প্রার্থনা করি, 
“মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লা’নত করি’। 
62. নিঃসন্দেহে এটাই হলো সত্য ভাষণ। আর 
এক আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। আর 
আল্লাহ্‌; তিনিই হলেন পরাক্রমশালী মহাপ্রাজ্ঞ। 
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63. তারপর যদি তারা গ্রহণ না করে, তাহলে 
প্রমাদ সৃষ্টিকারীদেরকে আল্লাহ জানেন। 

64. বলুনঃ “হে আহলে- কিতাবগণ! এমন এক 
কথার দিকে আসো. যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে 


কাউকে রব হিসেবে গ্রহণ করব না। তারপরও যদি 
তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলে দাও, তোমরা 
এ বিষয়ে সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা 
মুসলিম’ ৷“ 

65. হে আহলে কিতাবগণ! কেন তোমরা ইব্রাহীম 
(আঃ)- এর বিষয়ে বাদানুবাদ কর? অথচ তওরাত 
ও ইঞ্জিল তার পরেই নাযিল হয়েছে। তোমরা কি 
বুঝ না? 

66. সাবধানতোমরা তো সেসব লোক !, বিতর্ক 
করলে এমন বিষয়ে, যার জ্ঞান তোমাদের রয়েছে। 
তবে কেন তোমরা বিতর্ক করছ সে বিষয়ে যার জ্ঞান 
তোমাদের নেই? আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা 
জান না। 

67. ইব্রাহীম (আঃ) ইহুদী ছিলেন না এবং নাসারাও 
ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন “হানীফ? অর্থাৎ, 
সব মিথ্যা ধর্মের প্রতি বিমুখ এবং 
আত্নসমর্পণকারী, এবং তিনি মুশরিক ছিলেন না। 
68. মানুষদের মধ্যে যারা ইত্রাহীম (আঃ)- এর 
অনুসরণ করেছিল, তারা, আর এই নবী এবং 
যারা এ নবীর প্রতি ঈমান এনেছে তারা ইব্রাহীম 
(আঃ)- এর ঘনিষ্ঠতম- আর আল্লাহ্‌ হচ্ছেন মুমিনদের 


নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকেই গোমরাহ করে না। 
অথচ তারা বুঝতে পারে না। 

70. হে কিতাবীরা, তোমরা কেন আল্লাহর 
নিদর্শনসমূহের সাথে কুফরী করছ, অথচ তোমরাই 
তার সাক্ষ্য দিচ্ছ? 

71. হে আহলে কিতাবগণ, কেন তোমরা সত্যকে 
মিথ্যার সাথে সংমিশ্রণ করছ এবং সত্যকে গোপন 
করছ, অথচ তোমরা তা জান। 
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72. আর আহলে কিতাবীদের একদল বলল, যারা 
ঈমান এনেছে তাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তোমরা 
দিনের শুরুতে তাতে ঈমান আন এবং দিনের শেষে 
কুফরী কর; যাতে তারা ফিরে আসে 

73. যারা তোমাদের ধর্মমতে চলবে, তাদের ছাড়া 
আর কাউকে বিশ্বাস করবে না। বলে দিন 
নিঃসন্দেহে হেদায়েত সেটাই, যে হেদায়েত আল্লাহ্‌ 
করেন। আর এসব কিছু এ জন্যে যে, তোমরা যা 
লাভ করেছিলে তা অন্য কেউ কেন প্রাপ্ত হবে, 
কিংবা তোমাদের রবের সামনে তোমাদের উপর 
তারা কেন প্রবল হয়ে যাবে! বলে দিন, মর্যাদা 
আল্লাহরই হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন 
এবং আল্লাহ্‌ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ। 

74. তিনি যাকে ইচ্ছা নিজের বিশেষ অনুগ্রহ দান 
করেন। আর আল্লাহ্‌ মহা অনুগ্রহশীল। 

75. কোন কোন আহলে কিতাব এমনও রয়েছে, 
তোমরা যদি তাদের কাছে বহু ধন- সম্পদ আমানত 
রাখ, তাহলেও তা তোমাদের যথারীতি পরিশোধ 
করবে। আর তোদের মধ্যে অনেক এমনও রয়েছে 
যারা একটি দীনার গচ্ছিত রাখলেও ফেরত দেবে 
না-যে পর্যন্ত না তুমি তার মাথার উপর দাঁড়াতে 
পারবে। এটা এজন্য যে, তারা বলে রেখেছে যে, 
পাপ নেই। আর তারা আল্লাহ সম্পর্কে জেনে শুনেই 
মিথ্যা বলে। 

76. হ্যাঁ, অবশ্যই যে নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে 
এবং তাকওয়া অবলম্বন করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ 
মুত্তাবীদেরকে ভালবাসেন। 

77. যারা আল্লাহর নামে কৃত অঙ্গীকার এবং 
তাদের কেন অংশ নেই। আর তাদের সাথে 
কেয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না। তাদের 
প্রতি (করুণার) দৃষ্টিও দেবেন না। আর তাদেরকে 
পরিশুদ্ধও করবেন না। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে 
যন্ত্রণাদায়ক আযাব। 

78. আর তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা 
বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে, 
যাতে তোমরা মনে কর যে, তার কিতাব থেকেই 
পাঠ করছে। অথচ তারা যা আবৃত্তি করছে তা 
আদৌ কিতাব নয়। এবং তারা বলে যে, এসব 


ke) হচ্ছে এই আয়াত ॥ 
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কথা আল্লাহর তরফ থেকে আগত। অথচ এসব 
আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত নয়। তারা বলে যে, 
এটি আল্লাহর কথা অথচ এসব আল্লাহ্র কথা নয়। 
আর তারা জেনে শুনে আল্লাহরই প্রতি মিথ্যারোপ 
করে। 

79. কোন মানুষকে আল্লাহ কিতাব, হেকমত ও 
নবুওয়ত দান করার পর সে বলবে যে, “তোমরা 
আল্লাহকে পরিহার করে আমার বান্দা হয়ে যাও+- 
এটা সম্ভব নয়। বরং তারা বলবে, “তোমরা 
আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, যেমন, তোমরা কিতাব 
শিখাতে এবং যেমন তোমরা নিজেরা ও পড়তে। 
80. আর তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ করেন না যে, 
তোমরা ফেরেশতা ও নবীদেরকে রব রূপে গ্রহণ কর। 
কুফরীর নির্দেশ দিবেন? 

81. আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার 
নিয়েছেন- আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমাত 
দিয়েছি, অতঃপর তোমাদের সাথে যা আছে তা 
সত্যায়নকারীরূপে একজন রাসূল তোমাদের কাছে 
আসবে- তখন অবশ্যই তোমরা তার প্রতি ঈমান 
আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, 
“তোমরা কি স্বীকার করেছ এবং এর উপর আমার 
প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছ”? তারা বলল, “আমরা স্বীকার 
করলাম”। আল্লাহ বললেন, “তবে তোমরা সাক্ষী থাক 
এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম?। 

82. অতঃপর যে লোক এই ওয়াদা থেকে ফিরে 
দাঁড়াবে, সেই হবে নাফরমান। 

83. তারা কি আল্লাহ্র দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন 
তালাশ করছে? আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে 
স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তাঁরই অনুগত 
হবে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে। 

84. বলুন, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র উপর এবং 
যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের উপর, ইব্রাহীম 
(আঃ), ইসমাঈল (আঃ) ইসহাক (আঃ), ইয়াকুব 
(আঃ) এবং তাদের সম্ানবগেরর উপর আর হা কিছু 
পেরেছেন মুসা (আছ ও ঈসা (আঃ) এবং অন্যান্য নবী 
রসুলগণ তাঁদের রবের পক্ষ থেকে। আমরা তাঁদের 
কারো মধ্যে পাৎ্ক্য করি না। আর আমরা তাঁরই 
অনুগত । 

85. যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম 
তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে 
না এবং আখেরাতে সে ক্ষতি গ্রস্ত। 





86. কেমন করে আল্লাহ এমন জাতিকে হেদায়েত 
দান করবেন, যারা ঈমান আনার পর এবং রসূল 
(স্জ)-কে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়ার পর এবং তাদের 
নিকট প্রমাণ এসে যাওয়ার পর কাফের হয়েছে? 
করেন না। 

87. এমন লোকের শাস্তি হলো আল্লাহ, 
ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেরই অভিসম্পাত 
( লানৎ) । 

88. সর্বক্ষণই তারা তাতে থাকবে। তাদের আযাব 
হালকাও হবে না এবং তার এত অবকাশও পাবে 
না। 

89. কিন্তু যারা অতঃপর তওবা করে নেবে এবং 
সৎকাজ করবে তারা ব্যতীত, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। 

90. যারা ঈমান আনার পর অস্বীকার করেছে এবং 
অস্বীকৃতিতে বৃদ্ধি ঘটেছে, কস্মিণকালেও তাদের 
তওবা করা না। আর তারা 
গোমরাহ। 

91. যদি সারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণও তার পরিবর্তে 
দেয়া হয়, তবুও যারা কাফের হয়েছে এবং কাফের 
অবস্থায় মৃত্যবরণ করেছে তাদের তওবা কবুল করা 
হবে না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব! 
পক্ষান্তরে তাদের কোনই সাহায্যকারী নেই। 

92. কস্মিণকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না 
যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না 
তা জানেন। 

93. তওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে ইয়াকুব (আও) 
যেগুলো নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন, 
সেগুলো ব্যতীত সমস্ত খাদ্য বস্তই বনী- 
ইসরায়ীলদের জন্য হালাল ছিল। আপনি বলুনঃ 
তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক। তাহলে তওরাত 
নিয়ে এসো এবং তা পাঠ কর। 

94. অতঃপর আল্লাহর প্রতি যারা মিথ্যা আরোপ 
করেছে, তারাই যালেম সীমালংঘনকারী। 

95. বলুনঃ “আল্লাহ সত্য বলেছেন। এখন সবাই 
ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মের অনুগত হয়ে যাও, যিনি 
ছিলেন একনিষ্ঠ তাবে সতযবৰ্মের অনুসারী। ভিনি 


র অন্তর্ভক্ত না। 


96. নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে 
নির্ধারিত এ ঘর, যা 
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বান্কায় (মাক্কায়) অবস্থিত'* এবং যা বরকতমন্ডিত 
এবং সমস্ত র জন্য পথ প্রদর্শক ।4 

97. এতে রয়েছে মকামে ইব্রাহীম (আঃ)-এর মত 
প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আর যে, লোক এর ভেতরে প্রবেশ 
করেছে, সে নিরাপত্তা লাভ করেছে। আর এ ঘরের 
হজ্ব করা হলো মানুষের উপর আল্লাহ্‌র প্রাপ্য; যে 
লোকের সামর্থ হয়েছে এ পর্যন্ত পৌছার। আর যে 
লোক তা মানে না। আল্লাহ সারা বিশ্বের কোন 
কিছুরই পরোয়া করেন না। 

98. বলুন, হে আহলে কিতাবগণ, কেন তোমরা 
আল্লাহর কিতাব অমান্য করছো, অথচ তোমরা যা 
কিছু কর, তা আল্লাহ্‌র সামনেই রয়েছে। 

99. বলুন, হে আহলে কিতাবগণ! কেন তোমরা 
আল্লাহর পথে ঈমানদারদিগকে বাধা দান কর- 
তোমরা তাদের দ্বীনের মধ্যে বক্রতা অনুপ্রবেশ 
করানোর পন্থা অনুসন্ধান কর, অথচ তোমরা এ 
পথের সত্যতা প্রত্যক্ষ করছ। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ 
তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনবগত নন। 
100. হেমুগমিনগণ! তোমরা যদি কিতাবীদের মধ্য 
তোমাদের ঈমান আনার পর আবার তোমাদেরকে 
কাফির বানিয়ে ছাড়বে। 

101. আর কিভাবে তোমরা কুফরী কর, অথচ 
তোমাদের কাছে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত 
করা হচ্ছে এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছে তাঁর 
রাসূল। আর যারা আল্লাহ্‌র কথা দৃঢ়ভাবে ধরবে, 
তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে সরল পথের। 


102. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় 
করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। 


এবং অবশ্যই না হয়ে মত্যবরণ করো না। 
103. আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জকে 


শক্তভাবে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না০০। 
আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা 





4 তাবু যর (রাঃ) রাসূল (%) কে একবার জিজ্ডেস করেন যে, জগতের 
সবর্তথম মসজিদ কোনটি? উত্তর হলোঃ মসজিদুল হারাম । আবারো প্রশ্ন করা 
হলোঃ এরপর কোনটি? উতর হলোঃ মসজিদে বায়তুলম্বকাদ্দাস। আবার - 
জিজ্ঞাসা করলেনঃ এই দুটি মসজিদ নিমার্ণের মাঝখানে কতদিনের ব্যবধান 

ছিল? উত্তর হলোঃ চালিশ বৎসর । /বুখারীঃ ৩৩৬৬, মুসলিমঃ ৫২০7 

“ সম বিশ্ববাসীর জন্য পথ এদশর্ক হিসাবে আল্লাহ কোরাআন (২:১৮৫, 
১৭:৯) এবং পৃথিবীর প্রথম ঘরকে (৩:৯৬ ২১২৫) আল্লাহ্‌ নিধার্রন করেছেন। 
5০ এখানে “আল্লাহর রজ্জু' কি তা নিয়ে ফলারদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। 
ফলারগন মনে করেন কোরআন (সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-১২২, 

আল্লাহর আইন (আদেশ-নষেধ), ধর্ম ইসলাম এবং এক্যবদ্ধ জামাত এর যে 
কোনটাই বা সবগালিই হতে পারে । 











আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে দান করেছেন। তোমরা 
পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্‌ তোমাদের 
মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা 
তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। 
তোমরা এক অগ্নিকুন্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। 
অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি 
দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমুহ 
প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হতে 
পার। 

104. তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা 


(লোককে) কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকাবের 
নিদেশি দেবে ও অসৎ কাধ থেকে নিষেধ করবে। আর এ সকল 


লোকই হবে সফলকাম /51 

105. আর তাদের মত হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন 
হয়ে গেছে এবং নিদর্শন সমূহ আসার পরও 
বিরোধিতা করতে শুরু করেছে- তাদের জন্যে রয়েছে 
ভয়ঙ্কর আযাব। 

106. সেদিন কোন কোন মুখ উজ্জ্বল হবে, আর 
কোন কোন মুখ হবে কালো। বস্তুতঃ যাদের মুখ 
আনার পর কাফের হয়ে গিয়েছিলে? এবার সে 
কুফরীর বিনিময়ে আযাবের আস্বাদ গ্রহণ কর। 

107. আর যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা 
থাকবে রহমতের মাঝে। তাতে তারা অনন্তকাল 
অবস্থান করবে। 

108. এগুলো হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ; যা 
তোমাদিগকে যথাযথ পাঠ করে শুনানো হচ্ছে। আর 
না। 

109. আর যা কিছু আসমান ও যমীনে রয়েছে 
সে সবই আল্লাহর এবং আল্লাহর প্রতিই সব কিছু 
ত্যাবত | 

110. তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত 
মানবজাতির কল্যানের জন্যেই তোমাদের আবির্ভূত 


51 রাসূলুলাহ (4%) বলেছেনঃ “তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন খারাপ কাজ 
দেখবে, সে যেন তা হাত দ্বারা প্রতিহত করে, তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে মৃখ 
ছারা প্রতিহত করবে, আর যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে অন্তর ছারা ঘণা 
করবে। এটাই ঈমানের সবচেয়ে দুবর্ল ভর” । অন্য বণর্নায় এসেছে, “এর পরে 
সরিষা পরিমাণ ঈমানও বাকী নেই" । [মুসলিমঃ ৪৯, আবু দাউদও ১১৪০7 

52 রাসুল (৬) বলেছেনঃ “জারাতীদের কাতার হবে একশ' বিশটি। তনাধ্োে 
আশিটি কাতার হবে এই উদ্মাতের।” (তিরমিযী? ২৫৪৬ ইবনে মাজাহঃ 
৪২৮৯ মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩৫৫] অবশ্য কোন কোন বণর্নায় এসেছে এ 
উদ্মাত হবে জাটাতীদের অধের্কি। /বুখারীঃ ৬৫২৮, মুসলিম? ২২১/ আরেক 
হাদীসে এসেছে এ উম্মত সবার আগে জানাতে প্রবেশ করবে । [মুসলিমঃ 
৮৫৫, ইবনে মাজাহঃ ১০৮৩ 
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করা হয়েছে, তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে 
ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি 
জমান আনবে। আর আহলে-কিতাবরা যদি ঈমান 
আনতো, তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হতো। 
তাদের মধ্যে কিছু তো রয়েছে ঈমানদার আর 
অধিকাংশই হলো পাপাচারী। 

111. যৎসামান্য কষ্ট দেয়া ছাড়া তারা তোমাদের 
কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তারা 
পশ্চাদপসরণ করবে। অতঃপর তাদের সাহায্য করা 
হবে না। 

112. আল্লাহর প্রতিশ্রতি কিংবা মানুষের 
প্রতিশ্রুতি ব্যতিত ওরা যেখানেই অবস্থান করেছে 
সেখানেই তাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেয়া 
হয়েছে। আর ওরা উপার্জন করেছে আল্লাহ্‌র গযব। 
ওদের উপর চাপানো হয়েছে গলগ্রহতা। তা এজন্যে 
যে, ওরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অনবরত 
অস্বীকার করেছে এবং নবীগনকে অন্যায়ভাবে হত্যা 
করেছে। তার কারণ, ওরা নাফরমানী করেছে এবং 
সীমা লংঘন করেছে। 

113. তারা সবাই সমান নয়। আহলে কিতাবদের 
মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে যারা অবিচলভাবে 
আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং রাতের গভীরে 
তারা সেজদা করে। 

114. তারা আল্লাহ্র প্রতি ও কিয়ামত দিবসের 
প্রতি ঈমান রাখে এবং কল্যাণকর বিষয়ের নির্দেশ 
দেয়; অকল্যাণ থেকে বারণ করে এবং সৎকাজের 
জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে থাকে । আর এরাই হল 
সৎকর্মশীল। 

115. তারা যেসব সৎকাজ করবে, কোন 
অবস্থাতেই সেগুলোর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হবে 
না। আর আল্লাহ মুত্তাকীদের বিষয়ে অবগত। 
116. নিশ্চয় যারা কাফের হয়, তাদের ধন 
সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর সামনে কখনও 
কোন কাজে আসবে না। আর তারাই হলো 
জাহান্নামের আগুনের অধিবাসী । তারা সে আগুনে 
চিরকাল থাকবে। 

117. এ দুনিয়ার জীবনে যা কিছু ব্যয় করা 
হয়, তার তুলনা হলো ঝড়ো হাওয়ার মতো, যাতে 
রয়েছে তুষারের শৈত্য, যা সে জাতির শস্যক্ষেত্রে 
গিয়ে লেগেছে যারা নিজের জন্য মন্দ করেছে। 
অতঃপর সেগুলোকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। বস্তুতঃ 





তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করছিল। 
হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত 
অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না, তারা 
তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ক্রটি করে না- 


নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি 
তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও। 

119. দেখ! তোমরাই তাদের ভালবাস, কিন্তু 
তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদভাব পোষণ করে 
না। আর তোমরা সমস্ত কিতাবেই বিশ্বাস কর। 
অথচ তারা যখন তোমাদের সাথে এসে মিশে, 
বলে, আমরা ঈমান এনেছি। পক্ষান্তরে তারা যখন 
পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের উপর রোষবশতঃ 
আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। বলুন, তোমরা আক্রোশে 
মরতে থাক। আর আল্লাহ্‌ মনের কথা ভালই 
জানেন। 

120. তোমাদের যদি কোন মঙ্গল হয়; তাহলে 
তাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের যদি অমঙ্গল 
ধৈর্যধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে 
তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না। 
নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে সে সমস্তই আল্লাহ্র 
আয়ত্তে রয়েছে। 

121. আর আপনি যখন পরিজনদের কাছ থেকে 
সকাল বেলা বেরিয়ে গিয়ে মুমিনগণকে যুদ্ধের 
অবস্থানে বিন্যস্ত করলেন, আর আল্লাহ সব বিষয়েই 
শোনেন এবং জানেন। 

122. যখন তোমাদের দুটি দল সাহস হারাবার 
ছিলেন, আর আল্লাহর উপরই ভরসা করা 
মুমিনদের উচিত। 

123. বস্তুতঃ আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের 
সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। 


কৃতজ্ঞ হতে পারো। 
124. আপনি যখন বলতে লাগলেন মুমিনগণকে- 
তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের 
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125. হ্যাঁ, যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া 
এসে যায়, তবে তোমাদের রব পাঁচ হাজার চিহ্নত 
ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। 
126. বস্তুতঃ এটা তো আল্লাহ তোমাদের 
সুসংবাদ দান করলেন, যাতে তোমাদের মনে এতে 
সান্তনা আসতে পারে। আর সাহায্য শুধুমাত্র 
পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহরই পক্ষ থেকে, 
127. যাতে ধবংস করে দেন কোন কোন 
কাফেরকে অথবা লাঞ্চিত করে দেন-যেন ওরা 
বঞ্চিত হয়ে ফিরে যায়। 

128. হয় আল্লাহ্‌ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা 
তাদেরকে আযাব দেবেন। এ ব্যাপারে আপনার 
কোন করণীয় নাই। কারণ তারা রয়েছে অন্যায়ের 
উপর। 

129. আর যা কিছু আসমান ও যমীনে রয়েছে, 
সেসবই আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, 
যাকে ইচ্ছা আযাব দান করবেন। আর আল্লাহ্‌ 
হচ্ছেন ক্ষমাকারী, করুণাময়। 

130. হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ 
খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে 
তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারো।53 


131. এবং তোমরা সে আগুন (আননার-) থেকে 
বেচে থাক, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা 
হয়েছে। 

132. আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌ ও রসূল 


(ঞ)-এর, যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয়। 
133. তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা এবং 
জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে 





শওরাসুলুলাহ (৬) বলেছেনঃ “তোমরা ধ্বংসকারী সাতটি বিষয় হতে বেঁচে 
থাকবে, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুলাহ। সে বিষয়গুলো কি কি? 
তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শিকর কর! জাদু করা যথা কারণ ছাড়া আল্লাহ 
যাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন তাকে হত্যা কর] সুদ খাওয়া অন্যায়ভাবে 
পবিত্র মুসলিম নারীর উপর ব্যাভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেয়া।” বুখারী? 
২৭৬৬) 

54 রাসূলুরাহ (৬) বলেছেনঃ “সততা ও সত্য অবলহ্ন কর, মধ্যবতাঁ পথ 
অনুসরণ কর এবং আল্লাহর অনুএহের সুসংবাদ লাভ কর। কারও কম তাকে 
জানাতে নিয়ে যাবে না। শ্রোতারা বললোঃ আপনাকেও নয়াকি- ইয়া 
রাসূলালাহ। উত্তর হলোঃ আমার কমর আমাকেও জায়তে নেবে না। তবে আল্লাহ 
যদি ককীয় রহমত ছারা আমাকে আরত করে নেন।” /বুখারীঃ ৫৩৪৯, মুসালিমঃ 


























আসমান ও যমীন, যা তৈরী করা হয়েছে 
মুত্তাকীদের জন্য ।54 

134. যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় (আল্লাহর 
পথে) ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী 
এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ 
সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।ঞ 

135. তারা কখনও কোন অশ্নীল কাজ করে 
ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে 
নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ 
করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। 
আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা 
নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না 
এবং জেনে- শুনে তাই করতে থাকে না। 

136. তাদেরই জন্য প্রতিদান হলো তাদের রবের 
ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে 
প্রত্রবণ যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। যারা কাজ 
করে তাদের জন্য কতইনা চমৎকার প্রতিদান। 
137. তোমাদের আগে অতীত হয়েছে অনেক 
ধরনের জীবনাচরণ। তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর 
এবং দেখ যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের 
পরিণতি কি হয়েছে। 

138. এই হলো মানুষের জন্য বর্ণনা। আর যারা 
ভয় করে তাদের জন্য উপদেশবাণী। 

139. আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ 
করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই 
জয়ী হবে। 

140. তোমরা যদি আহত হয়ে থাক, তবে 
তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে। আর এ 
দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন 
ঘটিয়ে থাকি। এভাবে আল্লাহ জানতে চান কারা 





মধ্যম হানে অবহিত জারাত সেখান থেকেই জারাতের নহরসম্মহ এবাহিত। 
আর তার ছাদ হলো দয়াময় আল্লাহর আরশ। (বুখারী? ২৭৯০, ৭৪২৩] 
“জারাতের এক ইট রৌপ্যের ও এক ইট হণের্র তার নীচের আতর সুগন্ধি 
মিশকের তার পাথরকৃচিওলো হীরে-ম্বাতি-পানার সমষ্টি মিশ্রণ হচ্ছে, ওয়ারস 
ও যা'ফরান। যে তাতে প্রবেশ করবে সে তাতে স্থায়ী হবে, মরবে না নিয়ামত 
এও হবে, হতভাগা হবে না যৌবন কখনও ফুরিয়ে যাবে না কাপড়ও কখনও 
ছিড়ে যাবে না।" [মুসনাদে আহমাদ ২/৩০৪, ৩০৫ সহীহ ইবন হিব্বান 
১৬/৩৯৬) 

55 রাসূলুলাহ (৬) বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে ক্ষমার বিনিময়ে 
কেবল সম্মানই রদ্ধি করে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয় আল্লাহ 
তাকে উচ্চ মযার্দায় আসীন করেন। /তিরামিযীঃ ২৩২৫, মুসনাদে আহমাদঃ 
8/৪৩১/ “যে ব্যাক্তি কোন ক্রোধকে বাজবায়ন করতে সক্ষম হওয়া সড়েও দমন 


























২৮১৬/ রাসুলুলাহ (৬৪) বলেছেনঃ “তোমরা যখন আলাহর কাছে জারাত 
চাইবে তখন ফেরদাউস চাইবে কেননা তা সবোর্চ্চ জারাত সবচেয়ে উতম ও 





করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সমস্ত ঠািকুলের সামনে ডেকে যে কোন 
হর পছন্দ করে নেয়ার অধিকার দিবেন।” [ইবন মাজাহঃ ৪১৮৬7 
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পাক-সাফ করতে চান এবং কাফেরদেরকে ধবংস 
করে দিতে চান। 

142. তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে 
প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ্‌ এখনও দেখেননি 
তোমাদের মধ্যে কারা জেহাদ করেছে এবং কারা 
ধৈর্য্যশীল? 

143. আর তোমরা তো মৃত্য আসার আগেই 
মরণ কামনা করতে, কাজেই এখন তো তোমরা 
তা চোখের সামনে উপস্থিত দেখতে পাচ্ছ। 
144. আর মুহাম্মদ (১ একজন রসূল ছাড়া 
আর কিছু নয়! তাঁর পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত 
হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যবরণ করেন 
অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ 
করবে? বস্তুতঃ কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে 
তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি- বৃদ্ধি হবে না। আর 
যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ্‌ তাদের সওয়াব দান করবেন। 
145. আর আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মরতে 
পারে না- সেজন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে। 
বস্তুতঃ যে লোক দুনিয়ায় বিনিময় কামনা করবে, 
আমি তাকে তা দুনিয়াতেই দান করব। পক্ষান্তরে- 
যে লোক আখেরাতে বিনিময় কামনা করবে, তা 
থেকে আমি তাকে তাই দেবো। আর যারা কৃতজ্ঞ 
তাদেরকে আমি প্রতিদান দেবো 

146. আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী- 
আল্লাহর পথে তারা হেরেও যায়নি, ক্রান্তও হয়নি 
এবং দমেও যায়নি। আর যারা ধৈর্যধারণ করে, 
আল্লাহ্‌ তাদেরকে ভালবাসেন। 











147. তারা আর কিছুই বলেনি-শুধু বলেছে, হে 


আমাদের রব! মোচন করে দাও আমাদের পাপ 
এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের 
কাজে। আর আমাদিগকে দৃঢ় রাখ এবং কাফেরদের 
উপর আমাদিগকে সাহায্য কর। 

















148. অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার 
সওয়াব দান করেছেন এবং যথার্থ আখেরাতের 
সওয়াব। আর যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদেরকে 
ভালবাসেন। 





149. হে মুমিনগণ! তোমরা যদি কাফেরদের 
কথা শোন, তাহলে ওরা তোমাদেরকে পেছনে 
ফিরিয়ে দেবে, তাতে তোমরা ক্ষতির সম্মখীণ হয়ে 
পড়বে। 

150. বরং আল্লাহ্‌ তোমাদের সাহায্যকারী, আর 
তাঁর সাহায্যই হচ্ছে উত্তম সাহায্য । 

151. খুব শীঘ্রই আমি কাফেরদের মনে ভীতির 
সঞ্চার করবো। কারণ, ওরা আল্লাহর সাথে 
অংশীদার সাব্যস্ত করে যে সম্পর্কে কোন সনদ 


অত্যন্ত নিকৃষ্ট। 

আর আল্লাহ তোমাদের কাছে তাঁর ওয়াদা 
সত্যে পরিণত করেন, যখন তোমরা তাদেরকে 
হত্যা করছিলে তাঁর নির্দেশে। অবশেষে যখন 
তোমরা দুর্বল হয়ে গেলে এবং নির্দেশ সম্পর্কে 
বিবাদ করলে আর তোমরা অবাধ্য হলে তোমরা 
যা ভালবাসতে তা তোমাদেরকে দেখানোর পর। 
তোমাদের মধ্যে কেউ দুনিয়া চায় আর কেউ চায় 
আখিরাত। তারপর আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের 
পরীক্ষা করেন। আর অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে 
ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ মুমিনদের উপর 
অনুগ্রহশীল। 

153. আর তোমরা উপরে উঠে যাচ্ছিলে এবং 
পেছন দিকে ফিরে তাকাচ্ছিলে না কারো প্রতি, 
অথচ রসুল ডাকছিলেন তোমাদিগকে তোমাদের 
পেছন দিক থেকে। অতঃপর তোমাদের উপর এলো 
শোকের ওপরে শোক, যাতে তোমরা হাত থেকে 
বেরিয়ে যাওয়া বস্তুর জন্য দুঃখ না কর এবং যার 
সম্মুখীণ হচ্ছ সেজন্য বিমর্ষ না হও। আর আল্লাহ 
তোমাদের কাজের ব্যাপারে অবহিত রয়েছেন। 
154. অতঃপর তোমাদের উপর শোকের পর 
শান্তি অবতীর্ণ করলেন, যা ছিল তন্দ্রার মত। সে 
তন্দ্রা তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ঝিমোচ্ছিল আর 
কেউ কেউ প্রাণের ভয়ে ভাবছিল। আল্লাহ্‌ সম্পর্কে 
তাদের মিথ্যা ধারণা হচ্ছিল মুর্খদের মত। তারা 
বলছিল আমাদের হাতে কি কিছুই করার নেই? 
আপনি বলুনঃ সবকিছুই আল্লাহ্‌র হাতে। তারা যা 
না সে সবও। তারা বলে আমাদের হাতে যদি কিছু 
করার থাকতো, তাহলে আমরা এখানে নিহত 
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হতাম না। আপনি বনুনঃ তোমরা যদি নিজেদের 
ঘরেও থাকতে তবুও তারা অবশ্যই বেরিয়ে আসত 
নিজেদের অবস্থান থেকে যাদের মৃত্যু লিখে দেয়া 
হয়েছে। তোমাদের বুকে যা রয়েছে তার পরীক্ষা 
করা ছিল আল্লাহর ইচ্ছা, আর তোমাদের অন্তরে 
যা কিছু রয়েছে তা পরিষ্কার করা ছিল তাঁর কাম্য। 
আল্লাহ মনের গোপন বিষয় জানেন। 

155. তোমাদের যে দুটি দল লড়াইয়ের দিনে 
ঘুরে দাঁড়িয়েছিল শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত 
করেছিল, তাদেরই পাপের দরুন। 

156. হে ঈমাণদারগণ! তোমরা তাদের মত 
হয়ো না, যারা কাফের হয়েছে এবং নিজেদের 
ভাই বন্ধুরা যখন কোন অভিযানে বের হয় কিংবা 
জেহাদে যায়, তখন তাদের সম্পর্কে বলে, তারা 
যদি আমাদের সাথে থাকতো, তাহলে মরতোও না 
আহতও হতো না। যাতে তারা এ ধারণা সৃষ্টির 
মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের মনে অনুতাপ সৃষ্টি করতে 
পারে। অথচ আল্লাহই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু 
দেন। তোমাদের সমস্ত কাজই, আর তোমরা যা কর 
আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক দ্ৰষ্টা 

157. আর তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত 
হও কিংবা মৃত্যুবরণ কর, তোমরা যা কিছু সংগ্রহ 
করে থাক আল্লাহ্‌ তাআলার ক্ষমা ও করুণা সে 
সবকিছুর চেয়ে উত্তম। 

158. আর যদি তোমরা মারা যাও অথবা 
আল্লাহ্‌র নিকটই সমবেত করা হবে। 

159. আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য 
কোমল হৃদয় হয়েছেন পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগ 
ও কঠিন হৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। কাজেই আপনি তাদের 
ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফেরাত 
কামনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের পরামর্শ 
করুন। অতঃপর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করে ফেলেন, তখন আল্লাহ্‌ তাআলার উপর ভরসা 
করুন আল্লাহ্‌ তাওয়াক্কুল কারীদের ভালবাসেন। 
160. যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেন 
তবে তোমাদের উপর বিজয়ী কেউ নেই। আর যদি তিনি 
তোমাদেরকে লাঞ্চিত করেন তবে কে এমন আছে যে, 
তোমাদেরকে এর পরে সাহায্য করবে? আর আল্লাহ্‌র 
ওপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত। 





161. আর কোন বিষয় গোপন করে রাখা নবীর 
কাজ নয়। আর যে লোক গোপন করবে সে 
কিয়ামতের দিন সেই গোপন বস্তু নিয়ে আসবে। 
অতঃপর পরিপূর্ণভাবে পাবে প্রত্যেকে, যা সে 
অর্জন করেছে। আর তাদের প্রতি কোন অন্যায় 
করা হবে না। 

162. যে লোক আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত, সে 
কি এ লোকের সমান হতে পারে, যে আল্লাহ্‌র 
ক্রোধ অর্জন করেছে? বস্তুতঃ তার ঠিকানা হল 
জাহান্নাম। আর তা কতইনা নিকৃষ্ট অবস্থান! 
163. আল্লাহর নিকট মানুষের মর্যাদা বিভিন্ন 
স্তরের আর আল্লাহ দেখেন যা কিছু তারা করে। 
164. আল্লাহ্‌ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ 
করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য 
থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর 
আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশোধন 
করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও কাজের কথা 
শিক্ষা দেন। বস্তুতঃ তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট । 
165. যখন তোমাদের উপর একটি মুসীবত এসে 
পৌছাল, অথচ তোমরা তার পূর্বেই দ্বিগুণ কষ্টে 
পৌছে গিয়েছ, তখন কি তোমরা বলবে, এটা 
কোথা থেকে এল? তাহলে বলে দিন, এ কষ্ট 
তোমাদের উপর পৌছেছে তোমারই পক্ষ থেকে। 
নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাশীল। 
166. আর যেদিন দু’দল সৈন্যের মোকাবিলা 
হয়েছে; সেদিন তোমাদের উপর যা আপতিত 
হয়েছে তা আল্লাহর হুকুমেই হয়েছে এবং তা এজন্য 
যে, তাতে ঈমানদারদিগকে জানা যায়। 

167. এবং তাদেরকে যাতে সনাক্ত করা যায় 
যারা মুনাফিক ছিল। আর তাদেরকে বলা হল 
এসো, আল্লাহর পথে লড়াই কর কিংবা শক্রদিগকে 
প্রতিহত কর। তারা বলেছিল, আমরা যদি জানতাম 
যে, লড়াই হবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে 
থাকতাম। সে দিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরীর 
কাছাকাছি ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই তারা 
নিজের মুখে সে কথাই বলে বন্তুতঃআল্লাহ্‌ ভালভাবে 
জানেন তারা যা কিছু গোপন করে থাকে। 
168. ওরা হলো যে সব লোক, যারা বসে 
আমাদের কথা শুনত, তবে নিহত হত না। 
তাদেরকে বলে দিন, এবার তোমাদের নিজেদের 
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উপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও, যদি তোমরা 
সত্যবাদী হয়ে থাক। 

169. আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, 
তাদেরকে তুমি কখনো মত মনে করো না। বরং 
তারা নিজেদের রবের নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। 
170. আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান 
করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন 
করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে 
পৌঁছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ 
প্রকাশ করে। কারণ, তাদের কোন ভয় ভীতিও 
নেই এবং কোন চিন্তা ভাবনাও নেই। 

171. আল্লাহ্‌র নেয়ামত ও অনুগ্রহের জন্যে তারা 
আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এভাবে যে, আল্লাহ, 
ঈমানদারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না। 

172. যারা আহত হয়ে পড়ার পরেও আল্লাহ্‌ 
এবং তাঁর রসূল (৬)-এর নির্দেশ মান্য করেছে, 
তাদের মধ্যে যারা সৎ ও মুত্তাকী, তাদের জন্য 
রয়েছে মহান সওয়াব। 

173. যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের 
সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ 
করেছে বহু সাজ- সরঞ্জাম; তাদের ভয় কর। তখন 
তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা 
বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না 
চমৎকার কামিয়াবীদানকারী। 

174. অতঃপর তারা আল্লাহর নিমাত ও অনুগ্রহসহ 
ফিরে আসল, কোনও প্রকার অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ 
করেনি, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছিল এবং 
আল্লাহ মহাকল্যাণময়। 

175. এরা যে রয়েছে, এরাই হলে শয়তান, 
এরা নিজেদের বন্ধুদের ব্যাপারে সতর্ক করে। 
সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না। আর তোমরা 
যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তবে আমাকে ভয় কর। 
176. আর যারা কুফরের দিকে ধাবিত হচ্ছে 
তারা যেন তোমাদিগকে চিন্তাম্বিত করে না তোলে। 
তারা আল্লাহ্‌ তাআলার কোন কিছুই অনিষ্ট সাধন 
করতে পারবে না। আখেরাতে তাদেরকে কোন 
কল্যাণ দান না করাই আল্লাহর ইচ্ছা। বস্তুতঃ 
তাদের জন্যে রয়েছে মহা শাস্তি। 

177. যারা ঈমানের পরিবর্তে কুফর ক্রয় করে 
নিয়েছে, তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার কিছুই ক্ষতিসাধন 
করতে পারবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে 
বেদনাদায়ক শাস্তি। 





178. আর যারা কুফরী করেছে তারা যেন মনে না 
করে যে, আমি তাদের জন্য যে অবকাশ দেই, তা 
তাদের নিজদের জন্য উত্তম। আমি তো তাদেরকে 
অবকাশ দেই যাতে তারা পাপ বৃদ্ধি করে। বস্তুতঃ 
তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাজনক শাস্তি। 

179. নাপাককে পাক থেকে পৃথক করে দেয়া 
পর্যন্ত আল্লাহ এমন নন যে, ঈমানদারগণকে সে 
আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদিগকে গায়বের সং 

দেবেন। কিন্তু আল্লাহ তার রসূল গণের মধ্যে যাকে 
ইচ্ছা বাছাই করে নিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর ওপর 
এবং তাঁর রসূলগণের ওপর তোমরা প্রত্যয় স্থাপন 
কর। বস্তুতঃ তোমরা যদি বিশ্বাস ও পরহেযগারীর 
ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাক, তবে তোমাদের জন্যে 
রয়েছে বিরাট প্রতিদান। 

180. আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান 
করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে এই কার্পন্য 
তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা 
না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর 
প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পন্য করে সে সমস্ত 
বানিয়ে পরানো হবে। আর আল্লাহ্‌ হচ্ছেন আসমান 
ও যমীনের পরম সত্ত্ীধিকারী। আর যা কিছু তোমরা 
কর; আল্লাহ সে সম্পর্কে জানেন। 

181. নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তাদের কথা শুনেছেন, 
যারা বলেছে যে, আল্লাহ্‌ হচ্ছেন অভাবগ্রত্ত আর 
আমরা বিত্তবান! এখন আমি তাদের কথা এবং 
আগুনের আযাব। 

182. এ হল তারই প্রতিফল যা তোমরা 
ইতিপূর্বে নিজের হাতে পাঠিয়েছ। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ 
বান্দাদের প্রতি অত্যাচার করেন না। 

183. যারা বলেথাকে যে, “আল্লাহ আমাদের কাছে 
এমন কোন কুরবানী আমাদের সামনে না দেখানো পর্যন্ত 
কোন রসুলের প্রতি ঈমান না আনি”। বল, “আমার 
পূর্বে বহু রসূল বহু প্রমাণসহ তোমাদের নিকট এসেছিল 
এবং তোমাদের কথিত সেই মু'জিযা নিয়েও 
( এসেছিল) । যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে কেন 
তোমরা তাদেরকে হত্যা করেছিলে? 
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184. তাছাড়া এরা যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করে, তবে তোমার পূর্বেও এরা এমন বহু নবীকে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, যারা নিদর্শন সমূহ নিয়ে 
এসেছিলেন। এবং এনেছিলেন সহীফা ও প্রদীপ্ত 
গ্ৰন্থ 

185. প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর 
পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে 
দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে- 
ই সফলতা পাবে। আর দুনিয়ার জীবন শুধু ধোঁকার 
সামগ্তরী। 

186. অবশ্য ধন-সম্পদে এবং জনসম্পদে 
তোমাদের পরীক্ষা হবে এবং অবশ্য তোমরা শুনবে 
পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের কাছে এবং মুশরেকদের 
কাছে বহু অশোভন উক্তি। আর যদি তোমরা ধৈর্য্য 
ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তা 
হবে একান্ত সৎসাহসের ব্যাপার। 

187. আর আল্লাহ যখন আহলে কিতাবদের কাছ 
থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে, তা মানুষের 
নিকট বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না, তখন 
তারা সে প্রতিজ্ঞাকে নিজেদের পেছনে ফেলে রাখল 
বিনিময়ে। সুতরাং কতই না মন্দ তাদের এ বেচা- 
কেনা। 

188. তুমি মনে করো না, যারা নিজেদের 
কৃতকর্মের উপর আনন্দিত হয় এবং না করা 
বিষয়ের জন্য প্রশংসা কামনা করে, তারা আমার 
নিকট থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে। বস্তুতঃ তাদের 
জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। 

189. আর আল্লাহর জন্যই হল আসমান ও 
যমিনের রাজত্ব। আল্লাহই সর্ব বিষয়ে ক্ষমতার 
অধিকারী। 

190. নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং 
রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধ 
সম্পন্ন লোকদের জন্যে। 

191. যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় 
আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে 
আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষযে, (তারা বলে) 
হে আমাদের রব! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। 
সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদিগকে তুমি 
জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও। 


192. হে আমাদের রব! নিশ্চয় তুমি যাকে 
জাহান্নামে নিক্ষেপ করলে তাকে সবসময়ে 
অপমানিত করলে; আর জালেমদের জন্যে তো 
সাহায্যকারী নেই। 








193. হে আমাদের রব! আমরা নিশ্চিতরূপে 
শুনেছি একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি 
আহবান করতে যে, তোমাদের রবের প্রতি ঈমান 
আন; তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের 
রব! অতঃপর আমাদের সকল গোনাহ মাফ কর 
এবং আমাদের সকল দোষক্রটি দুর করে দাও, 
আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে। 
[ আমীন] 











194. হে আমাদের রব! আমাদেরকে দাও, যা 
তুমি ওয়াদা করেছ তোমার রসূলগণের মাধ্যমে এবং 
কিয়ামতের দিন আমাদিগকে তুমি অপমানিত করো না। 
নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ করো না। 
195. অতঃপর তাদের রব তাদের দোয়া (এই 
বলে) কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের 
কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা 
সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। তোমরা পরস্পর 
এক। তারপর সে সমস্ত লোক যারা হিজরত 
করেছে, তাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বের করে 
দেওয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি উৎপীড়ন করা 
হয়েছে আমার পথে এবং যারা লড়াই করেছে ও 
মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্যই আমি তাদের উপর 
থেকে অকল্যাণকে অপসারিত করব। এবং 
তাদেরকে প্রবিষ্ট করব জান্নাতে যার তলদেশে নহর 
সমূহ প্রবাহিত। এই হলো বিনিময় আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে। আর আল্লাহ্র নিকট রয়েছে উত্তম বিনিময়। 
196. নগরীতে কাফেরদের চাল-চলন যেন 
তোমাদিগকে ধোঁকা না দেয়। 
197. এটা হলো সামান্য ফায়দা- এরপর তাদের 
ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর সেটি হলো অতি নিকৃষ্ট 
অবস্থান। 
198. কিন্তু যারা ভয় করে নিজেদের রবকে 
প্রবাহিত রয়েছে প্রস্রবণ। তাতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে 
সদা আপ্যায়ন চলতে থাকবে। আর যা আল্লাহর 
নিকট রয়েছে, তা সৎকর্মশীলদের জন্যে একান্তই 
উত্তম। 
199. আর আহলে কিতাবদের মধ্যে কেউ কেউ 
এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে 
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এবং যা কিছু তোমার উপর অবতীর্ণ হয় আর যা 
কিছু তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোর উপর, 
আল্লাহর সামনে বিনয়াবনত থাকে এবং আল্লার 
আয়াতসমুহকে স্বল্পমুল্যের বিনিময়ে সওদা করে 
না, তারাই হলো সে লোক যাদের জন্য পারিশ্রমিক 
রয়েছে তাদের রবের নিকট। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ 
যথাশীঘ্র হিসাব চুকিয়ে দেন। 

200. হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, 
ধৈর্ষে প্রতিযোগিতা কর এবং সবসময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত 
থাক, আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যাতে 
তোমরা সফলকাম হতে পার। 56 


৪। সুরা নিসা 


বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় 
কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি 


করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি 
করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে 
অগণিত পুরুষ ও নারী।57 আর তোমরা আল্লাহকে ভয় 
কর, যাঁর নামে তোমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট 
(হাক) চেয়ে থাক। আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত 
আত্মীয়ের ব্যাপারে ।5৪ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর 
পর্যবেক্ষক। 

2. এতীমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও। খারাপ 
মালামালের সাথে ভালো মালামালের অদল- বদল 
করো না। আর তাদের ধন-সম্পদ নিজেদের ধন- 
সম্পদের সাথে সংমিশ্রিত করে তা গ্রাস করো না। 
নিশ্চয় এটা বড়ই মন্দ কাজ। 

3. আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতীম মেয়েদের 
হক যথাথভাবে পুরণ করতে পারবে না, তবে 
সেসব মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের ভাল লাগে 
তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন, কিংবা চারটি 
পর্যন্ত। কিন্তু যদি তোমরা আশংকা কর যে, তাদের 
সাথে ন্যায় সঙ্গত আচরণ করতে পারবেনা তাহলে মাত্র 





56 রাসূলুলাহ (4%) বলেছেন, “আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের সংবাদ 
দিব না; যা করলে তোমাদের গোনাহ মাফ হয়ে যাবে এবং তোমাদের মযার্দা 
রূলন্দ হবে? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, অবশাই। তিনি বললেন, তা হচ্ছে 
কউকর স্থান বা সময়ে অযুর পানি সঠিকভাবে পৌছানো মসজিদের প্রতি বেশী 
বেশী পদক্ষেপ এবং এক সালাতের পরে অপর সালাতের অপেক্ষায় থাকা। 
আর এটিই হচ্ছে, রিবাত (জিহাদে এতিরম্গার কাজের ন7ায়)। /মুসালিম: ২৫১) 
5? রাসূলুল্লাহ (৬) বলেছেন, “তোমরা শ্রীদের জন্য মঙ্গলকামী হও। কারণ 
নারীকে পাঁজরের (বাঁকা) হাড় থেকে তার্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়ের 





























একটি অথবা তোমাদের ঈমানী মালিকানায় যা আছে 
(£43 ৬৫০ ৮); এটা আরও উত্তম; এতেই 
পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সন্ভাবনা। 
4. RE ha TR BCS SIE ৮৬ 
খুশীমনে। তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে অংশ 
ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর। 


দিও না।5৪ বরং তা থেকে তাদেরকে 
পরাও এবং তাদেরকে সান্তনার বানী 


চি ৮45৬ Bl 


7. পিতা-মাতা ও আত্রীয়- স্বজনদের পরিত্যক্ত 
সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতা- 
মাতা ও আত্রীয়- স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে 
নারীদেরও অংশ আছে; অল্প হোক কিংবা বেশী। 
এ অংশ নির্ধারিত। 

8. সম্পতি বন্টনের সময় যখন আত্রীয়- স্বজন, 
এতীম ও মিসকীন উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে 
তাদের কিছু খাইয়ে দাও এবং তাদের সাথে কিছু 
সদালাপ করো। 

9. আর তাদের ভয় করা উচিৎ যে, যদি তারা তাদের 
পেছনে অসহায় সন্তান রেখে যেত, তাহলে তারা 








চাও তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে । আর যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহলে তো বাঁকাই 
থাকবে। তাই তোমরা নারীদের জন্য মঙ্গলকামী হও।” '/সহীহুল বুখারী ৩৩৩১, 
মুসলিম ৪৭, ১৪৬৮, তিরমিযী ১১৮৮ 

৩রাসুলুাহ (৪) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার রিযিকের প্রাচুযর এবং দীর্ঘ জীবনের 
এত্যাশা করে, তার উচিত আতীয়-হজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। 
/বুখারীঃ ২০৬৭ মুসলিমঃ ২৫৫৭1 

5 রাসূল (৬) বলেনঃ নিজের মালের হেফাজত করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত 
হয়, তবে সে শহীদ" । (বুখারী? ২৪৮০, মুসালিমঃ ১৪১) অর্থাৎ সওয়াবের দিক 














সবচেয়ে বেশী বাঁকা হল তার উপরের অংশ। যদি তুমি এটাকে সোজা করতে 





দিয়ে শহীদের মধার্দা পাবে। 
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তাদের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হত। সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে 
ভয় করে এবং যেন সঠিক কথা বলে। 

10. যারা এতীমদের অর্থ- সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, 
তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে এবং 
সত্তরই তারা আগুনে প্রবেশ করবে। 

11. আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের 
সম্পর্কে আদেশ করেনঃ একজন পুরুষের অংশ 
দু'জন নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু 
নারীই হয় দু' এর অধিক, তবে তাদের জন্যে 
এ মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে 
মরে এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্যে 
অর্ধেক। মতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের 
জন্যে ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি 
মতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা- 
মাতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের 
এক ভাগ। অতঃপর যদি মতের কয়েকজন ভাই 
থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক 
ভাগ ওছিয়তের পর, যা করে মরেছে কিংবা খণ 
পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে 
না। এটা আল্লাহ কতৃক নির্ধারিত অংশ নিশ্চয় 
আল্লাহ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ। 

12. আর, তোমাদের হবে অর্ধেক সম্পত্তি, যা 
ছেড়ে যায় তোমাদের স্ত্রীরা যদি তাদের কোন সন্তান 
না থাকে। যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে 
তোমাদের হবে এক- চতুর্থাংশ _ এ সম্পত্তির, যা 
তারা যায়; ওচছয়্যতের পর, যা তারা করে 
এবং খণ পরিশোধের পর। স্ত্রীদের জন্যে এক- 
চতুর্থাংশ হবে এ সম্পত্তির, যা তোমরা ছেড়ে যাও 
যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি 
তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্যে হবে 
এ সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ, যা তোমরা 
ছেড়ে যাও ওছিয়্যতের রা 
খণ পরিশোধের পর। পুরুষের, ত্যাজ্য 
টির ভাটি 
এবং এই মতের এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, 
তবে উভয়ের প্রত্যেকে ছয়- ভাগের এক পাবে। 
আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তারা এক 
তৃতীয়াংশ অংশীদার হবে ওছিয়্যতের পর, যা করা 
হয় অথবা খণের পর এমতাবস্থায় যে, অপরের 
ক্ষতি না করে। এ বিধান আল্লাহ্র। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, 
সহনশীল। 








13. এগুলো আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা। যে কেউ 
রি ies )-এর আদেশমত চলে, তিনি 
নেতা AER ER ভারা 
সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হল বিরাট সাফল্য। 
14. যে কেউ আল্লাহ ও রসূল (৬)-এর অবাধ্যতা 
Sd দুর ১০৩৮ PON 
আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল 
থাকবে। তার জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। 
15. আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা 
ব্যভিচারিণী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে 
চার জন পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে তলব কর। 
অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে 
সংশ্লিষ্টদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ, যে পর্যন্ত মৃত্যু 
তাদেরকে তুলে না নেয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য 
অন্য কোন পথ নির্দেশ না করেন। 

16. তোমাদের মধ্য থেকে যে দু'জন সেই কুকর্মে 
লিপ্ত হয়, তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর। অতঃপর 
যদি উভয়ে তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন 
করে, তবে তাদের থেকে হাত গুটিয়ে নাও। নিশ্চয় 
আল্লাহ তওবা কবুলকারী, দয়ালু। 

17. অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন, 
যারা ভূলবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর 
অনতিবিলম্বে তওবা করে; এরাই হল সেসব লোক 
যাদেরকে আল্লাহ্‌ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ 
মহাজ্ঞানী, রহস্যবিদ। 

18. আর এমন লোকদের জন্য কোন ক্ষমা নেই, 
যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমন কি যখন 
তাদের কারো মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, 
তখন বলতে থাকেঃ আমি এখন তওবা করছি। 
আর তওবা নেই তাদের জন্য, যারা কুফরী অবস্থায় 
মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। 

19. হে ঈমাণদারগণ! বলপূর্বক নারীদেরকে 


অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত 
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তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে 
আল্লাহ, অনেক কল্যাণ রেখেছেন।০০ 

20. যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন 
করতে ইচ্ছা কর এবং তাদের একজনকে প্রচুর 


ধন-সম্পদ প্রদান করে থাক, তবে তা থেকে 
ফেরত গ্রহণ করো না। তোমরা কি তা 

অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য গোনাহর মাধ্যমে গ্রহণ 

করবে? 

21. তোমরা কিরূপে তা গ্রহণ করতে পার, অথচ 

তোমাদের একজন অন্য জনের কাছে গমন এবং 

নারীরা তোমাদের কাছে থেকে সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ 

করেছে। 

22. যে নারীকে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিবাহ 

করেছে তোমরা তাদের বিবাহ করো না। তবে পূর্বে যা 

সংঘটিত হয়েছে (তা ক্ষমা করা হল)। নিশ্চয় তা হল 

অশ্লীলতা ও ঘৃণিত বিষয় এবং নিকৃষ্ট পথ। 

23. তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের 























কথা। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 
24. আর নারীদের মধ্যে যারা তোমাদের ঈমানী 


মালিকানায় যা আছে ( ৯২5 ১৫০) তারা ছাড়া 
সব সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তোমাদের 
জন্য এগুলো আল্লাহর বিধান। উল্লোখিত নারীগণ ছাড়া 
অন্য নারীকে অর্থর্বায়ে বিয়ে করতে চাওয়া তোমাদের 
জন্য বৈধ করা হল, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জনা নয়। 








60 রাসূলুল্লাহ () বলেছেনঃ মুমিন প্রর্ষ কোন মুমিন নারীকে ঘগা করবে না। 
যদি তার কোন চরিবের কোন একাটি দিক তাকে অসভ্ করে, তবে অন্য দিক 
তাকে সন্ত করবে। /হুসালিমও ১৪৬৯) 

০ অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, এ আয়াতে মহিলাদের মধ্যে যাদের সাথে 
সম্ভোগ হয়েছে তাদেরকে মোহর পরিশোধ করার নিদের্শ দেয়া হয়েছে। কোন 
কোন মুফাসসিরের মতে এখানে মৃত'আ বিবাহের কথা বলা 
হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুতাতা ও সামায়িক বিয়ের অনুমতি ছিল। 

















তাদের মধ্যে যাদেরকে তোমর সম্ভোগ করেছ তাদের 
নির্ধারিত মাহর অর্পণ করবে ।০। মোহর নির্ধারণের পর 
দোষ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 

25. আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন- মুমিন 
নারীদেরকে বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে না, সে 
(বিবাহ করবে) তোমাদের মুমিন যুবতীদের মধ্য 
তাদের কাউকে । আর আল্লাহ তোমাদের ঈমান 
সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। তোমরা একে অন্যের থেকে 
(এসেছ)। সুতরাং তোমরা তাদেরকে তাদের 
মালিকদের অনুমতিক্রমে বিবাহ কর এবং 
ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও 
এমতাবস্থায় যে, তারা হবে সতী-সাধবী, 
ব্যভিচারিণী কিংবা গোপন যৌনসঙ্গী গ্রহণকারিণী 
নয়। অতঃপর যখন তারা বিবাহিত হবে তখন যদি 
ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের উপর স্বাধীন 
নারীর অর্ধেক আযাব হবে। এটা তাদের জন্য, 
তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারের ভয় করে এবং 
ধৈর্যধারণ করা তোমাদের জন্য উত্তম। আর 
আললাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 

26. আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্যে সব কিছু পরিক্ষার 
বর্ণনা করে দিতে চান, তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথ 
প্রদর্শন করতে চান। এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করতে 
চান, আল্লাহ্‌ মহাজ্ঞানী রহস্যবিদ। 

27. আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হতে চান, 
এবং যারা কামনা-বাসনার অনুসারী, তারা চায় 
যে, তোমরা পথ থেকে অনেক দূরে বিচ্যুত হয়ে 
পড়। 

28. আল্লাহ তোমাদের বোঝা (বিধান) হালকা করতে 
চান। কারণ মানুষকে দুর্বলরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। 
29. হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ 
অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের 
পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা 
বৈধ। এবং নিজেদেরকে হত্যা করো না।62 নিঃসন্দেহে 
আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি দয়ালু। 





রাসূলুরাহ &ঞ) খায়বার যুদ্ধের কালে ম্বত'আ বিয়ে ও গহপালিত গাধার গো 
হারাম করেছেন /বুখারী ৫১১৫, ৫৫২৩, আরও দেখুন বুখারী? ৪২১৬, মুসলিমঃ 
১৪০৬, ১৪০৭/। আল্লাহই সবর্ভ তিনিই তা ভালো জানেন। 

৪£রাসূলুলাহ (৬) বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে বলে যে, আমি অন্য 
কোন মোর উপর। তাহলে সে এ ধমেরি অভ্তভূর্তি হয়ে যাবে। বনী আদম যার 
মালিক নয় এমন মানত এহণযোগা নয়। যে কেউ দুনিয়াতে নিজেকে কোন 
কিছু দিয়ে হত্যা করবে, এটা দিয়েই তাকে কেয়ামতের দিন শাতি দেয়া হবে । 
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30. আর যে কেউ সীমালজ্বন কিংবা জুলুমের 
বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে, তাকে খুব শীঘ্রই 
আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে 
খুবই সহজসাধ্য। 

31. যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে 
যদি তোমরা সেসব বড় গোনাহ গুলো থেকে বেঁচে 
থাকতে পার, তাহলে আমি তোমাদের ছোট ছোট 
পাপঙলো ক্ষমা করব এবং তোমাদেরকে এক 
মহামবার্দার স্থানে প্রবেশ করাব 

32. আর তোমরা আকাজ্ষা করো না এমন সব 
বিষয়ে যাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের একের 
উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষ যা 
অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন 
করে সেটা তার অংশ। আর আল্লাহ্র কাছে তাঁর 
অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তাআলা 
সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত। 

33. পিতা-মাতা এবং নিকটাত্ীয়গণ যা ত্যাগ করে 
যান সেসবের জন্যই আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ 
করে দিয়েছি। আর যাদের সাথে তোমরা 
অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছ তাদের প্রাপ্য দিয়ে দাও। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা নিঃসন্দেহে সব কিছুই প্রত্যক্ষ 
করেন। 

34. পুরুষেরা নারীদের উপর তন্বাবধানকারী ও 
ভরণপোষণকারী, যেহেতু আল্লাহ তাদের মধ্যে একের 
উপর অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং যেহেতু 
পুরুষেরা নিজদের ধন- সম্পদ হতে ব্যয় করে। ফলে 
পুণ্যবান স্ত্রীরা (আল্লাহ্‌ ও স্বামীর প্রতি) অনুগতা থাকে 
এবং পুরুষের অনুপস্থিতিতে তারা তা (অর্থাৎ তাদের 
সতীত্ব ও স্বামীর সম্পদ) সংরক্ষণ করে যা আল্লাহ্‌ 
সংরক্ষণ করতে আদেশ দিয়েছেন।০4 যদি তাদের মধ্যে 











যে কোন মুমিনকে লা'নত করল সে যেন তাকে হত্যা করল। অনুরূপভাবে যে 
কেউ কোন মুমিনকে কৃফরীর অপবাদ দিল, সেও যেন তাকে হত্যা করল। 
/বৃখারীঃ ৬০৪৭, মুসালিমঃ ১৭৬) অন্য এক হাদীসে এসেছে রাসৃলুাহ ৫) 
বলেছেন, যে কেউ পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহারামের আগুনে 
চিরহায়ীভাবে পাহাড় থেকে পড়ার অনুরূপ শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। যে 
ব্যক্তি বিষ গানে আত্মহত্যা করবে, সে চিরহায়ীভাবে জাহারামের আগুনে বিষ 
পানের আযাব ভোগ করতে থাকবে । আর যে কেউ কোন ধারাল কিছু দিয়ে 
আত্মহত্যা করবে, সে চিরহায়ীভাবে জাহানামের আওঙনে তা ছারা শাডি ভোগ 
করতে থাকবে /বুখারীঃ ৫৭৭৮, মুসলিম? ১৭৫7 

63 কোন লোক যখন সালাত আদায়ের জন্য অযু করে, তখন প্রতিটি অঙ্গ ধৌত 
হওয়ার সাথে সাথে তার গোনাহর কাফফারা হয়ে যায়। মুখমওল ধুয়ে নিলে 
চোখ কান ও নাক প্রভৃতি অঙ্গের পাপসমুহের কাফফারা হয়ে যায় । কুলি করার 
সঙ্গে সঙ্গে জিহবার পাপের কাফফারা হয়ে যায়: আর পা ধোয়ার সাথে সাথে 
ধুয়ে যায় পায়ের পাপসমৃহ। তারপর যখন সে মসজিদের দিকে রওয়ানা হয়, 
তখন প্রতিটি পদক্ষেপে পাপের কাফফারা হতে থাকে (নাসায়ী? ১/১০৩ 
মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৩৪৯। 























অবাধ্যতার সম্ভাবনা দেখতে পাও, তাদেরকে 
সদুপদেশ দাও এবং তাদের সাথে শয্যা বন্ধ কর এবং 
তাদেরকে (সঙ্গতভাবে) প্রহার কর, অতঃপর যদি 
নির্যাতনের বাহানা খোঁজ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
সবার উপর শ্রেষ্ঠ 

95. যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত 
থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন 
সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ের মীমাংসা 
চাইলে আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত। 

96. আর উপাসনা কর আল্লাহ্র, শরীক করো না 
তাঁর সাথে অপর কাউকে । পিতা- মাতার সাথে সৎ 
ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাতীয়, এতীম- 
মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং 
নিজের দাস-দাসীর প্রতিও।০5 নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ 
পছন্দ করেন না দান্তিক- গর্বিতজনকে। 

37. যারা কৃপণতা করে অধিকন্তু লোকেদেরকেও 
কার্পণ্য করার আদেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ 
অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তা গোপন করে, 
(এসব) কাফিরদের জন্য আমি লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি 
প্রস্তুত করে রেখেছি। 

38. (আর সেসব লোককেও আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন না) 
যারা মানুষকে দেখানোর জন্য নিজেদের ধন-সম্পদ 
খরচ করে এবং আল্লাহ্‌ ও আখিরাত দিবসের উপর 
বিশ্বাস রাখে না।০০ শয়ত্বান কারো সঙ্গী হলে সে সঙ্গী 
কতই না জঘন্য! 

39. তাদের এমন কী ক্ষতি হত যদি তারা ঈমান আনত 
আল্লাহ্‌ ও শেষ দিবসের প্রতি এবং আল্লাহ তাদের যে 








64 রাসূলুরাহ (৬) বলেছেন; আল্লাই ব্যতীত যদি অন্য কাউকে আমি সিজদা 
করার নিদেশি দিতাম তাহলে ভ্রীকে তার স্বামীকে সিজদা করার অনুমতি 
দিতাম। [তিরমিযীঃ? ১১৫৯) অন্য বণর্নায় এসেছে তোমাদের কেউ যেন তার 
স্রীকে চাকর-বাকরদের মত না মারে পরে সে দিনের শেষে তার সাথে আবার 
সহবাস করল। /বৃখারীঃ ৫২০৪/ 

৪১ রাসূল (৬) বলেছেন, “আল্লাই তা'আলার সঙ্তাটি পিতার সঞ্তাটির মধ্যে এবং 
আল্লাহর অসভ্রা্টি পিতার অসন্ভা্টির মধ্যেই নিহিত রয়েছে ।” [তিরমিযী ১৮৯৯) 
রাসূলুরাহ (%) বলেছেন, হে আরু যর, যখন তরকারী রানা করবে তখন তাতে 
বেশী পরিমাণে পানি দিও এবং এর ছারা তোমার পড়শীর খোজখবর নিও। 
[মুসলিমঃ ২৬২৫) 

66 যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশে সালাত আদায় করল সে শিক করল। 
যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সিয়াম পালন করল সে শিকির্করল এবং যে লোক 
দেখানোর উদ্দেশে; দান সদকা করল সে শিকার করল। /মুসনাদে ঢায়ালেসীঃ 
১১২০, মুতাদরাকে হাকেমঃ ৪/৩৬৫] 
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রিযক দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করত? অথচ আল্লাহ, 
তাদের ব্যাপারে যথার্থভাবেই অবগত। 

40. নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অণু পরিমাণও যুলম করেন না। আর 
যদি সেটি ভাল কাজ হয়, তিনি তাকে দ্বিগুণ করে দেন 
এবং তাঁর পক্ষ থেকে মহা প্রতিদান প্রদান করেন। 
41. সুতরাং তখন কী অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি 
প্রত্যেক উম্মাতের মধ্য হতে এক একজনকে সাক্ষী 
উপস্থিত করব এবং তোমাকেও হাজির করব তাদের 
উপর সাক্ষ্য দানের জন্য। 

42. যারা কুফরী করেছে এবং রসূল (%)-এর অবাধ্য 
তাদের সাথে (মিশিয়ে) সমান করে দেয়া হত, আর 
না। 

43. হে ঈমাণদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, 
তখন স্বালাতের ধারে- কাছেও যেওনা, যতক্ষণ না 
যা কিছু তোমরা বলছতা বুঝতে সক্ষম হও, আর 
(স্বালাতের কাছে যেও না) ফরয গোসলের 
আবস্থায়ও যতক্ষণ না গোসল করে নাও।€? কিন্তু 
অসুস্থ হয়ে থাক কিংবা সফরে থাক অথবা 
তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি প্রস্রাব- পায়খানা 
থেকে এসে থাকে কিংবা নারী গমন করে থাকে, 
কিন্তু পরে যদি পানিপ্রাপ্তি সম্ভব না হয়, তবে 
পাক- পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও- তাতে 
মুখমন্ডল ও হাতকে মাসহ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ 
তা’আলা ক্ষমাশীল। 

44. তুমি কি ওদের দেখনি, যারা কিতাবের কিছু 
অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, (অথচ) তারা পথভ্রষ্টতা খরিদ 
করে এবং কামনা করে, যাতে তোমরাও আল্লাহর 
পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে যাও। 

45. অথচ আল্লাহ তোমাদের শক্রদেরকে যথার্থই 
জানেন। আর অভিভাবক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট 
এবং সাহায্যকারী হিসাবেও আল্লাহই যথেষ্ট। 

46. ইয়াহুদীদের কতক লোক কথাকে প্রকৃত স্থান 
থেকে সরিয়ে বিকৃত করে এবং বলে, “আমরা 











০? রাসূলুলাহ (৬) যখন জানাবতের গোসল করতেন, তখন প্রথমে দু’ হাত ধুয়ে 
নিতেন। তারপর সালাতের অজুর মত অজু করতেন। তারপর পানিতে আঙ্গুল 
ঢুকিয়ে তা দিয়ে মাথার চুলের গোড়ায় পানি পৌছাতেন। তারপর তার মাথায় 
তিন কোশ পানি দিতেন এবং সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করতেন । /বৃখারী' 
২৪৮7 অন্য বণর্নায় এসেছে রাসুলুলাহ (5) পা ধোয়া ব্যতীত সালাতের অজুর 
মত অজু করলেন, তার লজ্জাস্থান ধৌত করলেন, যে সমত ময়লা লেগেছিল 
তাও ধোঁত করলেন, তারপর তার নিজের শরীরে পানি প্রবাহিত করলেন। 























শুনলাম ও অমান্য করলাম” এবং শুনেও না শোনার 
মত আর নিজেদের জিহবা কুঞ্চিত ক'রে এবং 
দ্বীনের প্রতি দোষারোপ ক'রে বলে, “রাইনা' 
(আমাদের রাখাল) । কিন্তু তারা যদি বলত “আমরা 
শুনলাম ও মেনে নিলাম, শোন এবং আমাদের 
প্রতি লক্ষ্য কর, তবে তা তাদের জন্য উত্তম এবং 
সঙ্গত হত, কিন্তু তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ 
তাদেরকে লা‘নত করেছেন, তারা স্বল্পসংখ্যক 
ব্যতীত ঈমান আনবে না। 

47. হে আসমানী গ্রন্থের অধিকারীবৃন্দ! যা কিছু 
আমি অবতীর্ণ করেছি তার উপর বিশ্বাস স্থাপন 
কর, যা সে গ্রন্থের সত্যায়ন করে এবং যা 
তোমাদের নিকট রয়েছে পূর্ব থেকে। (বিশ্বীস স্থাপন 
কর) এমন হওয়ার আগেই যে, আমি মুছে দেব 
অনেক চেহারাকে এবং অতঃপর সেগুলোকে ঘুরিয়ে 
দেব পশ্চাৎ দিকে কিংবা লা“নত করব তাদের প্রতি 
যেমন করে লানত করেছি আছহাবে- সাবতের 
উপর। আর আল্লাহ্র নির্দেশ অবশ্যই কার্যকর হবে। 
48. নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমা করেন না, যে 
লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন 
এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা 
করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল 
আল্লাহর সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল। 
49. আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা 
নিজেদেরকে পবিত্র মনে করে? বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছে 
পবিত্র করেন।০ আর তাদের উপর সূতা পরিমাণও 
যুলুম করা হবে না। 

50. লক্ষ্য কর, কেমন করে তারা আল্লাহর প্রতি 
মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, অথচ এই প্রকাশ্য 
পাপই যথেষ্ট। 

51. তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে কিতাবের 
এক অংশ দেয়া হয়েছে? তারা জিবত [ জিবত ১৯ 
অর্থ: মূর্তি, প্রতিমা, যাদুকর, ভেলকিবাজ, 


যাদু, ভেলকি ইত্যাদি।] ও তাগুতের প্রতি ঈমান 
আনে এবং কাফিরদেরকে বলে, এরা মুমিনদের 
তুলনায় অধিক সঠিক পৎপ্রাপ্ত। 





তারপর দু' পা সারিয়ে নিয়ে ধৌত করলেন। এটাই ছিল তার অপবিররতা থেকে 
গোসল করার পদ্ধতি। (বুখারী: ২৪৯) 

6৪ রাসুল (৬) বললেন, ‘তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে পাপমুক্ত বলে বণর্না 
করো না। কারণ একমাত্র আলাহ তা'আলাই জানেন, তোমাদের মধ্যে কে 
পবিরর। অতঃপর বাররাহ নামটি পাল্টিয়ে তিনি যয়নব রেখে দিলেন। [বৃখারীঃ 
৫৮৩৯ মুসালিমঃ ২১৪১) 
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52. এরা হলো সে সমস্ত লোক, যাদের উপর 
লা’নত করেছেন আল্লাহ্‌ তাআলা স্বয়ং। বস্তুতঃ 
আল্লাহ যার উপর লা'নত করেন তুমি তার কোন 
সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না। 

53. তাদের কাছে কি রাজ্যের কোন অংশ আছে? 
তাহলে যে এরা কাউকেও একটি তিল পরিমাণও 
দেবে না। 

54. নাকি যাকিছু আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে 
দান করেছেন সে বিষয়ের জন্য মানুষকে হিংসা 
করে। অবশ্যই আমি ইব্রাহীম (আঃ)-এর 
ংশধরদেরকে কিতাব ও হেকমত দান করেছিলাম 
আর তাদেরকে দান করেছিলাম বিশাল রাজ্য । 

55. অতঃপর তাদের কেউ তাকে মান্য করেছে 
আবার কেউ তার কাছ থেকে দূরে সরে রয়েছে। 
বস্তুতঃ (তাদের জন্য) জাহান্নামের শিখায়িত 
আগুনই যথেষ্ট। 

56. এতে সন্দেহ নেই যে, আমার নিদর্শন সমুহের 
প্রতি যেসব লোক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে, আমি 
তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো 
যখন জ্বলে- পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা 
পালটে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আযাব 
আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ 
মহাপরাক্রমশালী, হেকমতের অধিকারী। 

57. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, 
অবশ্য আমি প্রবিষ্ট করাব তাদেরকে জান্নাতে, যার 
তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহর সমূহ। সেখানে 
তারা থাকবে অনন্তকাল। সেখানে তাদের জন্য 
থাকবে পরিক্ষার- পরিচ্ছন্ন স্ত্রীগণ। তাদেরকে আমি 
প্রবিষ্ট করব ঘন ছায়া নীড়ে। 

58. নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, 
তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট 
পৌছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন 
বিচার- মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা 








০ উলিল আমর [49 ১১91] দুটি শব্দ _ উলিল ও আমর। উলিল শব্দের 
অর্থ অধিকারীগণ, অভিভাবকগণ, বা, সহযোগীগণ। “আমর” শব্দটি 
কোর”আনে অসংখ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোর’আনে সবচেয়ে বেশি ‘আমর’ 
শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে “কাজ” অর্থে (২৪: ৬২)। এছাড়াও ওহী বা আল- 
কোর”আন (২১: ৭৩), ইসলামী শরিয়াহ বা ইসলামী আইন (৪৫:১৮), আদেশ 
(১৯: ৩২ ৬: ১৫১) ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং “উলিল আমর’ 
হলো _ কোর’আনের জ্ঞানে জ্ঞানী, আমীর বা নেতা, সাধারণ জ্ঞানের জ্ঞানী, 
ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ, স্বার্থহীন সৎকাজের আদেশকারী, কোনো কাজের 
দায়িত্বশীল, মাতা-পিতা, শিক্ষক, এবং নিজের আকল-বুদ্ধি। আল্লাহ বলেনঃ 
“জেনে রাখে! সা্টি করা এবং নিদেশিদান তাঁরই কাজ।” (আ'রাফ? ৫৪) 
“বিধান দেওয়ার অধিকার শুধু আল্লাহরই।"' (ইউসুফ? ৪০) “যে ব্যক্তি রসুলের 


























কর ন্যায় ভিত্তিক। আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে সদুপদেশ 
দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী। 
59. হে ঈমানদারগণ! 1 আহার নির্দেশ মান্য কর, 








ভা 
60. আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী 





করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা 
সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার 
পূর্বে যা অবর্তীণ হয়েছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে 
শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের 
প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না 
করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে 
পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়। 

61. আর যখন আপনি তাদেরকে বলবেন, আল্লাহ্র 
নির্দেশের দিকে এসো-যা তিনি রসূল (ঞ)-এর প্রতি 
নাযিল করেছেন, তখন আপনি মুনাফেকদিগকে 
দেখবেন, ওরা আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে 
সরে যাচ্ছে। 

62. এমতাবস্থায় যখন তাদের কৃতকার্ষের জন্য তাদের 
উপর বিপদ আরোপিত হবে, তখন কী অবস্থা হবে? 
অতঃপর তারা আপনার কাছে আল্লাহ্র নামে কসম 
খেয়ে খেয়ে ফিরে আসবে যে, মঙ্গল ও সম্প্রীতি 
ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। 

63. এরা হলো সে সমস্ত লোক, যাদের মনের 
গোপন বিষয় সম্পর্কেও আল্লাহ তা'আলা অবগত। 
অতএব, আপনি ওদেরকে উপেক্ষা করুন এবং 
ওদেরকে সদুপদেশ দিয়ে এমন কোন কথা বলুন 
যা তাদের জন্য কল্যাণকর। 














আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল।”' (নিসা? ৮০) তাই আল্লাহ ও 
তাঁর রসুলের আনুগত্য হবে শতর্হীনভাবে। পক্ষান্তরে “উলৃল আমারের” 

আনুগত্য করা জরুরী হলেও তা একেবারে শতর্হীনভাবে নয়। আর এই 
কারণেই 128 4॥ এর পরই 1১৬| ১৩। বলেছেন। কিন্তু আল্লাহ 
1503 ০9 ১১ বলেননি, কারণ উলুল আমরের আনুগত্য রতন নয়। 
হাদীসে বলা হয়েছে যে “আল্লাহর অবাধ্যাচরণে কোন সৃষ্টির আনুগত্য 
নেই।” (মিশকাত ৩৬৯৬) মুসলিম শরীফের বণর্নায় এসেছে “আল্লাহর 
অবাধ্যতায় কোন আনুগত্য নেই।" (মুসলিম ১৮৪০৭৩) বুখারীর বণর্নায় 
এসেছে ‘আনুগত্য হবে কেবল ভালো কাজে।”' (বুখারী ৭১৪৫) অবশ্য শিয়া 
পরিচয় দানকারী স্কলারগন মনে করেন “আহলে বাইয়াত" সদস্য ১২ 
ইমামদেরকে বুজিয়েছে। 
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64. বস্তুতঃ আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রসূল 
আদেশ- নিষেধ মান্য করা হয়। আর সেসব লোক 
যখন নিজেদের অনিষ্ট সাধন করেছিল, তখন যদি 
আপনার কাছে আসত অতঃপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা করত এবং রসূলও যদি তাদেরকে ক্ষমা 
করিয়ে দিতেন। অবশ্যই তারা আল্লাহকে 
ক্ষমাকারী, মেহেরবানরূপে পেত। 

65. অতএব, আপনার রবের কসম, সে লোক 
ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট 
বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে 
না করে। তারপর আপনি যে ফয়সালা দেবেন সে 
ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং 
পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়। 

66. আর যদি আমি তাদের নির্দেশ দিতাম যে, 
নিজেদের প্রাণ ধ্বংস করে দাও কিংবা নিজেদের 
নগরী ছেড়ে বেরিয়ে যাও, তাহলে তাদের কম সংখ্যক 
লোকই তা বাস্তবায়ন করত। আর যে উপদেশ তাদেরকে 
দেয়া হয় যদি তারা তা বাস্তবায়ন করত, তাহলে সেটি 
হত তাদের জন্য উত্তম এবং স্থিরতায় সুদৃঢ় । 

67. আর তখন আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পক্ষ 
থেকে প্রদান করতাম মহাপুরস্কার। 

68. আর অবশ্যই আমি প্রদর্শন করতাম তাদেরকে 
সরল পথ । 

69. আর যারা আল্লাহ ও রসূল এর-(৬) আনুগত্য 
করে, তারা নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎকর্মশীল- 
দান করেছেন, তারা কতই না উত্তম সঙ্গী! 79 

70. এই অনুগ্রহ আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর সর্বজ্ঞ 
হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। 

71. হে ঈমানদারগণ! নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও 
এবং পৃথক পৃথক সৈন্যদলে কিংবা সমবেতভাবে 
বেরিয়ে পড়। 








?৩.এক সাহাবী রাসূলুরাহ (€)-এর কাছে এসে বললেন, হে আলাহর রাসূল! 
নিশ্চয় আপনি আমার কাছে আমার নিজের আত্মার চেয়েও পরিয়। আপনি আমার 
নিকট আমার পরিবার-পরিজন, সম্পদ, সন্তানসন্ভতিদের থেকেও পরিয়। আমি 
আমার ঘরে অবস্থানকালে আপনার কথা স্মরণ হলে যতক্ষণ পযর্জ আপনাকে 
না দেখি ততক্ষণ ছি থাকতে পারি না। যখন আমি আমার ও আপনার মৃত্যুর 
কথা সারণ করি তখন বুঝতে পারি যে, আপনি নবীদের সাথে উচু স্থানে অবস্থান 
করবেন। আর আমি যদি জান্নাতে প্রবেশ করি তবে আপনাকে দেখতে না 
পাওয়ার আশংকা করাছি। রাসুলুলাহ (৬) সাহাবীর কথার তাৎক্ষনিক কোন 
জওয়াব দিলেন না। শেষ পধর্ত জিবরীল আলাইহিস সালাম এ আয়াত নাযিল 


























72. আর তোমাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ 
রয়েছে, যারা অবশ্য বিলম্ব করবে এবং তোমাদের 
উপর কোন বিপদ উপস্থিত হলে বলবে, আল্লাহ্‌ 
আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের 
সাথে যাইনি। 

73. পক্ষান্তরে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
কোন অনুগ্রহ আসলে তারা এমন ভাবে বলতে শুরু 
করবে যেন তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে 
কোন মিত্রতাই ছিল না। (বলবে) হায়, আমি যদি 
তাদের সাথে থাকতাম, তাহলে আমি ও যে 
সফলতা লাভ করতাম। 

74. কাজেই আল্লাহর কাছে যারা দুনিয়ার জীবনকে 
জেহাদ করাই কর্তব্য। বস্তুতঃ যারা আল্লাহর পথে 
লড়াই করে এবং অতঃপর মৃত্যবরণ করে কিংবা 
বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহাপুণ্য দান 
করব। 

75. আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর 
পথে যুদ্ধ করছনা? অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা 
বলছে, “হেআমাদের রব! আমাদেরকে অত্যাচারী এই 
নগর হতে নিস্কৃতি দিন এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ 
থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর আপনার 
পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী প্রেরণ করুন”। 
76. যারা ঈমানদার তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে 
আর যারা কাফির তারা তাগুতের পথে যুদ্ধ করে। 
শায়ত্বনের চক্রান্ত অবশ্যই দুর্বল। 

77. তুমি কি সেসব লোককে দেখনি, যাদেরকে 
নির্দেশে দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের 
হাতকে সংযত রাখ, স্বালাত কায়েম কর এবং 
যাকাত দিতে থাক? অতঃপর যখন তাদের প্রতি 
জেহাদের নির্দেশ দেয়া হল, তৎক্ষণাৎ তাদের 
মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ 








লোকদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী-রাসবলগণের সাথে জারাতের উচ্চতর স্থানে 
জায়গা দেবেন এবং দিতীয় শ্রেণীর লোকদেরকে নবীগণের পরবতী মযার্দার 
লোকদের সাথে স্থান দেবেন। তাদেরকেই বলা হয় সিদ্দাকীন। অতঃপর তৃতীয় 
শ্রেণীর লোকেরা থাকবেন শহীদগণের সাথে। আর চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা 
থাকবেন সালেহীনদের সাথে। সারকথা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যশীল 
বান্দাগণ সে সমজ মহান ব্যক্তিদের সাথে থাকবেন, যারা আল্লাহ তা'আলার 
নিকট সবার্ধিক সম্মানিত ও মকরুল। রাসুল (৬) এরশাদ করেছেনঃ 
“জারাতবাসীরা নিজেদের জানালা দিয়ে উপরের শ্রেণীর লোকদেরকে 
তেমনিভাবে দেখতে পাবে, যেমন পৃথিবীতে তোমরা সুদূর দিগন্তে নক্ষত্রকে 
































করলেন। [আল-মু' জামুস সাগীর লিত তাবরানী ১/২৬ মাজমাউদ হাওয়ায়িদ 
৭/৭/ জারাতের পদমযার্দাসয়হ আমলের ভিভিতে নিধার্বিত হবে । জারাতীদের 
পদমযার্দা তাদেরই আমল তথা কৃতকম অনুযায়ী নিধার্বিত হবে। প্রথম শ্রেণীর 








দেখ। বলা হল হে আল্লাহর রাসূল! এরা কি শুধু নবী-রাসুলগণ? রাসুল (৬) 

বললেনঃ অবশাই না এমন কিছু লোক যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং 

নবী-রাসূলদের সত্যায়ন করেছে।” /বুখারীঃ ৩২৫৬, মুসলিমঃ ২৮৩১] 
Page 50 01338 























করল, যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহকে । এমন 
কি তার চেয়েও অধিক ভয়। আর বলতে লাগল, 
হায় রব, কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করলে! 
আমাদেরকে কেন আরও কিছুকাল অবকাশ দান 
করলে না। (হে রসূল (৯) তাদেরকে বলে দিন, 
দুনিয়ার ফায়দা সীমিত। আর আখেরাত মুত্তাকীদের 
জন্য উত্তম। আর তোমাদের অধিকার একটি সূতা 
পরিমান ও খর্ব করা হবে না। 

78. তোমরা যেখানেই থাক না কেন; মৃত্যু কিন্তু 
তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই। যদি তোমরা সুদৃঢ় 
দুর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও। বস্তুতঃ 
তাদের কোন কল্যাণ সাধিত হলে তারা বলে যে, 
এটা সাধিত হয়েছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। আর যদি 
তাদের কোন অকল্যাণ হয়, তবে বলে, এটা 
হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে, বলে দিন, এসবই 
আল্লাহর পক্ষ থেকে। পক্ষান্তরে তাদের পরিণতি কি 
হবে, যারা কখনও কোন কথা বুঝতে চেষ্টা করে 
না। 

79. আপনার যে কল্যাণ হয়, তা হয় আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে আর আপনার যে অকল্যাণ হয়, সেটা 
হয় আপনার নিজের কারণে ।” আর আমি তোমাকে 
মানুষের জন্য রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি এবং সাক্ষী 
হিসেবে আল্লাহ যথেষ্ট। 

80. যে লোক রসূল (*)-এর হুকুম মান্য করবে সে 
আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। আর যে লোক 
জন্য রক্ষণা-বেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি।”* 
81. আর তারা বলে, আপনার আনুগত্য করি। 
অতঃপর আপনার নিকট থেকে বেরিয়ে গেলেই 
তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ পরামর্শ করে রাতের 
বেলায় সে কথার পরিপন্থী যা তারা আপনার সাথে 








71 মহানবী (৬) বলেছেনঃ ‘আল্লাহ তা'আলার রহমত ব্যতীত কোন একাটি 
লোকও জারাতে প্রবেশ করতে পারবে না। বলা হল, আপনিও কি যেতে 
পারবেন না? তিনি বললেন, না আমিও না। (বুখারী? ৫৩৪৯, মুসলিমঃ ২৮১৬] 
?2 রাসূলুল্লাহ (৬) বলেছেন, আমার উম্মতের সকল লোক জানাতে প্রবেশ 
করবে। কিভ যে অহীকার করেছে (সে জানাতবাসী হতে পারবে না)। জিজ্ঞাসা 
করা হলঃ কে অঙ্ীকার করেছে হে রাসূল! উত্তরে বললেনঃ যে আমার অনুসরণ 
করল সে জানাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করল না সে 
অঙ্কীকার করল। /বৃখারীঃ 9২৮০7 

75 রাসূলুলাহ (€)-এর এক হাদীসে বণিত হয়েছে, কোন লোকের 
মিথ7াবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথে যে, সে যা শুনে তা কোন 
রকম যাচাই না করেই প্রচার করে। / মুসলিম: ৫7 

?« এই আয়াতে দৃ'রকম লোকের নিকট এত্যাবতর্ন করতে নিদেশি দেয়া 
হয়েছে। তাদের একজন হলেন রাসুল (৬) এবং অপরজন হচ্ছেন, “উলুল 
আমর' । আর এই নিদেশিটি অত্যন্ত ব্যাপক। এখানে কোণ ধরনের খবর শুনে 

















বলেছিল। আর আল্লাহ্‌ লিখে নেন, সে সব পরামর্শ 
যা তারা করে থাকে। সুতরাং আপনি তাদের থেকে 
ফিরে দাঁড়ান এবং ভরসা করুন আল্লাহ্র উপর, 
আল্লাহ্‌ হলেন যথেষ্ট ও কার্ষসম্পাদনকারী। 

92. এরা কি লক্ষ্য করে না কোরআনের প্রতি? 
যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট হতে আসত, 
তবে তাতে তারা অবশ্যই বহু অসঙ্গতি পেত। 

83. যখন শান্তি কিংবা ভীতিজনক কোন সংবাদ তাদের 
কাছে আসে তখন তারা তা প্রচার করে থাকে ।73 যদি 
তারা তা রসূল (৬) এবং তাদের মধ্যে উলিল আমর’ 
দের গোচরে আনত, তবে তাদের মধ্য হতে 
তথ্যানুসন্ধানীগণ সঠিক তথ্য জেনে নিত |? 
তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না 
থাকত তবে তোমাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া সকলে 
শয়তানের অনুসরণ করত। 

84. আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি 
নন! আর আপনি মুমিনদেরকে উৎসাহিত করতে 
থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি- সামর্থ খর্ব 
করে দেবেন। আর আল্লাহ্‌ শক্তি- সামর্থের দিক 
দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা। 
85. যে লোক সৎকাজের জন্য কোন সুপারিশ 
করবে, তা থেকে সেও একটি অংশ পাবে। আর 
যে লোক সুপারিশ করবে মন্দ কাজের জন্যে সে 
তার বোঝারও একটি অংশ পাবে। বস্তুতঃ আল্লাহ 
সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। 

86. আর তোমাদেরকে যদি কেউ দোয়া করে, 
তাহলে তোমরাও তার জন্য দোয়া কর; তারচেয়ে 
উত্তম দোয়া অথবা তারই মত ফিরিয়ে বল।75 
গ্রহণকারী। 


তা সাধারণের মাঝে প্রচার না করে রসুল (সা)-এর নিকট পৌঁছে দাও কিংবা 
“উলিল আমর’ /জ্ভানী ও দায়িতুশীল ব্যতি/-দের কাছে পৌঁছে দেওয়ার 
নিদেশি দেওয়া হয়েছে। ৫৯ নং আয়াতে যে উলিল আমরের কথা বলা হচ্ছে 
তাদেরকেই বোঝান হচ্ছে । রাসুলুল্লাহ /ঞ)বলেছেনঃ কুরআন তার একাংশ 
অপরাংশ ছারা মিথ্যা ঞাতিপর করার জন্য নাযিল হয়নি, বরং এর একাংশ 
অপরাংশের সত্যতা নিরাপন করে। সুতরাং তোমরা এর মধ্যে যা বুঝতে গার 
তার উপর আমল কর আর যা বুঝতে পারবে না সেটা যারা বুঝে তাদের হাতে 
ছেড়ে দাও। [ইবন মাজাহঃ ৮৫ মুসনাদে আহমাদ ২/১৮১/ 

“5 রাসুলুলাহ (৬) বলেছেনঃ “তোমরা ঈমান না আনা পভ জানাতে প্রবেশ 
করতে পারবে না। আর যতক্ষণ পযর্ত না পরস্পরকে ভালবাসবে ততক্ষণ পযর্্ত 
তোমাদের ঈমান পুণহবে না। আমি কি তোমাদেরকে একটা বিষয় শিক্ষা দিব, 
যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে? তোমরা তোমাদের মধ্যে সালামের 
প্রসার ঘটাও/” [সুসলিমঃ ৫৪] রাসুল (৬) বলেনঃ যার হাত ও জিতা থেকে 
অন্য মুসলিম নিরাপদ সে-ই এঁকৃত মুসলিম [বুখারী ১৫: মুসলিম: ৪১/ 
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87. আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কোনোই উপাস্য নেই। 
অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন 
কেয়ামতের দিন, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। 
তাছাড়া আল্লাহর চাইতে বেশী সত্য কথা আর কার 
হবে! 

88. অতঃপর তোমাদের কি হল যে, মুনাফিকদের 
সম্পর্কে তোমরা দু’দল হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ্‌ 
কাজের কারনে! তোমরা কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন 
করতে চাও, যাদেরকে আল্লাহ্‌ পথভ্রষ্ট করেছেন? 
আল্লাহ্‌ যাকে পথন্রান্ত করেন, তুমি তার জন্য কোন 
পথ পাবে না। 

89. তারা চায় যে, তারা যেমন কাফের, তোমরাও 
তেমনি কাফের হয়ে যাও, যাতে তোমরা এবং 
তারা সব সমান হয়ে যাও। অতএব, তাদের মধ্যে 
কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না 
তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে চলে আসে। 
অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে তাদেরকে 
পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। তাদের 
মধ্যে কাউকে বন্ধুরপে গ্রহণ করো না এবং 
সাহায্যকারী বানিও না। 

90. কিন্তু যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় 
যে, তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে চুক্তি আছে 
অথবা তোমাদের কাছে এভাবে আসে যে, তাদের 
অন্তর তোমাদের সাথে এবং স্বজাতির সাথেও যুদ্ধ 
করতে অনিচ্ছুক। যদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছে করতেন, তবে 
তোমাদের উপর তাদেরকে প্রবল করে দিতেন। 
ফলে তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। 
অতঃপর যদি তারা তোমাদের থেকে পৃথক থাকে 
তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সাথে 
বিরুদ্ধে কোন পথ দেননি। 

91. এখন তুমি আরও এক সম্প্রদায়কে পাবে। 
তারা তোমাদের কাছেও স্বজাতির কাছেও এবং 
নির্বিঘ্ন হয়ে থাকতে চায়। যখন তাদেরকে 
তারা তাতে নিপতিত হয়, অতএব তারা যদি 
তোমাদের থেকে নিবৃত্ত না হয়, তোমাদের সাথে 
সন্ধি না রাখে এবং তার হস্তসমৃহকে বিরত না 
রাখে, তবে তোমরা তাদেরকে পাকড়াও কর এবং 
যেখানে পাও হত্যা কর। আমি তাদের বিরুদ্ধে 
তোমাদেরকে প্রকাশ্য যুক্তি- প্রমাণ দান করেছি। 


92. আর কোন মুমিনের কাজ নয় অন্য মুমিনকে হত্যা 
করা, তবে ভুলবশত (হলে ভিন্ন কথা) । যে ব্যক্তি 
ভুলক্রমে কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তাহলে একজন 
মুমিন দাসকে মুক্ত করতে হবে এবং দিয়াত (রক্ত পণ 
দিতে হবে) যা হস্তান্তর করা হবে তার পরিজনদের 
কাছে। তবে তারা যদি সদাকা (ক্ষমা) করে দেয় 
(তাহলে দিতে হবে না) । আর সে যদি তোমাদের শত্রু 
কওমের হয় এবং সে মুমিন, তাহলে একজন মুমিন 
দাস মুক্ত করবে। আর যদি এমন কওমের হয় যাদের 
মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সন্ধিচুক্তি রয়েছে তাহলে 
দিয়াত দিতে হবে, যা হস্তান্তর করা হবে তার 
পরিবারের কাছে এবং একজন মুমিন দাস মুক্ত করতে 
হবে। তবে যদি না পায় তাহলে একাধারে দু”মাস সিয়াম 
পালন করবে। এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ক্ষমাস্বরূপ। 
আর আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 

93. যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুমিনকে হত্যা করে, 
তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে 
এবং তার প্রতি আল্লাহর ক্রোধ ও তাকে অভিশপ্ত 
করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত 
রেখেছেন। 

94. হে মুমিনগণ! যখন তোমরা আল্লাহর পথে 
যাত্রা হও তখন প্রত্যেক কাজ যাচাই করে নাও, 
এবং কেহ তোমাদেরকে “সালাম, করলে তাকে 
বলনা যে, “তুমি মু'মিন নও’; তোমরা কি দুনিয়ার 
জীবনের সম্পদ অনুসন্ধান করছো? তাহলে আল্লাহর 
নিকট প্রচুর সম্পদ রয়েছে; প্রথমে তোমরা এরূপই 
ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের উপর অনুগ্রহ 
করেছেন। অতএব তোমরা স্থির করে নাও যে, 
তোমরা যা করছ নিশ্চয়ই আল্লাহ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ। 
95. বসে থাকা মুমিনগণ, যারা ওযরগ্রস্ত নয় এবং 
নিজদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় 
জিহাদকারীগণ এক সমান নয়। নিজদের জান ও মাল 
উপর অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্‌ 
প্রত্যেককেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং আল্লাহ্‌ 
দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। 

96. এগুলো তাঁর পক্ষ থেকে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও 
করুণা; আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল ও করুণাময়। 

97. যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের 
প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? 
তারা বলেঃ এ ভূখন্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। 
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ফেরেশতারা বলেঃ আল্লাহ্‌র পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল 
না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে 
যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হল জাহান্নাম 
এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান। 

98. কিন্তু পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা 
অসহায়, তারা কোন উপায় করতে পারে না এবং 
পথও জানে না। 

99. অতএব, আশা করা যায়, আল্লাহ্‌ তাদেরকে 
ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্‌ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। 

100. যে কেউ আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করে, সে 
এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। 
যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ্‌ ও রসূল 
(স)-এর প্রতি হিজরত করার উদ্দেশে, অতঃপর 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সওয়াব আল্লাহর 
কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, 
করুণাময়। 

101. যখন তোমরা কোন দেশ সফর কর, তখন 
স্বালাতে কিছুটা হাস করলে তোমাদের কোন গোনাহ 
নেই, যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, কাফেররা 
তোমাদেরকে উত্ত্যক্ত করবে। নিশ্চয় কাফেররা 
তোমাদের প্রকাশ্য শক্রু। 

102. যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকেন, অতঃপর 
আপনার সাথে এবং তারা যেন নিজ অস্ত্র সাথে 
নেয়। অতঃপর যখন তারা সেজদা সম্পন্ন করে, 
তখন আপনার কাছ থেকে যেন সরে যায় এবং 
অন্য দল যেন আসে, যারা স্বালাত পড়েনি। 
অতঃপর তারা যেন আপনার সাথে স্বালাত পড়ে 
এবং আত্মরক্ষার হাতিয়ার সাথে নেয়। কাফেররা 
চায় যে, তোমরা কোন রূপে অসতর্ক থাক, যাতে 
তারা একযোগে তোমাদেরকে আক্রমণ করে বসে। 
যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হয় অথবা 
তোমরা অসুস্থ হও তবে নিজ অস্ত্র পরিত্যাগ করায় 
তোমাদের কোন গোনাহ নেই এবং সাথে নিয়ে 
নাও তোমাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র। নিশ্চয় আল্লাহ 
কাফেরদের জন্যে অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত করে 
রেখেছেন। 

103. অতঃপর যখন তোমরা স্বালাত পূর্ণ করবে তখন 
দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহ্‌র স্মরণ করবে। 
অতঃপর যখন নিশ্চিন্ত হবে তখন স্বালাত (পূর্বের 
নিয়মে) কায়েম করবে। নিশ্চয় স্বালাত মুমিনদের উপর 
নির্দিষ্ট সময়ে ফরয। 


104. তাদের পশ্চাদ্ধাবনে শৈথিল্য করো না। যদি 
তোমরা আঘাত প্রাপ্ত, তবে তারাও তো তোমাদের 
মতই হয়েছে আঘাতপ্রাপ্ত এবং তোমরা আল্লাহর 
কাছে আশা কর, যা তারা আশা করে না। আল্লাহ্‌ 
মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। 

105. নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব নাযিল 
করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফয়সালা কর সে 
অনুযায়ী যা আল্লাহ্‌ তোমাকে দেখিয়েছেন। আর আপনি 
খিয়ানতকারীদের পক্ষে তর্ক করবন না। 

106. এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়ালু। 

107. যারা মনে বিশ্বাস ঘাতকতা পোষণ করে 
তাদের পক্ষ থেকে বিতর্ক করবেন না। আল্লাহ্‌ 
তাকে পছন্দ করেন না, যে বিশ্বাস ঘাতক পাপী 
হয়। 

108. তারা মানুষের কাছে লঙ্জিত হয় এবং 
আল্লাহর কাছে লজ্জিত হয় না। তিনি তাদের সাথে 
রয়েছেন, যখন তারা রাত্রে এমন বিষয়ে পরামর্শ 
করে, যাতে আল্লাহ সম্মত নন। তারা যাকিছু 
করে, সবই আল্লাহর আয়ত্তাধীণ। 

109. শুনছ? তোমরা তাদের পক্ষ থেকে দুনিয়ার 
তাদের পক্ষ হয়ে আল্লাহ্‌র সাথে কে বিবাদ করবে 
অথবা কে তাদের কার্যনির্বাহী হবে। 
110. যে গোনাহ, করে কিংবা নিজের অনিষ্ট করে, 
অতঃপর আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে 
আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় পায়। 

111. যে কেউ পাপ করে, সে নিজের পক্ষেই 
করে। আল্লাহ্‌ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। 

112. যে ব্যক্তি কোন অপরাধ বা পাপ অর্জন করে, 
অতঃপর কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপর তা আরোপ করে, 
তাহলে সে তো মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য গুনাহের বোঝা 
বহন করল। 

113. যদি আপনার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা 
না হত, তবে তাদের একদল আপনাকে পথভ্রষ্ট 
করার সংকল্প করেই ফেলেছিল। তারা পথভ্রান্ত 
করতে পারে না কিন্তু নিজেদেরকেই এবং আপনার 
কোন অনিষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ আপনার প্রতি 
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এশী এই (কুরআন) এবং হিকমাহ অবতীপর্কিরেছেনও 
এবং আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা 
আপনি জানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহ্র করুণা 
অসীম। 

114. তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ 
নেই, তবে কল্যাণ আছে যে নির্দেশ দেয় সাদকাহ, 
সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের; আল্লাহ্র 
সন্তুষ্টি লাভের আশায় কেউ তা করলে তাকে অবশ্যই 
আমি মহা পুরস্কার ।77 

115. যে কেউ রসূল ()-এর বিরুদ্ধাচারণ করে, 
তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং 
সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি 
তাকে এ দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন 
করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর 
তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান। 

116. নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে 
তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া যাকে 
ইচ্ছা, ক্ষমা করেন। যে আল্লাহর সাথে শরীক করে 
সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়। 

117. তারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শুধু নারীর 
আরাধনা করে এবং শুধু অবাধ্য শয়তানের পূজা 
করে। 

118. যার প্রতি আল্লাহ নাল'ত করেছেন। শয়তান 
বললঃ আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে 
নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব। 

119. আমি অবশ্যই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব; অবশ্যই 
ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে। আর অবশ্যই 
করবে ।?৪ যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে 
বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত 
হয়। 








76 ২২৩১, ৪:১১৩, আয়াতে মুফাসাসিরগনের মতে হিকমাই বলতে হাদিস বা 
সুন্নত কে বুঝানো হয়েছে । ৩১২৪ এবং ৫৯:৫ আয়াত প্রমান করে আল্লাহ 
কুরআন ছাড়াও রাসুল (৬) প্রতি আরো কিছু ওহী করেছেন এবং রাসুল (5) 
সেই অনুযায়ী কাজ করছেন। 

7 রাসুলুল্লাহ (৬) বলেছেনঃ এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয় যে মানুষের মধ্যে ভাল 
কিছু ইশারা করে বা বলে শাভি স্থাপন করে দেয় । /বুখারীঃ ২৬৯২ মুসালিমঃ 
২৬০৫] অন্য হাদীসে এসেছে আরুদ্দারদ! (র9) বলেন, রাসুল (৬) বলেছেনঃ 
আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব না এমন কাজ যা সিয়াম্‌ সালাত ও সদকা 




















120. সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে 
আশ্বাস দেয়। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি 


দেয়, তা সব প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। 
121. তাদের বাসস্থান জাহান্নীম। তারা সেখান থেকে 
কোথাও পালাবার জায়গা পাবে না। 
122. যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, 
যেগুলোর তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। তারা 
চিরকাল তথায় অবস্থান করবে। আল্লাহ্‌ প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন সত্য সত্য। আল্লাহর চাইতে অধিক 
সত্যবাদী কে? 
123. তোমাদের আশার উপর ও ভিত্তি নয় এবং 
আহলে-কিতাবদের আশার উপরও না। যে কেউ 
মন্দ কাজ করবে, সে তার শাস্তি পাবে এবং সে 
আল্লাহ্‌ ছাড়া নিজের কোন সমর্থক বা সাহায্যকারী 
পাবে না। 
124. যে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী, কোন 
সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, তবে তারা জান্নাতে 
প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণ ও 
নষ্ট হবে না। 
125. যে আল্লাহ্র নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত 
করে সৎকাজে নিয়োজিত থাকে এবং ইব্রাহীম 
(আঃ)-এর ধর্ম অনুসরণ করে, যিনি একনিষ্ঠ 
ছিলেন, তার চাইতে উত্তম ধর্ম কার? আল্লাহ্‌ 
আঃ)-কে রূপে গ্রহণ করে | 
126. যা কিছু নভোন্ডলে আছে এবং যা কিছু 
ভূমন্ডলে আছে, সব আল্লাহরই । সব বস্তু আল্লাহর 
মুষ্ঠি বলয়ে। 
127. তারা আপনার কাছে নারীদের বিবাহের 
অনুমতি চায়। বলে দিনঃ আল্লাহ তোমাদেরকে 
তাদের সম্পর্কে অনুমতি দেন এবং কোরআনে 
তোমাদেরকে যা যা পাট করে শুনানো হয়, তা 
এ সব পিতৃহীনা- নারীদের বিধান, যাদের কে 
তোমরা নির্ধারিত অধিকার প্রদান কর না অথচ 
বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার বাসনা রাখ। আর অক্ষম 






































থেকেও উত্তম? তারা বললঃ অবশাই। রাসুল বললেনঃ মানুষের মধ্যে মীমাংসা 
করে দেয়া। কেননা মানুষের মধ্যে সম্পর্ক ন হওয়া গদার্ন কাটার সমান 
/তিরমিযীঃ ২৫০৯] 

7৪ আবুল্াহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেনঃ আল্লাই তা'আলার লা'নত করেছেন 
সে সমজ্জ মহিলাদের উপর যারা শরীর কেটে উদ্কি আঁকে এবং যারা এ অংকনের 
কাজ করে, আরো লা'নত করেছেন যারা সৌন্দযর রদ্ধির জন্য ক্রু কাটে এবং 
যারা সৌন্দববার্ধির জন্য দাঁত কাটে। আল্লাহর সা্টিকে পারিবতর্ন করে । /বৃখা রী 
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শিশুদের বিধান এই যে, এতীমদের জন্যে 
ইনসাফের উপর কায়েম থাক। তোমরা যা ভাল 
কাজ করবে, তা আল্লাহ জানেন। 

128. যদি কোন নারী নিজ স্বামীর পক্ষ থেকে 
অসদাচরণ কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে, তবে 
পরস্পর কোন মীমাংসা করে নিলে তাদের উভয়ের 
কোন গোনাহ নাই। মীমাংসা উত্তম। মনের সামনে 
লোভ বিদ্যমান আছে। যদি তোমরা উত্তম কাজ 
কর এবং মুত্তাকী হও, তবে, আল্লাহ্‌ তোমাদের 
সব কাজের খবর রাখেন। 

129. তোমরা কখনও নারীদেরকে সমান রাখতে 
পারবে না, যদিও এর আকাজ্জী হও। অতএব, 
সম্পূর্ণ ঝুঁকেও পড়ো না যে, একজনকে ফেলে 
রাখ দোদুল্যমান অবস্থায়। যদি সংশোধন কর এবং 
মুত্তাকী হও, তবে আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, করুণাময়। 
130. যদি উভয়েই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্‌ 
দিবেন। আল্লাহ্‌ সুপ্রশস্ত, প্রজ্ঞাময়। 

131. আর যা কিছু রয়েছে আসমান সমূহে ও 
যমীনে সবই আল্লাহ্র। বস্তুতঃ আমি নির্দেশ দিয়েছি 
তোমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থের অধিকারীদেরকে এবং 
তোমাদেরকে যে, তোমরা সবাই ভয় করতে থাক 
আল্লাহকে। যদি তোমরা তা না মান, তবে জেনো, 
সে সব কিছুই আল্লাহ্‌ তাআলার যা কিছু রয়েছে 
আসমান সমূহে ও যমীনে। আর আল্লাহ্‌ হচ্ছেন 
অভাবহীন, প্রসংশিত। 

132. আর আল্লাহরই জন্যে সে সবকিছু যা কিছু 
রয়েছে আসমান সমূহে ও যমীনে। আল্লাহই যথেষ্ট 
কর্মবিধায়ক। 

133. হে মানবকুল, যদি আল্লাহ তোমাদেরকে 
করেন? বস্তুতঃ আল্লাহ্র সে ক্ষমতা রয়েছে। 
134. যে কেউ দুনিয়ার কল্যাণ কামনা করবে, তার 
জেনে রাখা প্রয়োজন যে, দুনিয়া ও আখেরাতের 
কল্যাণ আল্লাহরই নিকট রয়েছে। আর আল্লাহ্‌ সব 
কিছু শোনেন ও দেখেন। 
135. হে ঈমানদারগণ, 
প্রতিষ্ঠিত 


মানের রুকন বা খুটি ৬টি। সেঙলি হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান, তার 
ঈমান, আখেরাতের প্রতি ঈমান (২:১৭, ২:২৮৫ ৪:১৬) এবং তারুদীরের প্রতি 
ঈমান (২২:৭০ ২৫:২, ৩৬:১২, ৫৪:৪৯, ৮১:২৯)/তবে রাসূলুল্লাহ (প্র) - 


তোমরা ন্যায়ের উপর 
থাক; আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত 





সাক্ষ্যদান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা- 
মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্রীয়- স্বজনের যদি ক্ষতি 
হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে 
আল্লাহ্‌ তাদের শুভাকাঙ্খী তোমাদের চাইতে বেশী। 
অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে প্রবৃত্তির 
অনুসরণ করোনা। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে- পেঁচিয়ে 
কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ্‌ 
তোমাদের যাবতীয় কাজ কর্ম সম্পর্কেই অবগত। 
136. হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ 
বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তাঁর 
রসুলও তাঁর কিতাবের উপর, যা তিনি নাযিল 
করেছেন তার রসূলের উপর এবং সেসমস্ত 
কিতাবের উপর, যেগুলো নাযিল করা হয়েছিল 
ইতিপূর্বে, যে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাদের 
উপর, তাঁর কিতাব সমূহের উপর এবং রসুলগণের 
উপর ও কিয়ামতদিনের উপর বিশ্বাস করবে না 
সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দুরে গিয়ে পড়বে ।7 
137. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে তারপর কুফরী 
করেছে, আবার ঈমান এনেছে তারপর কুফরী 
করেছে, এরপর কুফরীকে বাড়িয়ে দিয়েছে, আল্লাহ 
তাদেরকে ক্ষমা করার নন এবং তাদেরকে পথ প্রদর্শন 
করার নন। 

138. সেসব মুনাফেককে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, 
তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। 
139. যারা মুমিনদের বর্জন করে কাফেরদেরকে 
নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং তাদেরই কাছে 
সম্মান প্রত্যাশা করে, অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র 
আল্লাহরই জন্য। 

140. আর কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই 
হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ্‌ 
তা”আলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও 
বিদ্রুপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে 
বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য আলোচনায় লিপ্ত 
নাহয়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে 
যাবে। আল্লাহ্‌ জাহান্নামের মাঝে মুনাফেক ও 
কাফেরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন 
141. এরা এমনি মুনাফেক যারা তোমাদের 
কল্যাণ- অকল্যাণের প্রতীক্ষায় ওৎপেতে থাকে। 









































তাকদীর বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করতে নিষেধ করছেন। [ তিরমিজী 

( তাহকীককৃত) - ২১৩৩] 

ইসলামের র.্কন বা খুঁটি তটি। সেঙলো হচ্ছেঃ (১) কালেমায়ে শাহাদাত উপর 

পরিপুণ বিশ্বাস, (২) সালাত এতিষ্া করা, (৩) যাকাত প্রদান করা (৪) রামাযান 

মাসে রোযা রাখা (৫) সামঘর্থাকলে আল্লাহর ঘরের হজ্জ করা। [মুসলিম -২১/ 
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অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় তোমাদের যদি কোন 
বিজয় অর্জিত হয়, তবে তারা বলে, আমরাও কি 
যদি আংশিক বিজয় হয়, তবে বলে, আমরা কি 
তোমাদেরকে ঘিরে রাখিনি এবং মুমিনদের কবল 
থেকে রক্ষা করিনি? সুতরাং আল্লাহ তোমাদের মধ্যে 
কেয়ামতের দিন মীমাংসা করবেন এবং কিছুতেই 
করবেন না। 

142. অবশ্যই মুনাফেকরা প্রতারণা করছে আল্লাহর 
সাথে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত 
করে। বস্তুতঃ তারা যখন স্বালাতে দাঁড়ায় তখন 
দাঁড়ায়, একান্ত শিথিল ভাবে লোক দেখানোর 
জন্য। আর তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে। 
143. এরা দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলন্ত; এদিকেও 
নয় ওদিকেও নয়। বস্তুতঃ যাকে আল্লাহ গোমরাহ 
করে দেন, তুমি তাদের জন্য কোন পথই পাবে 
না কোথাও। 

144. হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিনদের বাদ 
দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধু বানিও না। তোমরা কি 
এমনটি করে নিজের উপর আল্লাহ্‌র প্রকাশ্য দলীল 
কায়েম করে দেবে? 

145. নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে 
থাকবে। আর তোমরা তাদের জন্য কোন 
সাহায্যকারী কখনও পাবে না। 

146. অবশ্য যারা তওবা করে নিয়েছে, নিজেদের 
অবস্থার সংস্কার করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথকে সুদ্রঢ়ভাবে 
আঁকড়ে ধরে আল্লাহর ফরমাবরদার হয়েছে, তারা 
থাকবে মুমিনদেরই সাথে। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ শীঘ্রই 
মুমিনদেরকে মহাপুণ্য দান করবেন। 

147. যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমান 
আন তাহলে তোমাদেরকে আযাব দিয়ে আল্লাহ কী 
করবেন? আল্লাহ্‌ পুরস্কার দানকারী, সর্বজ্ঞ। 
148. আল্লাহ কোন মন্দ বিষয় প্ৰকাশ করা পছন্দ 
করেন না। তবে কারো প্রতি জুলুম হয়ে থাকলে 
সে কথা আলাদা। আল্লাহ্‌ শ্রবণকারী, বিজ্ঞ। 
149. তোমরা যদি কল্যাণ কর প্রকাশ্যভাবে কিংবা 
গোপনে অথবা যদি তোমরা আপরাধ ক্ষমা করে 
দাও, তবে জেনো, আল্লাহ্‌ নিজেও ক্ষমাকারী, 
মহাশক্তিশালী।9০ 











৪০ রাসৃলুরাহ (৬) বলেছেন, “সাদকাহ ছারা সম্পদ কমে না এবং কোন বান্দার 
মধ্যে ক্ষমা এবণতার ওণের কারণে আল্লাহ তা'আলা কেবল তার মধার্দাই বাদি 





150. যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলদেরকে অস্বীকার করে 
আর আল্লাহ্‌ ও রসূলদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায় 
আর বলে (রসূলদের) কতককে আমরা মানি আর 
কতককে মানি না, আর তারা তার (কুফর ও 
ঈমানের) মাঝ দিয়ে একটা রাস্তা বের করতে চায়। 
151. প্রকৃতপক্ষে এরাই সত্য প্রত্যাখ্যাকারী। আর 
রেখেছি অপমানজনক আযাব। 

152. আর যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, 
88 
ক 
আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু। 

153. আপনার নিকট আহলে-কিতাবরা আবেদন 
জানায় যে, আপনি তাদের উপর আসমান থেকে 
লিখিত কিতাব অবতীর্ণ করিয়ে নিয়ে আসুন। বস্তুতঃ 
এরা মূসা (আঃ) এর কাছে এর চেয়েও বড় জিনিস 
চেয়েছে। বলেছে, একেবারে সামনাসামনিভাবে 
আমাদের আল্লাহকে দেখিয়ে দাও। অতএব, তাদের 
অতঃপর তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ- নিদর্শন 
প্রকাশিত হবার পরেও তারা গো- বসকে 
উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল; তাও আমি ক্ষমা করে 
দিয়েছিলাম এবং আমি মূসা (আঃ)কে 
প্রকাশ্য প্রভাব দান করেছিলাম। 

154. আর তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেবার 
উদ্দেশ্যে আমি তাদের উপর তুর পর্বতকে তুলে 
ধরেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম, অবনত 
মস্তকে দরজায় ঢোক। আর বলেছিলাম, শনিবার 
দিন সীমালংঘন করো না। এভাবে তাদের কাছ 
থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। 

155. অতএব, তারা যে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল, তা 
ছিল তাদেরই অঙ্গীকার ভঙ্গর জন্য এবং 
অন্যায়ভাবে রসূলগণকে হত্যা করার কারণে এবং 
তাদের এই উক্তির দরুন যে, আমাদের হৃদয় 
আচ্ছন্ন। অবশ্য তা নয়, বরং কুফরীর কারণে স্বয়ং 
দিয়েছেন। ফলে এরা স্বল্পসংখ্যক ছাড়া তারা ঈমান 
আনবে না। 








করেন। আর যে কেউ আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয় আল্লাহ তাকে উচ্চ মযার্দায় 
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156. আর তাদের কুফরী এবং মরিয়মের প্রতি মহা 
অপবাদ আরোপ করার কারণে। 

157. আর আমরা আল্লাহর রসূল মাসীহ ঈসা 
(আঃ) 2৬218 তাদের এ 
উন জন্য। অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং 
শুলেও চড়ায়নি।, বরং তাদের জন্য [অন্য একজনকে 
ঈসা (আঃ) এর] তার সদৃশ করা হয়েছিল। 
নিঃসন্দেহে যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল, বস্তুতঃ 
তারা এ সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল এবং অনুমানের অনুসরণ 
ছাড়া এ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। আর এ 
নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি। 

158. বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ্‌ তাআলা 
নিজের কাছে। আর আল্লাহ্‌ হচ্ছেন 
মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 

159. আর আহলে- কিতাবদের মধ্যে এমন কেউ নেই 
যে, তার মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি অবশ্যই ঈমান আনবে 
না, আর ক্রিয়ামাতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য 
দেবে ।5। 

160. বস্তুতঃ আমি ইয়াহুদীদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ 
যা তাদের জন্য হালাল ছিল, তা হারাম করে দিয়েছি 
তাদের পাপের কারণে এবং বহু লোককে আল্লাহ্‌র 
পথে তাদের বাধা দেয়ার কারণে। 

161. এবং এ কারণে যে, তারা স্ন গ্রহণ করত, 
অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল 
এবং এ কারণে যে, তারা অপরের সম্পদ অন্যায় 
ভাবে ভোগ করতো। বস্তুত; আমি কাফেরদের জন্য 
তৈরী করে রেখেছি বেদনাদায়ক আযাব। 

162. কিন্তু যারা তাদের মধ্যে জ্ঞানপন্ক ও 
ঈমানদার, তারা তাও মান্য করে যা আপনার 
উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে 
আপনার পূর্বে। আর যারা স্বালাত কায়িমকারী, যারা 
যাকাত দানকারী এবং যারা আল্লাহ্‌ ও শেষ দিনের 








৪1 আবু হুরায়রা (রা?) বলেন, রাসুল (৬) বলেছেনঃ ঈসা ইবন মারইয়াম 
'আলাইহিস সালাম একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকরপে অবশ্যই অবতরণ 
করবেন। তিনি দাজ্জালকে কতল করবেন, শুকর নিধন করবেন এবং ক্ুশকে 
চুরমার করবেন। তখন একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করা হবে। আবু 
হুরায়রা (রাঃ) আরো বলেন - তোমরা ইচ্ছা করলে এখানে কুরআনুল কারীমের 
এ আয়াত পাঠ করতে পার যাতে বলা হয়েছেঃ “আহলে কিতাবদের মধ্যে কেউ 
অবশিষ্ট থাকবে না বরং ওরা তার মৃত্যুর পুবে অবশ্যই তার প্রীতি বিশাস স্থাপন 
করবে। বুখারী? ৩৪৪৮) আৰু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ এর অর্থ জসা আলাইহিস 
সালাম-এর মৃত্যুর পুবে। এ বাক্যাটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন। অন্য এক 
হাদীসে এসেছে রাসূলুলাহ (4৮4) বলেছেনঃ তখন তোমাদের কেমন লাগবে? 
যখন ঈসা 'আলাইহিস সালাম তোমাদের মাঝে আগমন করবেন এবং 
তোমাদের মধ্য থেকে ইমাম হবেন। /বুখারীঃ ৩৪৪৯ 









































প্রতি বিশ্বাসী; এদেরকেই আমি শীঘ্র মহাপুরস্কার দান 
করব। 

163. আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন 
করে ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহ (আঃ) - এর প্রতি এবং 
সে সমস্ত নবী- রসূলের প্রতি যাঁরা তাঁর পরে প্রেরিত 
হয়েছেন। আর ওহী পাঠিয়েছি, ইসমাঈল (আঃ), 
ইব্রাহীম (আঃ), ইসহাক (আঃ), ইয়াকুব (আঃ), 
ও তাঁর সন্তাবর্গের প্রতি এবং ঈসা (আঃ), আইয়ুব 
(আঃ), ইউনুস (আঃ), হারুন (আঃ) ও 
সুলায়মান (আঃ)-এর প্রতি। আর আমি দাউদ 
(আঃ) - কে দান করেছি যবুর গ্রন্থ। 

164. এছাড়া এমন রসূল পাঠিয়েছি যাদের ইতিবৃত্ত 
ls আপনাকে শুনিয়েছি ইতিপূর্বে এবং এমন 
রসূল পাঠিয়েছি যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে 
শোনাইনি।৪* আর আল্লাহ্‌ মূসা (আঃ) এর সাথে 
কথোপকথন করেছেন সরাসরি। 

165. সুসংবাদদাতা ও ভীতি- প্রদর্শনকারী 
রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রসূলগণের পরে 
আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন 
অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ্‌ প্রবল 
পরাক্রমশীল, প্রাজ্ঞ। 

166. আল্লাহ আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন 
তিনি যে তা সজ্ঞানেই করেছেন, সে ব্যাপারে 
আল্লাহ্‌ নিজেও সাক্ষী এবং ফেরেশতাগণও সাক্ষী । 
আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। 

167. যারা কুফরী অবলম্বন করেছে, এবং আল্লাহর 
পথে বাধার সৃষ্টি করেছে, তারা বিভ্রান্তিতে সুদূরে 
পতিত হয়েছে। 

168. যারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং সত্য চাপা 
দিয়ে রেখেছে, আল্লাহ কখনও তাদের ক্ষমা 
করবেন না এবং সরল পথ দেখাবেন না। 








এই হাদীস এত অধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তার ফলে তা 'মুতাওয়াতির' 

হাদীসের পর্যায়ভুক্ত। আর এই 'মুতাওয়াতির' শুদ্ধ বর্ণনার ভিত্তিতেই আহলে 
সুন্নাহর সর্বসম্মত আকীদাহ মতে ঈসা (আঃ) আসমানে জীবিত আছেন / অন্য 
হাদীসে এসেছে রাসৃলুরাহ (৬) বলেছেন, যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! 
অবশ্যই ইবন মারইয়াম “ফাজ্জ আর রাওহা' থেকে হজ্জ বা উমরা অথবা 
উভয়াট্র জন্যই ইহরাম বাঁধবেন। (মুসলিম: ১২৫২] অন্য হাদীসে এসেছে, 
ইবন মারইয়াম দাজ্জালকে বাবে লুদ এ হত্যা করবে। [তিরমিযী ২২৪৪/ 











৪2 রাসূল (৬) বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা এক লাখ চব্বিশ হাজার নবী-রাসূল 
প্রেরণ করেছেন, যাদের মধ্যে রতত্র শরীআতের অধিকারী রাসূলের সংখ্যা ছিল 
তিনশ’ তের জন । (সহীহ ইবন হিব্বান? ৩৬১/ 
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169. তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের পথ। সেখানে 
তারা বাস করবে অনন্তকাল। আর এমন করাটা 
আল্লাহর পক্ষে সহজ। 

170. হে মানবজাতি! তোমাদের রবের যথার্থ বাণী 
নিয়ে তোমাদের নিকট রসূল এসেছেন, তোমরা 
তা মেনে নাও যাতে তোমাদের কল্যাণ হতে পারে। 
আর যদি তোমরা তা না মান, জেনে রাখ 
আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সে 
সবকিছুই আল্লাহর। আর আল্লাহ্‌ হচ্ছেন সর্বজ্ঞ, 
প্রজ্ঞাময়। 

171. হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের 
ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ্র শানে 
নিতান্ত সঙ্গত বিষয় ছাড়া কোন কথা বলো না। 
নিঃসন্দেহে মরিয়ম পুত্র মসীহ ঈসা (আঃ) আল্লাহর 
রসূল এবং তাঁর বাণী যা তিনি প্রেরণ করেছেন 
মরিয়মের নিকট এবং রূহ-তাঁরই কাছ থেকে 
আগত। অতএব, তোমরা আল্লাহকে এবং তার 
রসুলগণকে মান্য কর। আর একথা বলো না যে, 
আল্লাহ তিনের এক, একথা পরিহার কর; 
তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ একক | 
উপাস্য। সন্তান-সন্ততি হওয়াটা তাঁর যোগ্য বিষয় 
নয়। যা কিছু আসমান সমূহ ও যমীনে রয়েছে 
সবই তার। আর কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট। 
172. মসীহ আল্লাহ্র বান্দা হবেন, তাতে তার 
কোন লজ্জাবোধ নেই এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাদেরও 
না। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ্র দাসত্বে লজ্জাবোধ করবে 
এবং অহংকার করবে, তবে অচিরেই আল্লাহ তাদের 
সবাইকে তাঁর নিকট সমবেত করবেন। 

173. অতঃপর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ 
করেছে, তিনি তাদেরকে পরিপূর্ণ সওয়াব দান 
করবেন, বরং তার অনুগ্রহে আরো বেশী দেবেন। 
পক্ষান্তরে যারা (দাসত্ব) লজ্জাবোধ করেছে এবং 
আযাব। আল্লাহকে ছাড়া তারা কোন সাহায্যকারী 
ও সমর্থক পাবে না। 

174. হে মানবকুল! তোমাদের রবের পক্ষ থেকে 
তোমাদের নিকট সনদ পৌঁছে গেছে। আর আমি 
তোমাদের প্রতি প্রকৃষ্ট আলো অবতীর্ণ করেছি। 
175. অতএব, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে 
এবং তাতে দৃঢ়তা অবলম্বন করেছে তিনি তাদেরকে 
নিজ রহমত ও অনুগ্রহের আওতায় স্থান দেবেন 


176. মানুষ আপনার নিকট ফতোয়া জানতে চায় 
অতএব, আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদিগকে 
কালালাহ এর মীরাস সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেশ বাতলে 
দিচ্ছেন, যদি কোন পুরুষ মারা যায় এবং তার 
কোন সন্তানাদি না থাকে এবং এক বোন থাকে, 
তবে সে পাবে তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তির অর্ধেক 
অংশ এবং সে যদি নিঃসন্তান হয়, তবে তার ভাই 
তার উত্তরাধিকারী হবে। তা দুই বোন থাকলে 
তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ। 
পক্ষান্তরে যদি ভাই ও বোন উভয়ই থাকে, তবে 
একজন পুরুষের অংশ দুজন নারীর সমান। তোমরা 
বিভ্রান্ত হবে আল্লাহ তোমাদিগকে সুস্পষ্ট ভাবে 
জানিয়ে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ্‌ হচ্ছেন সর্ব বিষয়ে 
পরিজ্ঞাত। 


1. হে মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ন কর। 
তোমাদের জন্য গবাদি পশু হালাল করা হয়েছে, যা 
তোমাদের কাছে বর্ণনা করা হবে তা ব্যতীত। কিন্তু 
এহরাম বাধা অবস্থায় শিকারকে হালাল মনে করো 
না! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, 
নির্দেশ দেন। 

2. হে মুমিনগণ! আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ লঙ্ঘন করো 
না, আর পবিত্র মাসেরও না, আর উৎসর্গকৃত পশুদেরও 
না, আর মালা পরানো উটদেরও না, আর পবিত্র গৃহে 
আশ্রয় গ্রহণকারীদেরও না যারা তাদের প্রভুর কাছ থেকে 
কৃপা ও সন্তোষ কামনা করছে। যখন তোমরা এহরাম 
থেকে বের হয়ে আস, তখন শিকার কর। যারা 
পবিত্র মসজিদ থেকে তোমাদেরকে বাধা প্রদান 
তোমাদেরকে সীমালজ্ঘনে প্ররোচিত না করে। 
সৎকর্ম ও তারুওয়ার ব্যাপারে একে অন্যের সাহায্য 
কর। পাপ ও সীমালজ্ৰনের ব্যাপারে একে অন্যের 
সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় 
আল্লাহ্‌ তাআলা কঠোর শাস্তিদাতা। 

3. তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, 
রক্ত, শুকরের মাংস, যেসব জন্তু আল্লাহ্‌ ছাড়া 
অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়, যা কন্ঠরোধে মারা 


যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান 
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থেকে পতনের ফলে মারা যা, যা শিং এর আঘাতে 
মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু খেয়েছে, তবেযা 
তোমরা যবেহ করে নিয়েছ তা ছাড়া।% যে জন্তু মূর্তি 
পূজার বেদীর উপর বলি দেয়া হয় এবং জুয়ার তীর 
দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা ( এগুলো তোমাদের জন্য হারাম 
করা হয়েছে) । এসব গোনাহর কাজ। আজ কাফেররা 
তোমাদের দ্বীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব 
তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় কর। 
আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে 


অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে 
তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। 
অতএব যে ব্যাক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে; 
কিন্তু কোন গোনাহর প্রতি প্রবণতা না থাকে, তবে 
নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা”আলা ক্ষমাশীল। 

4. তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, কি বস্তু 
তাদের জন্যে হালাল? বলে দিন, তোমাদের জন্যে 
পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে। যেসব শিকারী 
জন্তুকে তোমরা প্রশিক্ষণ দান কর শিকারের প্রতি 
প্রেরণের জন্যে এবং ওদেরকে এ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ 
দাও, যা আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। 
এমন শিকারী জন্তু যে শিকারকে তোমাদের জন্যে 
ধরে রাখে, তা খাও এবং তার উপর আল্লাহর 
নাম উচ্চারণ কর। আল্লাহকে ভয় করতে থাক। 
নিশ্চয় আল্লাহ সত্তর হিসাব গ্রহণকারী। 

5. আজ তোমাদের জন্য বৈধ করা হল সব ভাল বস্তু 
এবং যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে, তাদের 
খাবার তোমাদের জন্য বৈধ এবং তোমাদের খাবার 
তাদের জন্য বৈধ। আর মুমিন সচ্চরিত্রা নারী এবং 
তাদের সচ্চরিত্রা নারীদের সাথে তোমাদের বিবাহ বৈধ। 
যখন তোমরা তাদেরকে মোহর দেবে, বিবাহকারী 
হিসেবে, প্রকাশ্য ব্যভিচারকারী বা গোপন সঙ্গী 
গ্রহণকারী হিসেবে নয়। আর যে ঈমানের সাথে কুফরী 
করবে, তার আমল বরবাদ হবে এবং সে 
আখিরাতে ম্মতিএজদের অত্তর্ভুক্ত। 

6. হে মুমিনগণ, যখন তোমরা স্বালাতের জন্যে উঠ, 


তখন স্বীয় মুখমন্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পৰ্যন্ত ধৌত 


৪৩ হাদীসে রাসূলুলাহ (8%) দুই প্রকার মৃতকে এ বিধানের বাইরে 
রেখেছেন একটি মৃত মাছ ও অপরাট মৃত টিডর্টী। (মুসনাদে 
আহমদঃ ২/৯৭ ইবন যাজাহঃ ৩৩১৪/ 

৪৭ ই বাক্যের অধার্নুবাদ নিয়ে ফলারদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। বেশির 
ভাগ ক্কলারগণ আরবী ব্যাকরণ ও হাদিসের আলোকে এই বাক্যের অধার্দুবাদ 











কর, মাথা মুছেহ কর এবং পদযুগল গিটসহ।৪* 
যদি তোমরা অপবিত্র হও তবে সারা দেহ পবিত্র 
করে নাও এবং যদি তোমরা রুগ্ন হও, অথবা 
সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রসাব- পায়খানা 
সেরে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস 
কর, অতঃপর পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র 
মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও- অর্থাৎ, স্বীয় মুখ- 
মন্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মুছে ফেল। আল্লাহ্‌ 
তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না; কিন্তু 
তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের 
প্রতি স্বীয় নেয়ামত পূর্ণ করতে চান- যাতে তোমরা 
কৃতজ্ঞাতা প্রকাশ কর। 

7. তোমরা আল্লাহ্র নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, 
যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং এ 
অঙ্গীকারকেও যা তোমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন, 
যখন তোমরা বলেছিলেঃ আমরা শুনলাম এবং মেনে 
নিলাম। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ 
8. হে মুমিনগণ !তোমরা ন্যায়ের সাক্ষ্যদাতা হিসেবে 
আল্লাহর পথে দৃঢ়ভাবে দন্ডায়মান থাক, কোন 
সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এতটা 
উত্তেজিত না করে যে তোমরা ইনসাফ করা ত্যাগ 
করবে, সুবিচার কর, এটা তাকওয়ার নিকটবর্তী, 
এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, 
আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। 

9. যারা ঈমান আনে, এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, 
আল্লাহ্‌ তাদেরকে ক্ষমা ও মহান প্রতিদানের 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। 

10. যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার 
নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, তারা হল জাহান্নামের 
অধিবাসী। 

11. হে মুমিনগণ, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ 
স্মরণ কর, যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের দিকে 
দিলেন। আল্লাহকে ভয় কর এবং মুমিনদের আল্লাহ্র 
উপরই ভরসা করা উচিত। 





করেন পা গিটসহ ধৌত কর (উল্লেখ্য যে পুবে ওজু থাকলে কা ওজু অবস্থায় 
মোজা পরিধান করলে পা মাসেহ করা জায়েজ রয়েছে)। শিয়া পরিচয় 
দানকারী হফলারগণ শব্দ-টু- শব্দ অনুযায়ী এই বাক্যের অধার্ুবাদ করেন পা 
মাসেহ কর। 
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12. আর অবশ্যই আল্লাহ বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার 
এহণ করেছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন 
দলনেতা এবং আল্লাহ বলেছিলেন, 
প্রতি ঈমান আন, তাদেরকে সহযোগিতা কর এবং 
আলাহকে উত্তম খাণ দাও, তবে নিশ্চয় আমি 
তোমাদের থেকে তোমাদের গাপসমূহ মুছে দেব। আর 
অবশ্যই তোমাদেরকে প্রবেশ করাব জারাতসমূহে, 
যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। তোমাদের মধ্য 
থেকে এরপরও যে কুফরী করেছে, সে নিশ্চিতই সরল 
পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। 

13. অতএব, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন আমি 
তাদের উপর লা“নত করেছি এবং তাদের অন্তরকে 
কঠোর করে দিয়েছি। তারা কালামকে তার স্থান 
থেকে বিচ্যুত করে দেয় এবং তাদেরকে যে উপদেশ 
করার বিষয়টি বিস্মৃত হয়েছে। আপনি সর্বদা তাদের 
কোন না কোন প্রতারণা সম্পর্কে অবগত হতে 
থাকেন, তাদের অল্প কয়েকজন ছাড়া। অতএব, 
আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মার্জনা করুন। 
আল্লাহ্‌ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন। 

14. যারা বলেঃ আমরা নাছারা, আমি তাদের কাছ 
থেকেও তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। অতঃপর 
তারাও যে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিল, তা থেকে 
উপকার লাভ করা ভুলে গেল। অতঃপর আমি 
কেয়ামত পৰ্যন্ত তাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও 
বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি। অবশেষে আল্লাহ্‌ 
তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন। 
15. হে আহলে-কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমার 
রাসূল আগমন করেছেন! কিতাবের যেসব বিষয় 
তোমরা গোপন করতে, তিনি তার মধ্য থেকে 
অনেক বিষয় প্রকাশ করেন এবং অনেক বিষয় 
মার্জনা করেন। অবশ্যই আল্লাহর নিকট থেকে এক 
ত্যোতি (নুর) ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের কাছে 


এসেছে। 

16. এর দারা আল্লাহ যারা তার স্তি কামনা 
করে, তাদেরকে শাভি ও নিরাপভার পথে পরিচালিত 
করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে তিনি তাদেরকে অন্ধকার 
হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন আর 
তাদেরকে সরল সাগিক পথে পূরিচালিত করেন। 





17. নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলে, মসীহ ইবনে 
মরিয়মই আল্লাহ। আপনি জিজ্ঞেস করুন, যদি তাই 
হয়, তবে বল যদি আল্লাহ মসীহ ইবনে মরিয়ম, 
তাঁর জননী এবং ভূমন্ডলে যারা আছে, তাদের 
সবাইকে ধ্বংস করতে চান, তবে এমন কারও 
সাধ্য আছে কি যে আল্লাহর কাছ থেকে তাদেরকে 
বিন্দুমাত্রও বাঁচাতে পারে? নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও 
এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে, সবকিছুর উপর আল্লাহ্‌ 
তা”আলার আধিপত্য । তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। 
আল্লাহ সবকিছুর উপর শক্তিমান। 

18. ইহুদী ও শ্রীষ্টানরা বলে, আমরা আল্লাহ্‌র সন্তান 
ও তাঁর প্রিয়জন। আপনি বলুন, তবে তিনি 
করবেন? বরং তোমারও অন্যান্য সৃষ্ট মানবের 
অন্তর্ভুক্ত সাধারণ মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা 
করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন। 
নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু 
আছে, তাতে আল্লাহরই আধিপত্য রয়েছে এবং 
তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। 

19. হে আহলে- কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমার 
রসূল আগমণ করেছেন, যিনি রাসূলদের বিরতির 
পর তোমাদের কাছে পুঙ্খানুপুভ্খ বর্ণনা করেন- 
যাতে তোমরা একথা বলতে না পার যে, আমাদের 
কাছে কোন সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শক আগমন 
করে নি। অতএব, তোমাদের কাছে সুসংবাদদাতা 
ও শতর্ককারী আগমন করেননি। অতএব, 
তোমাদের কাছে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক এসে 
গেছেন। আল্লাহ্‌ সবকিছুর উপর শক্তিমান। 

20. যখন মুসা (আঃ) তার সম্প্রদায়কে বললেনঃ হে 
আমার সম্প্রদায়, তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত 
স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে রাসূল সৃষ্টি 
করেছেন, তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করেছেন এবং 
তোমাদেরকে এমন জিনিস দিয়েছেন, যা 
বিশ্বজগতের কাউকে দেননি। 

21. হে আমার সম্প্রদায়, পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ 
কর, যা আল্লাহ তোমাদের জন্যে নির্ধারিত করে 
দিয়েছেন এবং পেছন দিকে প্রত্যাবর্তন করো না। 
অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। 

22. তারা বললঃ হে মুসা (আঃ), সেখানে অত্যন্ত 
শক্তিধর এক সম্প্রদায় রয়েছে। আমরা কখনও 
সেখানে যাব না, যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে 
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বের হয়ে যায়। তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে 
যায় তবে নিশ্চিতই আমরা প্রবেশ করব।? 

23. যারা ভয় করে, তাদের মধ্য থেকে এমন দু”ব্যক্তি 
“তোমরা তাদের নিকট দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। যখন 
সেখানে প্রবেশ করবে, তখন নিশ্চয় জয়ী হবে। আর 
হও? । 

24. তারা বললঃ হে মুসা (আঃ), আমরা জীবনেও 
কখনো সেখানে যাব না, যতক্ষণ তারা সেখানে 
থাকবে। অতএব, আপনি ও আপনার রবই যান 
এবং উভয়ে যুদ্ধ করে নিন। আমরা তো এখানেই 
বসলাম। 

25. মূসা (আঃ) বললঃ হে আমার রব, আমি শুধু 
নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের উপর ক্ষমতা 
রাখি। অতএব, আপনি আমাদের মধ্যে ও এ 
অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করুন। 

26. বললেনঃ এ দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের 
জন্যে হারাম করা হল। তারা ভুপৃষ্ঠে উদভ্রান্ত হয়ে 
ফিরবে। অতএব, আপনি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্যে 
দুঃখ করবেন না। 

27. আর আপনি তাদের নিকট আদমের দুই পুত্রদ্ধয়ের 
(হাবীল ও কাবীলের) ঘটনা সঠিকভাবে শুনান, যখন 
তারা উভয়ে কুরবানী পেশ করল। তন্মধ্য হতে 
একজনের (হাবীলের) কুরবানী কবুল হল এবং 
অপরজনের কবুল হলনা। অপরজন বলতে লাগলঃ আমি 
তোমাকে নিশ্চয়ই হত্যা করব; প্রথমজন বললঃ আল্লাহ 
কেবল মুত্তাকীদের পক্ষ হতে কবুল করেন। 

28. যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে আমার দিকে 
হস্ত প্রসারিত কর, তবে আমি তোমাকে হত্যা 





৪5 ইসলামে ব্যভিচারের শাভি ব্যাক্তিভেদে একটু ভিন্ন/। কেউ 
ব্যভিচার করে ফেললে সে যদি আবিবাহিত হয় তা হলে তাকে 
একশটি বেরোঘাত (সুরা নুর ২৪:২) ও এক বছরের জন্য দেশাত্তর 
করা হবে (মুসলিম ১৬৯০ আবু দাউদ ৪৪১৫, ৪৪১৬, তিরমিযী 
১৪৩৪: ১৪৩৮; ইবনু মাজাহ ২৫৯৮ আর যাদি সে বিবাহিত হয় তা 
হলে তাকে রজম তথা পাথর মেরে হত্যা করা হবে। (বুখারী ২৬৯৫, 
২৬৯৬ মুসলিম ১৬৯৭ ১৬৯৮; তিরমিযী ১৪৩৩ আবু দাউদ 
৪5৪4৫ ইবৃনু যাজাহ্‌ ২৫৯৭) 


ধর্ষণের ক্ষেতে এক পক্ষে ব্যভিচার সংগাঠিত হয়। আর অন্য পক্ষ 
রে নিযার্তিত। তাই নিযার্তিতের কোনো শাভি নেই। কেবল 
অত্যাচারি ধর্ষকের শাভি হবে। ধর্ষণের ক্ষেত্রে চারটি অপরাধ 
ATL ব্যভিচার: ২. বলপুয়োগ কা ভীতি প্রদশনা_ ৩. 
সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া সু কা এবং ৪. সযাভো 


বিশৃ্ভ্/লা বা অশাতি 

















করতে তোমার দিকে হস্ত প্রসারিত করব না। 
কেননা, আমি বিশ্বজগতের রব আল্লাহ্‌কে ভয় করি। 
29. আমি চাই যে, আমার পাপ ও তোমার পাপ 
তুমি নিজের মাথায় চাপিয়ে নাও। অতঃপর তুমি 
জাহান্নামের অধিবাসীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও। এটাই 
অত্যাচারীদের শাত্তি। 

30. অতঃপর তার অন্তর তাকে ভ্রাতৃহত্যায় উদুদ্ধ 
করল। অনন্তর সে তাকে হত্যা করল। ফলে সে 
ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। 

31. আল্লাহ এক কাক প্রেরণ করলেন। সে মাটি 
খনন করছিল যাতে তাকে শিক্ষা দেয় যে, আপন 
ভ্রাতার মৃতদেহ কিভাবে আবৃত করবে। সে বললঃ 
আফসোস, আমি কি এ কাকের সমতুল্যও হতে 
পারলাম না যে, আপন ভ্রাতার মৃতদেহ আবৃত 
করি। অতঃপর সে অনুতাপ করতে লাগল। 

32. এ কারণেই আমি বনী- ইসলাঈলের প্রতি লিখে 
দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা 
সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে 
কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন 
রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার রাসূলগণ প্রকাশ্য 
নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছেন। বস্তুতঃ এরপরও 
তাদের অনেক লোক পৃথিবীতে সীমাতিক্রম করে। 
33. যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে 
এবং দেশে বিশৃঙ্খলা বা অশান্তি সৃষ্টি করতে সচেষ্ট 
হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা 
করা হবে অথবা শুলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের 
হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে 
অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে।৪ এটি হল 
জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। 


প্রধমাটির জন্য পুবোর্তু ব্যভিচারের শাভি পাবে। পরের তিনাটির 
(বলপ্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শন; সম্রম লুট করা, এবং সমাজে 
বিশৃঙ্খলা বা অশাতি সৃষ্টি জন্য ইসলামি আইনত্ঞদের এক অংশ 
বলেন যুহারাবার শাতি হবে। মুহারাবা হলো পথে কিংবা অন্যত্র 
অন্থ দেখিয়ে বা আন্ত ছাড়া ভীতি প্রদর্শন করে ডাকাতি করা। এতে 
কেবল সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হতে পারে ত্বাবার কেবল হত্যা করা 
হতে পারে। আবার দুটোই হতে পারে। মালোকি মাজহাবের 
আইনত্ভরা মুহারাবার সংজ্ঞায় সম্রম লুট করার বিষয়টি যোগ 
করেছেন। তবে সব ইসলামি কফলারই মুহারাবাকে গ্ৰাথিবীতে 
অনাচার সৃষ্টি নিরাপত্তা বীভিতকরণ ও ত্রাস সৃষ্টি ইত্যাদি আর্ধে 
উল্লেখ করেছেন। মুহারাবার শাভি আর্লাহতায়ালা সূরা মায়িদা 
৫:৩৩ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন / 
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34. কিন্তু যারা তোমাদের গ্রেফতারের পূর্বে তওবা 
করে; জেনে রাখ, আল্লাহ্‌ ক্ষমাকারী, দয়ালু। 

35. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া 
অবলম্বন কর এবং তার নৈকট্য অন্বেষণ কর আর তাঁর 
পথে জিহাদ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। 
36. যারা কাফের, যদি তাদের কাছে পৃথিবীর 
সমুদয় সম্পদ এবং তৎসহ আরও তদনুরূপ সম্পদ 
থাকে আর এগুলো বিনিময়ে দিয়ে কিয়ামতের শাস্তি 
থেকে পরিত্রান পেতে চায়, তবুও তাদের কাছ 
থেকে তা কবুল করা হবে না। তাদের জন্যে 
যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। 

37. তারা জাহান্নামের আগুন থেকে বের হয়ে 
আসতে চাইবে কিন্তু তা থেকে বের হতে পারবে 
না। তারা চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে। 

38. যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে 
তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা 
হিসেবে। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হুশিয়ারী। আল্লাহ্‌ 
পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়। 

39. অতঃপর যে তওবা করে তার অত্যাচারের পর 
এবং সংশোধিত হয়, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তার তওবা 
কবুল করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়ালু। 

40. তুমি কি জান না যে আল্লাহর নিমিত্তেই 
নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের আধিপত্য। তিনি যাকে 
ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। 
আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। 

41. হে রসূল (৬), তাদের জন্যে দুঃখ করবেন 
না, যারা দৌড়ে গিয়ে কুফরে পতিত হয়; যারা 
তাদের মুখে বলে “ঈমান এনেছি’ কিন্তু তাদের অন্তর 
ঈমান আনেনি এবং যারা ইহুদী; মিথ্যাবলার জন্যে 
যারা আপনার কাছে আসেনি। তারা বাক্যকে স্বস্থান 
থেকে পরিবর্তন করে। তারা বলেঃ যদি তোমরা এ 
নির্দেশ পাও, তবে কবুল করে নিও এবং যদি এ 
নির্দেশ না পাও, তবে বিরত থেকো। আল্লাহ্‌ যাকে 
পথভ্রষ্ট করতে চান, তার জন্যে আল্লাহর কাছে 
আপনি কিছু করতে পারবেন না। এরা এমনিই 
যে, আল্লাহ এদের অন্তরকে পবিত্র করতে চান না। 
তাদের জন্যে রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং 
পরকালে বিরাট শাস্তি। 





৪০ রাসুলুলাহ (42) বলেনঃ আলাহ তা আলা ঘুষদাতা ও 


মুষ 
এহীতার পতি আভিসম্পাত করেন এবং এ ব্যক্তির প্রতিও যে 


42. এরা মিথ্যা বলার জন্যে গুপ্তচরবৃত্তি করে, 
হারাম খায়। অতএব, তারা যদি আপনার কাছে 
আসে, তবে হয় তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন, 
না হয় তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন।৪৪ যদি 
তাদের থেকে নির্লিপ্ত থাকেন, তবে তাদের সাধ্য 
নেই যে, আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে। 


43. আর তারা কিরূপে আপনাকে বিচারক মানতে 
আল্লাহ্‌র নির্দেশ বিদ্যমান! অতঃপর তারা (আপনার 
মীমাংসা হতে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, বস্তুত তারা 
মু’মিনই নয়। 

44. আমি তওরাত অবতীর্ন করেছি। এতে হেদায়াত 
ও আলো (নুর) রয়েছে। আল্লাহর আজ্ঞাবহ রাসূল, 
দরবেশ ও আলেমরা এর মাধ্যমে ইহুদীদেরকে 
ফয়সালা দিতেন। কেননা, তাদেরকে এ আল্লাহর 
এবং তাঁরা এর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। 
অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করো না এবং 
আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াত সমূহের 
বিনিময়ে স্বল্পমূল্যে গ্রহণ করো না, যেসব লোক 
আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা 
করে না, তারাই কাফের। 

45. আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, 
বিনিময়ে দাঁত এবং যখম সমূহের বিনিময়ে সমান 
যখম। অতঃপর যে ক্ষমা করে, সে গোনাহ থেকে 
পাক হয়ে যায়। যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ 


করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই 
জালেম। 
46. আমি তাদের পেছনে মরিয়ম পুত্র ঈসা 


(আঃ)-কে প্রেরণ করেছি। তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ 
তওরাতের সত্যায়নকারী ছিলেন। আমি তাঁকে ইঞ্জিল 
প্রদান করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। 
এটি পূর্ববতী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়ন করে পথ 
প্রদর্শন করে এবং এটি মুত্তাকীদের জন্যে হেদায়েত 
উপদেশ বানী। 


উভয়ের মধ্যে দালালী বা মধ্যস্থতা করে! [মুজাদরাকে হাকে মঃ 
8/১১৫, গুসণাদে আহমাদঃ ৫/২৭৯/ 
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47. আর ইনজীলের অনুসারীগণ তাতে আল্লাহ যা 
আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা 
করে না, তারাই ফাসিক। 

48. আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, 
যা পূর্ববতী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী এবং 
সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব, 
আপনি তাদের পারস্পারিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্‌ যা 
অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং 
আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা ছেড়ে 
তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। আমি 
তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি শরীয়াত ও একটি 
কর্মপথ নির্ধারণ করেছি। যদি আল্লাহ্‌ চাইতেন, তবে 
তোমাদের সবাইকে এক উম্মত করে দিতেন, কিন্তু 
এরূপ করেননি-যাতে তোমাদেরকে যে ধর্ম 
দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা নেন। অতএব, 
দৌড়ে কল্যাণকর বিষয়াদি অর্জন কর। তোমাদের 
সবাইকে আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। 
অতঃপর তিনি অবহিত করবেন সে বিষয়, যাতে 
তোমরা মতবিরোধ করতে। 

49. আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের 
পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন 
তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ 
করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন- যেন 
তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত 
না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল 
করেছেন। অনন্তর যদি তার মুখ ফিরিয়ে নেয়, 
গোনাহের কিছু শান্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের 
মধ্যে অনেকেই নাফরমান। 

50. তবে কি তারা জাহেলিয়াতের বিধি- বিধান 
কামনা করে?’ আল্লাহ্‌ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে 
উত্তম ফয়সালাকারী কে? 

51. হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও নাসারাদেরকে 
(হরীষ্টানদেরকে) বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা 
একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের 
সাথে করবে, সে ত অন্তর্ভূক্ত 
জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। 

52. বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে 
আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে 








৪। রাসূলুলাহ (ঞ) বলেছেনঃ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে যণিত ব্যক্তি হচ্ছে 
তিনজন । যে ব্যক্তি হারাম শরীফের মধ্যে অন্যায় কাজ করে, যে ব্যক্তি মুসলিম 


প্রবেশ করে। তারা বলেঃ আমরা আশঙ্কা করি, 
পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই। 
অতএব, সেদিন দুরে নয়, যেদিন আল্লাহ্‌ তাআলা 
মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত হবে। 

53. আর মুমিনগণ বলবে, “এরাই কি তারা, যারা 
আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করেছে যে, নিশ্চয় তারা 
তোমাদের সাথে আছে’? তাদের আমলসমূহ বরবাদ 
হয়েছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 

54. হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে নিজ ধর্ম 
থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় 
সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং 
তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি 
বিনয়- নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। 
তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে এবং কোন 
তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি 
আল্লাহ্র অনুগ্রহ- তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। 


57 
যারা 5১৬৬ ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে 
করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফেরকে বন্ধু রূপে 
গ্রহণ করো না। আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা 
ঈমানদার হও। 

58. আর যখন তোমরা স্বালাতের জন্যে আহবান 
কর, তখন তারা একে উপহাস ও খেলা বলে 
মনে করে। কারণ, তারা নিবোর্ধ। 

59. বলুনঃ হে আহলে কিতাবগণ, আমাদের সাথে 
তোমাদের এছাড়া কি শত্রুতা যে, আমরা ঈমান 
এনেছি আল্লাহর প্রতি, আমাদের উপর অবতীর্ণ 
গ্রন্থের প্রতি এবং পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রতি। আর 
তোমাদের অধিকাংশই নাফরমান। 

60. বলুনঃ আমি তোমাদেরকে বলি, তাদের মধ্যে 
কার মন্দ প্রতিফল রয়েছে আল্লাহর কাছে? যাদের 


| ন্ট আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে 


হওয়া সত়েও জাহেলী যুগের রীতি-নীতি অনুসন্ধান করে এবং যে ব্যক্তি কোন 
অধিকার ব্যতীত কারো রক্তপাত দাবী করে । (বুখারী? ৬৮৮২/ 
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প্রতি আল্লাহ নাল'ত করেছেন, যাদের প্রতি তিনি 
ক্ৰোধাম্বিত হয়েছেন, যাদের কতককে বানর ও 
শুকরে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন এবং যারা 
দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সত্যপথ থেকেও অনেক দূরে। 
61. যখন তারা তোমাদের কাছে আসে তখন বলে 
দাওঃ আমরা ঈমান এনেছি। অথচ তারা কুফর নিয়ে 
এসেছিল এবং কুফর নিয়েই প্রস্থান করেছে। তারা 
যা গোপন করত, আল্লাহ্‌ তা খুব জানেন। 

62. আর আপনি তাদের অনেককে দেখবেন যে, 
তারা পাপে, সীমালজ্ঘনে এবং হারাম ভক্ষণে ছুটোছুটি 
করছে। তারা যা করছে, নিশ্চয় তা কতইনা মন্দ! 
63. রববানী (দরবেশ) ও আলেমরা কেন 
তাদেরকে পাপ কথা বলতে এবং হারাম খেতে 
নিষেধ করে না? তারা খুবই মন্দ কাজ করছে।৪০ 
64. আর ইহুদীরা বলেঃ আল্লাহ্র হাত বন্ধ হয়ে 
গেছে। তাদেরই হাত বন্ধ হোক। একথা বলার 
জন্যে তাদের প্রতি লা‘নত। বরং তাঁর উভয় হস্ত 
উম্মুক্ত। তিনি যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন। আপনার 
প্রতি পলনকর্তার পক্ষ থেকে যে কালাম অবর্তীণ 
হয়েছে, তার কারণে তাদের অনেকের অবাধ্যতা 
ও কুফর পরিবর্ধিত হবে। আমি তাদের পরস্পরের 
মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত 
করে দিয়েছি। তারা যখনই যুদ্ধের আগুন প্রজ্জলিত 
করে, আল্লাহ্‌ তা নির্বাপিত করে দেন। তারা দেশে 
অশান্তি উৎপাদন করে বেড়ায়। আল্লাহ্‌ অশান্তি ও 
বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না। 
65. আর যদি কিতাবীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া 
অবলম্বন করত তবে অবশ্যই আমি তাদের থেকে 
পাপগুলো দূর করে দিতাম এবং অবশ্যই তাদেরকে 
আরামদায়ক জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাতাম। 

66. যদি তারা তওরাত, ইঞ্জিল এবং যা 
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি অবতীর্ণ 
(অর্থাৎ আকাশ) হতে এবংনিয় (অর্থাৎ যমীন) হতে 
প্রাচুর্যের সাথে আহার পেত; তাদের কিছুসংখ্যক 





৪ রাসুলুলাহ (8) বলেনঃ কোন জাতির মধ্যে যখন কোন পাপ 
কাজ করা হয় আচ কোন লোক তা নিষেধ করে না তখন তাদের 
প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব প্রেরণের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে 
যায়।/মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৩৬৩ 

৪9 এ আয়াতে আল্লাহ তা' আলা চারটি সম্প্রদায়কে ঈমান ও সত্কমোর্র 
এতি আহ্বান জানিয়ে এর কারণে আখেরাতে মুক্তির ওয়াদা করেছেন। 
তন্মধ্যে প্রথম সম্প্রদায় হচ্ছে মুসলিম। দ্বিতীয়তঃ ইয়াহুদী। তৃতীয়তঃ 








লোক সৎপথের অনুগামী এবং অনেকেই মন্দ কাজ 
করে যাচ্ছে। 

67. হে রসূল, পৌছে দিন আপনার প্রতিপালকের 
পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর 
যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর 
পয়গাম কিছুই পৌছালেন না। আল্লাহ্‌ আপনাকে 
মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। 

68. বলে দিনঃ হে আহলে কিতাবগণ, তোমরা 
কোন পথেই নও, যে পর্যন্ত না তোমরা তওরাত, 
ইঞ্জিল এবং যে গ্রন্থ তোমাদের রবের পক্ষ থেকে 
তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাও পুরোপুরি 
পালন না কর। আপনার রবের কাছ_ থেকে আপনার 
প্রতি যা অবর্তীণ হয়েছে, তার কারণে তাদের 
অনেকের অবাধ্যতা ও কুফর বৃদ্ধি পাবে। অতএব, 








69. নিশ্চয় যারা ঈমান ছে এবং যারা হইয়াহুদী 
হয়েছে, আর সাবেয়ী ও নাসারাগণের মধ্যে যার! 





শখ তা খেত 
চিন্তিতও হবে না।” 





70. অবশ্যই আমি বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার নিয়েছি 
এবং তাদের নিকট পাঠিয়েছি অনেক রাসূল। যখনই 
তাদের নিকট কোন রাসূল এমন কিছু নিয়ে এসেছে, 
যা তাদের মন চায় না, তখন তারা একদলকে অস্বীকার 
করেছে এবং একদলকে হত্যা করেছে। 

71. তারা ধারণা করেছে যে, কোন অনিষ্ট হবে 
না। ফলে তারা আরও অন্ধ ও বধির হয়ে গেল। 
অতঃপর আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করলেন। 
এরপরও তাদের অধিকাংশই অন্ধ ও বধির হয়ে 
রইল। আল্লাহ দেখেন তারা যা কিছু করে। 

72. তারা কাফের, যারা বলে যে, মরিময়- পুত্র 
মসীহ-ই আল্লাহ; অথচ মসীহ বলেন, হে বণী- 
ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, যিনি 
আমার পালন কর্তা এবং তোমাদেরও রব। নিশ্চয় 
যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, 


নাসারা অধার্ৎ এষ্টান, চতুখর্তঃ সাবেউন ॥ এ আয়াতের অর্থ সম্পর্কে 
গবেষণা করলে বৃঝা যায় যে, এখানে আল্লাহর উপর ঈমান আনার 
কথা বলেই মৃহামাদ (4৫)-র উপর ঈমান ও তার অনুসরণের কথা 
বোঝানো হয়েছে। [ মুয়াসসার] রাসুলুল্লাহ (%) বলেছেনঃ 'আজ যদি 
মুসা আলাইহিস সালাম জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ ছাড়া 
তার উপায় ছিল না'। [ মুসনাদে আহমাদঃ ৩/ ৩৩৮7 
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আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন।9 
এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের 
কোন সাহায্যকারী নেই। 

73. নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলেঃ আল্লাহ্‌ 
তিনের এক; অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোন উপাস্য 
নেই। যদি তারা নিজউক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয়, 
তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে, 
তাদের উপর যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি পতিত হবে। 
74. তারা আল্লাহ্র কাছে তওবা করে না কেন এবং 
ক্ষমা প্রার্থনা করে না কেন? আল্লাহ্‌ যে ক্ষমাশীল, 
দয়ালু ।*' 

75. মারইয়াম পুত্র ঈসা (আঃ) রসূল ছাড়া কিছুই ছিল 
না। তার পূর্বে আরো রসূল অতীত হয়ে গেছে, তার মা 
ছিল সত্যপন্থী মহিলা, তারা উভয়েই খাবার খেত; 
লক্ষ্য কর তাদের কাছে (সত্যের) নিদর্শনসমূহ কেমন 
সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরছি আর এটাও লক্ষ্য কর যে, 
কীভাবে তারা (সত্য হতে) বিপরীত দিকে চলে যাচ্ছে। 
76. বলে দিনঃ তোমরা কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন 
বস্ত্র এবাদত কর যে, তোমাদের অপকার বা 
উপকার করার ক্ষমতা রাখে না? অথচ আল্লাহ্‌ সব 
শুনেন ও জানেন। 

77. বলুনঃ হে আহলে কিতাবগন, তোমরা 
না, এবং এতে এ সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ 
করো না, যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং 
অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা সরল পথ থেকে 
বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। 

78. বনী- ইসলাঈলের মধ্যে যারা কাফের, 
তাদেরকে দাউদ (আঃ) ও মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) 
এর মুখে লা'নত করা হয়েছে। এটা একারণে যে, 
তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমা লংঘন করত। 
79. তারা যে অন্যায় কাজ করেছিল তা হতে একে 
অপরকে নিষেধ করতনা; তারা যা করত তা 
অবশ্যই মন্দ ছিল। 

80. আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফেরদের 
সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্য যা 
পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের 





9০ রাসুলুল্লাহ (৬) ঘোষণা করতে বলেছেন যে, শুধু মুমিন মুসালিমরাই জান্নাতে 
যাবে" । (মুসলিম: ১১১] আরও বলেছেন, যতক্ষণ তোমরা ঈমানদার না হবে 
ততক্ষণ জারাতে প্রবেশ করতে পারবে না। /হসালিম' ৫৪7 

ও রাসুলুল্লাহ (8) বলেছেনঃ বান্দা তাওবাহ করলে আল্লাই এ ব্যক্তির 
চাইতেও বেশী খশী হন, যে ব্যাক্তি তার উটকে মরুভুমির অজানা পথে হারিয়ে 














প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা 
চিরকাল আযাবে থাকবে। 

81. যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও রসূল (ঞ)-এর প্রতি 
অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে 
কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের 
অধিকাংশই ফাসিক। 

92. আপনি সব মানুষের চাইতে মুমিনদের অধিক 
শত্রু ইহুদী ও মুশরেকদেরকে পাবেন এবং আপনি 
সবার চাইতে মুমিনদের সাথে বন্ধুত্বে অধিক 
খ্ৰীষ্টান বলে। এর কারণ এই যে, শ্রীষ্টানদের মধ্যে 
আলেম রয়েছে, দরবেশ রয়েছে এবং তারা অহঙ্কার 
করে না। 

8৪3. আর তারা রসূল (৯)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ 
হয়েছে, তা যখন শুনে, তখন আপনি তাদের 
চোখ অশ্রু সজল দেখতে পাবেন; এ কারণে যে, 
তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে। তারা বলেঃ “হে 
আমাদের রব, আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং আপনি 
আমাদেরকে সাক্ষ্য দানকারীদের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করুন'। 
84. আমাদের কি ওযর থাকতে পারে যে, আমরা 
আল্লাহ্র প্রতি এবং যে সত্য আমাদের কাছে 
এসেছে, তও্প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব না এবং এ 
আশা করবো না যে, আমদের প্রতিপালক 
আমাদেরকে সৎ লোকদের সাথে প্রবিষ্ট করবেন? 
85. অতঃপর তাদেরকে আল্লাহ্‌ এ উক্তির প্রতিদান 
স্বরূপ এমন উদ্যান দিবেন যার তলদেশে 
নির্বরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তারা তন্মধ্যে চিরকাল 
অবস্থান করবে। এটাই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান। 
৪6. যারা কাফের হয়েছে এবং আমার 
নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলেছে, তারাই জাহান্নামের 
অধিবাসী। 

87. হে মুমিনগণ, তোমরা এসব সুস্বাদু বস্তু হারাম 
করো না, যেগুলো আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল 
করেছেন এবং সীমা অতিক্রম করো না। নিশ্চয় 
আল্লাহ্‌ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন 
না।92 








ফেলে। চিন্তায় মু হয়ে পড়েছে ঠিক এই মুহুতেরসে তার উটকে পেয়ে গেলে 

যতটা খশি হয়। (বুখারী? ৬৩০৯ 

৩ আনাস ইবন মালেক (রাঃ) বলেনঃ তিনজন লোক রাসুলুলাহ (৬) এর 

ভ্রীদের ঘরে এসে তার ইবাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তাদেরকে তা জানানো 

হলে তারা সেসবকে অল্প মনে করল এবং বলল আমরা কোথায় আর রাসূল 

কোথায়? তার পুবার্পর সমত গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্য 
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88. আল্লাহ্‌ তাশ্মালা যেসব বস্তু তোমাদেরকে 
দিয়েছেন, তন্মধ্য থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও 
এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা 
বিশ্বাসী। 

89. আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না 
তোমাদের অনর্থক শপথের জন্যে; কিন্তু পাকড়াও 
করেন এ শপথের জন্যে যা তোমরা মজবুত করে 
বাধ। অতএব, এর কাফফরা এই যে, দশজন 
দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে; মধ্যম শ্রেনীর খাদ্য 
যা তোমরা নিজ পরিবারকে দিয়ে থাক। অথবা, 
তাদেরকে বস্তু প্রদান করবে অথবা, একজন 
ক্রীতদাস কিংবা দাসী মুক্ত করে দিবে। যে ব্যক্তি 
সামর্থ্য রাখে না, সে তিন দিন সিয়াম রাখবে। 
এটা কাফফরা তোমাদের শপথের, যখন শপথ 
করবে। তোমরা নিজ শপথসমূহ রক্ষা কর 
এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তার নির্দেশ 
বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। 
90. হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জয়া, প্রতিমা 
এবং ভাগ্য- নির্ধারক লটারি খেলা সমূহ হচ্ছে ঘৃন্য 
বস্তু, এসব শয়তানের কাজ, কাজেই এ-সব বর্জন কর, 
যেন তোমরা সফলকাম হতে পারো। 

91. শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে 
তোমাদের পরস্পরের মাঝে শুক্রতা ও বিদ্বেষ 
সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও স্বালাত 
থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে । অতএব, 
তোমরা এখন ও কি নিবৃত্ত হবে? 

92. তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগত হও, রসূল (৬)-এর 
অনুগত হও এবং সাবধান হও। কিন্তু যদি তোমরা 
বিমুখ হও, তবে জেনে রাখ, আমার রসূলের দায়িত্ব 
হল সুস্পষ্টভাবে (আমার বাণী) পৌঁছে দেয়া। 

93. যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারা 
পূর্বে যা খেয়েছে, সে জন্য তাদের কোন গোনাহ 
নেই যখন ভবিষ্যতের জন্যে সংযত হয়েছে, ঈমান 
এনেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। এরপর 
সংযত থাকে এবং ঈমান আনে। এরপর সংযত 





থেকে একজন বলল; আমি সারা রাত সালাত আদায় করব। অন্যজন বলল, 
আমি সারা বছর সিয়াম পালন করব । অপরজন বলল; আমি মাহিলাদের সংস্পর্শ 
থেকে দুরে থাকব এবং বিয়েই করব না। এমন সময় রাসুলুরাহ (৬) এসে 
বললেন, তোমরা এসব কথা বলেছ? জেনে রাখ আল্লাহর শপথ! আমি 
তোমাদের সবার চাইতে আল্লাহকে বেশী ভয় কার এবং বেশী তাকওয়ারও 
আধিকারী। কিন্তু আমি সিয়াম পালন করি, সিয়াম থেকে বিরতও থাকি। সালাত 
আদায় করি আবার নিদ্রাও যাই এবং মেয়েদের বিয়েও কারি। যে ব্যক্তি আমার 
সুয়াত থেকে বিমুখ হবে সে আমার দলভুক্ত নয়। /বৃখারীও ৫০৬৩] 











থাকে এবং সৎকর্ম করে। আল্লাহ সৎকর্মীদেরকে 
ভালবাসেন। 

94. হে মুমিনগণ, আল্লাহ তোমাদেরকে এমন কিছু 
শিকারের মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন, যে শিকার পর্যন্ত 
তোমাদের হাত ও বর্শা সহজেই পৌছতে পারবে- 
যাতে আল্লাহ্‌ বুঝতে পারেন যে, কে তাকে 
অদ্ৃশ্যভাবে ভয়করে। অতএব, যে ব্যক্তি এরপর 
সীমা অতিক্রম করবে, তার জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি 
রয়েছে। 

95. মুমিনগণ, তোমরা এহরাম অবস্থায় শিকার বধ 
করো না। তোমাদের মধ্যে যে জেনেশুনে শিকার 
বধ করবে, তার উপর বিনিময় ওয়াজেব হবে, 
যা সমান হবে এ জন্তুর, যাকে সে বধ করেছে। 
দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এর ফয়সালা করবে- 
বিনিময়ের জন্তুটি উৎসর্গ হিসেবে কাবায় পৌছাতে 
হবে। অথবা তার উপর কাফফারা ওয়াজেব- 
কয়েকজন দরিদ্রকে খাওয়ানো অথবা তার 
সমপরিমাণ সিয়াম রাখতে যাতে সে নিজ কৃতকর্মের 
প্রতিফল আস্বাদন করে। যা হয়ে গেছে, তা আল্লাহ 
মাফ করেছেন। যে পুনরায় এ কান্ড করবে, আল্লাহ্‌ 
তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবেন। আল্লাহ্‌ 
পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম। 

96. তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও সুমুদ্রের খাদ্য 
হালাল করা হয়েছে তোমাদের উপকারার্থে এবং 
তোমাদের এহরামকারীদের জন্যে হারাম করা 
হয়েছে স্থল শিকার যতক্ষণ এহরাম অবস্থায় থাক। 
আল্লাহকে ভয় কর, যার কাছে তোমরা একত্রিত 
হবে। 

97. আল্লাহ সম্মানিত গৃহ কাবাকে মানুষের 
স্থীতিশীলতার কারণ করেছেন এবং সম্মানিত 
মাসসমূকে, হারাম কুরবানীর জন্তকেও যাদের 
গলায় মালা-পরানো রয়েছে। এর কারণ এই যে, 
যাতে তোমরা জেনে নাও যে, আল্লাহ নভোমন্ডল 
ও ভুমন্ডলের সব কিছু জানেন এবং আল্লাহ্‌ সর্ব 
বিষয়ে মহাজ্ঞানী। 








9 রাসৃলুরা7হ (৬) বলেছেনঃ আমার উম্মাতের মধ্যে এমন অনেক সম্প্রদায় হবে 
যারা যিনা-বাভিচার, রেশমী কাপড় ব্যবহার, মদ্যপান ও গান বাদ্যকে হালাল 
করবে। /বৃখারী? ৫৫৯০/ অন্য এক হাদীসে আছে রাসুলুল্লাহ (5) বলেনঃ যে 
ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ গান করবে ও তাওবাহ করবে না সে আখেরাতে তা থেকে 
বঞ্চিত হবে। /বুখারীঃ ৫৫৭৫) মদ এবং ঈমান একারিত হতে পারে না। 
/নাসায়ীঃ ৮/৩১৭) 
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98. জেনে নাও, নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তি দাতা 
ও নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল- দয়ালু। 

99. রসূল (ঞ)-এর দায়িত্ব শুধু পৌছিয়ে দেওয়া। 
আল্লাহ্‌ জানেন, পানি লিনা 
এবং যা কিছু গোপন কর। 

100. বলে দিনঃ অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়, 
যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে বিস্মিত করে। 
অতএব, হে বুদ্ধিমানগণ, আল্লাহকে ভয় কর- 
যাতে তোমরা মুক্তি পাও। 

101. হে মুমিণগন, এমন কথাবার্তা জিজ্ঞেস করো 
না, যা তোমাদের কাছে পরিব্যক্ত হলে তোমাদের 
খারাপ লাগবে।”* যদি কোরআন অবতরণকালে 
তোমরা এসব বিষয় জিজ্ঞেস কর, তবে তা 
তোমাদের জন্যে প্রকাশ করা হবে। অতীত বিষয় 
আল্লাহ ক্ষমা করেছেন, আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, সহনশীল। 
102. এরূপ কথা বার্তা তোমাদের পুর্বে এক 
সম্প্রদায় জিজ্ঞেস করেছিল। এর পর তারা এসব 
বিষয়ে অবিশ্বাসী হয়ে গেল। 
103. আল্লাহ্‌ “বাহীরাহ”, “সাইবাহ', “ওয়াসীলাহ' 
এবং “হামী” কে শরীয়তসিদ্ধ করেননি। কিন্তু যারা 
কাফের, তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ 
আরোপ করে। তাদের অধিকাংশেরই বিবেক বুদ্ধি 
নেই। 

104. যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ্‌র 
নািলকৃত বিধান এবং রসূল (ঞ্)-এর দিকে এস, 
তখন তারা বলে, আমাদের জন্যে তাই যথেষ্ট, 
যার উপর আমরা আমাদের বাপ- দাদাকে পেয়েছি। 
যদি তাদের বাপ দাদারা কোন জ্ঞান না রাখে এবং 
হেদায়েত প্রাপ্ত না হয় তবুও কি তারা তাই করবে? 
105. হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। 
তোমরা যখন সৎপথে রয়েছ, তখন কেউ পথভ্রান্ত 
হলে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই। তোমাদের 
সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন 
তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন, যা কিছু তোমরা 
করতে। 

106. হে, মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যখন কারও 
মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন ওছিয়ত করার সময় 
তোমাদের মধ্য থেকে ধর্মপরায়ন দুজনকে সাক্ষী 





9 মুসালিম হওয়ার একটি সৌন্দ্য এই যে, মুসলিম ব্যাক্তি অনর্থক 
বিষয়াদি পরিত্যাগ করে।/তিরমিযীঃ ২৩১৭ ইবন মাজাহঃ ৩৯৭৬ 
৩ রাসূলুাহ (৪) বলেনঃ হাশরের ময়দানে কোন ব্যক্তির পদযুগল ততক্ষণ 
পযণ্ভ সামনে অঞসর হতে পারবে না; যতক্ষণ না তার কাছ থেকে পাঁচটি পরের 
উত্তর নেয়া হয়। প্রথম এই যে, সে জীবনের সুদীর্ঘ ও এটুর সংখ্যক দিবারা্রকে 


রেখো। তোমরা সফরে থাকলে এবং সে অবস্থায় 
তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হলে তোমরা তোমাদের 
ছাড়াও দু ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখো। যদি তোমাদের 
বলবে। অতঃপর উভয়েই আল্লাহর নামে কসম খাবে 
যে, আমরা এ কসমের বিনিময়ে কোন উপকার 
গ্রহণ করতে চাই না, যদিও কোন আত্ীয়ও হয় 
এবং আল্লাহ্র সাক্ষ্য আমরা গোপন করব না। 
এমতাবস্থায় কঠোর গোনাহগার হব। 

107. কিন্তু যদি জানা যায় যে, তারা পাপে লিপ্ত 
হয়েছে, তাহলে তাদের মধ্য থেকে যাদের স্বার্থহানী 
ঘটেছে- অন্য দু”ব্যক্তি প্রথমোক্ত দু'জনের স্থলাভিষিক্ত 
হবে। অতঃপর তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলবে, 
সত্য এবং আমরা সীমালজ্ঘন করিনি; করলে অবশ্যই 
আমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হব’। 

108. এটি এ বিষয়ের নিকটতম উপায় যে, তারা 
ঘটনাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করবে অথবা আশঙ্কা 
করবে যে, তাদের কাছ থেকে কসম নেয়ার পর 
আবার কসম চাওয়া হবে। আল্লাহকে ভয় কর এবং 
শুন, আর আল্লাহ্‌ ফাসিক [সত্য পরিত্যাগকারী] 
কওমকে হিদায়াত করেন না। 

109. যেদিন আল্লাহ সব রাসূলকে একত্রিত 
পেয়েছিলে? তাঁরা বলবেনঃ আমরা অবগত নই, 
আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী ।% 

110. যখন আল্লাহ বলবেনঃ হে ঈসা (আঃ) ইবনে 
মরিয়ম, তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি 
আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে 
পবিত্র আত্মার দ্বারা সাহায্য করেছি। তুমি মানুষের 
সাথে কথা বলতে কোলে থাকতেও এবং পূর্ণ 
(পরিণত) বয়সেও এবং যখন আমি তোমাকে 
গ্রন্থ, প্রগাঢ় জ্ঞান, তওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছি 
এবং যখন তুমি কাদামাটি দিয়ে পাখীর প্রতিকৃতির 
মত প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে আমার আদেশে, 
অতঃপর তুমি তাতে ফুঁ দিতে; ফলে তা আমার 
আদেশে পাখী হয়ে যেত এবং তুমি আমার আদেশে 
জন্মান্ধ ও কুষ্টরোগীকে নিরাময় করে দিতে এবং 


কি কাজে ব্যয় করেছে? দ্বিতীয় এই যে, বিশেষভাবে কমক্ষিম যৌবনকালকে সে 
কিভাবে অতিবাহিত করেছে? ততীয় এই যে সে অ্থ্কিড়ি কোন (হালাল কিংবা 
হারাম) পথে উপাজর্ন করেছে? চতুর্থ এই যে, অর্থকাড়িতে সে কোন (জায়েয 
কিংবা নাজায়েয) কাজে বায় করেছে? পঞ্চম এই যে, নিজ ইলম অনুযায়ী সে 
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যখন আমি বনী- ইসরাঈলকে তোমা থেকে নিবৃত্ত 
রেখেছিলাম, যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি 
নিয়ে এসেছিলে, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা 
কাফের ছিল, তারা বললঃ এটা প্রকাশ্য জাদু ছাড়া 
কিছুই নয়। 

111. আর যখন আমি হাওয়ারীদের মনে জাগ্রত 
করলাম যে, আমার প্রতি এবং আমার রসুলের 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তারা বলতে লাগল, 
আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আপনি সাক্ষী 
থাকুন যে, আমরা অনুগত্যশীল। 

112. যখন হাওয়ারীরা বললঃ হে মরিয়ম পুত্র ঈসা 
(আঃ), আপনার রবকি এরূপ করতে পারেন যে, 
আমাদের জন্যে আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি দস্তরখান 
অবতরণ করে দেবেন? তিনি বললেনঃ যদি তোমরা 
ঈমানদার হও, তবে আল্লাহকে ভয় কর। 

113. তারা বললঃ আমরা তা থেকে খেতে চাই; 
আমাদের অন্তর পরিতৃপ্ত হবে; আমরা জেনে নেব 
যে, আপনি সত্য বলেছেন এবং আমরা সাক্ষ্যদাতা 
হয়ে যাব। 

114. ঈসা (আঃ) ইবনে মরিয়ম বললেনঃ হে 
আল্লাহ আমাদের রব আমাদের প্রতি আকাশ থেকে 
খাদ্যভর্তি দস্তরখান অবতরণ করুন। তা আমাদের 
জন্যে অর্থাৎ, আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার 
জন্যে আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে 
একটি নিদর্শন হবে। আপনি আমাদের রুযী দিন। 
আপনিই শ্রেষ্ট রুযীদাতা। 

115. আল্লাহ্‌ বললেনঃ নিশ্চয় আমি সে দস্তরখান 
তোমাদের প্রতি অবতরণ করব। অতঃপর যে ব্যাক্তি 
এর পরেও অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি 
দেব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাউকে দেব 
না। 

116. যখন আল্লাহ বললেনঃ হে ঈসা (আঃ) ইবনে 
মরিয়ম! তুমি কি লোকদেরকে বলে দিয়েছিলে যে, 
আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য 
সাব্যস্ত কর? ঈসা (আঃ) বলবেন; আপনি পবিত্র! 











96 মহানবী (৬) একবার এ আয়াতখানি পাঠ করে হাত উঠালেন এবং দোআ 
করে বললেনঃ হে আল্লাহ! আমার উম্মাত আমার উম্যাত! এবং কাঁদতে 
থাকলেন । তখন আল্লাহ তাআলা জিবরীলকে বললেনঃ মৃহাম্বাদের কাছে যাও 
এবং তাকে জিজ্ঞাসা কর - যদিও তিনি সবার্বিষয়ে ভাল জানেন- কেন তিনি 
কাঁদছেন? জিবরীল তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন আর রাসৃূলও তার উতর 
করলেন। তখন আল্লাহ আবার বললেনঃ হে জিবরীল, মুহাম্মাদের কাছে যাও 
এবং তাকে বল; আমরা আপনার উম্মাতের ব্যাপারে আপনাকে সন্ত করে দেব, 
অসন্ত করব না। /মুসলিমঃ ২০২/ হাদীসে আরও এসেছে রাসূলুলাহ (৬) 


























আমার জন্যে শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা 
বলি, যা বলার কোন অধিকার আমার নেই। যদি 
আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই পরিজ্ঞাত; 
আপনি তো আমার মনের কথা ও জানেন এবং 
আমি জানি না যা আপনার মনে আছে। নিশ্চয় 
আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। 

117. আমি তো তাদেরকে কিছুই বলিনি, শুধু সে 
কথাই বলেছি যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন 
যে, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব অবলম্বন কর যিনি 
আমার ও তোমাদের রব আমি তাদের সম্পর্কে 
অবগত ছিলাম যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম। 
অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত 
করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে 
অবগত রয়েছেন। আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত। 
118. যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা 
আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা 
করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ।9০ 
119. আল্লাহ বললেনঃ আজকের দিনে সত্যবাদীদের 
সত্যবাদিতা তাদের উপকারে আসবে। তাদের জন্যে 
উদ্যান রয়েছে, যার তলদেশে নির্রিনী প্রবাহিত 
হবে; তারা তাতেই চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্‌ 
তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এটিই মহান সফলতা। 
120. নভোমন্ডল, ভূমন্ডল এবং এতদুভয়ে অবস্থিত 
সবকিছুর আধিপত্য আল্লাহরই। তিনি সবকিছুর 
উপর ক্ষমতাবান। 


৬। সুরা আন"্য়াম 
বিসমিল্লাহির রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 


1. সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সৃষ্টি করেছেন 
আসমান ও যমীন এবং সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও 
আলো। তারপর কাফিররা তাদের রবের সমতুল্য স্থির 
করে। 

2. তিনিই তোমাদেরকে মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, 
অতঃপর নির্দিষ্টকাল নির্ধারণ করেছেন। আর অপর 








বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমার কিছু উম্মতকে বাম দিকে নিয়ে হাওয়া হবে, 
আমি তখন “আমার সাথী" বলতে থাকব, তখন আমাকে বলা হবে, আপনি 
জানেন না তারা আপনার পরে দ্বীনের মধ্যে নতুন কি কি পা উড়াবন 
করেছিল। আমি তখন সেই নেক বান্দার মত বলব, যিনি বলেছিলেন, আপনি 
যাদি তাদেরকে শাতি দেন তবে তারাতো আপনারই বান্দা আর যদি তাদেরকে 
ক্ষমা করেন তবে আপনি তো পরাক্রমশালী এঙ্জাময়। (বুখারী: ৪৬২৫, 
মুসলিম: ৩০২৩] 
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নির্দিষ্টকাল আল্লাহ্‌র কাছে আছে। তথাপি তোমরা 


বিষয়াদি সম্পর্কে তিনি জানেন, আর তোমরা যা কিছু 
কর তাও তিনি পূর্ণরূপে অবগত আছেন। 

4. তাদের কাছে তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী 
থেকে কোন নিদর্শন আসেনি; যার প্রতি তারা 
বিমুখ হয় না। 

5. অতএব, অবশ্য তারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে 
যখন তা তাদের কাছে এসেছে। বস্তুতঃ অচিরেই 
তাদের কাছে এ বিষয়ের সংবাদ আসবে, যার 
সাথে তারা উপহাস করত। 

6. তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের পুর্বে কত 
সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদেরকে আমি 
পৃথিবীতে এমন প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, যা 
তোমাদেরকে দেইনি। আমি আকাশকে তাদের উপর 
অনবরত বৃষ্টি বর্ষণ করতে দিয়েছি এবং তাদের 
তলদেশে নদী সৃষ্টি করে দিয়েছি, অতঃপর আমি 
তাদেরকে তাদের পাপের কারণে ধ্বংস করে 
দিয়েছি এবং তাদের পরে অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি 
করেছি। 

7. যদি আমি কাগজে লিখিত কোন বিষয় তাদের 
প্রতি নাযিল করতাম, অতঃপর তারা তা সহস্তে 
স্পর্শ করত, তবুও অবিশ্বাসীরা একথাই বলত যে, 
এটা প্রকাশ্য জাদু ছাড়া আর কিছুই কিছু নয়। 
8. তারা আরও বলে যে, তাঁর কাছে কোন ফেরেশতা 
কেন প্রেরণ করা হল না? যদি আমি কোন ফেরেশতা 


প্রেরণ করতাম, তবে গোটা ব্যাপারটাই শেষ হয়ে 
যেত। অতঃপর তাদেরকে সামান্যও অবকাশ দেওয়া 
হতনা। 


9. যদি আমি কোন ফেরেশতাকে রসূল করে 
পাঠাতাম, তবে সে মানুষের আকারেই হত। এতেও 
এ সন্দেহই করত, যা এখন করছে। 

10. নিশ্চয়ই আপনার পূর্ববর্তী রাসূলদের সাথেও 
উপহাস করা হয়েছে। অতঃপর যারা তাঁদের সাথে 
উপহাস করেছিল, তাদেরকে এ শাস্তি বেষ্টন করে 
নিল, যা নিয়ে তারা উপহাস করত। 








7 রাসূলুললাহ (€) বলেনঃ যখন আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় বন্ত সাটি করেন, তখন 
একটি ওয়াদাপর্র লিপিবদ্ধ করেন। এটি আল্লাহ তা'আলার কাছেই রয়েছে 





11. বলে দিনঃ তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর 
অতপর দেখ, মিথ্যারোপ কারীদের পরিণাম কি 
হয়েছে? 

12. জিজ্ঞেস করুন, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা 
আছে, তার মালিক কে? বলে দিনঃ আল্লাহ্‌। দয়া 
করা তিনি নিজ কর্তব্য বলে স্থির করেছেন।” তিনি 
অবশ্যই তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন একত্রিত 
করবেন। এর আগমনে কোন সন্দেহ নেই। যারা 
না। 

13. রাতের অন্ধকারে এবং দিনের আলোয় যা কিছু 
বসবাস করে ও বর্তমান রয়েছে তা সব কিছুই আল্লাহর । 
তিনি সব কিছুই শোনেন ও জানেন। 








যে, চি 


17. ১ 


তবে তিনি 





কে? বলে দিনঃ আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে 
সাক্ষী। আমার প্রতি এ কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে- 
যাতে আমি তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে এ 
কোরআন পৌঁছে সবাইকে সতর্ক করি। তোমরা কি 
সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সাথে অন্যান্য উপাস্যও 





রয়েছে? আপনি বলে দিনঃ আমি এরূপ সাক্ষ্য দেব 





এতে লিখিত আছেঃ আমার অনুঞ্হ আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে । 
/বুখারী' ৭৪০৪, মুসলিম: ২৭৫১) 
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না। বলে দিনঃ তিনিই একমাত্র উপাস্য; আমি 
অবশ্যই তোমাদের শিরক থেকে মুক্ত। 

20. যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি, তারা 
তাকে চিনে, যেমন তাদের সন্তানদেরকে চিনে। 
যারা নিজদের ক্ষতি করেছে তারা ঈমান আনবে না। 
21. আর যে, আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করে 
অথবা তাঁর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, তার 
চাইতে বড় জালেম কে? নিশ্চয় জালেমরা 
সফলকাম হবে না। 

22. আর যেদিন আমি তাদের সবাইকে একত্রিত 
বলবঃ যাদেরকে তোমরা অংশীদার বলে ধারণা 
করতে, তারা কোথায়? 

23. অতঃপর তাদের কোন অপরিচ্ছন্নতা থাকবে 
না; তবে এটুকুই যে তারা বলবে আমাদের 
না। 

24. দেখতো, কিভাবে মিথ্যা বলছে নিজেদের 
বিপক্ষে? এবং যেসব বিষয় তারা আপনার প্রতি 
মিছামিছি রচনা করত, তা সবই উধাও হয়ে 
গেছে।*8 

25. তাদের কেউ কেউ আপনার দিকে কান লাগিয়ে 
থাকে। আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে 
দিয়েছি যাতে একে না বুঝে এবং তাদের কানে 
বোঝা ভরে দিয়েছি। যদি তারা সব নিদর্শন 
অবলোকন করে তবুও সেগুলো বিশ্বাস করবে না। 
এমনকি, তারা যখন আপনার কাছে ঝগড়া করতে 
আসে, তখন কাফেররা বলেঃ এটি পুর্ববর্তীদের 
কিচ্ছাকাহিনী ছাড়া আর কিছুই তো নয়। 

26. তারা এ থেকে বাধা প্রদান করে এবং এ 
থেকে পলায়ন করে। তারা নিজেদেরকে ধ্বংস 
করেছে, কিন্তু বুঝছে না। 

27. আর আপনি যদি দেখতেন, যখন তাদেরকে 
জাহান্নামের উপর দাঁড় করানো হবে! তারা বলবেঃ 
কতই না ভাল হত, যদি আমরা পুনঃ প্রেরিত 








ওরাসুলুলাহ (৪) বলেনঃ মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা! মিথ) পাপাচারের 
দোসর। মিথ ও পাপাচার উভয়ই জাহানামে যাবে । [ইবনে হিব্বান ৫৭৩৪7 
অন্য হাদীসে এসেছে, যে কাজের দরুন মানুষ জাহানামে যাবে, তা কি? তিনি 
বললেনঃ সে কাজ হচ্ছে মিথ্যা। [মুসনাদে আহমাদ: ২/১৭৬/ অনুরূপভাবে, 
মে'রাজের রাতে রাসুনুরাহ (৬) প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, এক ব্যক্তির চোয়াল 
চিরে দেয়া হচ্ছে। তার সাথে এ কাধর্ধারা কেয়ামত পযর্্ত অব্যাহত থাকবে। 
তিনি জিবরীল আলাইহিস সালাম-কে জিত্ঞাসা করলেনঃ ‘এ ব্যক্তি কে? 
জিবরীল বললেনঃ ‘এ হলো মিথ্যাবাদা' । [বৃখারী ১৩৮৬ মুসনাদে আহমাদ: 
৫/58/ 


হতাম; তা হলে আমরা রবের নিদর্শনসমূহে 
মিথ্যারোপ করতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদের 
অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। 

28. এবং তারা ইতি পূর্বে যা গোপন করত, তা 
তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। যদি তারা 
পুনঃ প্রেরিত হয়, তবুও তাই করবে, যা তাদেরকে 
নিষেধ করা হয়েছিল। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী। 
29. তারা বলেঃ আমাদের এ দুনিয়ার জীবনই 
জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত হতে হবে না। 
90. আর যদি আপনি দেখেন; যখন তাদেরকে 
প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে। তিনি 
বলবেনঃ এটা কি বাস্তব সত্য নয়? তারা বলবেঃ 
হ্যা আমাদের প্রতিপালকের কসম। তিনি বলবেনঃ 
অতএব, নিজস্ব কুফরের কারণে শাস্তি আস্বাদন 
কর। 

91. নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত, যারা আল্লাহর সাক্ষাৎকে 
মিথ্যা মনে করেছে। এমনকি, যখন কিয়ামত 
তাদের কাছে হঠাৎ এসে যাবে, তারা বলবেঃ হায় 
আফসোস, এর ব্যাপারে আমরা কতই না ক্রটি 
করেছি।১১ তার নিজের বোঝা নিজ পৃষ্ঠে বহন 
করবে। শুনে রাখ, তারা যে বোঝা বহন করবে, 
তা নিকৃষ্টতর বোঝা। 

32. আর দুনিয়ার জীবন খেলাধুলা ও তামাশা ছাড়া কিছু 
না। আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য 
আখিরাতের আবাস উত্তম। তোমরা কি বুঝ না? 
33. আমার জানা আছে যে, তাদের উক্তি 
আপনাকে দুঃখিত করে। অতএব, তারা আপনাকে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না, বরং জালেমরা আল্লাহ্র 
নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে। 

34. আর অবশ্যই আপনার পূর্বে অনেক রাসূলকে 
অস্বীকার করা ও কষ্ট দেয়ার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করেছে, 
যতক্ষণ না আমার সাহায্য তাদের কাছে এসেছে। আর 
আল্লাহর বাণীসমূহের কোন পরিবর্তনকারী নেই এবং 





% রাসূলুল্লাহ (৬) বলেছেন; কিয়ামত এমনভাবে সংঘাটিত হবে যে দুজন 
লোক কোন কাপড় ক্রয়-বির্ুয়ের জন্য প্রসারিত করেছে সেটাকে তারা আবার 
মোড়ানোর সময় পাবে না। কিয়ামত এমনভাবে হবে যে, একজন তার জলাধার 
ঠিক করছে কিন্তু সেটা থেকে পানি পান করার সময় পাবে না। কিয়ামত 
এমনভাবে হবে যে, তোমাদের কেউ তার এাসাটি মুখের টিকে নেওয়ার জন্য 
উঠিয়েছে কিন্তু সে সেটা খেতে সময় পাবে না। /বুখারী ৬৫০৬ মুসলিম: 
২৯৫৪7 
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অবশ্যই রাসুলগণের কিছু সংবাদ আপনার কাছে 
এসেছে। 

35. আর যদি তাদের বিমুখতা আপনার পক্ষে 
কষ্টকর হয়, তবে আপনি যদি যমীনে কোন সুড়ঙ্গ 
অথবা আকাশে কোন সিড়ি অনুসন্ধান করতে সমর্থ 
হন, অতঃপর তাদের কাছে কোন একটি মোজেযা 
আনতে পারেন, তবে নিয়ে আসুন। আল্লাহ্‌ ইচ্ছা 
পারতেন। অতএব, আপনি নির্বোধদের অন্তর্ভূক্ত 
হবেন না। 

36. তারাই মানে, যারা শুনে। আর মৃতদেরকে আল্লাহ 
পুনরায় জীবিত করবেন। তারপর তার দিকেই 
প্রত্যাবর্তিত হবে। 

37. তারা বলেঃ তার প্রতি তার রবের পক্ষ থেকে 
কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়নি কেন? বলে দিনঃ 
আল্লাহ্‌ নিদর্শন অবতরণ করতে পূর্ন সক্ষম; কিন্তু 
তাদের অধিকাংশই জানে না। 

38. আর যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল 
রয়েছে এবং যত প্রকার পাখী দু’ ডানাযোগে উড়ে 
বেড়ায় তারা সবাই তোমাদের মতই একেকটি 
জাতি। আমি কোন কিছু কিতাবে [ লাওহে মাহফুয 
অথবা আল-কুরআন] লিখতে ছাড়িনি । অতঃপর 
সবাই তার প্রতিপালকের কাছে সমবেত হবে ।19০ 
39. যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলে, তারা 
অন্ধকারের মধ্যে মুক ও বধির। আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা 
পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে 
পরিচালিত করেন। 

40. আপনি তাদেরকে বলুনঃ যদি তোমাদের উপর 
আল্লাহ্র শাস্তি পতিত হয় কিংবা তোমাদের কাছে 
কিয়ামত এসে যায়, তবে তোমরা কি আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত অন্যকে ডাকবে যদি তোমরা সত্যবাদী হও। 
41. বরং তোমরা তো তাঁকেই ডাকবে । অতঃপর 
যে বিপদের জন্যে তাঁকে ডাকবে, তিনি ইচ্ছা 
করলে তা দুরও করে দেন। যাদেরকে অংশীদার 
করছ, তখন তাদেরকে ভুলে যাবে। 

42. আর আমি আপনার পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রতিও 
রাসূল প্রেরণ করেছিলাম। অতঃপর আমি তাদেরকে 





1৩রাসৃলুলাহ (৬) বলেনঃ (কেয়ামতের দিন) সব গাওনাদারের পাওনা 
পরিশোধ করা হবে, এমনকি শিংবিহীন ছাগলের প্রতিশোধ শিংবিশি ছাগলের 
কাছ থেকে নেয়া হবে। [মুসনাদে আহমাদ? ২/৩৬৩, ৫/১৭২-১৭৩ 
মুতাদরাকে হাকিম: ২/৩৪৫; ৪/৬১৯ 


অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যধি দ্বারা পাকড়াও 
করেছিলাম যাতে তারা কাকুতি মিনতি করে। 
43. সুতরাং তাদের প্রতি যখন আমার শাস্তি এসে 
পৌঁছল তখন তারা কেন নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ 
সামনে সুশোভিত করে দেখাল। 

44. অতঃপর তারা যখন এ উপদেশ ভুলে গেল, 
যা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, তখন আমি তাদের 
সামনে সব কিছুর দ্বার উম্ুক্ত করে দিলাম। 
এমনকি, যখন তাদেরকে প্রদত্ত বিষয়াদির জন্যে 
তারা খুব গর্বিত হয়ে পড়ল, তখন আমি হঠাৎ 
তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তখন তারা নিরাশ 
হয়ে গেল।101 

45. অতঃপর জালেমদের মূল শিকড় কর্তিত হল। 
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে, যিনি বিশ্বজগতের 
রব। 

46. আপনি বলুনঃ বল তো দেখি, যদি আল্লাহ্‌ 
তোমাদের কান ও চোখ নিয়ে যান এবং তোমাদের 
অন্তরে মোহর এটে দেন, তবে এবং তোমাদের 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে 
তোমাদেরকে এগুলো এনে দেবে? দেখ, আমি 
কিভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি। 
তথাপি তারা বিমুখ হচ্ছে। 

47. বলে দিনঃ দেখতো, যদি আল্লাহর শাস্তি, 
আকস্মিক কিংবা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর আসে, 
তবে জালেম, সম্প্রদায় ব্যতীত কে ধ্বংস হবে? 
48. আর আমি রাসূলদেরকে কেবল সুসংবাদদাতা ও 
সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করি। অতঃপর যে ঈমান 
আনে এবং সংশোধিত হয়, তাদের কোন ভয় নেই 
এবং তারা চিন্তিত হবে না। 

49. যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, 
তাদেরকে তাদের নাফরমানীর কারণে আযাব স্পর্শ 
করবে। 

50. আপনি বলুনঃ আমি তোমাদেরকে বলি না যে, 
আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার রয়েছে। তাছাড়া 
আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। আমি এমন বলি 


না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো শুধু এ ওহীর 








101 রাসূলুরাহ (৬৪) বলেছেনঃ যখন তোমরা দেখ যে, কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ 
তা'আলা দুনিয়ার ধন-দৌলত প্রদান করছেন, অথচ সে গোনাহ ও অবাধ্যতায় 
অটল, তখন বুঝে নেবে, তাকে ঢিল দেয়া হচ্ছে। অধার্ৎ তার এ ভোগ-বিলাস 
কঠোর আযাবে গ্রেফতার হওয়ারই পৃবার্ভাস। [মুসনাদে আহমাদঃ 8/১৪৫] 
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অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে। আপনি 
বলে দিনঃ অন্ধ ও চক্ষুমান কি সমান হতে পারে? 
51. আপনি এ কোরআন দ্বারা তাদেরকে সতর্ক 
এমতাবস্থায় একত্রিত হওয়ার যে, তাদের কোন 
সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী হবে না-যাতে তারা 
গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। 
52. আর তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা 
সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের হিসাব বিন্দুমাত্রও 
আপনার দায়িত্বে নয় এবং আপনার হিসাব 
বিন্দুমাত্রও তাদের দায়িত্বে নয় যে, আপনি 
তাদেরকে বিতাড়িত করবেন। নতুবা আপনি 
অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। 
53. আর এভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক 
দ্বারা পরীক্ষায় ফেলেছি যাতে তারা বলে যে, 
এদেরকেই কি আমাদের সবার মধ্য থেকে আল্লাহ্‌ 
তার অনুগ্রহ দান করেছেন? আল্লাহ্‌ কি কৃতজ্ঞদের 
সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত নন? 
54. আর যখন তারা আপনার কাছে আসবে যারা 
আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে, তখন আপনি 
বলে দিনঃ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। 
তোমাদের রব রহমত করা নিজ দায়িত্বে লিখে 
নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে যে কেউ 
অজ্ঞতাবশতঃ কোন মন্দ কাজ করে, অনন্তর 
এরপরে তওবা করে নেয় এবং সৎ হয়ে যায়, 
তবে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়।'% 
55. আর এমনিভাবে আমি নিদর্শনসমূহ বিস্তারিত 
50 পথ সুস্পষ্ট হয়ে 
| 
56. আপনি বলে দিনঃ আমাকে তাদের এবাদত 
করতে নিষেধ করা হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্‌কে 
ছেড়ে যাদের এবাদত কর। আপনি বলে দিনঃ 
আমি তোমাদের খুশীমত চলবো না। কেননা, 
তাহলে আমি পথভ্রান্ত হয়ে যাব এবং সুপথগামীদের 
অন্তর্ভুক্ত হব না। 
57. আপনি বলে দিনঃ আমার কাছে প্রতিপালকের 
পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ আছে এবং তোমরা তার 
প্রতি মিথ্যারোপ করেছ। তোমরা যে বস্তু শীঘ্র দাবী 








192 রাসৃলুলাহ (%) বলেনঃ যখন আলাইহ তা আলা সবকিছু সি করলেন এবং 
এত্যেকের ভাগের ফয়সালা করলেন, তখন একটি কিতাব লিপিবদ্ধ করে 





করছ, তা আমার কাছে নেই। আল্লাহ্‌ ছাড়া কারো 
নির্দেশে চলে না। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং 
তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী। 

58. আপনি বলে দিনঃ যদি আমার কাছে তা 
থাকত, যা তোমরা শীঘ্র দাবী করছ, তবে আমার 
ও তোমাদের পারস্পরিক বিবাদ কবেই চুকে যেত। 
আল্লাহ্‌ জালেমদের সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে 
অবহিত। 

59. তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এ 
গুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। স্থলে ও জলে 
যা আছে, তিনিই জানেন। কোন পাতা ঝরে না; 
কিন্তু তিনি তা জানেন। কোন শস্য কণা মৃত্তিকার 
অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোন আর্দ্র ও 
শুস্ক দ্রব্য পতিত হয় না; কিন্তু তা সব প্রকাশ্য 
গ্রন্থে রয়েছে। 

60. তিনিই রাত্রি বেলায় তোমাদেরকে করায়ত্ত করে 
নেন এবং যা কিছু তোমরা দিনের বেলায় কর, 
তা জানেন। অতঃপর তোমাদেরকে দিবসে সম্মুখিত 
করেন- যাতে নির্দিষ্ট ওয়াদা পূর্ণ হয়। 

61. অনন্তর তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। 
অতঃপর তোমাদেরকে বলে দিবেন, যা কিছু 
তোমরা করছিলে । তিনিই তার বান্দাদের উপর 
প্রবল। তিনি প্রেরণ করেন তোমাদের কাছে 
রক্ষণাবেক্ষণকারী। এমন কি, যখন তোমাদের 
কারও মৃত্যু আসে তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা 
তার আত্মা হস্তগত করে নেয়। 

62. অতঃপর সবাইকে সত্যিকার প্রভু আল্লাহর 
কাছে পৌঁছানো হবে। শুনে রাখ, ফয়সালা তাঁরই 
এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন। 

63. আপনি বলুনঃ কে তোমাদেরকে স্থল ও জলের 
অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেন, যখন তোমরা তাঁকে 
বিনীতভাবে ও গোপনে আহবান কর যে, যদি 
আপনি আমাদের কে এ থেকে উদ্ধার করে নেন, 
তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব। 
64. আপনি বলে দিনঃ আল্লাহ তোমাদেরকে তা 
থেকে মুক্তি দেন এব সব দুঃখ- বিপদ থেকে। 
তথাপি তোমরা শির্ক কর। 

65. আপনি বলুনঃ তিনিই শক্তিমান যে, তোমাদের 
উপর কোন শাস্তি উপর দিক থেকে অথবা 
তোমাদের পদতল থেকে প্রেরণ করবেন অথবা 





নিজের কাছে আরশে রেখে দিলেন। তাতে লেখা আছে, আমার দয়া আমার 
ক্রোধের উপর প্রবল হয়ে গেছে। (বুখারী ৭৪০৪, মনসলিমঃ ২১০৭, ২১০৮ 
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মুখোমুখী করে দিবেন এবং এককে অন্যের উপর 
আক্রমণের স্বাদ আস্বাদন করাবেন ।1০3 দেখ, আমি 
কেমন ঘুরিয়ে- ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি যাতে 
তারা বুঝে নেয়। 

66. আপনার সম্প্রদায় একে মিথ্যা বলছে, অথচ 
তা সত্য। আপনি বলে দিনঃ আমি তোমাদের উপর 
নিয়োজিত নই। 

67. প্রত্যেক খবরের একটি সময় নির্দিষ্ট রয়েছে 
এবং অচিরেই তোমরা তা জেনে নিবে। 

68. যখন আপনি তাদেরকে দেখেন, যারা আমার 
আয়াত সমূহে ছিদ্ৰান্বেষণ করে, তখন তাদের কাছ 
থেকে সরে যান যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত 
না হয়, যদি শয়তান আপনাকে ভূলিয়ে দেয় তবে 
স্মরণ হওয়ার পর জালেমদের সাথে উপবেশন 
করবেন না। 

69. এদের যখন বিচার করা হবে তখন মুত্তাকীদের 
উপর এর কোন প্রভাব পড়বে না: তাদের 
দায়িত্ব উপদেশ দান করা যাতে ওরা ভীত হয়। 
70. তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা নিজেদের 
ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছে এবং 
দুনিয়ার জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। 
কেউ তার কর্মে এমন ভাবে গ্রেফতার না হয়ে যায় 
যে, আল্লাহ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী ও 
সুপারিশকারী নেই এবং যদি তারা জগতের 
বিনিময়ও প্রদান কবে, তবু তাদের কাছ থেকে তা 
গ্রহণ করা হবে না। একাই নিজস্ব কর্মে জড়িত 
হয়ে পড়েছে। তাদের জন্যে উত্তপ্ত পানি এবং 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে-কুফরের কারণে। 

71. আপনি বলে দিনঃ আমরা কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
এমন বস্তুকে আহবান করব, যে আমাদের উপকার 
করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না 
এবং আমরা কি পশ্চাৎপদে ফিরে যাব, এরপর 
যে, আল্লাহ্‌ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন? 
এ ব্যক্তির মত, যাকে শয়তানরা বনভূমিতে 
বিপথগামী করে দিয়েছে-সে উদভ্রান্ত হয়ে 
ঘোরাফেরা করছে। তার সহচররা তাকে পথের 





1৩ সাআদ ইবনে আবী ওয়াকাস (রা9) বলেন, “একবার আমরা রাসুলুল্লাহ 
(5)-এর সাথে চলতে চলতে বনী মুয়াবিয়ার মাসাজিদে প্রবেশ করে দুরাকাআত 
সালাত আদায় করলাম। তিনি তার রবের কাছে অনেকক্ষণ দুআ করার পর 
বললেনঃ আমি রব-এর নিকট তিনটি বিষয় গালা করেছি- তিনি আমাকে দুটি 
বিষয় দিয়েছেন, আর একটি থেকে নিষেধ করেছেন। আমি প্রাধর্না করেছি যে, 











দিকে ডেকে বলছেঃ আস, আমাদের কাছে। আপনি 
বলে দিনঃ নিশ্চয় আল্লাহর পথই সুপথ। আমরা 
আদিষ্ট হয়েছি যাতে তার রব আজ্ঞাবহ হয়ে যাই। 
72. এবং তা এই যে, স্বালাত কায়েম কর এবং 
তাঁকে ভয় কর। তাঁর সামনেই তোমরা একত্রিত 
হবে। 

73. তিনিই সঠিকভাবে নভোমন্ডল সৃষ্টি করেছেন। 
যেদিন তিনি বলবেনঃ হয়ে যা, অতঃপর হয়ে 
যাবে। তাঁর কথা সত্য। যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার 
করা হবে, সেদিন তাঁরই আধিপত্য হবে। তিনি 
অদৃশ্য বিষয়ে এবং প্রত্যক্ষ বিষয়ে জ্ঞাত। তিনিই 
প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। 

74. স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম (আঃ) পিতা আযরকে 
বললেনঃ তুমি কি প্রতিমা সমূহকে উপাস্য মনে 
কর? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি ও তোমার 
সম্প্রদায় প্রকাশ্য পথভরষ্ট। 

75. আমি এরূপ ভাবেই ইব্রাহীম (আঃ)- কে 
নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের অত্যাশ্র্য বস্তুসমূহ 
দেখাতে লাগলাম- যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যায়। 
76. অনন্তর যখন রজনীর অন্ধকার তার উপর 
সমাচ্ছন্ন হল, তখন সে একটি তারকা দেখতে 
পেল, বললঃ ইহা আমার প্রতিপালক। অতঃপর 
যখন তা অস্তমিত হল তখন বললঃ আমি 
অস্তগামীদেরকে ভালবাসি না। 

77. অতঃপর যখন চন্দ্রকে ঝলমল করতে দেখল, 
বললঃ এটি আমার প্রতিপালক। অনন্তর যখন তা 
প্রতিপালক আমাকে পথ-প্রদর্শন না করেন, তবে 
যাব। 

78. অতঃপর যখন সূর্যকে চকচক করতে দেখল, 
বললঃ এটি আমার রব, এটি বৃহত্তর। অতপর 
যখন তা ডুবে গেল, তখন বলল হে আমার 
আমি ওসব থেকে মুক্ত। 

79. আমি একনিষ্ঠভাবে তার দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি 
আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি 
মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। 


(এক) আমার উম্মতকে যেন দ্ুৃভিক্ষি ও ক্ষুধা! ছারা ধ্বংস করা না হয়, আল্লাহ 
তা'আলা এ দ্'আ কবুল করেছেন। (দুই) আমার উম্মাতকে যেন নিমাজ্জিত করে 
ধ্বংস করা না হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা এ দ্র'আও কবুল করেছেন! (তিন) আমার 
উম্মত যেন পারস্পরিক দ্বন্দ ছারা ধ্বংস না হয়। আমাকে তা প্রদান করতে 
নিষেধ করেছেন। /মুসালিমঃ ২৮৯০/ 
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80. তাঁর সাথে তার সম্প্রদায় বিতর্ক করল। সে 
বললঃ তোমরা কি আমার সাথে আল্লাহ্‌র একতৃবাদ 
সম্পর্কে বিতর্ক করছ; অথচ তিনি আমাকে পথ 
প্রদর্শন করেছেন। তোমরা যাদেরকে শরীক কর, 
আমি তাদেরকে ভয় করি না তবে আমার 
পালকর্তাই যদি কোন কষ্ট দিতে চান। আমার রবই 
প্রত্যেক বস্তুকে নিজস্ব জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে 
আছেন। তোমরা কি চিন্তা কর না? 

81. যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্র সাথে শরীক করে 
রেখেছ, তাদেরকে কিরূপে ভয় কর, অথচ তোমরা 
ভয় কর না যে, তোমরা আল্লাহ্র সাথে এমন 
তোমাদের প্রতি কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। 
অতএব, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শাস্তি লাভের 
অধিক যোগ্য কে, যদি তোমরা জ্ঞানী হয়ে থাক। 
82. যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম 
(শির্ক) দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য 
এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত। 

83. এটি ছিল আমার যুক্তি, যা আমি ইব্রাহীম 
(আঃ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে প্রদান 
করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় সমুন্নত 
করি। আপনার রব প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী 

84. আমি তাঁকে দান করেছি ইসহাক (আঃ) এবং 
এয়াকুব (আঃ) । প্রত্যেকেই আমি পথ প্রদর্শন 
করেছি এবং পূর্বে আমি নূহ (আঃ) - কে পথ প্রদর্শন 
করেছি-তাঁর সন্তানদের মধ্যে দাউদ (আঃ), 
সোলায়মান (আঃ), আইউব (আঃ), ইউসুফ 
(আঃ), মূসা (আঃ) ও হারুন (আঃ) -কে। 
এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে 
থাকি ।104 

85. আর ও যাকারিয়া (আঃ), ইয়াহিয়া (আঃ), 
ঈসা (আঃ) এবং ইলিয়াস (আঃ)-কে। তারা 
সবাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভূক্ত ছিল। 

86. এবং ইসরাঈল (আঃ), ইয়াসা (আঃ), 
ইউনূস (আঃ), লূত (আঃ) - কে প্রত্যেককেই আমি 
সারা বিশ্বের উপর গৌরবান্বিত করেছি। 

87. আর ও তাদের কিছু সংখ্যক পিতৃপুরুষ, 
সন্তান-সন্ততি ও ভ্রাতাদেরকে; আমি তাদেরকে 
মনোনীত করেছি এবং সরল পথ প্রদর্শন করেছি। 





104 রাসূলুলাহ (৮%)-র হাদীসের একটি নিয়ম ব্যক্ত করা হয়েছে যে, “যে 
ব্যক্তি আল্লাহর পথে প্রিয় বন্ত বিসজর্ন দেয়, আল্লাহ তা আলা তাকে দুনিয়াতেও 
তদপেন্ষণ উভম বন্ত দান করেন!” /মুসনাদে আহমাদ: &/ ৩৬৩ 


8৪8. এটি আল্লাহ্র হেদায়েত। তার বান্দাদের মধ্যে 
যাকে ইচ্ছা, এপথে চালান। যদি তারা 
ব্যর্থ হয়ে যেত। 

89. তাদেরকেই আমি কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত 
দান করেছি। অতএব, যদি এরা আপনার নবুওয়াত 
অস্বীকার করে, তবে এর জন্যে এমন সম্প্রদায় 
নির্দিষ্ট করেছি, যারা এতে অবিশ্বাসী হবে না। 

90. এরা এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ্‌ পথ প্রদর্শন 
করেছিলেন। অতএব, আপনিও তাদের পথ 
অনুসরণ করুন। আপনি বলে দিনঃ আমি তোমাদের 
কাছে এর জন্যে কোন পারিশ্রমিক চাই না। এটি 
সারা বিশ্বের জন্যে একটি উপদেশমাত্র। 

91. তারা আল্লাহকে যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেনি, 
যখন তারা বললঃ আল্লাহ্‌ কোন মানুষের প্রতি কোন 
কিছু অবতীর্ণ করেননি। আপনি জিজ্ঞেস করুনঃ এ 
গ্রন্থ কে নাযিল করেছে, যা মুসা (আঃ) নিয়ে 
এসেছিল? যা জ্যোতিবিশেষ এবং মানব মন্ডলীর 
জন্যে হোদায়েতস্বরূপ, যা তোমরা কিক্ষিপ্তপত্রে 
রেখে লোকদের জন্যে প্রকাশ করছ এবং 
বহুলাংশকে গোপন করছ। তোমাদেরকে এমন 
অনেক বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যা তোমরা এবং 
তোমাদের পূর্বপুরুষরা জানতো না। আপনি বলে 
দিনঃ আল্লাহ্‌ নাযিল করেছেন। অতঃপর তাদেরকে 
তাদের ক্রীড়ামূলক বৃত্তিতে ব্যাপৃত থাকতে দিন। 


92. এ কোরআন এমন গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ন 
করেছি; বরকতময়, পূর্ববর্তী গ্রন্থের সত্যতা 


প্রমাণকারী এবং যাতে আপনি মক্কাবাসী ও তার 
চারপাশের মানুষদেরকে সতর্ক করেন। যারা পরকাল 
বিশ্বাস স্থাপন করে তারা এর প্রতি ঈমান আনে 
এবং স্বালাত সংরক্ষণ করে। 

93. এ ব্যক্তির চাইতে বড় জালেম কে হবে, যে 
আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা বলেঃ 
আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তার প্রতি 
কোন ওহী আসেনি এবং যে দাবী করে যে, 
আমিও নাযিল করে দেখাচ্ছি যেমন আল্লাহ্‌ নাযিল 
করেছেন। যদি আপনি দেখেন যখন জালেমরা মৃত্যু 
যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা তার হস্ত প্রসারিত 
করে বলে, বের কর তার আত্মা! 
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হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহ্র উপর অসত্য বলতে 
এবং তার আয়াত সমূহ থেকে অহংকার করতে। 
94. তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ হয়ে এসেছ, 
আমি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। আমি 
তোদেরকে যা দিয়েছিলাম, তা পশ্চাতেই রেখে 
এসেছ। আমি তো তোমাদের সাথে তোমাদের 
সুপারিশকারীদের কে দেখছি না। যাদের সম্পর্কে 
তোমাদের দাবী ছিল যে, তারা তোমাদের ব্যাপারে 
অংশীদার। বাস্তুবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক 
ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমাদের দাবী উধাও হয়ে 
গেছে। 

95. নিশ্চয় আল্লাহই বীজ ও আঁটি থেকে অঙ্কুর 
সৃষ্টিকারী; তিনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন 
ও মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। তিনি আল্লাহ্‌ 
অতঃপর তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ? 

96. তিনি প্রভাত উদ্ভাসকৎ আর তিনি রাতকে প্রশান্তি 
এবং সূর্য ও চাঁদকে সময়ের নিরুপক করেছেন; এটা 
পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র নির্ধারণ । 

97. তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টি করেছেন 
যাতে তোমরা স্থল ও জলের অন্ধকারে পথ প্রাপ্ত 
হও। নিশ্চয় যারা জ্ঞানী তাদের জন্যে আমি 
নির্দেশনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছি। 
98. তিনিই তোমাদের কে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি 
করেছেন। অনন্তর একটি হচ্ছে তোমাদের স্থায়ী 
ঠিকানা ও একটি হচ্ছে গচ্ছিত স্থল। নিশ্চয় আমি 
প্রমাণাদি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি তাদের 
জন্যে, যারা চিন্তা করে। 

99. তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন 
অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন 
করেছি, অতঃপর আমি এ থেকে সবুজ ফসল 
নির্গত করেছি, যা থেকে যুগ্ম বীজ উৎপন্ন করি। 
খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ বের করি, যা নুয়ে 
থাকে এবং আঙ্গুরের বাগান, যয়তুন, আনার 
পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন। বিভিন্ন গাছের 
ফলের প্রতি লক্ষ্য কর যখন সেগুলো ফলন্ত হয় 
এবং তার পরিপক্কতার প্রতি লক্ষ্য কর। নিশ্চয় এ 
গুলোতে নিদর্শন রয়েছে ঈমানদারদের জন্যে। 
100. তারা জিনদেরকে আল্লাহ্‌র অংশীদার স্থির 
করে; অথচ তাদেরকে তিনিই সৃস্টি করেছেন। 
তারা অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ্‌র জন্যে পুত্র ও কন্যা 


সাব্যস্ত করে নিয়েছে। তিনি পবিত্র ও সমুন্নত, 
তাদের বর্ননা থেকে। 

101. তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা; কিরূপে 
আল্লাহর পুত্র হতে পারে, অথচ তাঁর কোন সঙ্গী 
নেই? তিনি যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি 
সব বস্তু সম্পর্কে সুবিজ্ঞ। 

102. তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক (রব) । 
তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। (সত্য) তিনিই সব 
কিছুর অষ্টা। অতএব, তোমরা তাঁরই এবাদত কর। 
তিনি সমস্ত বিষয়ের ক্মবিধায়ক। 

103. দৃষ্টিসমূহ তাঁকে পেতে পারে না, অবশ্য তিনি 
দৃষ্টিসমৃহকে পেতে পারেন। তিনি অত্যন্ত সুক্ষদশী, 
সুবিজ্ঞ। 


104. তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে 
নিদর্শনাবলী এসে গেছে। অতএব, যে প্রত্যক্ষ 
করবে, সে নিজেরই উপকার করবে এবং যে অন্ধ 
হবে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। আমি তোমাদের 
পর্যবেক্ষক নই। 

105. এমনি ভাবে আমি নিদর্শনাবলী ঘ্ুরিয়ে- 
ফিরিয়ে বর্ণনা করি যাতে তারা না বলে যে, 
আপনি তো পড়ে নিয়েছেন এবং যাতে আমি একে 
সুধীবন্দের জন্যে খুব পরিব্যক্ত করে দেই। 
106. আপনি পথ অনুসরণ করুন, যার আদেশ 
রবের পক্ষ থেকে আসে। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য 
নেই এবং মুশরিকদের তরফ থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নিন। 

107. যদি আল্লাহ চাইতেন তবে তারা শির্ক করত 
না। আমি আপনাকে তাদের সংরক্ষক করিনি এবং 
আপনি তাদের কার্যনির্বাহী নন। 





দেবেন তাদেরকে, যা তারা করত। 

109. তারা জোর দিয়ে আল্লাহর কসম খায় যে, 
যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে, তবে 
অবশ্যই তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে। আপনি বলে 
দিনঃ নিদর্শনাবলী তো আল্লাহর কাছেই আছে। আর 
( হে মুসলিমরা! ) কি করে তোমাদেরকে বুঝানো যাবে 





যে, নিদর্শন এলেও তারা ঈমান আনবেনা! 
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110. আমি ঘুরিয়ে দিব তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে, 
যেমন- তারা এর প্রতি প্রথমবার ঈমান আনেনি এবং 


অবতারণ করতাম এবং তাদের সাথে মৃতরা 
কথাবার্তা বলত এবং আমি সব বস্তুকে তাদের 
সামনে জীবিত করে দিতাম, তথাপি তারা কখনও 
বিশ্বাস স্থাপনকারী নয়; কিন্তু যদি আল্লাহ্‌ চান। 
কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুর্খ। 

112. আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর শক্র করেছি 


কুমন্ত্রণা দেয় এবং তোমার রব যদি চাইতেন, তবে 
তারা তা করত না। সুতরাং তুমি তাদেরকে ও তারা যে 
মিথ্যা রটায়, তাত্যাগ কর। 


1193. অতএব, আপনি তাদেরকে এবং তাদের 
মিথ্যাপবাদকে মুক্ত ছেড়ে দিন যাতে চাকচিক্যপূর্ণ 
কথার প্রতি তাদের মন আকৃষ্ট হয় যারা পরকালে 
বিশ্বাস করে না এবং তারা একেও পছন্দ করে 
নেয় এবং যাতে এসব কাজ করে, যা তারা 
করছে। 

114. বল, আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে বিচারক 
মানব, যখন তিনি সেই যিনি তোমাদের নিকট (সত্তা) 
কিতাব নাযিল করেছেন, যা বিশদভাবে বিবৃত। আমি 
যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারা জানে যে (পূর্বে), 
তা সত্যতা সহকারে তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে 
অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই কিছুতেই তুমি সন্দেহ 
পোষণকারীদের মধ্যে শামিল হয়ো না। 

115. আপনার প্রতিপালকের বাক্য সত্য ও 
ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ । তাঁর বাক্যের কোন 
পরিবর্তনকারী নেই। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। 
116. (হে নবী (ঞ$)) আর যদি আপনি পৃথিবীর 
অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন, তবে তারা 
আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে 
দেবে। তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে 
এবং সম্পূর্ণ অনুমান ভিত্তিক কথাবার্তা বলে থাকে। 
117. আপনার প্রতিপালক তাদের সম্পর্কে খুব জ্ঞাত 
রয়েছেন, যারা তাঁর পথ থেকে বিপথগামী হয় 
এবং তিনি তাদেরকেও খুব ভাল করে জানেন, 
যারা তাঁর পথে অনুগমন করে। 





118. অতঃপর যে জন্তুর উপর আল্লাহর নাম 
উচ্চারিত হয়, তা থেকে খাও যদি তোমরা তাঁর 
বিধানসমূহে বিশ্বাসী হও। 

119. কোন কারণে তোমরা এমন জন্তু থেকে খাবে 
না, যার উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয়, অথচ 
আল্লাহ এ সব জন্তুর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, 
যেগুলোকে তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন; কিন্তু 
সেগুলোও তোমাদের জন্যে হালাল, যখন তোমরা 
নিরুপায় হয়ে যাও। অনেক লোক নিজস্ব ভ্রান্ত প্রবৃত্তি 
দ্বারা না জেনে বিপথগামী করতে থাকে। আপনার 
প্রতিপালক সীমাতিক্রম কারীদেরকে যথার্থই 
জানেন। 

120. আর তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন পাপ ত্যাগ কর। 
তাদের মন্দ কাজের প্রতিফল দেয়া হবে। 

121. যেসব জন্তুর উপর (যবহ করার সময়) আল্লাহ্‌র 
নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে খাবে না; 
এ খাওয়া গোনাহ। নিশ্চয় শয়তানরা তাদের 
বন্ধদেরকে প্ররোচনা করে- যেন তারা তোমাদের 
সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনগত্য 
কর, তোমরাও মুশরেক হয়ে যাবে। 

122. আর যে ছিল প্রাণহীন, অতঃপর তাকে আমি 
জীবন দান করেছি এবং তাকে এমন একটি আলো 
দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা 
করে। সেকি এ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে 
অন্ধকারে রয়েছে- সেখান থেকে বের হতে পারছে 
না? এমনিভাবে কাফেরদের দৃষ্টিতে তাদের 
কাজকর্মকে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে। 

123. আর এমনিভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে 
অপরাধীদের জন্য কিছু সর্দার নিয়োগ করেছি- যেন 
তারা সেখানে চক্রান্ত করে। তাদের সে চক্রান্ত 
তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই; কিন্তু তারা তা উপলব্ধি 
করতে পারে না। 

124. আর যখন তাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে, 
তারা বলে, আমরা কখনই ঈমান আনব না, যতক্ষণ 
না আল্লাহর রাসূলদেরকে যা দেয়া হয়েছে আমাদেরকে 
তার অনুরূপ দেয়া হয়। আল্লাহ ভালো জানেন, তিনি 
কোথায় তাঁর রিসালাত অর্পণ করবেন। যারা অপরাধ 
নিকট লাঞ্চনা ও কঠোর আযাব, কারণ তারা চক্রান্ত 
করত। 
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125. সুতরাং যাকে আল্লাহ হিদায়াত করতে চান, 
ইসলামের জন্য তার বুক উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে 
ভ্ৰষ্ট করতে চান, তার বুক সঙ্কীর্ণ- সঙ্কুচিত করে দেন, 
যেন সে আসমানে আরোহণ করছে। এমনিভাবে আল্লাহ 
অকল্যাণ দেন তাদের উপর, যারা ঈমান আনে না। 
126. আর এটাই আপনার রবের সরল পথ। আমি 
পুঙ্খানুপুজ্খ বর্ননা করেছি। 

127. তাদের জন্যেই তাদের প্রতিপালকের কাছে 
দারুস- সালাম (শান্তির আবাস) রয়েছে এবং তিনি 
তাদের বন্ধু তাদের কর্মের কারণে। 

128. যেদিন আল্লাহ সবাইকে একত্রিত করবেন, 
হে জিন সম্প্রদায় তোমরা মানুষদের মধ্যে 
অনেককে অনুগামী করে নিয়েছ। তাদের মানব 
বন্ধুরা বলবেঃ হে আমাদের রব, আমরা পরস্পরে 
পরস্পরের মাধ্যমে ফল লাভ করেছি। আপনি 
আমাদের জন্যে যে সময় নির্ধারণ করেছিলেন, 
আমরা তাতে উপনীত হয়েছি। আল্লাহ বলবেনঃ 
আগুন হল তোমাদের বাসহান। তথায় তোমরা 
চিরকাল অবস্থান করবে; কিন্তু যখন চাইবেন 
আল্লাহ। নিশ্চয় আপনার রব প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। 
129. এমনিভাবে আমি পাপীদেরকে একে অপরের 
সাথে যুক্ত করে দেব তাদের কাজকর্মের কারণে। 
130. হেজ্বিন ও মানব সম্প্রদায়, তোমাদের কাছে 
কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আগমন 
করেনি? যাঁরা তোমাদেরকে আমার বিধানাবলী 
বর্ণনা করতেন এবং তোমাদেরকে আজকের এ 
দিনের সাক্ষাতের সতর্ক করতেন? তারা বলবেঃ 
আমরা নিজস্ব গোনাহ স্বীকার করে নিলাম। দুনিয়ার 
জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছে। তারা নিজেদের 
বিরুদ্ধে স্বীকার করে নিয়েছে যে, তারা কাফের 
ছিল। 

131. এটা এ জন্যে যে, আপনার প্রতিপালক কোন 
জনপদের অধিবাসীদেরকে জুলুমের কারণে ধ্বংস 
করেন না এমতাবস্থায় যে, তথাকার অধিবাসীরা 
অজ্ঞ থাকে। 

132. প্রত্যেকের জন্যে তাদের কর্মের আনুপাতিক 


মর্যাদা আছে এবং আপনার প্রতিপালক তাদের কর্ম 
সম্পর্কে বেখবর নন। 
133. আপনার প্রতিপালক অমুখাপেক্ষী, করুণাময়। 


দিবেন এবং তোমাদের পর যাকে ইচ্ছা তোমাদের 


স্থলে অভিষিক্ত করবেন; যেমন তোমাদেরকে অন্য 
এক সম্প্রদায়ের বংশধর থেকে সৃষ্টি করেছেন। 
134. যে বিষয়ের ওয়াদা তোমাদের সাথে করা 
হয়, তা অবশ্যই আগমন করবে এবং তোমরা 
অক্ষম করতে পারবে না। 

135. আপনি বলে দিনঃ “হে আমার সম্প্রদায় 
আমিও কাজ করছি। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে 
কার জন্য হবে আখিরাতের পরিণতি। নিশ্চয় যালিমরা 
সফল হয় না।' 

136. আল্লাহ যেসব শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু সৃষ্টি 
করেছেন, সেগুলো থেকে তারা এক অংশ আল্লাহর 
জন্য নির্ধারণ করে অতঃপর নিজ ধারণা অনুসারে 
বলে এটা আল্লাহর এবং এটা আমাদের 
অংশীদারদের। অতঃপর যে অংশ তাদের 
অংশীদারদের, তা তো আল্লাহর দিকে পৌঁছে না 
এবং যা আল্লাহর তা তাদের উপাস্যদের দিকে 
পৌছে যায়। তাদের বিচার কতই না মন্দ। 
137. এমনিভাবে অনেক মুশরেকের দৃষ্টিতে তাদের 
যেন তারা তাদেরকে বিনষ্ট করে দেয় এবং তাদের 
ধর্মমতকে তাদের কাছে বিভ্রান্ত করে দেয়। যদি 
আল্লাহ চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না। 
অতএব, আপনি তাদেরকে এবং তাদের মনগড়া 
বুলিকে পরিত্যাগ করুন। 

138. আর তারা তাদের ধারণা অনুসারে বলে, “এই 
চতুষ্পদ জন্তগুলো ও শস্য নিষিদ্ধ। আমরা যাকে চাই, 
সে ছাড়া কেউ তা খাবে না’ এবং কিছু চতুষ্পদ জন্তু, 
যার পিঠে চড়া হারাম করা হয়েছে, আর কিছু চতুষ্পদ 
না, আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদস্বরূপ। তারা যে 
মিথ্যা বানায়, তার কারণে তাদেরকে অচিরেই তিনি 
প্রতিফল দেবেন। 

139. তারা বলেঃ এসব চতুষ্পদ জন্তুর পেটে যা 
আছে, তা বিশেষ ভাবে আমাদের পুরুষদের জন্যে 
এবং আমাদের মহিলাদের জন্যে তা হারাম। আর 
যদি তা মৃত হয়, তবে তারা সবাই তাতে শরীক'। 
দেবেন। নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানী। 

140. নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা নিজ 
সন্তানদেরকে নিরুদ্ধিতাবশতঃ কোন প্রমাণ ছাড়াই 





হত্যা করেছে এবং আল্লাহ্‌ তাদেরকে যেসব 
Page 77 01338 














দিয়েছিলেন, সেগুলোকে আল্লাহ্‌র প্রতি ভ্রান্ত ধারণা 
পোষণ করে হারাম করে নিয়েছে। নিশ্চিতই তারা 
পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং সুপথগামী হয়নি। 

141. তিনিই উদ্যান সমূহ সৃষ্টি করেছে- তাও, যা 
মাচার উপর তুলে দেয়া হয়, এবং যা মাচার উপর 
তোলা হয় না এবং খেজুর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র 
যেসবের স্বাদবিশিষ্ট এবং যয়তুন ও আনার সৃষ্টি 
করেছেন- একে অন্যের সাদ্বশ্যশীল এবং 
সাদৃশ্যহীন। এগুলোর ফল খাও, যখন ফলন্ত হয় 
এবং হক দান কর কর্তনের সময়ে এবং অপব্যয় 
করো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ 
করেন না। 

142. তিনি সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে 
বোঝা বহনকারীকে এবং খর্বাকৃতিকে। আল্লাহ্‌ 
তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন, তা থেকে খাও 
এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে 
তোমাদের প্রকাশ্য শক্রু। 

143. সৃষ্টি করেছেন আটটি নর ও মাদী। ভেড়ার 
মধ্যে দুই প্রকার ও ছাগলের মধ্যে দুই প্রকার। 
করেছেন, না উভয় মাদীকে? না যা উভয় মাদীর 
পেটে আছে? তোমরা আমাকে প্রমাণসহ বল, যদি 
তোমরা সত্যবাদী হও। 


মাদীকে, না যা উভয় মাদীর পেটে আছে? তোমরা তোমরা 
কি উপস্থিত ছিলে, যখন আল্লাহ্‌ এ নির্দেশ 
দিয়েছিলেন? অতএব সে ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী 
অত্যচারী কে, যে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা 
পোষন করে যাতে করে মানুষকে বিনা প্রমাণে 
পথভ্রষ্ট করতে পারে? নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অত্যাচারী 
সম্প্রদায়কে পৎথপ্রদর্শন করেন না। 

145. আপনি বলে দিনঃ “আমার নিকট যে ওহী 
পাঠানো হয়, তাতে আমি আহারকারীর উপর কোন 
হারাম পাই না, যা সে আহার করে। তবে যদি মৃত 
কিংবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শুকরের গোস্ত হয়- কারণ, 
নিশ্চয় তা অপবিত্র কিংবা এমন অবৈধ যা আল্লাহ ছাড়া 
অন্য কারো জন্য যবেহ করা হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি 
নিরুপায় হয়ে অবাধ্য ও সীমালজ্বনকারী না হয়ে তা 





105 রাসৃলুলাহ (৬) এতিটি থাবা দিয়ে আক্রমণকারী পাখী ও দাঁত দিয়ে 
আক্রমণকারী হিংস প্রাণী খেতে নিষেধ করেছেন ।” (মুসলিম: ১৯৩৪) 





গ্রহণে বাধ্য হয়েছে, তাহলে নিশ্চয় তোমার রব 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।105 
146. ইহুদীদের জন্যে আমি প্রত্যেক নখবিশিষ্ট জন্তু 


চর্বি আমি তাদের জন্যে হারাম 
করেছিলাম, কিন্তু এ চর্বি, যা পুষ্টে কিংবা অস্ত্রে 


দিয়েছিলাম। আর আমি অবশ্যই সত্যবাদী । 
147. যদি তারা আপনাকে মিথ্যবাদী বলে, তবে 
বলে দিনঃ তোমার প্রতিপালক সুপ্রশস্ত করুণার 
মালিক। তাঁর শাস্তি অপরাধীদের উপর থেকে টলবে 
না। 

148. এখন মুশরেকরা বলবেঃ যদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছা 
করতেন, তবে না আমরা শিরক করতাম, না 
আমাদের বাপ দাদারা এবং না আমরা কোন বস্তুকে 
হারাম করতাম। এমনিভাবে তাদের পূর্ববরতীরা 
মিথ্যারোপ করেছে, এমন কি তারা আমার শাস্তি 
আস্বাদন করেছে। আপনি বলুনঃ তোমাদের কাছে 
কি কোন প্রমাণ আছে যা আমাদেরকে দেখাতে 
পার। তোমরা শুধুমাত্র আন্দাজের অনুসরণ কর 
এবং তোমরা শুধু অনুমান করে কথা বল। 
149. আপনি বলে দিনঃ অতএব, পরিপূর্ন যুক্তি 
আল্লাহরই। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে 
পথ প্রদর্শন করতেন। 

150. আপনি বলুনঃ তোমাদের সাক্ষমীদেরকে আন, 
যারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তাআলা এগুলো 
হারাম করেছেন। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে 
আপনি এ সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না এবং তাদের 
কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, যারা আমার 
নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলে, যারা পরকালে বিশ্বাস 
করে না এবং যারা তার প্রতিপালকের সমতুল্য 
অংশীদার করে। 

151. আপনি বলুনঃ এস, আমি তোমাদেরকে এসব 
বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের 
প্রতিপালক তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন। 
তাএই যে, আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার 
করো না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার 
করো", নিজ সন্তানদেরকে দারিদ্রের কারণে হত্যা 
করো না, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার 


1 আবুরাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বণিত আছে যে, তিনি রাসৃলুরাহ ()- 








কে জিত্রেস করলেনঃ “সবোর্তম কাজ কোনটি? তিনি উত্তরে বললেনঃ সঠিক 
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দেই, নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক 
কিংবা অপ্রকাশ্য, যাকে হত্যা করা আল্লাহ্‌ হারাম 
করেছেন, তাকে হত্যা করো না; কিন্তু 
ন্যায়ভাবে।'” তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, 
যেন তোমরা বুঝ। 

152. এতীমদের ধনসম্পদের কাছেও যেয়ো না; 
কিন্তু উত্তম পন্থায় যে পর্যন্ত সে বয়পপ্রাপ্ত না হয়। 
ওজন ও মাপ পূর্ণ কর ন্যায় সহকারে। আমি 
কাউকে তার সাধ্যের অতীত কষ্ট দেই না। যখন 
তোমরা কথা বল, তখন সুবিচার কর, যদিও সে 
আত্রীয়ও হয়। আল্লাহ্র অঙ্গীকার পূর্ণ কর। 
153. তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন 
তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। নিশ্চিত এটি আমার 
সরল পথ। অতএব, এ পথে চল এবং অন্যান্য 
পথে চলো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে 
তাঁর পথ থেকে বিচ্ছি্ করে দিবে। তোমাদেরকে 
এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও। 
154. অতঃপর আমি মুসা (আঃ)-কে গ্রন্থ দিয়েছি, 
সৎকর্মীদের প্রতি নেয়ামতপূর্ণ করার জন্যে, 
জন্যে এবং করুণার জন্যে- যাতে তারা তার রবের 
সাথে সাক্ষাতে বিশ্বাসী হয়। 

155. এটি এমন একটি গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ 
করেছি, খুব মঙ্গলময়, অতএব, এর অনুসরণ 
কর এবং ভয় কর- যাতে তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হও। 
156. এ জন্যে যে, কখনও তোমরা বলতে শুরু 
করঃ গ্রন্থ তো কেবল আমাদের পূর্ববর্তী 
দু' সম্প্রদায়ের প্রতিই অবতীর্ণ হয়েছে এবং আমরা 


ওয়াক্তে সালাত আদায় করা তিনি আবার এ করলেনঃ ‘এরপর কোনটি? 
উত্তর হলঃ পিতা-মাতার সাথে সদ্ভবহার। আবার এম করলেন “এরপর 
কোনটি? উতর হলঃ 'আল্লাহর পথে জিহাদ'। (বুখারী? ৫২৭ মুসলিমঃ ৮৫7 
আবু হুরাইরা (রা?) থেকে বণিতি একদিন রাসুলুল্লাহ (৬) তিনবার বললেন, 
লাগত হয়েছে লাছ্ত হয়েছে লাঙ্ছিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম আরয 
করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে লালিত হয়েছে? তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি পিতা- 
মাতাকে বাধর্ক অবস্থায় পেয়েও জারাতে প্রবেশ করতে পারে নি" । [মুসলিমঃ 
S৫৫১] 

107 রাসূলুরাহ (%) বলেনঃ তিনটি কারণ ছাড়া কোন মুসলিমের খন হালাল 
নয়। (এক) বিবাহিত হওয়া সত়েও ব্যভিচারে লিও হলে, (দুই) অন্যায়ভাবে 
কাউকে হত্যা করলে তার কেসাস হিসাবে তাকে হত্যা করা যাবে এবং (তিন) 
সত্যদ্বীন ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে মুসলিমদের জামা'আত থেকে পৃথক 
হয়ে গেলে। /বৃখারীঃ ৬৮৭৮, মুসলিম? ১৬৭৬/ 

1১ রাসৃলুরাহ (%) বললেনঃ দশটি নিদশৰ্ন না দেখা পযৰ্্ত কেয়ামত হবে না। 
(এক) পশ্চিম দিক থেকে সুযোর্দয়, (দুই) বিশেষ এক প্রকার ধোয়া: (তিন) 
দাব্বাতুল-আরদ (চার) ইয়াজুষ-মাজুষের আবিভার্ব, (পাঁচ) ঈসা আলাইহিস 
সালাম-এর অবতরণ (ছয়) দাজ্জালের অভ্যুদয়, (সাত আট নয়) প্রাচ্য 

















সেগুলোর পাঠ ও পঠন সম্পর্কে কিছুই জানতাম 
না। 

157. কিংবা বলতে শুরু করঃ যদি আমাদের প্রতি 
কোন গ্রন্থ অবতীর্ণ হত, আমরা এদের চাইতে 
অধিক পৎণ্রাপ্ত হতাম। অতএব, তোমাদের রবের 
পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ, 
হেদায়েত ও রহমত এসে গেছে। অতঃপর সে 
ব্যক্তির চাইতে অধিক অনাচারী কে হবে, যে 
আল্লাহর আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলে এবং গা 
বাঁচিয়ে চলে। অতি সত্তর আমি তাদেরকে শাস্তি 
দেব, যারা আমার আয়াত সমূহ থেকে গা বাঁচিয়ে 
চলে- জঘন্য শাস্তি তাদের গা বাঁচানোর কারণে। 
158. তারা শুধু এ বিষয়ের দিকে চেয়ে আছে যে, 
তাদের কাছে ফেরেশতা আগমন করবে কিংবা 
আপনার রব আগমন করবেন অথবা আপনার রবের 
কোন নির্দেশ আসবে। যেদিন আপনার রবের কোন 
নিদর্শন আসবে, সেদিন এমন কোন ব্যক্তির বিশ্বাস 
স্থাপন তার জন্যে ফলপ্রসূ হবে না, যে পূর্ব থেকে 
ঈমান আনেনি কিংবা নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী 
কোনরূপ সৎকর্ম করেনি। আপনি বলে দিনঃ 
তোমরা পথের দিকে চেয়ে থাক, আমরাও পথে 
দিকে তাকিয়ে রইলাম 

159. নিশ্চয় যারা নিজের ধর্মকে খন্ড- বিখন্ড 
রছে এবং অনেক দল হরে তাদের সাথে 
আপনার কোন সম্পর্ক নেই/% তাদের ব্যাপার 
আল্লাহ্‌ তা' আয়ালার নিকট সমর্সিত। অতঃপর তিনি 
বলে দেবেন যা কিছু তারা করে থাকে। 





গরান্াত্য ও আরব উপদ্বীপ-এ তিন জায়গায় মাটি ধ্বসে যাওয়া এবং (দশ) 
আদনগ থেকে একটি আওন বের হয়ে মানুষকে সামনের দিকে হাকিয়ে নিয়ে 
যাওয়া। [মুসলিমঃ ২৯০১ 

1০ রাসুলুরাহ (8%) এ বিষয়াটি বণৰ্না করে বলেন; বনী ইসরাঈলর। যেসব 
অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল, আমার উম্মতও সেগুলোর সম্মুখীন হবে। তারা যেমন 
কমেলিও হয়েছিল, আমার উম্মাতও তেমনি হবে । বনী- ইসরাঈলরা ৭২ টি দলে 
বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মতে ৭৩ টি দল সি হবে। তন্মধ্যে একদল ছাড়া 
সবাই জাহারামে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম আধা করলেনঃ মুক্তিপ্রাও দল 
কোনটি? উতর হল যে দল আমার ও আমার সাহাবীদের পথ অনুসরণ করবে, 
তারাই মুক্তি পাবে। [তিরমিযী ২৬৪০, ২৬৪১] অনুরূপভাবে ইরবাষ ইবন 
সারিয়া (রা) বণর্না করেন যে, রাসুলুল্লাহ (88) বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে 
যারা আমার পর জীবিত থাকবে, তারা বিতর মতানৈক্য দেখতে পাবে। তাই 
(আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে) তোমরা আমার ও খোলাফায়ে 
রাশেদীনের সুরাতকে শক্তভাবে আকড়ে থেকে নতুন নতুন পথ থেকে সযতে 
গা বাঁচিয়ে চলো। কেননা দ্বীনে নতুন ঠা প্রত্যেক বিষয়ই বিদ' আত এবং 
এত্যেক বিদ আতই পথভরঈতা। /আবু দাউদ: ৪৬০৭, তিরমিযী: ২৬৭৬ ইবন 












































মাজাহঃ ৪৩ মুসনাদে আহমাদ: ৪/১২৬/ 
Page 79 01338 














160. যে একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশগুণ 
(নেকি) পাবো? এবং যে, একটি মন্দ কাজ 
করবে, সে তার সমান শাস্তিই পাবে। বস্তুতঃ 
তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। 

161. আপনি বলে দিনঃ আমার প্রতিপালক আমাকে 
সরল পথ প্রদর্শন করেছেন একাগ্রচিত্ত ইব্রাহীম 
(আঃ)-এর বিশুদ্ধ ধর্ম। সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত 
ছিল না। 





162. আপনি বলুনঃ_নিশ্চয আমার হালাত,_ আমার 
কুরবানী. আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, 


যিনি সকল সৃষ্টির রব।' 

163. তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি তাই আদিষ্ট 
হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল। 

164. আপনি বলুনঃ আমি কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য 
প্রতিপালক খোঁজব, অথচ তিনিই সবকিছুর 
প্রতিপালক? যে ব্যক্তি কোন গোনাহ করে, তা 
তারই দায়িত্বে থাকে। কেউ অপরের বোঝা বহন 
করবে না। অতঃপর তোমাদেরকে সবাইকে 
প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অনন্তর 
তোমরা বিরোধ করতে। 

165. তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি 
করেছেন এবং একে অন্যের উপর মর্যাদা সমুন্নত 
করেছেন, যাতে তোমাদের কে এ বিষয়ে পরীক্ষা 
করেন, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন। আপনার 
প্রতিপালক দ্রুত শাস্তি দাতা এবং তিনি অত্যন্ত 
ক্ষমাশীল, দয়ালু। 


2. এটি একটি গ্রন্থ, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ 
হয়েছে, যাতে করে আপনি এর মাধ্যমে সতর্ক 
করেন। অতএব, এটি পৌছে দিতে আপনার মনে 
কোনরূপ সংকীর্ণতা থাকা উচিত নয়। আর এটিই 
বিশ্বাসীদের জন্যে উপদেশ। 





110 হজরত উসমান (রা) সৃকে বদিত রাসুলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, “যে 
ব্যক্তি কোরআনের একটি হরফ পড়বে, সে একটি নেকি পাবে, আর প্রতিটি 
নেকি দশ ওণ করে রাদ্দি করে দেওয়া হবে। (তিরমিজি, হাদিস : ২৯১০) 

111 রাসুলুল্লাহ (%) বলেছেনঃ কেয়ামতের দিন আল্লাই তা'আলা আমাকে 
জিঙ্জেস করবেনঃ আমি তার বাণী তার বান্দাদের কাছে পৌছিয়োছি কি না। 
আমি উত্তরে বলবঃ পৌছিয়েছি। কাজেই এখানে তোমরা এ বিষয়ে সচে হও 

















ও. তোমাদের এতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা 
নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া 
অন্য অভিভাবকের রণ করো না। তোমরা 
সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর। 
4. অনেক জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। 
তাদের কাছে আমার আযাব রাত্রি বেলায় পৌছেছে 
অথবা দ্বিপ্রহরে বিশ্রামরত অবস্থায়। 

5. অনন্তর যখন তাদের কাছে আমার আযাব 
উপস্থিত হয়, তখন তাদের কথা এই ছিল যে, 
তারা বললঃ নিশ্চয় আমরা অত্যাচারী ছিলাম। 
6. অতঃপর যাদের কাছে রাসূল পাঠানো হয়েছিল 
অবশ্যই তাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করব এবং 
রাসূলগণকেও অবশ্যই আমি জিজ্ঞেস করব। 1! 

7. অতঃপর আমি স্বজ্ঞানে তাদের কাছে অবস্থা 
বর্ণনা করব। বস্তুতঃ আমি অনুপস্থিত তো ছিলাম 
না। 

8. আর সেদিন যথার্থই ওজন হবে। অতঃপর যাদের 
পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফলকাম হবে। 

9. এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারাই এমন 
হবে, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে। কেননা, তারা 
আমার আয়াত সমূহ অস্বীকার করতো। 

10. আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠাই দিয়েছি এবং 
অল্পই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।'' 

11. আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর 
আকার- অবয়ব, তৈরী করেছি। অতঃপর আমি 
ফেরেশতাদেরকে বলছি, আদম (আঃ)-কে সেজদা 
কর তখন সবাই সেজদা করেছে, কিন্তু ইবলীস 
সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। 

12. আল্লাহ বললেনঃ আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, 
তখন তোকে কিসে সেজদা করতে বারণ করল? 
সে বললঃ আমি তার চাইতে শ্র্রেষ্ট। আপনি আমাকে 
আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন 
মাটির দ্বারা । 

13. আল্লাহ বললেনঃ তুই এখান থেকে যা। এখানে 
অহংকার করার কোন অধিকার তোর নাই। অতএব 
তুই বের হয়ে যা। তুই হীনতমদের অন্তর্ভুক্ত। 


যে, যারা এখন উপস্থিত রয়েছ তারা যেন অনুপঞ্ছিতদের কাছে আমার বাণী 
পৌছে দেয়। /হুসনাদে আহমাদও 6/8] 

112 রাসূলুরাহ (৬) আরও বলেন, দুটি বাক্য উচ্চারণের দিক দিয়ে খুবই হালকা 
কিন্ত দাঁড়িপালায় অত্যন্ত ভারী এবং আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়। বাক্য দুটি হচ্ছে 
'সুবহানালাহি ওয়া (বিহামাদিহী, 'সুববহানালাহিল আযীম' । (বুখারী? ৭৫৬৩1 
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14. সে বললঃ আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত 
অবকাশ দিন। 

15. আল্লাহ বললেনঃ তোকে সময় দেয়া হল। 
16. সে বললঃ আপনি আমাকে যেমন 
পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও অবশ্য তাদের জন্যে 
আপনার সরল পথে বসে থাকবো। 

17. এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের 
দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে 
এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে 
কৃতজ্ঞ পাবেন না। 

18. আল্লাহ বললেনঃ বের হয়ে যা এখান থেকে 
লাঞ্চিত ও অপমানিত হয়ে। তাদের যে কেউ তোর 
জাহান্নাম পূর্ণ করে দিব। 

19. আর “হে আদম (আঃ) তুমি এবং তোমার স্ত্রী 
জানাতে বসবাস কর। অতঃপর সেখান থেকে যা 
ইচ্ছা খাও তবে এ গাছের কাছে যেও না, তাহলে 
যালিমদের দলে অন্তর্ভূক্ত হবে ।” 

20. অতঃপর শয়তান উভয়কে প্ররোচিত করল, 
যাতে তাদের অঙ্গ, যা তাদের কাছে গোপন ছিল, 
তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়। সে বললঃ 
তোমাদের রব তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ 
করেননি; তবে তা এ কারণে যে, তোমরা না 
আবার ফেরেশতা হয়ে যাও-কিংবা হয়ে যাও 
চিরকাল বসবাসকারী। 

21. সে তাদের কাছে কসম খেয়ে বললঃ আমি 
অবশ্যই তোমাদের হিতাকাজ্খী। 

22. অতঃপর প্রতারণাপূর্বক তাদেরকে সম্মত করে 
ফেলল। যখন তারা সেই নিষিদ্ধ গাছের [ফল] আস্বাদ 
গ্রহণ করল, "5 তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের 
সামনে খুলে গেল এবং তারা নিজের উপর 
জান্নাতের পাতা জড়াতে লাগল। তাদের প্রতিপালক 
তাদেরকে ডেকে বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে 
এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, 
শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শক্রু। 





119 (বিকৃত) তাওরাতে নিষিদ্ধ বৃক্ষের 'ফল' ভক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে, 
কিন্ত কোরআন মজীদে ফলের কথা বলা হয়নি। কোরআন মজীদে এরশাদ 
হয়েছেঃ “অতঃপর তারা উভয় তা থেকে ভক্ষণ করলো।” (সূরাহ ড়া- হা: 
১২১) এ থেকে 'ফল' ভক্ষণ করার বিষয়টি নিশ্চিত নয়, বরং তাঁরা গাছের 
পাতা বা তার কাও বা ডালের কিছু অংশও ভক্ষণ করে থাকতে পারেন যদিও 
হাসান পার্রের হাদিসে সরাসরি ফল এর কথা গাওয়া যায় (আবু দাউদ 
( ইফাঃ) - ৪৫৩৭) । বিকৃত তাওরাতে বলা হয়েছে যে, হযরত হাওয়া ( আঃ) 
সাপের এরোচনায় নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেন এবং এরপর তিনি তা 
হযরত আদমকে (আঃ দিলে তিনিও তা ভক্ষণ করেন ( আদি পুতক - ৩: 











23. তারা উভয়ে বললঃ হে আমাদের রব আমরা 
নিজেদের প্রতি জুলম করেছি। 


যদি আপনি 
আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি 
অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই অবশ্যই 
ধ্বংস হয়ে যাব। 





24. আল্লাহ্‌ বললেনঃ তোমরা নেমে যাও। তোমরা 
এক অপরের শক্র। তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে 
বাসস্থান আছে এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত 
ফল ভোগ আছে। 

25. বললেনঃ তোমরা সেখানেই জীবিত থাকবে, 
সেখানেই মৃত্যুবরন করবে এবং সেখান থেকেই 
পুনরুঙ্থিত হবে। 

26. হে বনী- আদম আমি তোমাদের জন্যে পোশাক 
অবর্তীণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত 
করে এবং অবতীণ করেছি সাজ সঙ্জার বস্ত্র এবং 
পরহ্যগারীর পোশাক, এটি সর্বোত্তম। এটি 
চিন্তা-ভাবনা করে। 

27. হে বনী-আদম শয়তান যেন তোমাদেরকে 
বিভ্রান্ত না করে; যেমন সে তোমাদের পিতামাতাকে 
জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে এমতাবস্থায় যে, 
তাদের পোশাক তাদের থেকে খুলিয়ে দিয়েছি- 
যাতে তাদেরকে লজ্জাস্থান দেখিয়ে দেয়। সে এবং 
তার দলবল তোমাদেরকে দেখে, যেখান থেকে 
তোমরা তাদেরকে দেখ না। আমি শয়তানদেরকে 
তাদের বন্ধু করে দিয়েছি, যারা ঈমান আনে না। 
28. তারা যখন কোন মন্দ কাজ করে, তখন বলে 
আমরা বাপ-দাদাকে এমনি করতে দেখেছি এবং 
আল্লাহও আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ 
মন্দকাজের আদেশ দেন না। এমন কথা আল্লাহর 
প্রতি কেন আরোপ কর, যা তোমরা জান না। 
29. আপনি বলে দিনঃ আমার প্রতিপালক সুবিচারের 
নির্দেশ দিয়েছেন এবং তোমরা প্রত্যেক সলাতে 
নিজের মুখমন্ডল সোজা রাখ এবং তাঁকে খাঁটি 


৬) ॥ এ কারণে মুসলমানদের মধ্যেও হযরত হাওয়া (আঃ) সমন্ধে এ ধারণা 
বিভার লাভ করেছে যে, তিনিই আগে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেন এবং 
তাঁর এরোচনায়ই হযরত আদম (আঃ) তা ভক্ষণ করেন। কিন্তু কোরআন 
মজীদে মূল এরোচনাদানকারী হিসেবে শয়ড়ানের কথা বলা হয়েছে ( সুরাহ 
আল্‌- বাকারাহ: ৩৬), অন্যদিকে তাঁদের উভয়ই তা ভক্ষণ করেন বলে 
উল্লেখ করা হয়েছে (সূরাই ডা- হা: ১২১), হযরত হাওয়া (আঃ) আগে 
খেয়েছেন এমন কথা কোথাও উল্লেখ করা হয় নি। বরং উক্ত আয়াতের শেষে 
বলা হয়েছে “বভতঃ আদম (আঃ) তার রবের অবাধ্যতা করলো এবং এ 
কারণে সে বিভাত হলো ।” 
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আনুগত্যশীল হয়ে ডাক। যেভাবে তোমাদেরকে প্রথম 
সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা তেমনিভাবে ফিরে আসবে। 
30. একদলকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং 
একদলের জন্যে পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। 
তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদেরকে বন্ধু হিসাবে 
গ্রহণ করেছে এবং ধারণা করে যে, তারা সৎপথে 
রয়েছে ।15 

31. হে বনী-আদম! তোমরা প্রত্যেক স্বালাতের 
সময় সুন্দর পোশাক পরিধান করে নাও, খাও ও 
পান কর এবং অপব্যয় করো না। তিনি 
অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না।15 

32. আপনি বলুনঃ আল্লাহর সাজ- সঙ্জাকে, যা 
তিনি বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র 
খাদ্রবন্তুসমূহকে কে হারাম করেছে? আপনি বলুনঃ 
এসব নেয়ামত আসলে দুনিয়ার জীবনে মুমিনদের 
জন্যে এবং কিয়ামতের দিন খাঁটিভাবে তাদেরই 
জন্যে। এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত 
বর্ণনা করি তাদের জন্যে যারা বুঝে। 

33. আপনি বলে দিনঃ আমার রব প্রকাশ্য, 
অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপ কাজ, অন্যায় ও অসংগত 
বিদ্রোহ ও বিরোধিতা এবং আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে 
শরীক করা যার পক্ষে আল্লাহ্‌ কোন দলীল প্রমাণ 
অবতীর্ণ করেননি, আর আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা 
যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই, (ইত্যাদি কাজ 
ও বিষয়সমূহ) নিষিদ্ধ করেছেন। 

34. প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি মেয়াদ রয়েছে। 
যখন তাদের মেয়াদ এসে যাবে, তখন তারা না 
এক মুহুর্ত পিছে যেতে পারবে, আর না এগিয়ে 
আসতে পারবে। 

35. হে বনী-আদম, যদি তোমাদের কাছে 
তোমাদেরই মধ্য থেকে রাসূল আগমন করে 
তোমাদেরকে আমার আয়াত সমূহ শুনায়, তবে যে 
ব্যক্তি সংযত হয় এবং সৎকাজ আবলহন করে, 








114 রাসূলুরাহ (%) বলেনঃ তোমাদের কেউ কেউ এমন কাজ করে যে, বাহ্যিক 
দিতে সে জাতাতের অধিবাসী অথচ সে জাহারামী। আবার তোমাদের 
কেউ কেউ এমন কাজ করে যে, বাহ্যিক দিতে মনে হয় সে জাহানামী 
অথচ সে জারাতী। কারণ মানুষের সবর্শেষ কাজের উপরই তার হিসাব নিকাশ। 
(বুখারী? ২৮৯৮, ৪২০২ মুসলিম? ১১২, আহমাদ ৫/৩৩৫] অন্য হাদীসে 
এসেছে প্রত্যেক বান্দাহ প্ুনরদথিত হবে সেটার উপর যার উপর তার মৃত্যু 
হয়েছে। /মুসলিম৪২৮৭৮7 

115 হাদি কোন বান্দার ফরয কাজসমুহে কোন ক্রি পাওয়া যায়, তবে রাব্বুল 
আলামীন বলবেনঃ দেখ তার নফল কাজও আছে কি না। নফল কাজ থাকলে 
ফরযের ক্রাটি নফল ছারা পুরণ করা হবে। [মুসনাদে আহমাদ? ৪/৬৫/ 

1 রাসূলুল্লাহ (৬) জনৈক আনসার সাহাবীর জানাযায় গমন করেন। কবর 
এউতে কিছু বিল দেখে তানি এক জায়গায় বসে যান সাহাবায়ে কেরামও তার 











তাদের কোন আশঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে 
না/ 

36. যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলবে এবং 
তা থেকে অহংকার করবে, তারাই জাহান্নামের 
অধিবাসী এবং তথায় চিরকাল থাকবে। 

37. অতঃপর এ ব্যক্তির চাইতে অধিক জালেম 
কে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা 
তার নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলে? তারা তাদের গ্রন্থে 
লিখিত অংশ পেয়ে যাবে। এমন কি, যখন তাদের 
কাছে আমার প্রেরিত ফেরশতারা প্রাণ নেওয়ার 
জন্যে পৌছে, তখন তারা বলে; তারা কোথায় 
গেল, যাদের কে তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত আহবান 
করতে? তারা উত্তর দেবেঃ আমাদের কাছ থেকে 
উধাও হয়ে গেছে, তারা নিজেদের সম্পর্কে স্বীকার 
করবে যে, তারা অবশ্যই কাফের ছিল। 

38. আল্লাহ্‌ বলবেনঃ তোমাদের পূর্বে জিন ও 
মানবের যেসব সম্প্রদায় চলে গেছে, তাদের সাথে 
তোমরাও জাহান্নামে যাও। যখন এক সম্প্রদায় 
প্রবেশ করবে; তখন অন্য সম্প্রদায়কে লা“নত 
করবে। এমনকি, যখন তাতে সবাই পতিত হবে, 
তখন পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবেঃ হে 
আমাদের প্রতিপালক এরাই আমাদেরকে বিপথগামী 
করেছিল। অতএব, আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি 
দিন। আল্লাহ্‌ বলবেন প্রত্যেকেরই দ্বিগুণ; তোমরা 
জান না। 

39. পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদেরকে বলবেঃ তাহলে 
আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই 
অতএব, শাস্তি আস্বাদন কর নিজের কর্মের কারণে। 
40. নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা 
বলেছে এবং এগুলো থেকে অহংকার করেছে, 
তাদের জন্যে আকাশের দ্বার উম্ক্ত করা হবে না 
এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।116 যে পর্যন্ত 








চারদিকে চুপচাপ বসে যান। তিনি মাথা উচু করে বললেনঃ মুমিন বান্দার মৃত্যুর 
সময় হলে আকাশ থেকে সাদা ধবধবে চেহারাবিশিষ্ট ফিরিশতার। আগমন 
করে। তাদের সাথে জারাতের কাফন ও সুগন্ধি থাকে। তারা মৃত্যুপথযাত্রী 
ব্যক্তির সামনে বসে যায়। 











অতঃপর মালাকুল মাউত আসেন এবং তার আত্মাকে সঙ্কোধন করে বলেনঃ হে 
নিশ্চিত আত্মা, পালনকতার্র মাগফেরাত ও সন্তা্টির জন্য বের হয়ে আস । তখন 
তার আতা, এমন অনায়াসে বের হয়ে আসে, যেমন মশকের ম্বখ খলে দিলে 
তার পানি বের হয়ে আসে। ধত্যদূত তার আত্মাকে হাতে নিয়ে উপস্থিত 
ফিরিশতাদের কাছে সমপর্ণ করে। ফিরিশতারা তা নিয়ে রওয়ানা হলে 
পথিমধ্যে একদল ফিরিশতার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা জিজ্ঞেস করেঃ এ পাক 
আত্মা কার? ফিরিশতারা তার এ নাম ও উপাধি উল্লেখ করে, যা দুনিয়াতে 
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না সুচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। আমি 
এমনিভাবে পাপীদেরকে শাস্তি প্রদান করি। 

41. তাদের জন্যে জাহান্নামের (আগুনের) শয্যা 
রয়েছে এবং উপর থেকে (আগুনের তৈরী) চাদর। 
আমি এমনিভাবে জালেমদেরকে শাস্তি প্রদান করি। 
42. যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে আমি 
কাউকে তার সামর্থ্যের চাইতে বেশী বোঝা দেই 
না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী। তারা তাতেই 
চিরকাল থাকবে। 

43. তাদের অন্তরে যা কিছু দুঃখ ছিল, আমি তা 
বের করে দেব। তাদের তলদেশ দিয়ে নির্ঝরণী 
প্রবাহিত হবে। তারা বলবেঃ “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, 
যিনি এর জন্য আমাদেরকে হিদায়াত দিয়েছেন। আর 
আমরা হিদায়াত পাওয়ার ছিলাম না, যদি না আল্লাহ 
আমাদেরকে হিদায়াত দিতেন। অবশ্যই আমার রবের 
রাসূলগণ সত্য নিয়ে এসেছেন’। আওয়াজ আসবেঃ 
এটি জান্নাত। তোমরা এর উত্তরাধিকারী হলে 
তোমাদের কর্মের প্রতিদানে। 

44. জান্নাতীরা জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে ডেকে 
বলবেঃ আমাদের সাথে আমাদের প্রতিপালক যে 
ওয়াদা করেছিলেন, তা আমরা সত্য পেয়েছি। 
অতএব, তোমরাও কি তোমাদের প্রতিপালকের 
ওয়াদা সত্য পেয়েছ? তারা বলবেঃ হ্যাঁ। অতঃপর 
একজন ঘোষক উভয়ের মাঝখানে ঘোষণা করবেঃ 
“আল্লাহ্র লা’নত যালিমদের উপর?। 

45. “যারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা প্রদান করত এবং তাতে 
বক্রতা সন্ধান করত এবং তারা ছিল আখিরাতকে 
অস্বীকারকারী। 

46. উভয়ের মাঝখানে একটি প্রাচীর থাকবে এবং 
আরাফের উপরে অনেক লোক থাকবে । তারা 








তার সম্মানাথে ব্যবহার হত এবং বলেঃ ইনি হচ্ছেন অমুকের পুর অমুক। 
ফিরিশতারা তার আত্মাকে নিয়ে প্রথম আকাশে পৌছে দরজা বলতে বলে। 
দরজা খোলা হয়। এখান থেকে আরো ফিরিশত। তাদের সঙ্গী হয়। এভাবে 
তারা সওম আকাশে পৌছে। তখন আলাহ তা আলা বলেনঃ আমার এ বান্দার 
আমলনামা হীলিয়টীনে লিখ এবং তাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দাও। এ আত্মা আবার 
কবরে ফিরে আসে । কবরে হিসাব এহণকারী ফিরিশতা এসে তাকে উপবেশন 
করায় এবং প্রশ্ন করেঃ তোমার গালনকতারকে? তোমার দ্বীন কি? সে বলেঃ 
আমার পালনকতার আল্লাহ তা আলা এবং দীন ইসলাম । এরপর প্রশ্ন হয়ঃ এই 
যে ব্যক্তি যানি তোমাদের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে? সে বলে 
আল্লাহর রাসুল। তখন একটি আওয়াজ হয় যে, আমার বান্দা সত্যবাদী। তার 
জন্য জায়াতের শয্যা পেতে দাও, জানাতের পোষাক পরিয়ে দাও এবং 
জারাতের দিকে তার কবরের দরজা খুলে দাও। এ দরজা দিয়ে জানাতের 
সৃগ্ধি ও বাতাস আসতে থাকে। তার সৎ্কম একটি সুশ্রী আকৃতি ধারণ করে 
তাকে সঙ্গ দেয়ার জন্য তার কাছে এসে যায়। এর বিপরীতে কাফেরের মৃত্যুর 
সময় উপস্থিত হলে আকাশ থেকে কাল রঙের ভয়ঙ্কর মুর্তি ফিরিশতা নিকৃষ্ট চট 
নিয়ে আগমন করে এবং তার বিপরীত দিকে বসে যায় 









































প্রত্যেককে তার চিহ্ন দ্বারা চিনে নেবে। তারা 
জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবেঃ তোমাদের উপর শান্তি 
বর্ধিত হোক। তারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে 
না, কিন্তু প্রবেশ করার ব্যাপারে আগ্রহী হবে। 
47. যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামের অধিবাসীদের 
উপর পড়বে, তখন বলবেঃ হে আমাদের 
প্রতিপালক, আমাদেরকে এ জালেমদের সাথী করো 
না। 

48. আরাফবাসীরা যাদেরকে তাদের চিহ্ন দ্বারা 
ও ওদ্ধত্য তোমাদের কোন কাজে আসেনি। 
49. এরা কি তারাই; যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম 
খেয়ে বলতে যে, আল্লাহ এদের প্রতি অনুগ্রহ 
করবেন না। প্রবেশ কর জান্নাতে। তোমাদের কোন 
আশঙ্কা নেই এবং তোমরা দুঃখিত হবে না। 
50. জাহান্নামের অধিবাসীরা জান্নাতীদেরকে ডেকে 
বলবেঃ আমাদের উপর সামান্য পানি নিক্ষেপ কর 
অথবা আল্লাহ তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছেন, তা 
থেকেই কিছু দাও। তারা বলবেঃ আল্লাহ্‌ এই উভয় 
51. তারা নিজের ধর্মকে তামাশা ও খেলা বানিয়ে 
নিয়েছিল এবং দুনিয়ার জীবন তাদের কে ধোকায় 
ফেলে রেখেছিল। অতএব, আমি আজকে তাদেরকে 
ভুলে যাব; যেমন তারা এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে 
গিয়েছিল এবং যেমন তারা আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস 
করত। 

52. আমি তাদের কাছে গ্রন্থ পৌছিয়েছি, যা আমি 
নিজ জ্ঞানে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি, যা পথপ্রদর্শক 
এবং মুমিনদের জন্যে রহমত। 





অতঃপর মত্যুদূত তার আত্বা এমনভাবে বের করে, যেমন কোন কাটাবিশিউ 
শাখা ভিজা পশমে জড়িয়ে থাকলে তাকে সেখান থেকে টেনে বের করা হয় 
আত্মা বের হলে তার দুগ্ধ যত জন্তর দুগর্ঘোর চাইতেও প্রকট হয় । ফিরিশতারা 
তাকে নিয়ে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে একদল ফিরিশতার সাথে সাক্ষাৎ হয়। 
তারা জিজ্ঞেস করেঃ এ দুরাত্বাটি কার? ফিরিশতারা তখন তার এ হীনতম 
নাম ও উপাধি উল্লেখ করে, যা ছারা সে দুনিয়াতে পরিচিত ছিল। অথাৎ সে 
অমুকের প্র অমুক। অতঃপর প্রথম আকাশে পৌছে দরজা খুলতে বললে তার 
জন্য দরজা খোলা হয় না বরং নিদেশি আসে যে, এ বান্দার আমলনামা 
সিজ্জানে রেখে দাও । সেখানে অবাধ্য বান্দাদের আমলনামা রাখা হয়। এ 
আত্মাকে নীচে নিক্ষেপ করা হয় এবং তা পুনরায় দেহে প্রবেশ করে। সে 
প্রত্যেক এখ্রের উত্তরে কেবল “আ-আ- আমি জানি না” বলে। তাকে 
জাহারামের শয্যা ও জাহারামের পোষাক দেয়া হয় এবং জাহারামের দিকে 
তার কবরের দরজা খুলে দেয়া হয়। ফলে তার কবরে জাহানামের উভাপ 
পৌছাতে থাকে এবং কবরকে তার জন্য সংকীর্ণ করে দেয়া হয়। /আহমাদঃ 
৪/২৮৭, ২৩৬৪-৩৬৫, ৬/১৪০; ইবন মাজাহঃ ৪২৬২; নাসায়ী-৪৬২/ 
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55 এর 


0 


অতএব, আমাদের জন্যে কোন 
সুপারিশকারী আছে কি যে, সুপারিশ করবে অথবা 
আমাদেরকে পুনঃ প্রেরণ করা হলে আমরা পূর্বে যা 
করতাম তার বিপরীত কাজ করে আসতাম। নিশ্চয় 
তারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তারা মনগড়া 
যা বলত, তা উধাও হয়ে যাবে। 

54. নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি 
নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। 
অতঃপর আরশে সমুন্নত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে 
দেন রাতের উপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন 
দৌড়ে রাতের পিছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন 
সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র দৌড় তার (আল্লাহ্র) আদেশের 
অনুগামী । শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং 
আদেশ দান করা। আল্লাহ্‌, বরকতময় যিনি 
বিশ্বজগতের প্রতিপালক। 

55. তোমরা তোমাদের রবকে অনুনয় বিনয় করে এবং 
গোপনে ডাক। নিশ্চয় তিনি পছন্দ করেন না 
সীমালজ্ঘনকারীদেরকে। 

56. পৃথিবীকে কুসংস্কারমুক্ত ও ঠিক করার পর 
তাতে অনৰ্থ (গন্ডগোল) বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। তাঁকে 
আহবান কর ভয় ও আশা সহকারে ।17 নিশ্চয় 
আল্লাহর করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী । 

57. তিনিই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ু পাঠিয়ে 
দেন। এমনকি যখন বায়ুরাশি পানিপূর্ন মেঘমালা 
বয়ে আনে, তখন আমি এ মেঘমালাকে একটি 
মৃত শহরের দিকে পাঠিয়ে দেই। অতঃপর এ মেঘ 
থেকে বৃষ্টি ধারা বর্ষণ করি। অতঃপর পানি দ্বারা 
সব রকমের ফল উৎপন্ন করি। এমনি ভাবে 
মৃতদেরকে বের করব- যাতে তোমরা চিন্তা কর। 
58. যে শহর উৎকৃষ্ট, তার ফসল তার 
প্রতিপালকের নির্দেশে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট 
তাতে অল্পই ফসল উৎপন্ন হয়। এমনিভাবে আমি 











117 রাসূলুরাহ (88) বলেছেনঃ কেউ কেউ সুদীর্ঘ সফর করে, কীয় 
বেশভুষা ফকীরের মত করে এবং আল্লাহর সামনে দোআর হক্ত প্রসারিত 
করে: কিন্তু তার খাদ্য, পানীয় ও পোষাক সবই হারাম- এরূপ 





আয়াতসমূহ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করি কৃতজ্ঞ 
সম্প্রদায়ের জন্যে। 

59. নিশ্চয় আমি নূহ (আঃ)-কে তার সম্প্রদায়ের 
প্রতি পাঠিয়েছি। সে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়, 
তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত 
তোমাদের কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের 
জন্যে একটি মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি। 

60. তার সম্প্রদায়ের সর্দারা বললঃ আমরা 
তোমাকে প্রকাশ্য পথন্রষ্টতার মাঝে দেখতে পাচ্ছি। 
61. সে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমি কখনও 
ভ্রান্ত নই; কিন্তু আমি বিশ্বপ্রতিপালকের রসূল। 

62. তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাই 
এবং তোমাদেরকে সদুপদেশ দেই। আমি আল্লাহ্র 
পক্ষ থেকে এমনসব বিষয় জানি, যেগুলো তোমরা 
জান না। 

63. তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদের 
কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে 
তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের বাচনিক উপদেশ 
এসেছে যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে, যেন 
তোমরা সংযত হও এবং যেন তোমরা অনুগহীত 
হও। 

64. অতঃপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। 
আমি তাকে এবং নৌকান্কিত লোকদেরকে উদ্ধার 
করলাম এবং যারা মিথ্যারোপ করত, তাদেরকে 
ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয় তারা ছিল অন্ধ। 

65. আদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের 
ভাই হুদ (আঃ)-কে। সে বললঃ হে আমার 
সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি 
ব্যতিত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। 

66. তারা স্প্রদায়ের সর্দররা বললঃ আমরা তোমাকে 
নির্বোধ দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা তোমাকে 
মিথ্যাবাদী মনে করি। 

67. সে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমি মোটেই 
নির্বোধ নই, বরং আমি বিশ্ব প্রতিপালকের প্রেরিত 
রাসূল। 

68. তোমাদের কে প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাই 
এবং আমি তোমাদের হিতাকাজ্জী বিশ্বস্ত। 








লোকের দো" আ কিরে কবুল হতে পারে? / মুসলিমঃ ১০১৫] অন্য 
এক হাদীসে রাসুলুলাহ (8) বলেনঃ যখনই আল্লাহর কাছে দোআ 
করবে তখনই করুল হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে দোআ করবে। 
/ মুসনাদ আহমাদ ২/১৭৭, তিরমিযীঃ ৩৪৭৯) 
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69. তোমরা কি আশ্চর্য্বোধ করছ যে, তোমাদের 
কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য 
থেকেই একজনের বাচনিক উপদেশ এসেছে যাতে 
সে তোমাদেরকে সতর্ক করে। তোমরা স্মরণ কর, 
যখন আল্লাহ তোমাদেরকে কওমে নূহ (আঃ) - এর 
পর সর্দার করেছেন এবং তোমাদের দেহের বিস্তৃতি 
বেশী করেছেন। তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহ 
স্মরণ কর- যাতে তোমাদের মঙ্গল হয়। 

70. তারা বললঃ তুমি কি আমাদের কাছে এজন্যে 
এসেছ যে আমরা এক আল্লাহর এবাদত করি এবং 
আমাদের বাপ-দাদা যাদের পূজা করত, তাদেরকে 
ছেড়ে দেই? অতএব নিয়ে আস আমাদের কাছে 
যান্বারা আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ, যদি তুমি 
সত্যবাদী হও। 

71. সে বললঃ অবধারিত হয়ে গেছে তোমাদের 
উপর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে শাস্তি ও 
ক্রোধ। আমার সাথে এসব নাম সম্পর্কে কেন তর্ক 
করছ, যেগুলো তোমরা ও তোমাদের বাপ- দাদারা 
রেখেছে। আল্লাহ্‌ এদের কোন মন্দ অবর্তীণ 
করেননি। অতএব অপেক্ষা কর। আমিও তোমাদের 
সাথে অপেক্ষা করছি। 

72. অনন্তর আমি তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে নিজ 
অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং যারা আমার 
আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করত তাদের মূল কেটে 
দিলাম। তারা মান্যকারী ছিল না। 

73. সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের 
ভাই সালেহ (আঃ)-কে। সে বললঃ হে আমার 
সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি 
ব্যতিত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের 
কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি 
প্রমাণ এসে গেছে। এটি আল্লাহ্র উষ্টী তোমাদের 
জন্যে প্রমাণ। অতএব একে ছেড়ে দাও, আল্লাহ্র 
ভূমিতে চড়ে বেড়াবে। একে অসতভাবে স্পর্শ করবে 
না। অন্যথায় তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি 
পাকড়াও করবে। 

74. তোমরা স্মরণ কর, যখন তোমাদেরকে আদ 
পৃথিবীতে ঠিকানা দিয়েছেন। তোমরা নরম মাটিতে 
অট্টালিকা নির্মান কর এবং পর্বত গাত্র খনন করে 








115 রাসৃলুরাহ (88) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য 
যবেহ করে আল্লাহ তাকে লা" নত করেছেন, যে বাকি যমীনের সীমানা 
পারিবতর্ন করে তাকে আল্লাহ লা' নত করেছেন, যে বাতি কোন অন্ধ 








প্রকোষ্ঠ নির্মাণ কর। অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ 
কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ (গন্ডগোল) সৃষ্টি করো 
না। 

75. তার সম্প্রদায়ের দান্তিক সর্দাররা ঈমানদার 
দারিদ্রদেরকে জিজ্ঞেস করলঃ তোমরা কি বিশ্বাস 
কর যে সালেহ (আঃ) - কে তার রব প্রেরণ করেছেন; 
বিশ্বাসী। 

76. দান্তিকরা বললঃ তোমরা যে বিষয়ে ঈমান 
এনেছ, আমরা তাতে অস্বীকৃত। 

77. অতঃপর তারা উন্ত্রীকে হত্যা করল এবং তাদের 
প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। তারা বললঃ 
হে সালেহ (আঃ), নিয়ে এস যদ্থারা আমাদেরকে 
ভয় দেখাতে, যদি তুমি রসূল হয়ে থাক। 

78. অতঃপর পাকড়াও করল তাদেরকে ভূমিকম্প। 
পড়ে রইল। 

79. সালেহ (আঃ) তাদের কাছ থেকে প্রস্থান 
করলো এবং বললঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমি 
পৌছিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি 
কিন্তু তোমরা মঙ্গলকাভ্বীদেরকে ভালবাস না। 
80. এবং আমি লূত (আঃ)-কে প্রেরণ করেছি। 
যখন সে তার সম্প্রদায়কে বললঃ তোমরা কি এমন 
অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সারা 
বিশ্বের কেউ করেনি? 

81. তোমরা তো কামবশতঃ পুরুষদের কাছে গমন 
কর নারীদেরকে ছেড়ে। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম 
করেছ। 

82. তাঁর সম্প্রদায় এ ছাড়া কোন উত্তর দিল না 
যে, বের করে দাও এদেরকে শহর থেকে। এরা 
খুব সাধু থাকতে চায়। 

83. অতঃপর আমি তাকে ও তাঁর পরিবার 
পরিজনকে বাঁচিয়ে দিলাম, তাঁর স্ত্রী ব্যতীত। সে 
তাদের মধ্যেই রয়ে গেল, যারা রয়ে গিয়েছিল। 
আমি তাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। 
84. অতএব, দেখ গোনাহগারদের পরিণতি কেমন 
হয়েছে।118 





ব্যক্তিকে পথ ভুলিয়ে দেয় তাকে আল্লাহ লা" নত করেছেন, যে ব্যক্তি 
পিতা-মাতাকে গালি দেয় আল্লাহ তাকে লা' নত করেছেন, যে ব্যক্তি 
তার আপন মনিব ব্যতীত অন্য কাউকে মনিব বানায় আল্লাহ তাকে 
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85. আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েব 
(আঃ)-কে প্রেরণ করেছি। সে বললঃ হে আমার 
সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি 
ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের 
কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণ 
এসে গেছে। অতএব তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ন 
কর এবং মানুষকে তাদের দ্রব্যদি কম দিয়ো না 
এবং ভুপৃষ্টের সংস্কার সাধন করার পর তাতে অনর্থ 
(গন্ডগোল) সৃষ্টি করো না। এই হল তোমাদের 
জন্যে কল্যাণকর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। 
86. তোমরা পথে ঘাটে এ কারণে বসে থেকো না 
যে, আল্লাহ্‌ বিশ্বাসীদেরকে হুমকি দিবে, আল্লাহ্র 
পথে বাধা সৃষ্টি করবে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান 
করবে। স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প 
ছিলে অতঃপর আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে অধিক করেছেন 
এবং লক্ষ্য কর কিরূপ অশুভ পরিণতি হয়েছে 
অনর্থকারীদের। 
87. আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তার প্রতি যদি 
তোমাদের একটি দল ঈমান আনে আর অন্য দল ঈমান 
না আনে, তাহলে ধৈর্যধারণ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ্‌ 
লা 7 সি তিনিই শ্রেষ্ট 
ং্‌ বা। 
88. তার সম্প্রদায়ের দান্তিক সর্দাররা বললঃ হে 
শোয়ায়েব (আঃ), আমরা অবশ্যই তোমাকে এবং 
তোমার সাথে বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে শহর থেকে 
বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে 
প্রত্যাবর্তন করবে। শোয়ায়েব (আঃ) বললঃ আমরা 
অপছন্দ করলেও কি? 
89. আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদকারী হয়ে 
যাব যদি আমরা তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করি, 
অথচ তিনি আমাদেরকে এ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। 
আমাদের কাজ নয় এ ধর্মে প্রত্যাবর্তন করা, কিন্তু 
আমাদের প্রতি পালক আল্লাহ যদি চান। আমাদের 
প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুকে নিজ জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন 
করে আছেন। আল্লাহর প্রতিই আমরা ভরসা 
করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের ও 
আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে ছিল 
যথার্থ ফয়সালা। আপনিই শ্রেষ্টতম ফসলা 
ফয়সালাকারী। 





লা" নত করেছেন, আর যে ব্যক্তি লুতের জাতির কাজ করে তাকেও 
আল্লাহ লা' নত করেছেন। £ মুসনাদে আহমাদঃ ১/৩০৯] 


90. তার সম্প্রদায়ের কাফের সর্দাররা বললঃ যদি 
তোমরা শোয়ায়েব (আঃ) - এর অনুসরণ কর, তবে 
নিশ্চিতই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 

91. অনন্তর পাকড়াও করল তাদেরকে ভূমিকম্প। 
ফলে তারা সকাল বেলায় গৃহ মধ্যে উপুড় হয়ে 
পড়ে রইল। 

92. শোয়ায়েব (আঃ) - এর প্রতি মিথ্যারোপকারীরা 
যেন কোন দিন সেখানে বসবাসই করেনি। যারা 
শোয়ায়েব (আঃ) - এর প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল, 
তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হল। 

93. অনন্তর সে তাদের কাছ থেকে প্রস্থান করল 
এবং বললঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমি 
তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌছে দিয়েছি 
এবং তোমাদের হিত কামনা করেছি। এখন আমি 
কাফেরদের জন্যে কেন দুঃখ করব। 

94. আর আমি কোন জনপদে কোন নবী পাঠাইনি, 
তবে (এমতাবস্থায়) যে পাকড়াও করেছি সে 
জনপদের অধিবাসীদিগকে কষ্ট ও কঠোরতার 
মধ্যে, যাতে তারা শিথিল হয়ে পড়ে। 

95. অতঃপর অকল্যাণের স্থলে তা কল্যাণে বদলে 
দিয়েছে। এমনকি তারা অনেক বেড়ে গিয়েছে এবং 
বলতে শুরু করেছে, আমাদের বাপ- দাদাদের 
উপরও এমন আনন্দ- বেদনা এসেছে। অতঃপর 
আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি এমন 
আকস্মিকভাবে যে তারা টেরও পায়নি। 

96. আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান 
আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি 
তাদের প্রতি আসমানী ও দুনিয়ার নেয়ামত সমূহ 
উম্ক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করেছে। সুতরাং আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি 
তাদের কৃতকর্মের বদলাতে। 

97. এখনও কি এই জনপদের অধিবাসীরা এ 
ব্যাপারে নিশ্চিন্ত যে, আমার আযাব তাদের উপর 
রাতের বেলায় এসে পড়বে অথচ তখন তারা 
থাকবে ঘুমে অচেতন। 

98. আর এই জনপদের অধিবাসীরা কি নিশ্চিন্ত 
হয়ে পড়েছে যে, তাদের উপর আমার আযাব 
দিনের বেলাতে এসে পড়বে অথচ তারা তখন 
থাকবে আমোদ প্রমোদে মত্ত। 
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99. তারা কি আল্লাহ্র পাকড়াওয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত 
হয়ে গেছে? বস্তুতঃ আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে তারাই 
নিশ্চিন্ত হতে পারে, যাদের ধ্বংস ঘনিয়ে আসে। 
100. তাদের নিকট কি একথা প্রকাশিত হয়নি, 
যারা উত্তারাধিকার লাভ করেছে। সেখানকার 
লোকদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার পর যদি আমি ইচ্ছা 
পাকড়াও করে ফেলতাম। বস্তুতঃ আমি মোহর এঁটে 
দিয়েছি তাদের অন্তরসমূহের উপর। কাজেই এরা 
শুনতে পায় না। 

101. এগুলো হল সে সব জনপদ যার কিছু 
বিবরণ আমি আপনাকে অবহিত করছি। আর 
নিশ্চিতই ওদের কাছে পৌছেছিলেন রসূল নিদর্শন 
সহকারে । অতঃপর কস্মিনকালও এরা ঈমান 
আনবার ছিল না, তারপরে যা তার ইতিপূর্বে মিথ্যা 
বলে প্রতিপন্ন করেছে। এভাবেই আল্লাহ কাফেরদের 
অন্তরে মোহর এটে দেন। 

102. আর তাদের অধিকাংশ লোককেই আমি 
প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নকারীরপে পাইনি; বরং তাদের 
অধিকাংশকে পেয়েছি হুকুম অমান্যকারী। 

103. অতঃপর আমি তাদের পরে মূসা (আঃ)- 
কে পাঠিয়েছি নিদর্শনাবলী দিয়ে ফেরাউন ও তার 
পরিষদবর্ণের নিকট। বস্তুতঃ ওরা তাঁর মোকাবেলায় 
কুফরী করেছে। সুতরাং চেয়ে দেখ, কি পরিণতি 
হয়েছে অনাচারীদের। 

104. আর মুসা (আঃ) বললেন, হে ফেরাউন, 
আমি সকল সৃষ্টির রবের পক্ষ থেকে আগত রসূল। 
105. আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সত্য এসেছে, 
তার ব্যতিক্রম কিছু না বলার ব্যাপারে আমি সুদৃঢ় 
আমি তোমাদের রবের নিদর্শন নিয়ে এসেছি। 


106. সে বলল, যদি তুমি কোন নিদর্শন নিয়ে 
এসে থাক, তাহলে তা উপস্থিত কর যদি তুমি 
সত্যবাদী হয়ে থাক। 

107. তখন তিনি নিক্ষেপ করলেন নিজের 
লাঠিখানা এবং তাৎক্ষণাৎ তা জলজ্যান্ত এক 
অজগরে রূপান্তরিত হয়ে গেল। 

108. আর বের করলেন নিজের হাত এবং তা 
সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের চোখে ধবধবে উজ্জ্বল দেখাতে 
লাগল। 


109. ফেরাউনের সাঙ্গ-পাঙ্গরা বলতে লাগল, 
নিশ্চয় লোকটি বিজ্ঞ- যাদুকর। 

110. সে তোমাদিগকে তোমাদের দেশ থেকে 
বের করে দিতে চায়। এ ব্যাপারে তোমাদের কি 
মত? 

111. তারা বলল, আপনি তাকে ও তার ভাইকে 
সুযোগ দিন এবং শহরে বন্দরে লোক পাঠিয়ে দিন 
লোকদের সমবেত করার জন্য। 

112. যাতে তারা সব বড় বড় বিজ্ঞ যাদুকরদের 
এনে সমবেত করে। 

113. বস্তুতঃ যাদুকররা এসে ফেরাউনের কাছে 
উপস্থিত হল। তারা বলল, আমাদের জন্যে কি 
জয়লাভ করি? 

114. সে বলল, হ্যাঁ এবং অবশ্যই তোমরা 
আমার নিকটবর্তী লোক হয়ে যাবে। 

115. তারা বলল, হে মুসা (আঃ)! হয় তুমি 
নিক্ষেপ কর অথবা আমরা নিক্ষেপ করছি। 
116. তিনি বললেন, তোমরাই নিক্ষেপ কর। 
যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন লোকদের 
চোখগুলোকে বাধিয়ে দিল, ভীত- সন্ত্রস্ত করে তুলল 
এবং মহাযাদু প্রদর্শন করল। 

117. তারপর আমি ওহীযোগে মুসা (আঃ)- কে 
বললাম, এবার নিক্ষেপ কর তোমার লাঠিখানা। 
অতএব সঙ্গে সঙ্গে সে তাদের গিলতে লাগল, যা 
তারা বানিয়েছিল যাদু বলে। 

118. সুতরাং এভাবে প্রকাশ হয়ে গেল সত্য 
বিষয় এবং ভুল প্রতিপন্ন হয়ে গেল যা কিছু তারা 


যিনি মুসা (আঃ) ও হারুন (আঃ)-এর রব 
| 

123. ফেরাউন বলল, তোমরা কি (তাহলে) 
আমার অনুমতি দেয়ার আগেই ঈমান আনলে! এটা 
প্রতারণা, যা তোমরা এ নগরীতে প্রদর্শন করলে। 
যাতে করে এ শহরের অধিবাসীদিগকে শহর থেকে 
বের করে দিতে পার। সুতরাং তোমরা শীত্মই বুঝতে 





পারবে। 
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124. অবশ্যই আমি কেটে দেব তোমাদের হাত 
ও পা বিপরীত দিক থেকে। তারপর তোমাদের 
সবাইকে শুলীতে চড়িয়ে মারব। 

125. তারা বলল, আমাদেরকে তো মৃত্যুর পর 
নিজেদের রবের নিকট ফিরে যেতেই হবে। 
126. বস্তুতঃ আমাদের সাথে তোমার শত্রুতা তো 
এ কারণেই যে, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের 
রবের নিদর্শনসমূহের প্রতি যখন তা আমাদের নিকট 
পৌঁছেছে। হে আমাদের রব আমাদের জন্য ধৈর্য্ের 
দ্বার খুলে দাও এবং আমাদেরকে মুসলিম হিসাবে 
মত্য দান কর। 

127. ফেরাউনের সম্প্রদায়ের সদাররা বলল, 
তুমি কি এমনি ছেড়ে দেবে মুসা (আঃ) ও তার 
সম্প্রদায়কে। দেশময় হৈ-চে করার জন্য এবং 
তোমাকে ও তোমার দেব- দেবীকে বাতিল করে 
দেবার জন্য। সে বলল, আমি এখনি হত্যা করব 
তাদের পুত্র সন্তানদিগকে; আর জীবিত রাখব 
মেয়েদেরকে । বস্তুতঃ আমরা তাদের উপর প্রবল। 
128. মুসা (আঃ) বললেন তার কওমকে, সাহায্য 
প্রার্থনা কর আল্লাহ্‌র নিকট এবং ধৈর্য্য ধারণ কর। 
নিশ্চয়ই এ পৃথিবী আল্লাহর। তিনি নিজের বান্দাদের 
মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন 
এবং শেষ কল্যাণ মুত্তাবীদের জন্যই নির্ধারিত 
রয়েছে। 

129. তারা বলল, আমাদের কষ্ট ছিল তোমার 
আসার পূর্বে এবং তোমার আসার পরে। তিনি 
বললেন, তোমাদের রব শীঘ্রই তোমাদের শক্রদের 


ধ্বংস করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দেশে 
প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। তারপর দেখবেন, 


তোমরা কেমন কাজ কর। 

130. তারপর আমি পাকড়াও করেছি- ফেরাউনের 
অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল 
ফসলের ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে যাতে করে তারা 
উপদেশ গ্রহণ করে। 

131. অতঃপর যখন শুভদিন ফিরে আসে, তখন 
তারা বলতে আরম্ভ করে যে, এটাই আমাদের 
জন্য উপযোগী। আর যদি অকল্যাণ এসে উপস্থিত 
হয় তবে তাতে মূসা (আঃ) এর এবং তাঁর সঙ্গীদের 
অলক্ষণ বলে অভিহিত করে।115 শুনে রাখ তাদের 


119 কুলক্ষণ নেয়া কাফের মুশরিকদেরই কাজ। রাসূলুরাহ (8) বলেছেনঃ 


কুলক্ষণ নেয়া শিকর্। / মুসনাদে আহ্মাদঃ ১/ ৩৮৯: 


অলক্ষণ যে, আল্লাহরই এলেমে রয়েছে, অথচ 
এরা জানে না। 

132. তারা আরও বলতে লাগল, আমাদের 
উপর জাদু করার জন্য তুমি যে নিদর্শনই নিয়ে 
আস না কেন আমরা কিন্তু তোমার উপর ঈমান 
আনছি না। 

133. সুতরাং আমি তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম 
তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত প্রভৃতি 
বহুবিধ নিদর্শন একের পর এক। তারপরেও তারা 
গর্ব করতে থাকল। বস্তুতঃ তারা ছিল অপরাধপ্রবণ। 
134. আর তাদের উপর যখন কোন আযাব 
পড়ে তখন বলে, হে মূসা (আঃ) আমাদের জন্য 
তোমার রবের নিকট সে বিষয়ে দোয়া কর যা 
তিনি তোমার সাথে ওয়াদা করে রেখেছেন। যদি 
তুমি আমাদের উপর থেকে এ আযাব সরিয়ে দাও, 
এবং তোমার সাথে বনী-ইসরাঈলদেরকে যেতে 
দেব। 

135. অতঃপর যখন আমি তাদের উপর থেকে 
আযাব তুলে নিতাম নির্ধারিত একটি সময় পর্যন্ত- 
যেখান পর্যন্ত তাদেরকে পৌছানোর উদ্দেশ্য ছিল, 
তখন তড়িঘড়ি তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত। 
136. সুতরাং আমি তাদের কাছে থেকে বদলা 
নিয়ে নিলাম- বস্তুতঃ তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে 
দিলাম। কারণ, তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল 
আমার নিদর্শনসমূহকে এবং তৎপ্রতি অনীহা প্রদর্শন 
করেছিল। 


137. আর যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত 
তাদেরকেও আমি উত্তরাধিকার দান করেছি এ 


ভূখন্ডের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের যাতে আমি 
বরকত সন্নিহিত রেখেছি এবং পরিপূর্ণ হয়ে গেছে 
জন্য তাদের ধের্যযধারণের দরুন। আর ধ্বংস করে 
দিয়েছে সে সবকিছু যা তৈরী করেছিল ফেরাউন ও 
তার সম্প্রদায় এবং ধ্বংস করেছি যা কিছু তারা 
সুউচ্চ নির্মাণ করেছিল। 

138. বস্তুতঃ আমি সাগর পার করে দিয়েছি 
বনী- ইসরাঈলদিগকে। তখন তারা এমন এক 
সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে পৌছাল, যারা স্বহস্তনির্মিত 





মূর্তিপুজায় নিয়োজিত ছিল। তারা বলতে লাগল, 
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হে মূসা (আঃ); আমাদের উপাসনার জন্যও তাদের 
মূর্তির মতই একটি মূর্তি নির্মাণ করে দিন। তিনি 
বললেন, তোমাদের মধ্যে বড়ই অজ্ঞতা রয়েছে। 


139. এরা যে, কাজে নিয়োজিত রয়েছে তা 
ধ্বংস হবে এবং যা কিছু তারা করেছে তা যে 
ভুল! 

140. তিনি বললেন, তাহলে কি আল্লাহকে ছাড়া 


তোমাদের জন্য অন্য কোন উপাস্য অনুসন্ধান 
করব, অথচ তিনিই তোমাদিগকে সারা বিশ্বে 
শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। 

141. আর সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন 
থেকে মুক্তি দিয়েছি; তারা তোমাদেরকে দিত 
ফেলত এবং মেয়েদের বাঁচিয়ে রাখত। এতে 
রয়েছে। 

142. আর আমি মুসা (আঃ)-কে প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছি ত্রিশ রাত্রির এবং সেগুলোকে পূর্ন করেছি 
আরো দশ দ্বারা। বস্তুতঃ এভাবে চল্লিশ রাতের 
মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে। আর মুসা (আঃ) তাঁর ভাই 
হারুন (আঃ)-কে বললেন, আমার সম্প্রদায়ে তুমি 
আমার প্রতিনিধি হিসাবে থাক। তাদের সংশোধন 


করতে থাক এবং হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের পথে চলো 
না। 
143. তারপর মূসা (আঃ) যখন আমার প্রতিশ্রুত 


সময় অনুযায়ী এসে হাযির হলেন এবং তাঁর সাথে 
তার রব কথা বললেন, তখন তিনি বললেন, হে 
আমার প্রভু, তোমার দীদার আমাকে দাও, যেন 
আমি তোমাকে দেখতে পাই। তিনি বললেন, তুমি 
আমাকে কস্মিনকালেও দেখতে পাবে না, তবে 
তুমি পাহাড়ের দিকে দেখতে থাক, সেটি যদি 
স্বস্থানে দড়িয়ে থাকে তবে তুমিও আমাকে দেখতে 
পাবে। অতঃপর যখন তার রব পাহাড়ের উপর নূর 
প্রকাশ করলেন এবং মুসা (আঃ) অজ্ঞান হয়ে পড়ে 
গেলেন। অতঃপর যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে এল; 
বললেন, হে প্রভু! তোমার সত্তা পবিত্র, তোমার 
দরবারে আমি তওবা করছি এবং আমিই সর্বপ্রথম 
বিশ্বাস স্থাপন করছি। 

144. (রব) বললেন, হে মুসা (আঃ), আমি 
তোমাকে আমার বার্তা পাঠানোর এবং কথা বলার 
মাধ্যমে লোকদের উপর বিশিষ্টতা দান করেছি। 


সুতরাং যা কিছু আমি তোমাকে দান করলাম, 
গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ থাক। 

145. আর আমি তোমাকে ফলকসমূহে লিখে 
দিয়েছি সর্বপ্রকার উপদেশ ও বিস্তারিত সব বিষয়। 
অতএব, এগুলোকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং 
স্বজাতিকে এর কল্যাণকর বিষয়সমূহ দৃঢ়তার সাথে 
পালনের নির্দেশ দাও। 

146. আমি আমার নিদর্শনসমূহ হতে তাদেরকে 
করে। যদি তারা সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে ফেলে, 
তবুও তা বিশ্বাস করবে না। আর যদি হেদায়েতের 
পথ দেখে, তবে সে পথ গ্রহণ করে না। অথচ 
গোমরাহীর পথ দেখলে তাই গ্রহণ করে নেয়। এর 
কারণ, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলে 
মনে করেছে এবং তা থেকে অসতর্ক রয়ে গেছে। 
147. আর হারা আমার আয়াতসমূহ ও আখিরাতের 
গেছে। তারা যা করে তদনুযায়ী তাদের প্রতিদান দেয়া 
হবে। 

আর বানিয়ে নিল মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদায় 
তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকারাদির দ্বারা 
একটি বাছুর তা থেকে বেরুচ্ছিল “হাম্বা হাম্বা” শব্দ। 
তারা কি একথাও লক্ষ্য করল না যে, সেটি তাদের 
সাথে কথাও বলছে না এবং তাদেরকে কোন পথও 
বাতলে দিচ্ছে না! তারা সেটিকে উপাস্য বানিয়ে 
নিল। বস্তুতঃ তারা ছিল জালেম। 

149. অতঃপর যখন তারা অনুতপ্ত হল এবং 
বুঝতে পারল যে, আমরা নিশ্চিতই গোমরাহ হয়ে 
পড়েছি, তখন বলতে লাগল, আমাদের প্রতি যদি 
আমাদের রব করুণা না করেন, তবে অবশ্যই 
আমরা ধবংস হয়ে যাব। 

150. তারপর যখন মুসা (আঃ) নিজ অম্প্রদায়ে 
ফিরে এলেন রাগাস্বিত ও অনুতপ্ত অবস্থায়, তখন 
নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্বটাই না করেছ। তোমরা নিজ 
রবের হুকুম থেকে কি তাড়াহুড়া করে ফেললে এবং 
সে তখতীগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং নিজের 
ভাইয়ের মাথার চুল চেপে ধরে নিজের দিকে 
টানতে লাগলেন। ভাই বললেন, হে আমার মায়ের 
পুত্র, লোকগুলো যে আমাকে দুর্বল মনে করল 
এবং আমাকে যে মেরে ফেলার উপক্রম করেছিল। 
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সুতরাং আমার উপর আর শক্রদের হাসিও না। 
আর আমাকে জালিমদের সারিতে গন্য করো না। 
151. মূসা (আঃ) বললেন, হে আমার রব, ক্ষমা 
কর আমাকে আর আমার ভাইকে এবং আমাদেরকে 
তোমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত কর। তুমি যে সর্বাধিক 
করুণাময়। 

152. অবশ্য যারা গোবৎসকে উপাস্য বানিয়ে 
দুনিয়ার এ জীবনেই গযব ও লাঞ্জনা এসে পড়বে। 


এমনি আমি অপবাদ আরোপকারীদেরকে শাস্তি দিয়ে 
থাকি। 
153. আর যারা মন্দ কাজ করে, তারপরে 


তওবা করে নেয় এবং ঈমান নিয়ে আসে, তবে 
নিশ্চয়ই তোমার রব তওবার পর অবশ্য ক্ষমাকারী, 
করুণাময়। 

154. তারপর মুসা (আঃ)-এর ক্রোধ যখন ঠান্ডা হল 
তখন সে ফলকগুলো উঠিয়ে নিল। আর যা কিছু তাতে 
লেখা ছিল, তা ছিল সে সমস্ত লোকের জন্য 
হেদায়েত ও রহমত যারা নিজেদের রবকে ভয় 
করে। 

155. আর মূসা (আঃ) বেছে নিলেন নিজের 
সময়ের জন্য। তারপর যখন তাদেরকে ভূমিকম্প 
পাকড়াও করল, তখন বললেন, হে আমার রব, 
তুমি যদি ইচ্ছা করতে, তবে তাদেরকে আগেই 
ধ্বংস করে দিতে এবং আমাকেও । আমাদেরকে কি 
সে কর্মের কারণে ধ্বংস করছ, যা আমার 
সম্প্রদায়ের নির্বোধ লোকেরা করেছে? এসবই 
তোমার পরীক্ষা; তুমি যাকে ইচ্ছা এতে পথ ভ্রষ্ট 
করবে এবং যাকে ইচ্ছা সরলপথে রাখবে। তুমি 
যে আমাদের রক্ষক- সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করে 
দাও এবং আমাদের উপর করুনা কর। তাছাড়া 
তুমিই তো সর্বাধিক ক্ষমাকারী। 

156. আর আমাদের জন্য এ দুনিয়াতে ও আখিরাতে 
কল্যাণ লিখে দিন। নিশ্চয় আমরা আপনার দিকে 
প্রত্যাবর্তন করেছি।” তিনি বললেন, “আমি যাকে চাই 
তাকে আমার আযাব দেই। আর আমার রহমত সব 
বস্তুকে পরিব্যাপ্ত করেছে। সুতরাং আমি তা লিখে দেব 
তাদের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাকাত 








12০উম্টী' শব্দটি কোরআনের বিভির আয়াতে (যেমনঃ ২:৭৮, ৩:২০, 
৩:৭৫, ৭:১৫৭, ৬২:২) এসেছে। এর বিভ্রি অর্থ হয়, তবে 'উম্টী' শব্দের 
তিনাটি সম্ভাবা অর্থ ঞাসদ্ধ। প্রথম অর্থ নিরক্ষর, ছিতীয় অথ যারা ইহাদিদের 





প্রদান করে। আর যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি 
ঈমান আনে। 

157. সেসমস্ত লোক, যারা আনুগত্য অবলম্বন 
করে এ রসূল ()-এর, যিনি উম্মী নবী?20, যাঁর 
সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও 
ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশ 
দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে; 
তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষনা 
করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের 
উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দীত্ব 
অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল। 
সুতরাং যেসব লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছে, 
করেছে এবং সে নূরের অনুসরণ করেছে যা তার 
সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই 
নিজেদের উদ্দেশ্য সফলতা অর্জন করতে পেরেছে। 
158. বলেদিন, হে মানব মন্ডলী। তোমাদের 
সবার প্রতি আমি আল্লাহ্‌ প্রেরিত রসূল, সমগ্র 
আসমান ও যমীনে তার রাজত্ব। একমাত্র তাঁকে 
ছাড়া আর কারো উপাসনা নয়। তিনি জীবন ও 
মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা সবাই বিশ্বাস 
নবীর উপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহ্‌র এবং 
তাঁর সমস্ত বাণীসমূহের উপর। তাঁর অনুসরণ কর 
যাতে সরল পৎপ্রাপ্ত হতে পার। 

159. বস্তুতঃ মূসা (আঃ) এর সম্প্রদায়ে একটি দল 
রয়েছে যারা সত্যপথ নির্দেশ করে এবং সে মতেই 
বিচার করে থাকে। 

160. আর আমি পৃথক পৃথক করে দিয়েছি 
তাদের বার জন পিতামহের সন্তানদেরকে বিরাট 
বিরাট দলে, এবং নির্দেশ দিয়েছি মূসা (আঃ) কে, 
যখন তার কাছে তার সম্প্রদায় পানি চাইল যে, 
তোমার লাঠি দ্বারা আঘাত কর এ পাথরের উপর। 
তখন তা থেকে বারোটি ঝরনা প্রবাহিত হলো। প্রতিটি 
গোত্র চিনে নিল নিজ নিজ ঘাঁটি। আর আমি ছায়া 
দান করলাম তাদের উপর মেঘের এবং তাদের 
জন্য অবতীর্ন করলাম মান্না ও সালওয়া। যে 
পরিচ্ছন্ন বস্তুত জীবিকারপে আমি তোমাদের 
দিয়েছি, তা থেকে তোমরা খাও। বস্তুতঃ তারা 





গোরের অন্তভুর্তি নয়, তৃতীয় অর্থ হলো যার পুবর্বতী কিতাব সম্পর্কে কোন 
ধারনা নাই। আল্লাহই সবর্ভ, তিনিই ভালো জানেন। 
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আমার কোন ক্ষতি করেনি, বরং ক্ষতি করেছে 
নিজেদেরই। 

161. আর যখন তাদের প্রতি নির্দেশ হল যে, 
তোমরা এ নগরীতে বসবাস কর এবং খাও তা 
থেকে যেখান থেকে ইচ্ছা এবং বল, আমাদের 
ক্ষমা করুন। আর দরজা দিয়ে প্রবেশ কর নতমস্তক 
অবস্থায়। তবে আমি ক্ষমা করে দেব তোমাদের 
পাপসমুহ। অবশ্য আমি সৎকর্মীদিগকে অতিরিক্ত 
দান করব। 

162. কিন্তু তাদের মধ্যে যারা অন্যায় করেছিল তারা 
তাদের যা বলা হয়েছিল তার বিপরীত কথায় তা বদলে 
দিল, সুতরাং আমি তাদের উপর আযাব পাঠিয়েছি 
আসমান থেকে তাদের অপকর্মের কারণে। 
163. আর তাদের কাছে সে জনপদের অবস্থা 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর যা ছিল নদীর তীরে অবস্থিত। 
যখন শনিবার দিনের নির্দেশের ব্যাপারে সীমাতিক্রম 
করতে লাগল, যখন আসতে লাগল মাছগুলো 
যেদিন শনিবার হত না, আসত না। এভাবে আমি 
তাদেরকে পরীক্ষা করেছি। কারণ, তারা ছিল 
নাফরমান। 

164. আর যখন তাদের মধ্যে থেকে এক 
সম্প্রদায় বলল, কেন সে লোকদের সদুপদেশ 
দিচ্ছেন, যাদেরকে আল্লাহ্‌ ধ্বংস করে দিতে চান 
কিংবা আযাব দিতে চান কঠিন আযাব? সে বললঃ 
তোমাদের রবের সামনে দোষ ফুরাবার জন্য এবং 
এজন্য যেন তারা ভীত হয়। 

165. অতঃপর যখন তারা সেসব বিষয় ভুলে 
গেল, যা তাদেরকে বোঝানো হয়েছিল, তখন 
আমি সেসব লোককে মুক্তি দান করলাম যারা মন্দ 
কাজ থেকে বারণ করত। আর পাকড়াও করলাম, 
গোনাহগারদেরকে নিকৃষ্ট আযাবের মাধ্যমে তাদের 
না- ফরমানীর দরুন। 

166. তারপর যখন তারা এগিয়ে যেতে লাগল 
সে কর্মে যা থেকে তাদের বারণ করা হয়েছিল, 
তখন আমি নির্দেশ দিলাম যে, তোমরা লাঞ্চিত 
বানর হয়ে যাও। 

167. আর সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন 
তোমার রব সংবাদ দিয়েছেন যে, অবশ্যই কেয়ামত 








121 রাসুলুরাহ (€) বললেনঃ “যখন আল্লাই তা'আলা কাউকে জারাতের জন্য 
সৃষ্টি করেন, তখন সে জারাত বাসের কাজই করতে শুরু করে । এমনকি তার 
মৃত্যুও এমন কাজের ভেতরেই হয়, যা জানাতবাসীদের কাজ। আর আল্লাহ 





দিবস পর্যন্ত ইহুদীদের উপর এমন লোক পাঠাতে 
থাকবে। নিঃসন্দেহে তোমার রব শীত্ম শাস্তি দানকারী 
এবং তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। 

168. আর আমি তাদেরকে বিভক্ত করে দিয়েছি 
দেশময় বিভিন্ন শ্রেনীতে, তাদের মধ্যে কিছু রয়েছে 
ভাল আর কিছু রয়েছে অন্য রকম! তাছাড়া আমি 
তাদেরকে পরীক্ষা করেছি ভাল ও মন্দের মাধ্যমে 
যাতে তারা ফিরে আসে। 

169. তারপর তাদের পেছনে এসেছে কিছু 
অপদার্থ, যারা উত্তরাধিকারী হয়েছে কিতাবের; 
তারা নিকৃষ্ট দুনিয়ার উপকরণ আহরণ করছে এবং 
বলছে, আমাদের ক্ষমা করে দেয়া হবে। বস্তুতঃ 
এমনি ধরনের উপকরণ যদি আবারো তাদের 
সামনে উপস্থিত হয়, তবে তাও তুলে নেবে। 
যে, আল্লাহর প্রতি সত্য ছাড়া কিছু বলবে না? 
অথচ তারা সে সবই পাঠ করেছে, যা তাতে লেখা 
রয়েছে। বস্তুতঃ আখেরাতের আলয় ভীতদের জন্য 
উত্তম- তোমরা কি তা বোঝ না? 

170. আর যেসব লোক সুদ্বভাবে কিতাবকে 
রিকি ভাত নিও 
আমি বিনষ্ট করব না সৎকর্মীদের সওয়াব। 
171. আর যখন আমি তুলে ধরলাম পাহাড়কে 
তাদের উপরে সামিয়ানার মত এবং তারা ভয় 
করতে লাগল যে, সেটি তাদের উপর পড়বে, 
তখন আমি বললাম, ধর, যা আমি তোমাদের 
দিয়েছি, দৃঢ়ভাবে এবং স্মরণ রেখো যা তাতে 
রয়েছে, যেন তোমরা বাঁচতে পার। 

172. আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব 
আদম- সন্তানের পিঠ থেকে তার বংশধরকে বের 
করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি 
গ্রহণ করেন এবং বলেন, ‘আমি কি তোমাদের 
রব নই? তারা বলেছিল, হ্যাঁ অবশ্যই, আমরা 
সাক্ষী রইলাম। এটা এ জন্যে যে, তোমরা যেন 
কিয়ামতের দিন না বল, আমরা তো এ বিষয়ে 
গাফেল ছিলাম।121 

173. অথবা বলতে শুরু কর যে, অংশীদারিত্ের 
প্রথা তো আমাদের বাপ-দাদারা উদ্ভাবন করেছিল 





যখন কাউকে জাহারামের জন্য তৈরী করেন, তখন সে জাহারামের কাজই 
করতে আরম্ভ করে। এমনকি তার মৃত্যুও এমন কোন কাজের মাধ্যমেই হয়, 








যা জাহারামের কাজ” । [মুয়াভা?ঃ ২/৮৯৮, মুসনাদে আহমাদ ১/৪৪, আবু 
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আমাদের পূর্বেই। আর আমরা হলাম তাদের 
পশ্চাৎবর্তী সন্তান- সন্ততি। তাহলে কি সে কর্মের 
জন্য আমাদেরকে ধ্বংস করবেন, যা পথভ্ষ্টরা 
করেছে? 

174. বস্তুতঃ এভাবে আমি বিষয়সমূহ সবিস্তারে 
বর্ণনা করি, যাতে তারা ফিরে আসে। 

175. আর আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন, সে 
দান করেছিলাম, অথচ সে তা পরিহার করে 
বেরিয়ে গেছে। আর তার পেছনে লেগেছে শয়তান, 
ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়েছে। 
176. অবশ্য আমি ইচ্ছা করলে তার মর্যাদা 
বাড়িয়ে দিতাম সে সকল নিদর্শনসমূহের দৌলতে। 
কিন্তু সে যে অধঃপতিত হলো এবং নিজের হীন- 
কামনার অনুসরণ করে চললো । সুতরাং তার অবস্থা 
হল কুকুরের মত; যদি তাকে তাড়া কর তবুও 
হাঁপাবে আর যদি ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে। এ 
হল সেসব লোকের উদাহরণ; যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করেছে আমার নিদর্শনসমূৃহকে। অতএব, আপনি 
বিবৃত করুন এসব কাহিনী, যাতে তারা চিন্তা করে। 
177. তাদের উদাহরণ অতি নিকৃষ্ট, যারা মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করেছে আমার আয়াত সমূহকে এবং তারা 
নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছে। 

178. যাকে আল্লাহ পথ দেখাবেন, সেই পৎণ্রাপ্ত 
হবে। আর যাকে তিনি পথ ভ্রষ্ট করবেন, সে হবে 


ক্ষতিগ্রস্ত। 


179. 

বনু ও । তাদের অন্তর রয়ে তার 
তার দ্বারা শোনে না। তারা না, তাদের চোখ 
রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, চতুষ্পদ জন্তুর মত; 


বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর ৷ তারাই হল গাফেল, 
শৈথিল্যপরায়ণ। 


180. আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। 
কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদেরকে 
বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে 
চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে। 








দাউদ? ৪৭০৩, তিরমিযী? ৩০৭৫, মুজাদরাকে হাকেমঃ ১/২৭, ২/৩২৪, 
&৪৪/। অধা্ৎ মানুষ যখন জানে না যে; সে কোন শ্রেণীভুক্ত তখন তার পক্ষে 
নিজের সাম্য শক্তি ও ইচ্ছাকে এমন কাজেই ব্যয় করা উচিত যা 








181. আর যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি, তাদের 
মধ্যে এমন এক দল রয়েছে যারা সত্য পথ দেখায় 
এবং সে অনুযায়ী ন্যায়চার করে। 

182. বস্তুতঃ যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার 
আয়াতসমূহকে, আমি তাদেরকে ক্রমান্বয়ে পাকড়াও 
করব এমন জায়গা থেকে, যার সম্পর্কে তাদের 
ধারণাও হবে না। 

183. বস্তুতঃ আমি তাদেরকে অবসর দিয়ে 
থাকি। নিঃসন্দেহে আমার কৌশল সুনিপুণ। 
184. তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, তাদের সঙ্গী 
লোকটির মস্তিক্ফে কোন বিকৃতি নেই? বাস্তবে তিনি 
তো এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী। 

185. তারা কি প্রত্যক্ষ করেনি আকাশ ও 
পৃথিবীর রাজ্য সম্পর্কে এবং যা কিছু সৃষ্টি করেছেন 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বস্তু সামগ্রী থেকে এবং এ ব্যাপারে 
যে, তাদের সাথে কৃত ওয়াদার সময় নিকটবর্তী 
হয়ে এসেছে? বস্তুতঃ এরপর কিসের উপর ঈমান 
আনবে? 

186. আল্লাহ্‌ যাকে পথভ্রষ্ট করেন। তার কোন 
পথপ্রদর্শক নেই। আর তাদের তিনি ছেড়ে দেন তাদের 
অবাধ্যতায় উদভ্রান্তভাবে ঘুরপাক খেতে। 

187. আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কেয়ামত কখন 
অনুষ্ঠিত হবে? বলে দিন এর খবর তো আমার 
রবের কাছেই রয়েছে। তিনিই তা অনাবৃত করে 
দেখাবেন নির্ধারিত সময়ে। আসমান ও যমীনের 
জন্য সেটি অতি কঠিন বিষয়। যখন তা তোমাদের 
উপর আসবে অজান্তেই এসে যাবে। আপনাকে 
জিজ্ঞেস করতে থাকে, যেন আপনি তার অনুসন্ধানে 
লেগে আছেন। বলে দিন, এর সংবাদ বিশেষ করে 
আল্লাহ্র নিকটই রয়েছে। কিন্তু তা অধিকাংশ 
লোকই উপলব্ধি করে না৷ 

188. আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের 
কল্যাণ সাধনের এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক 
নই, কিন্তু যা আল্লাহ্‌ চান তাব্যতীত।- আর আমি 
যদি গায়বের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে 
কোন অমঙ্গল কখনও হতে পারত না। আমি তো 
শুধুমাত্র একজন শতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা 
ঈমানদারদের জন্য। 





জারাতবাসীদের কাজ, আর এমন আশাই পোষণ করা কতর্ব্য যে, সেও তাদেরই 
অন্তর্ভুক্তি হবে। 
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189. তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি 
করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে; আর তার 
থেকেই তৈরী করেছেন তার জোড়া, যাতে তার 
কাছে স্বস্তি পেতে পারে। অতঃপর পুরুষ যখন 
নারীকে আবৃত করল, তখন, সে গর্ভবতী হল। 
অতি হালকা গর্ভ। সে তাই নিয়ে চলাফেরা করতে 
থাকল। তারপর যখন বোঝা হয়ে গেল, তখন 





190. অতঃপর তাদেরকে যখন সুস্থ ও ভাল দান 
বানালো। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের শরীক সাব্যস্ত করা 
থেকে বহু উর্ধে। 

191. তারা কি এমন কাউকে শরীক সাব্যস্ত 
করে, যে একটি বস্তুও সৃষ্টি করেনি, বরং 
তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। 

192. আর তারা, না তাদের সাহায্য করতে 
পারে, না নিজের সাহায্য করতে পারে। 

193. আর তোমরা যদি তাদেরকে আহবান কর 
সুপথের দিকে, তবে তারা তোমাদের আহবান 
অনুযায়ী চলবে না। তাদেরকে আহবান জানানো 
কিংবা নীরব থাকা উভয়টিই তোমাদের জন্য সমান। 
194. আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে 
ডাক, তারা সবাই তোমাদের মতই বান্দা। 
অতএব, তোমরা যাদেরকে ডাক, তখন তাদের 
পক্ষেও তো তোমাদের সে ডাক কবুল করা উচিত 
যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক? 

195. তাদের কি পা আছে, যদ্বারা তারা 
চলাফেরা করে, কিংবা তাদের কি হাত আছে, 
যদ্বারা তারা ধরে। অথবা তাদের কি চোখ আছে 
যদ্বারা তারা দেখতে পায় কিংবা তাদের কি কান 
আছে যদ্ধারা শুনতে পায়? বলে দিন, তোমরা ডাক 
তোমাদের অংশীদারদিগকে, অতঃপর আমার 
অমঙ্গল কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না। 

196. আমার সহায় তো হলেন আল্লাহ, যিনি 
কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। বস্তুত; তিনিই সাহায্য 
করেন সৎকর্মশীল বান্দাদের। 

197. আর তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে যাদেরকে 
ডাক তারা না তোমাদের কোন সাহায্য করতে 
পারবে, না নিজেদের আত্বরক্ষা করতে পারবে। 


198. আর তুমি যদি তাদেরকে সুপথে আহবান 
কর, তবে তারা তা কিছুই শুনবে না। আর তুমি 
আছে, অথচ তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। 

199. আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোল, 
সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ জাহেলদের থেকে 
দূরে সরে থাক। 

200. আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে 
প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহর শরণাপন্ন হও 
তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। 

201. যাদের মনে ভয় রয়েছে, তাদের উপর 
শয়তানের আগমন ঘটার সাথে সাথেই তারা সতর্ক 
হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত 
হয়ে উঠে। 

202. পক্ষান্তরে যারা শয়তানের ভাই, তাদেরকে 
সে ক্রমাগত পথভ্রষ্ট তার দিকে নিয়ে যায় অতঃপর 
তাতে কোন কমতি করে না। 

203. আর যখন আপনি তাদের নিকট কোন 
নিদর্শন নিয়ে না যান, তখন তারা বলে, আপনি 
নিজের পক্ষ থেকে কেন অমুকটি নিয়ে আসলেন 
না, তখন আপনি বলে দিন, আমি তো সে মতেই 
চলি যে হুকুম আমার নিকট আসে আমার রবের 
কাছ থেকে। এটা ভাববার বিষয় তোমাদের রবের 
পক্ষ থেকে এবং হেদায়েত ও রহমত সেসব 
লোকের জন্য যারা ঈমান এনেছে। 








204. আর যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন 
তাতে কান লাগিয়ে রাখ এবং নিশ্চুপ থাক যাতে 
তোমাদের উপর রহমত হয়। 














205. আর স্মরণ করতে থাক নিজ রবকে আপন 
মনে ক্রন্দনরত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং এমন 
স্বরে যা চিৎকার করে বলা অপেক্ষা কম; সকালে 
ও সন্ধ্যায়। আর বে- খবর থেকো না। 

206. নিশ্চয়ই যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে 
রয়েছেন, তারা তাঁর বন্দেগীর ব্যাপারে অহঙ্কার করেন না 
এবং স্মরণ করেন তাঁর পবিত্র সত্তাকে; আর তাঁকেই সেজদা 
করেন। [সেজদা] 


৮। সুরা আনফাল 

বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, গনীমতের হুকুম। 
বলে দিন, গণীমতের মাল হল আল্লাহর এবং রসূল 
(ষু)-এর। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর 
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এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর 
আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ()-এর হুকুম মান্য কর, 
যদি ঈমানদার হয়ে থাক। 

2. যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, _যখন আল্লাহ্র 
নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। 
আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম, 
তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা তাদের 
রবের উপরই ভরসা করে। । 

3. সে সমস্ত লোক যারা স্বালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং 
আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে ব্যয় 
করে। 

4. তারাই হল সত্যিকার ঈমানদার! তাদের জন্য 
রয়েছে নিজ রবের নিকট মর্যাদা, ক্ষমা এবং 
সম্মানজনক রুযী। 

5. যেমন করে তোমাকে তোমার রব ঘর থেকে 
বের করেছেন ন্যায় ও সৎকাজের জন্য, অথচ 
ঈমানদারদের একটি দল (তাতে) সম্মত ছিল না। 
6. তারা তোমার সাথে বিবাদ করছিল সত্য ও 
ন্যায় বিষয়ে, তা প্রকাশিত হবার পর; তারা যেন 
মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে দেখতে দেখতে। 

7. আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে 
দুশদলের একটির ওয়াদা দিয়েছিলেন যে, নিশ্চয় তা 
তোমাদের জন্য হবে। আর তোমরা কামনা করছিলে 
যে, অন্ত্রহীন দলটি তোমাদের জন্য হবে এবং আল্লাহ 
চাচ্ছিলেন তাঁর কালেমাসমূহ দ্বারা সত্যকে সত্য প্রমাণ 
করবেন এবং কাফেরদের মূল কেটে দেবেন, 

8. যাতে করে সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করে দেন, যদিও পাীরা অসন্তুষ্ট হয়। 
9. তোমরা যখন ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করেছিলে 
ফরিয়াদের মঞ্জুরী দান করলেন যে, আমি 
তোমাদিগকে সাহায্য করব ধারাবহিকভাবে আগত 
হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে । 

10. আর আল্লাহ তো শুধু সুসংবাদ দান করলেন 
যাতে তোমাদের মন আশ্বস্ত হতে পারে। আর 
সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড়া অন্য কারো পক্ষ 
থেকে হতে পারে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ মহাশক্তির 
অধিকারী হেকমত ওয়ালা। 

11. যখন তিনি আরোপ করেন তোমাদের উপর 
তন্দ্রাচ্ছন্ন তা নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রশান্তির 
জন্য এবং তোমাদের উপর আকাশ থেকে পানি 
অবতরণ করেন, যাতে তোমাদিগকে পবিত্র করে 


দেন এবং যাতে তোমাদের থেকে অপসারিত করে 
দেন শয়তানের অপবিত্রতা। আর যাতে করে 
এবং তাতে যেন সুদৃঢ় করে দিতে পারেন তোমাদের 
পা গুলো। 

12. স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের প্রতি 
ওহী প্রেরণ করেন যে, ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে 
আছি। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তোমরা তাদেরকে 
অনড় রাখ” । অচিরেই আমি ভীতি ঢেলে দেব তাদের 
হৃদয়ে যারা কুফরী করেছে। অতএব তোমরা আঘাত 
কর ঘাড়ের উপরে এবং আঘাত কর তাদের প্রত্যেক 
আঙুলের গিঁটে গিঁটে। I 
13. যেহেতু তারা অবাধ্য হয়েছে আল্লাহ এবং তার 
রসূল (৬)-এর, সেজন্য এই নির্দেশ। বস্তুতঃ যে 
লোক আল্লাহ্‌ ও রসূল (ঞ)-এর অবাধ্য হয়, 
নিঃসন্দেহে আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। 

14. আপাততঃ বর্তমান এ শাস্তি তোমরা আস্বাদন 
করে নাও এবং জেনে রাখ যে, কাফেরদের জন্য 
রয়েছে জাহান্নামের আযাব। 

15. হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কাফেরদের 
সাথে মুখোমুখী হবে, তখন পশ্চাদপসরণ করবে 
না। 

16. আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে 
পশ্চাদপসরণ করবে, অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল 
পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট 
আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত অন্যরা আল্লাহর 
গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার 
ঠিকানা হল জাহান্নাম। বস্তুতঃ সেটা হল নিকৃষ্ট 
অবস্থান। 

17. সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং 
আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর তুমি 
মাটির মুষ্ঠি নিক্ষেপ করনি, যখন তা নিক্ষেপ 
করেছিলে, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ 
স্বয়ং যেন ঈমানদারদের প্রতি এহসান করতে 
পারেন যথার্থভাবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ শ্রবণকারী; 
পরিজ্ঞাত। 

18. এটাতো গেল, আর জেনে রেখো, আল্লাহ্‌ 
নস্যাৎ করে দেবেন কাফেরদের সমস্ত কলা- 
কৌশল। 

19. তোমরা যদি মীমাংসা কামনা কর, তাহলে 
তোমাদের নিকট মীমাংসা পৌছে গেছে। আর যদি 
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উত্তম এবং তোমরা যদি তাই কর, তবে আমি ও 
তেমনি করব। বস্তুতঃ তোমাদের কোনই কাজে 
আসবে না তোমাদের দল-বল, তা যত বেশীই 
হোক। জেনে রেখ আল্লাহ রয়েছেন ঈমানদারদের 
সাথে। 

20. হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল (৯)- 
এর নির্দেশ মান্য কর এবং শোনার পর তা থেকে 
বিমুখ হয়ো না। 

21. আর তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা বলে 
যে, আমরা শুনেছি, অথচ তারা শোনেনা। 

22. নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট সমস্ত 
প্রাণীর তুলনায় নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে বধিরও বোবা 
যারা উপলদ্ধি করে না। 

23. বস্তুতঃ আল্লাহ যদি তাদের মধ্যে কিছুমাত্র শুভ 
চিন্তা জানতেন, তবে তাদেরকে শুনিয়ে দিতেন। 
আর এখনই যদি তাদের শুনিয়ে দেন, তবে তারা 
মুখ ঘুরিয়ে পালিয়ে যাবে। 

24. হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (৯)- 
এর নির্দেশ মান্য কর, যখন তোমাদের সে কাজের 
জীবন। আর জেনে রেখ, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের 
তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। 

25. আর তোমরা এমন ফাসাদ থেকে বেঁচে থাক 
যা বিশেষতঃ শুধু তাদের উপর পতিত হবে না 
যারা তোমাদের মধ্যে জালেম এবং জেনে রেখ 
যে, আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠোর। 

26. আর স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে অল্প, 
পরাজিত অবস্থায় পড়েছিলে দেশে; ভীত- সন্ত্রস্ত 
ছিলে যে, তোমাদের না অন্যেরা ছোঁ মেরে নিয়ে 
যায়। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে আশ্রয়ের ঠিকানা 
দান করেছেন এবং পরিচ্ছন্ন জীবিকা দিয়েছেন যাতে 
তোমরা শুকরিয়া আদায় কর। 

27. হে ঈমানদারগণ, তোমরা জেনে শুনে আল্লাহ ও 
তাঁর রসূল (৬)-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করনা এবং 
তোমাদের পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও বিশ্বাস ভঙ্গ 
করনা। 








122 রাসূল (৪) বলেনঃ ইবলিস তার রবকে উদ্দেশ্য করে বললঃ আপনার 
সম্যান ও ইজ্জতের শপথ করে বলছি, যতক্ষণ বনী আদমের দেহে প্রাণ থাকবে 
ততক্ষণ আমি তাদেরকে পত্র করতে থাকব । ফলে আলাহ বললেনঃ আমি 








28. আর জেনে রেখো যে নিঃসন্দেহ তোমাদের 
ধনদৌলত ও তোমাদের সন্তানসন্ততি তোমাদের জন্য 
এক পরীক্ষা, আর (এ পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে 
তাদের জন্য) আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার। 
29. হে ঈমানদারগণ, তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর 
তাহলে তিনি তোমাদেরকে ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য 
| 
30. আর কাফেরেরা যখন প্রতারণা করত আপনাকে 
বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে 
বের করে দেয়ার জন্য তখন তারা যেমন ছলনা 
করত তেমনি, আল্লাহও ছলনা করতেন। বস্তুতঃ 
আল্লাহ্‌র ছলনা সবচেয়ে উত্তম। 
31. আর কেউ যখন তাদের নিকট আমার 
আয়াতসমূহ পাঠ করে তবে বলে, আমরা শুনেছি, 
ইচ্ছা করলে আমরাও এমন বলতে পারি; এ তো 
পূর্ববর্তী ইতিকথা ছাড়া আর কিছুই নয়। 
32. তাছাড়া তারা যখন বলতে আরম্ভ করে যে, 
ইয়া আল্লাহ, এই যদি তোমার পক্ষ থেকে 
(আগত) সত্য দ্বীন হয়ে থাকে, তবে আমাদের 
উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা 
আমাদের উপর বেদনাদায়ক আযাব নাযিল কর। 
33. অথচ আল্লাহ কখনই তাদের উপর আযাব 
নাযিল করবেন না যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে 
অবস্থান করবেন। তাছাড়া তারা যতক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা 
করতে থাকবে আল্লাহ কখনও তাদের উপর আযাব 
দেবেন না।12 
34. আর তাদের মধ্যে এমন কি বিষয় রয়েছে, 
যার ফলে আল্লাহ তাদের উপর আযাব দান করবেন 
না। অথচ তারা মসজিদে- হারামে যেতে বাধাদান 
করে, অথচ তাদের সে অধিকার নেই। এর 
অধিকার তো তাদেরই রয়েছে যারা মুস্তাকী। কিন্তু 
তাদের অধিকাংশই সে বিষয়ে অবহিত নয়। 
35. আর কা'বার নিকট তাদের স্বালাত বলতে শিস 
ছিল না। অতএব, এবার নিজেদের কৃত কুফরীর 
আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর। 








আমার সম্মান-এতিপতির শপথ করে বলছি? আমি তাদেরকে ক্ষমা করতে 
থাকব যতক্ষণ তারা আমার কাছে ক্ষমা চাইতে থাকবে । [মুসনাদে আহমাদঃ 
৩/২৯ মুভাদরাকে হাকেমঃ ৪/২৬১/ 
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36. নিঃসন্দেহে যেসব লোক কাফের, তারা ব্যয় 
করে নিজেদের ধন- সম্পদ, যাতে করে বাধাদান 
করতে পারে আল্লাহর পথে। বস্তুতঃ এখন তারা 
আরো ব্যয় করবে। তারপর তাই তাদের জন্য 
আক্ষেপের কারণ হয়ে এবং শেষ পর্যন্ত তারা হেরে 
যাবে। আর যারা কাফের তাদেরকে জাহান্নামের 
দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। 

37. যাতে পৃথক করে দেন আল্লাহ্‌ অপবিত্র ও না- 
পাককে পবিত্র ও পাক থেকে । আর যাতে একটির 
পর একটিকে স্থাপন করে সমবেত স্তুপে পরিণত 
করেন এবং পরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন। এরাই 
হল ক্ষতিগ্রস্ত। 

38. আপনি বলুনঃ কাফেরদেরকে যে, তারা যদি 
বিরত হয়ে যায়, তবে যা কিছু ঘটে গেছে ক্ষমা 
হবে যাবে। পক্ষান্তরে আবারও যদি তাই করে, 
তবে পুর্ববর্তীদের পথ নির্ধারিত হয়ে গেছে। 
39. আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ 
না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত 
হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত 
হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য 
করেন। 

40. আর তারা যদি না মানে, তবে জেনে রাখ, 
আল্লাহ তোমাদের সমর্থক; এবং কতই না চমৎকার 
সাহায্যকারী। 

41. আর এ কথাও জেনে রাখ যে, কোন বস্তু- 
সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনীমত 
হিসাবে পাবে, তার এক পঞ্চমাংশ হল আল্লাহ্র 
জন্য, রসুল (*ু)-এর জন্য, তাঁর নিকটাত্রীয়- 
স্বজনের জন্য এবং এতীম- অসহায় ও মুসাফিরদের 
জন্য; যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহ্‌র উপর 
এবং সে বিষয়ের উপর যা আমি আমার বান্দার 
প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফয়সালার দিনে, যেদিন 
সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনাদল। আর আল্লাহ্‌ 
সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল। 

42. আর যখন তোমরা ছিলে উপত্যকার এ প্রান্তে 
আর তারা ছিল সে প্রান্তে অথচ কাফেলা তোমাদের 


হতে, তবে 
তোমরা এক সঙ্গে সে ওয়াদা পালন করতে পারতে 
না। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা এমন এক কাজ করতে 
চেয়েছিলেন, যা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল যাতে সে 
সব লোক নিহত হওয়ার ছিল, প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর 


এবং যাদের বাঁচার ছিল, তারা বেঁচে থাকে প্রমাণ 
প্রতিষ্ঠার পর। আর নিশ্চিতই আল্লাহ্‌ শ্রবণকারী, 
বিজ্ঞ। 

643. যখন আল্লাহ্‌ তোমাকে স্বপ্নের মধ্যে তাদেরকে স্বল্প 
সংখ্যায় দেখিয়েছিলেন। আর তোমাকে যদি তিনি 
তাদেরকে বেশি সংখ্যায় দেখাতেন, তাহলে অবশ্যই 
তোমরা সাহসহারা হয়ে পড়তে এবং বিষয়টি নিয়ে 
বিতর্ক করতে। কিন্তু আল্লাহ নিরাপত্তা দিয়েছেন। নিশ্চয় 
অন্তরে যা আছে তিনি সে সব বিষয়ে অবগত। 

44. আর যখন তোমাদেরকে দেখালেন সে সৈন্যদল 
মোকাবেলার সময় তোমাদের চোখে অল্প এবং 
আল্লাহ সে কাজ করে নিতে পারেন যা ছিল 
নির্ধারিত। আর সব কাজই আল্লাহ্‌র নিকট গিয়ে 
পৌছায়। 

45. হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোন বাহিনীর 
সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং 
আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর যাতে তোমরা 
উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার। 

46. আর আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশ মান্য কর এবং 
তাঁর রসূল (ঞ)-এর। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে 
বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা 
কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে 
যাবে। আর তোমরা ধের্যযধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ 
তা' আলা রয়েছেন ধের্য্যশীলদের সাথে। 

47. আর তাদের মত হয়ে যেয়ো না, যারা 
বেরিয়েছে নিজেদের অবস্থান থেকে গর্বিতভাবে এবং 
লোকদেরকে দেখাবার উদ্দেশে। আর আল্লাহ্র পথে 
তারা বাধা দান করত। বস্তুতঃ আল্লাহর আয়ত্বে 
রয়েছে সে সমস্ত বিষয় যা তারা করে। 

48. আর যখন শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের 
কার্ষকলাপকে সুদৃশ্য করে দিল এবং বলল যে, 
বিজয়ী হতে পারবে না আর আমি হলাম তোমাদের 
সমর্থক, অতঃপর যখন সামনাসামনী হল উভয় 
বাহিনী তখন সে (শয়তান) অতি দ্রুত পায়ে পেছনে 
টনি আমি তোমাদের 
সাথে নাই, আমি নিঃসন্দেহ যা দেখতে পাচ্ছি, তোমরা 
তা দেখছো না, আমি আল্লাহকে ভয় করি। আর 
আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠিন। 

49. যখন মোনাফেকরা বলতে লাগল এবং যাদের 
অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত, এরা নিজেদের ধর্মের উপর 
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গর্বিত। বস্তুতঃ যারা ভরসা করে আল্লাহ্‌র উপর, 





51. এই হলো সে সবের বিনিময় যা তোমরা 
তোমাদের পূর্বে পাঠিয়েছে নিজের হাতে। বস্তুতঃ 
এটি এ জন্য যে, আল্লাহ্‌ বান্দার উপর যুলুম 
করেন না। 

52. যেমন, রীতি রয়েছে ফেরাউনের অনুসারীদের 
এবং তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের ব্যাপারে যে, 
এরা আল্লাহর নির্দেশের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন 
করেছে এবং সেজন্য আল্লাহ তাআলা তাদের 
পাকড়াও করেছেন তাদেরই পাপের দরুন। 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ মহাশক্তিশালী, কঠিন 
শাস্তিদাতা। 

53. তার কারণ এই যে, আল্লাহ্‌ কোন সম্প্রদায়ের 
নিকট দেয়া তাঁর নিআমতের পরিবর্তন করেন না 
যতক্ষণ না তারা নিজেরাই (তাদের কর্মনীতির মাধ্যমে) 
তা পরিবর্তন করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। 
54. যেমন ছিল রীতি ফেরাউনের বংশধর এবং যারা 
তাদের পূর্বে ছিল, তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল 
নিজ রবের নিদর্শনসমৃহকে। অতঃপর আমি 
তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি তাদের পাপের দরুন 
এবং ডুবিয়ে মেরেছি ফেরাউনের বংশধরদেরকে। 
বস্তুতঃ এরা সবাই ছিল যালেম। 

55. নিশ্চয় আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব তারা, 
যারা কুফরী করে (অর্থ্যাৎ যারা অস্বীকারকারী 
হয়েছে), অতঃপর ঈমান আনে না। 

56. যাদের থেকে আপনি অঙ্গীকার নিয়েছেন, তারপর 
তাকওয়া অবলম্বন করে না। 

57. অতঃপর যুদ্ধে তাদেরকে যদি আপনি আপনার 
আয়ত্তে পান, তবে তাদের (শাস্তিদানের) মাধ্যমে 
যাতে তারা শিক্ষা লাভ করে। 

58. আর যদি আপনি কোন সম্প্রদায়ের চুক্তি ভঙ্গের 
আশংকা করেন, তবে আপনি তাদের চুক্তি তাদের 
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যন্রণার ইগগিত দেওয়া হয়েছে। 


59. আর কাফেররা যেন একা যা মনে না করে 
যে, তারা বেঁচে গেছে; কখনও এরা আমাকে 
পরিশ্রান্ত করতে পারবে না। 

60. আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই 
কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের 
মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব 
পড়ে আল্লাহর শুক্রদের উপর এবং তোমাদের 
উপর ও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ 
তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় 
করবে আল্লাহ্‌র রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে 
ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ 
থাকবে না। 

61. আর তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে 
আপনিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবেন এবং আল্লাহর উপর 
নির্ভর করুন; নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। 

62. আর যদি তারা আপনাকে প্রতারিত করতে চায় 
তবে আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, নিশ্চয় তিনি 
আপনাকে নিজের সাহায্য ও মুমিনদের দ্বারা শক্তিশালী 
করেছেন। 

63. আর তিনি মু"মিনদের অন্তরে প্রীতি ও এক্য স্থাপন 
করেছেন, তুমি যদি পৃথিবীর সমুদয় সম্পদও ব্যয় 
করতে তবুও তাদের অন্তরে প্রীতি, সভাব ও এঁক্য 
স্থাপন করতে পারতেনা, কিন্তু আল্লাহই ওদের 
পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সভাব স্থাপন করে দিয়েছেন, 
নিঃসন্দেহে তিনি মহাশক্তিমান ও মহাকৌশলী। 

64. হে নবী (৬), আপনার জন্য এবং যেসব 
মুমিন আপনার সাথে রয়েছে তাদের সবার জন্য 
আল্লাহ্‌ যথেষ্ট। 

65. হে নবী (৬), আপনি মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য 
উদ্বুদ্ধ করুন; তোমাদের মধ্যে বিশজন ধৈর্যশীল 
থাকলে তারা দু’শ জনের উপর বিজয়ী হবে এবং 
তোমাদের মধ্যে এক'শ জন থাকলে এক হাজার 
কাফিরের উপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক 
সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই। 

66. এখন বোঝা হালকা করে দিয়েছেন আল্লাহ্‌ 
তাআলা তোমাদের উপর এবং তিনি জেনে 
নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্য দূর্বলতা রয়েছে। 
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কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি দৃঢ়চিত্ত একশ লোক 
বিদ্যমান থাকে, তবে জয়ী হবে দু’শর উপর। 
আর যদি তোমরা এক হাজার হও তবে আল্লাহর 
আল্লাহ রয়েছেন দৃঢ়চিত্ত লোকদের সাথে। 

67. কোন নাবীর পক্ষে তখন পর্যন্ত যুদ্ধবন্দি (১:এ)- 
কে নিজের কাছে [জীবিত] রাখা [এবং পণের 
বিনিময়ে তিনি তাদেরকে মুক্ত করা] সঙ্গত নয়, 
যতক্ষণ পর্যন্ত ভূ- পৃষ্ঠ (দেশ) হতে শক্ৰ বাহিনী নির্মূল 
না হয়, তোমরা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সম্পদ কামনা 
করছ, অথচ আল্লাহ চান তোমাদের আখিরাতের 
কল্যাণ, আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 
68. যদি একটি বিষয় না হত যা পূর্ব থেকেই 
আল্লাহ লিখে রেখেছেন, তাহলে তোমরা যা গ্রহণ 
করছ সেজন্য বিরাট আযাব এসে পৌছাত। 
69. সুতরাং তোমরা খাও গনীমত হিসাবে তোমরা 
যে পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু অর্জন করেছ তা থেকে। 
আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ 
ক্ষমাশীল, মেহেরবান। 

70. হে নবী (৪), তোমাদের করায়ত্ত যুদ্ধবন্দীদেরকে 
তবে তোমাদের কাছ থেকে যা নেয়া হয়েছে তা থেকে 
উত্তম কিছু তিনি তোমাদেরকে দান করবেন এবং 
তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, 
পরম দয়ালু। 

71. আর যদি তারা তোমার সাথে প্রতারণা করতে 
চায়- বস্তুতঃ তারা আল্লাহ্র সাথেও ইতিপূর্বে 
প্রতারণা করেছে, অতঃপর তিনি তাদেরকে ধরিয়ে 
দিয়েছেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত, 
সুকৌশলী। 

72. এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা ঈমান 
এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে, নিজ জান ও মাল 
দ্বারা আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে এবং যারা 
তাদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য সহায়তা দিয়েছে, তারা 
একে অপরের সহায়ক। আর যারা ঈমান এনেছে 
কিন্তু দেশ ত্যাগ করেনি তাদের বন্ধুত্বে তোমাদের 
প্রয়োজন নেই যতক্ষণ না তারা দেশত্যাগ করে। 
অবশ্য যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা 
কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের সহযোগী 
চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে, তাদের মোকাবেলায় নয়। 


বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ্‌ সেসবই 
দেখেন। 

73. আর যারা কাফের তারা পারস্পরিক সহযোগী, 
বন্ধু। তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না কর, তবে 
দাঙ্গা- হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় 
বড়ই অকল্যাণ হবে। 

74. আর যারা ঈমান এনেছে, নিজেদের ঘর- বাড়ী 
ছেড়েছে এবং আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে এবং 
জন্যে রয়েছে, ক্ষমা ও সম্মানজনক রুযী। 

75. আর যারা ঈমান এনেছে পরবর্তী পর্যায়ে এবং 
ঘর- বাড়ী ছেড়েছে এবং তোমাদের সাথে সম্মিলিত 
হয়ে জেহাদ করেছে, তারাও তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। 
বস্তুতঃ যারা আত্ীয়, আল্লাহ্‌র বিধান মতে তারা 
পরস্পর বেশী হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাবতীয় 
বিষয়ে সক্ষম ও অবগত। 


৯। সুরা তাওবা 

1. সম্পর্কচ্ছেদ করা হল আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ঞ)- 
এর পক্ষ থেকে সেই মুশরিকদের সাথে, যাদের 
সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে। 

2. অতঃপর তোমরা পরিভ্রমণ কর এ দেশে চার 
মাসকাল। আর জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহকে 
পরাভূত করতে পারবে না, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ 
কাফেরদিগকে লাঞ্চিত করে থাকেন। 

3. আর মহান হজ্বের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রসূল 
(ঞ)-এর পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা করে 
দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌ মুশরেকদের থেকে দায়িত্ব 
মুক্ত এবং তাঁর রসূলও। অবশ্য যদি তোমরা তওবা 
কর, তবে তা, তোমাদের জন্যেও কল্যাণকর, 
আর যদি মুখ ফেরাও, তবে জেনে রেখো, 
আল্লাহকে তোমরা পরাভূত করতে পারবে না। আর 
কাফেরদেরকে মর্মীন্তিক শাস্তির সুসংবাদ দাও। 
4. তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তি বদ্ধ, 
অতপরঃ যারা তোমাদের ব্যাপারে কোন ত্রুটি 
করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও 
করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া 
মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের 
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5. অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে 
মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, 
তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক 
ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু 
যদি তারা তওবা করে, স্বালাত কায়েম করে, 
যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 
6. আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় 
প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে 
নিরাপদ স্থানে পৌছে দেবে। এটি এজন্যে যে এরা 
জ্ঞান রাখে না। 

7. মুশরিকদের চুক্তি আল্লাহর নিকট ও তাঁর রসূল 
(৬)-এর নিকট কিরূপে বলবৎ থাকবে । তবে 
যাদের সাথে তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছ 
মসজিদুল- হারামের নিকট । অতএব, যে পর্যন্ত তারা 
তোমাদের জন্যে সরল থাকে, তোমরাও তাদের 
জন্য সরল থাক। নিঃসন্দেহের আল্লাহ্‌ মুত্তাকীদের 
পছন্দ করেন। 

8. কীভাবে থাকবে (মুশরিকদের জন্য অঙ্গীকার)? 
আত্বীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দেবে না। 
অন্তরসমূহ তা অস্বীকার করে, আর তাদের 
অধিকাংশ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী। 

9. তারা আল্লাহ্র আয়াত সমূহ নগন্য মুল্যে বিক্রয় 
করে, অতঃপর লোকদের নিবৃত রাখে তাঁর পথ 
থেকে, তারা যা করে চলছে, তা অতি নিকৃষ্ট। 
10. তারা কোন মু’মিনের সাথে আতীয়তার মর্যাদা রক্ষা 
করেনা এবং না অঙ্গীকারের; আর তারাই 
সীমালংঘনকারী। 

11. অবশ্য তারা যদি তওবা করে, স্বালাত কায়েম 
তোমাদের দ্বীনী ভাই। আর আমি বিধানসমূহে জ্ঞানী 
লোকদের জন্যে সর্বস্তরে বর্ণনা করে থাকি। 
12. আর যদি ভঙ্গ করে তারা তাদের শপথ 
প্রতিশ্রুতির পর এবং বিদ্রুপ করে তোমাদের দ্বীন 
সম্পর্কে, তবে কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। 











124 রাসুলুল্লাহ (8%) বলেছেন “যে কেউ কোন অঙ্গীকারবন্ধ 
হত্যা করবে সে জারাতের গন্কও পাবে না। অধচ এর 


কারণ, এদের কেন শপথ নেই যাতে তারা ফিরে 
আসে। 

13. তোমরা কি সেই দলের সাথে যুদ্ধ করবে না; 
যারা ভঙ্গ করেছে নিজেদের শপথ এবং সঙ্কল্প 
নিয়েছে রসূল (৬)-কে বহিষ্কারের? আর এরাই 
প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। 
তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ তোমাদের 
মুমিন হও। 

14. তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, আল্লাহ 
তোমাদের হাতে তাদেরকে আযাব দেবেন এবং 
বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন এবং মুগ্মিনের অন্তরসমূহকে 
প্রশান্ত ও ঠান্ডা করবেন। 

15. এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর 
আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবে, আল্লাহ 
সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 

16. তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমাদেরকে ছেড়ে 
দেয়া হবে? অথচ এখনও আল্লাহ যাচাই করেননি যে, 
তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা 
আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ ছাড়া কাউকে বন্ধুরূপে 
গ্রহণ করেনি। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে 
সম্যক জ্ঞাত। 

17. মুশরিকরা যোগ্যতা রাখে না আল্লাহ্র মসজিদ 
আবাদ করার, যখন তারা নিজেরাই নিজেদের 
কুফরীর স্বীকৃতি দিচ্ছে। এদের আমল বরবাদ হবে 
এবং এরা আগুনে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। 
18. নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ 
করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি ও শেষ 
দিনের প্রতি এবং কায়েম করেছে স্বালাত ও আদায় 
করে যাকাত; আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কাউকে ভয় 
করে না। অতএব, আশা করা যায়, তারা 
হেদায়েত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। 

19. তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও 
সমান মনে কর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ ও শেষ 
দিনের প্রতি এবং যুদ্ধ করেছে আল্লাহ্র পথে, এরা 
আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সমান নয়, আর আল্লাহ জালেম 
লোকদের হেদায়েত করেন না। 


গহা চারিশ বছরের পথের দুরড় থেকেও পাওয়া যায়।" !বুখারী 
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20. যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং 
আল্লাহর পথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জেহাদ 
আর তারাই সফলকাম। 

21. তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের রব নিজ দয়া 
ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের 
জন্য স্থায়ী শান্তি। 

22. তথায় তারা থাকবে চিরদিন। 
আল্লাহর কাছে আছে মহাপুরস্কার। 

23. হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজদের পিতা ও 
ভাইদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান 
অপেক্ষা কুফরীকে প্রিয় মনে করে। তোমাদের মধ্য 
থেকে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারাই 
যালিম। 

24. বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা 
তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন- সম্পদ, 
তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর 
এবং তোমাদের বাসম্থান- যাকে তোমরা পছন্দ কর- 
আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ্‌ ফাসেক 
সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। 

25. আল্লাহ্‌ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক 
ক্ষেত্রে এবং হোনাইনের দিনে, যখন তোমাদের 
খ্যধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা 
তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত 
হওয়া সত্তেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল। 
অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। 

26. তারপর আল্লাহ নাযিল করেন নিজের পক্ষ 
থেকে সান্তনা, তাঁর রসূল ও মুমিনদের প্রতি এবং 
অবতীর্ণ করেন এমন সেনাবাহিনী যাদের তোমরা 
দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেন 
কাফেরদের এবং এটি হল কাফেরদের কর্মফল। 
27. এরপর আল্লাহ্‌ যাদের প্রতি ইচ্ছা তওবার 
তওফীক দেবেন, আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, 
পরম দয়ালু। 


নিঃসন্দেহে 








12 রাসূলুরাহ /ঞ) বলেছেনঃ “কোন ব্যক্তি ততক্ষণ মুমিন হতে পারে না 





যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা মাতা সম্তান-সন্তাতি ও অন্যান্য সকল 
লোক থেকে অধিক প্রিয় হই। /বুখারীঃ ১৪, মুসলিম? ৪৪] অন্য এক হাদীসে 
আছে, রাসূল (৬) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি কারো সাথে বন্ধুড় রেখেছে শুধু আল্লাহর 
জন্য; শত্ৰুতা রেখেছে শুধু আল্লাহর জন্য অর্ধ বায় করে আল্লাহর জন্য এবং 








28. হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো অপবিভ্র। 
সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল- 
হারামের নিকট না আসে। আর যদি তোমরা 
দারিদ্রের আশংকা কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ 
দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 
29. তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের এ 
লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে 
ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম 
করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে 
না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া 
প্রদান করে ।25 

30. ইহুদীরা বলে উযায়র আল্লাহর পুত্র এবং 
নাসারারা বলে “মসীহ আল্লাহর পুত্র?। এ হচ্ছে 
তাদের মুখের কথা। এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের মত 
কথা বলে। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন, এরা কোন 
উল্টা পথে চলে যাচ্ছে। 

31. তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার- বিরাগীদিগকে 
তাদের রবরূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ্‌ ব্যতীত এবং 
মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল 
একমাত্র মাবুদের এবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া 
তার থেকে তিনি পবিভ্র। 

92. তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্র নূরকে 
নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর 
নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন, যদিও কাফেররা তা 
অপ্রীতিকর মনে করে। 

33. তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূল (ঞ)-কে 
হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে 
অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও 
মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে। 

৮" হে ঈমানদারগণ! পন্ডিত ও দরবেশদের অনেকে 
লোকদের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলছে 
এবং আল্লাহর পথ থেকে লোকদের নিবৃত রাখছে। 
আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা 








অর্থ বায় থেকে বিরত রয়েছে আল্লাহর জন্য সে নিজের ঈমানকে পারিপুর্ণ 
করেছে। /আরু দাউদ: ৪৬৮১, অনুরূপ তিরমিযী: ২৫২১7 

126 রাসুলুল্লাহ (8%) হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, “যে ব্যক্তি কোন 
অমুসলিম নাগরিকের উপর হুলুম চালাবে, কিয়ামতের দিন আমি 
যালেমের বিরুদ্ধে এ অহৃসলিমের পক্ষ অবলঙ্কন করব।” / আবুদাউদঃ 
৩০৫২/। 
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ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর 
আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।'* 

35. সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা 
হবে এবং তার দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্ব ও 
তাদের পিঠ কে দগ্ধ করা হবে (সেদিন বলা হবে), 
এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা 
রেখেছিলে, সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর জমা 
করে রাখার। 

36. নিশ্চয় আল্লাহর বিধান ও গননায় মাস বারটি, 
আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে 
চারটি সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং 
এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো 
না। আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর 
সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ 
করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, 
আল্লাহ্‌ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন। 

37. এই মাস পিছিয়ে দেয়ার কাজ কেবল কুফরীর 
মাত্রা বৃদ্ধি করে, যার ফলে কাফেরগণ গোমরাহীতে 
পতিত হয়। এরা হালাল করে নেয় একে এক 
বছর এবং হারাম করে নেয় অন্য বছর, যাতে 
তারা গণনা পূর্ণ করে নেয় আল্লাহর নিষিদ্ধ 
মাসগুলোর। অতঃপর হালাল করে নেয় আল্লাহর 
হারামকৃত মাসগুলোকে। তাদের মন্দকাজগুলো 
তাদের জন্যে শোভনীয় করে দেয়া হল। আর 
আল্লাহ্‌ কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। 
38. হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হল, যখন 
তোমাদের বলা হয়, আল্লাহ্‌র রাস্তায় (যুদ্ধে বের 
হও, তখন তোমরা যমীনের প্রতি প্রবলভাবে ঝুঁকে 
পড়? তবে কি তোমরা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার 
সামগ্রী আখিরাতের তুলনায় একেবারেই নগণ্য ।125 

39. যদি তোমরা (যুদ্ধে) বের না হও, তিনি 
তোমাদের বেদনাদায়ক আযাব দেবেন এবং তোমাদের 
পরিবর্তে অন্য এক কওমকে আনয়ন করবেন, আর 
তোমরা তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর 
আল্লাহ্‌ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। 





127 রাসূলুলাহ (৬) বলেছেন, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, তারপর সে 
যে সম্পদের যাকাত দিবে না কিয়ামতের দিন তার সম্পদ তার জন্য চক্ষুর 
পাশে দুটি কালো দাগবিশিষ্ট বিষাক্ত সাপে পরিণত হবে, তারপর সেটি তার 
চোয়ালের দু’ পাশে আক্রমন করবে এবং বলতে থাকবে, আমি তোমার সম্পদ, 
আমি তোমার গচ্ছিত ধন। /বুখারী: ১৪০৩] 

12 রাসৃলুলাহ (৬) বলেছেন, আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া হচ্ছে যেমন 
তোমাদের কেউ তার আঙ্ষুলকে সমুদ্রের মধ্যে ডুবায়, সুতরাং সে দেখুক সে 

















40. যদি তোমরা তাকে (রসূল (ঞ)-কে) সাহায্য 
না কর, তবে মনে রেখো, আল্লাহ তার সাহায্য 


করেছিলেন, যখন তাকে কাফেররা বহিষ্কার 
করেছিল, তিনি ছিলেন দুজনের একজন, যখন 
তারা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন 
সঙ্গীকে বললেন বি হয়ো না. আহহ, আমাদের 


সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি নিজ 
সান্তনা নাযিল করলেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন 
বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুতঃ 
আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 
41. তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের 
সাথে এবং জেহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের 
মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি 
উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।129 
42. যদি সহজে সম্পদ লাভের আশা থাকত এবং 
যাত্রাপথও সংক্ষিপ্ত হতো, তবে তারা অবশ্যই 
আপনার সহযাত্রী হতো, কিন্তু তাদের নিকট 
যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হল। আর তারা এমনই শপথ 
করে বলবে, আমাদের সাধ্য থাকলে অবশ্যই 
তোমাদের সাথে বের হতাম, এরা নিজেরাই 
নিজেদের বিনষ্ট করছে, আর আল্লাহ্‌ জানেন যে, 
এরা মিথ্যাবাদী। 
43. আল্লাহ্‌ আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনি কেন 
তাদেরকে অনুমতি (যুদ্ধে গমন হতে বিরত থাকার জন্য) 
দিলেন, যে পর্যন্ত না আপনার কাছে পরিক্ষার হয়ে 
যেত সত্যবাদীরা এবং জেনে নিতেন মিথ্যাবাদীদের। 
44. আল্লাহ্‌ ও রোজ কেয়ামতের প্রতি যাদের ঈমান 
রয়েছে তারা মাল ও জান দ্বারা জেহাদ করা থেকে 
আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করবে না, আর 
আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত। 
45. নিঃসন্দেহে তারাই আপনার কাছে অব্যাহতি 
চায়, যারা আল্লাহ্‌ ও রোজ কেয়ামতে ঈমান রাখে 
না এবং তাদের অন্তর সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, 


আঙ্কুল কি নিয়ে আসে। আর রাসূলুলাহ (৬) তার শাহাদাত আঙ্কুলীর দিকে 
ইঙ্গিত করলেন। /মুসলিম ২৮৫৮] 
129 রাসুলুলাহ (ঞ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদে বের হবে, সে 
যদি কেবলমাত্র আল্লাহর রাজায় জিহাদ এবং আল্লাহর বাণীতে ঈমানের 
কারণেই বের হয়ে থাকে তবে আলাইহ তাকে জারাতে প্রবেশ করানোর 
জিম্মাদারী নিলেন অথবা সে যে গনীমতের মাল এহণ করেছে তা সহ তাকে 
তার পরিবারের কাছে ফেরৎ পাঠাবেন। বুখারী: ৭8৫৭) 
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সুতরাং সন্দেহের আবর্তে তারা ঘুরপাক খেয়ে 
চলেছে। 

46. আর যদি তারা বের হবার সংকল্প নিত, তবে 
অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো। কিন্তু তাদের 
উত্থান আল্লাহর পছন্দ নয়, তাই তাদের নিবৃত 
রাখলেন এবং আদেশ হল বসা লোকদের সাথে 
তোমরা বসে থাক। 

47. যদি তোমাদের সাথে তারা বের হত, তবে 
তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করতো না, 
আর অশ্ব ছুটাতো তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির 


উদ্দেশে। আর তোমাদের মাঝে রয়েছে তাদের 
গুপ্তচর। বস্তুতঃ আল্লাহ যালিমদের ভালভাবেই 
জানেন। 


48. তারা পূর্বে থেকেই বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ 
সন্ধানে ছিল এবং আপনার কার্যসমূহ উল্টা- পাল্টা 
করে দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সত্য প্রতিশ্রতি এসে 
গেল এবং জয়ী হল আল্লাহর হুকুম, যে অবস্থায় 
তারা মন্দবোধ করল। 

49. আর তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি 
দিন এবং পথভ্রষ্ট করবেন না। শোনে রাখ, তারা 
তো পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম 
এই কাফেরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছে। 

50. আপনার কোন কল্যাণ হলে তারা মন্দবোধ 
করে এবং কোন বিপদ উপস্থিত হলে তারা বলে, 
এবং ফিরে যায় উল্লসিত মনে। 

51. আপনি বলুন, আমাদের কাছে কিছুই পৌঁছবে 
না, কিন্তু যা আল্লাহ আমাদের জন্য রেখেছেন; 
তিনি আমাদের কার্ষনির্বাহক। আল্লাহ্র উপরই 
মুমিনদের ভরসা করা উচিত। 

52. আপনি বলুন, তোমরা তো তোমাদের জন্যে 
দুটি কল্যাণের একটি প্রত্যাশা কর; আর আমরা 
প্রত্যাশায় আছি তোমাদের জন্যে যে, আল্লাহ্‌ 








130 রাসুলুরাহ (৬) বলেছেন; নিশ্চয় আল্লাহ কোন মৃমিনের সামান্যতম 
সৎকাজও ন হতে দেন না। দুনিয়াতে সেটার বিনিময় দেন আর আখেরাতে 
তো তার জন্য প্রতিফল রয়েছেই। পক্ষান্তরে কাফের, তাকে তার প্রশংসনীয় 
কাজগুলোর বিনিময় দুনিয়াতে জীবিকা প্রদান করেন। অবশেষে যখন 
আখেরাতে পৌছবে, তখন তার এমন কোন কাজ থাকবে না যার এাতিফল তিনি 
তাকে দেবেন। /হুসালিম' ২৮০৮7 

191 আর সাঈদ আল খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (5) সম্পদ বন্টন 
করছিলেন, তখন হুল খওয়াইসরা আত- তামীমী এসে বলল, হে 
আল্লাহর রাসুল! ইনসাফ করুন। তখন রাসৃলুাহ (888) বললেন, 














অথবা হাত দ্বারা। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, 
আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ। 

53. আপনি বলুন, তোমরা ইচ্ছাকৃত ব্যয়কর অথবা 
অনিচ্ছাকৃত, তোমাদের কাছ থেকে তা কিছুতেই 
গ্রহণ করা হবে না; নিশ্চয় তোমরা হচ্ছ ফাসিক 
সম্প্রদীয়। 

54. তাদের অর্থসাহায্য গ্রহণ করা নিষেধ করা 
হয়েছে এজন্যেই যে, তারা আল্লাহ ও তার রসূল 
(৬)-এর সাথে কুফরী করেছে এবং সালাতে 
উপস্থিত হয় কেবল শৈথিল্যের সাথে, আর 
অর্থসাহায্য করে কেবল অনিচ্ছাকৃতভাবে।130 
55. সুতরাং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি 
যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহর ইচ্ছা 
হল এগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদের আযাবে 
নিপতিত রাখা এবং প্রাণবিয়োগ হওয়া কুফরী 
অবস্থায়। 

56. তারা আল্লাহর নামে হলফ করে বলে যে, 
তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, অথচ তারা তোমাদের 
অন্তর্ভুক্ত নয়, অবশ্য তারা তোমাদের ভয় করে। 
57. তারা কোন আশ্রয়হল, কোন গুহা বা মাথা 
গোঁজার ঠাই পেলে সেদিকে পলায়ন করবে 
দ্রুতগতিতে। 

58. তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা সদকা 
বন্টনে আপনাকে দোষারপ করে।1) এর থেকে 
কিছু পেলে সন্তুষ্ট হয় এবং না পেলে বিক্ষুব্ধ হয়। 
59. কতই না ভাল হত, যদি তারা সন্তুষ্ট হত 
আল্লাহ ও তার রসূল (পু)-এর উপর এবং বলত, 
আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট, আল্লাহ্‌ আমাদের 
দেবেন নিজ করুণায় এবং তাঁর রসূলও, আমরা 
শুধু আল্লাহকেই কামনা করি। 

60. নিশ্চয় সদকা তো শুধু ফকীর, মিসকীন ও 





দূর্ভোগ তোমার, কে ইনসাফ করবে যদি আমি ইনসাফ না করি? 
উমর (রাঃ) বললেন, আমাকে ছাড়ুন, আমি তাঁর গদাঁন উড়িয়ে দেই। 
রাসূল (8%) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও; তার কিছু সঙ্গী- সাথী রয়েছে 
যাদের সালাতের কাছে তোমরা তোমাদের সালাতকে, তাদের সাঙওমের 
কাছে তোমাদের সাওমকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে 
বেরিয়ে যাবে যেমন তীর তুণীর থেকে বেরিয়ে যায়। ... আবু সাঈদ 
(রা?) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসুলুল্লাহ (%) তা বলেছেন এবং 
আলী (রাঃ) তাদের বিরদ্ধে যুদ্ধ করেছেন । / বুখারী- ৬৯৩৩ 
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61. আর তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা নবীকে 
কষ্ট দেয় এবং বলে, “তিনি (সব বিষয়ে) 
শ্রবণকারী'। বল, তোমাদের জন্য যা কল্যাণের তা 
শ্রবণকারী। সে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং 
মুমিনদের বিশ্বাস করে, আর তোমাদের মধ্যে যারা 
ঈমানদার তাদের জন্য সে রহমত এবং যারা আল্লাহর 
রসূল (৬)-এর প্রতি কুৎসা রটনা করে, তাদের 


রসূল (৬)-কে রাষী করা অত্যন্ত জরুরী । 
63. তারা কি একথা জেনে নেয়নি যে, আল্লাহর 
সাথে এবং তাঁর রসূল (প্র ৪)-এর সাথে যে মোকাবেলা 
করে তার জন্যে নির্ধারিত রয়েছে জাহান্নাম; তাতে 
সব সময় থাকবে। এটিই হল মহা- অপমান। 
64. মুনাফিকরা ভয় করে যে, তাদের বিষয়ে এমন 
একটি সূরা অবতীর্ণ হবে, যা তাদের অন্তরের বিষয়গুলি 
জানিয়ে দেবে। বল, ‘তোমরা উপহাস করতে থাক। 
নিশ্চয় আল্লাহ বের করবেন, তোমরা যা ভয় করছ”। 
আল্লাহ তা অবশ্যই প্রকাশ করবেন যার ব্যাপারে 
তোমরা ভয় করছ। 
65. আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, 
তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা 
বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, 
তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের 
সাথে এবং তাঁর রসূল ()-এর সাথে ঠাট্টা 
দি 

তোমরা ওযর পেশ করো না। তোমরা তোমাদের 
LE যদি আমি 
তোমাদের থেকে একটি দলকে ক্ষমা করে দেই, তবে 
অপর দলকে আযাব দেব। কারণ, তারা হচ্ছে 
অপরাধী। 
67. মুনাফিক পুরুষ আর মুনাফিক নারী সব এক রকম, 
তারা অন্যায় কাজের নির্দেশ দেয় আর সৎ কাজ করতে 
নিষেধ করে, (আল্লাহর পথে ব্যয় করার ব্যাপারে) 
হাত গুটিয়ে রাখে, তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, তাই 





132 রাসুলুলাহ (&&) বলেছেন মুমিনগণকে তুমি দেখবে তাদের দয়া 


ভালবাসা ও সহমমিতার ক্ষেত্রে এক শরীরের ন্যায়। যার এক অংশে 


তিনিও তাদেরকে ভূলে গেছেন। মুনাফিকরাই তো 
ফাসিক। 

68. ওয়াদা করেছেন আল্লাহ, মুনাফেক পুরুষ ও 
মুনাফেক নারীদের এবং কাফেরদের জন্যে 
জাহান্নামের আগুনের- তাতে পড়ে থাকবে সর্বদা। 
সেটাই তাদের জন্যে যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদের 
ধিক্কার দিয়েছেন এবং তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী 
আযাব। 

69. যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা 
তোমাদের চেয়ে বেশী ছিল শক্তিতে এবং ধন- 
সম্পদের ও সন্তান- সন্ততির অধিকারীও ছিল বেশী; 
আবার তোমরা ফায়দা উঠিয়েছ তোমাদের ভাগের 
উঠিয়েছিল নিজেদের ভাগের দ্বারা। আর তোমরাও 
বলছ তাদেরই চলন অনুযায়ী। তারা ছিল সে 
লোক, যাদের আমলসমূহ নিঃশেষিত হয়ে গেছে 
দুনিয়া ও আখেরাতে। আর তারাই হয়েছে ক্ষতির 
সম্মুখীন। 

70. তাদের সংবাদ কি এদের কানে এসে 
পৌঁছায়নি, যারা ছিল তাদের পূর্বে; নূহ ( আঃ) - 
এর সম্প্রদায় ও সামুদের সম্প্রদায় এবং ইব্রাহীম 
(আঃ)-এর সম্প্রদায়ের এবং মাদইয়ানবাসীদের? 
এবং সেসব জনপদের যেগুলোকে উল্টে দেয়া 
হয়েছিল? তাদের কাছে এসেছিলেন তাদের নবী 
পরিক্ষার নির্দেশ নিয়ে। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ তো এমন 
ছিলেন না যে, তাদের উপর জুলুম করতেন, কিন্তু 
তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করতো। 
71. আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের 
বন্ধু। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে 
বিরত রাখে ।132 স্বালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় 
এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল (৬)-এর নির্দেশ অনুযায়ী 
জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তা”আলা 
দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশীল, 
সুকৌশলী। 

72. আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে জান্নাতের 
ওয়াদা দিয়েছেন, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে 
নহরসমূহ, তাতে তারা চিরদিন থাকবে এবং (ওয়াদা 
দিচ্ছেন) স্থায়ী জাননাতসমূহে পবিত্র বাসম্থানসমূহের 





ব্যাখা হলে তার সারা শরীর নিহুঘি ও ভারে ভোগে। /বুধারী- ৬০১১ 
মুসলিম: ২৫৮৬) 
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(জান্নাত আদন) । আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা 
বড় নি“আমাত, এটা হচ্ছে অতি বড় সফলতা। 

73. হেনবী (ঞ্), কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করুন এবং 
মুনাফেকদের সাথে তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন 
করুন। তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম এবং তাহল 
নিকৃষ্ট ঠিকানা। 

74. তারা আল্লাহর কসম করে যে, তারা বলেনি, 
অথচ তারা কুফরী বাক্য বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের 
পর কুফরী করেছে। আর মনস্থ করেছে এমন কিছুর যা 
তারা পায়নি। আর তারা একমাত্র এ কারণেই 
দোষারোপ করেছিল যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাঁর 
স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছেন। এরপর 
যদি তারা তাওবা করে, তবে তা হবে তাদের জন্য 
উত্তম, আর যদি তারা বিমুখ হয়, আল্লাহ তাদেরকে 


75. তাদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছে যারা আল্লাহ্‌ 
তাআলার সাথে ওয়াদা করেছিল যে, তিনি যদি 
আমরা ব্যয় করব এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে 
থাকব। 

76. অতঃপর যখন তাদেরকে নিজ অনুগ্রহের 
মাধ্যমে দান করা হয়, তখন তাতে কার্পণ্য করেছে 
এবং কৃত ওয়াদা থেকে ফিরে গেছে তা ভেঙ্গে 
দিয়ে। 

77. সুতরাং তিনি তাদের অন্তরে মুনাফিকি ন্যস্ত 
হবে, কেননা তারা আল্লাহর কাছে ভঙ্গ করেছিল যা 
তাঁর কাছে তারা ওয়াদা করেছিল, আর যেহেতু তারা 
মিথ্যা কথা বলতো। 

78. তারা কি জেনে নেয়নি যে, আল্লাহ্‌ তাদের 
রহস্য ও শলা- পরামর্শ সম্পর্কে অবগত এবং 
আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন সমস্ত গোপন 
বিষয়? 

79. সে সমস্ত লোক যারা ভৎর্সনা-বিদ্রপ করে 
সেসব মুমিনদের প্রতি যারা মন খুলে দান- খয়রাত 
করে এবং তাদের প্রতি যাদের কিছুই নেই শুধুমাত্র 








193 রাসূলুলাহ (4৫) বলেছেন, যে কেউ জানাযার সালাত শেষ হওয়া পতি 
থাকবে তার জন্য এক কীরাত আর যে কেউ সালাত শেষ হওয়ার পর দাফন 
পযর্্ত থাকবে তার জন্য দুই কীরাত। বলা হল, কেমন দুই কীরাত? তিনি 
বললেন, তার ছোটাটি ওহুদ পাহাড়ের সমতুলা। (বুখারী: ১৩২৫" মুসলিম: 











নিজের পরিশ্রমলব্দ বস্তু ছাড়া। অতঃপর তাদের 
প্রতি ঠাট্টা করে। আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি ঠাট্টা করেছেন 
এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। 
80. তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না 
কর। যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও 
ক্ষমাপ্রার্থনা কর, তথাপি কখনোই তাদেরকে আল্লাহ 
ক্ষমা করবেন না। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহকে 
এবং তাঁর রসূল (৬)-কে অস্বীকার করেছে। বস্তুতঃ 
আল্লাহ না- ফারমানদেরকে পথ দেখান না। 

81. পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা আল্লাহর রসূল 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ 
করেছে; আর জান ও মালের দ্বারা আল্লাহর পথে 
জেহাদ করতে অপছন্দ করেছে এবং বলেছে, এই 
গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। বলে দিন, 
উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচন্ডতম। যদি তাদের 
বিবেচনা শক্তি থাকত। 

৪2. অতএব, তারা সামান্য হেসে নিক এবং তারা 
তাদের কৃতকর্মের বদলাতে অনেক বেশী কাঁদবে। 
83. বস্তুতঃ আল্লাহ যদি তোমাকে তাদের মধ্য থেকে 
কোন শ্রেণীবিশেষের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং 
অতঃপর তারা তোমার কাছে অভিযানে বেরোবার 
অনুমতি কামনা করে, তবে তুমি বলো যে, 
তোমরা কখনো আমার সাথে বেরোবে না এবং 
আমার পক্ষ হয়ে কোন শক্রর সাথে যুদ্ধ করবে 
না, তোমরা তো প্রথমবারে বসে থাকা পছন্দ 
করেছ, কাজেই পেছনে পড়ে থাকা লোকদের 
সাথেই বসে থাক। 

84. আর ভবিষ্যতে তাদের (মুনাফিকদের) কোন 
লোক মারা গেলে তার (জানাযার) স্বালাত তুমি কখনই 
আদায় করবেনা এবং তাদের কাবরের পাশে কখনও 
দাঁড়াবেন ।133 তারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল (ঞ)-এর সাথে 
কুফরী করেছে এবং তারা কুফরী অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ 
করেছে। 

85. আর বিস্মিত হয়ো না তাদের ধন সম্পদ ও 
সন্তান- সন্তৃতির দরুন। আল্লাহ তো এই চান যে, 
এ সবের কারণে তাদেরকে আযাবের ভেতরে 
রাখবেন দুনিয়ায় এবং তাদের প্রাণ নির্গত হওয়া 
পর্যন্ত যেন তারা কাফেরই থাকে। 





৯৪৫) অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুলাহ (4542) যখন দাফন শেষ করতেন, 
তখন তার কবরের পাশে দাঁড়াতেন এবং বলতেন; তোমরা তোমাদের ভাইয়ের 
জন্য ক্ষমা চাও, আর তার জন্য হিতি বা দঢতার জন্য দো'আ কর্‌ কেননা তাকে 
এখন প্রশ্ন করা হচ্ছে । [আবু দাউদ: ৩২২১/ 
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86. আর যখন কোনো সূরা অবতীর্ণ হয় যে, তোমরা 
আল্লাহ্র উপর ঈমান আন এবং তাঁর রসূল (৬)-এর সঙ্গী 
ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা তোমার কাছে অব্যাহতি চায় ও 
বলেঃ আমাদেরকে অনুমতি দিন, আমরাও এখানে 
অবস্থানকারীদের সাথে থেকে যাই। 

87. তারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থেকে 
যেতে পেরে আনন্দিত হয়েছে এবং মোহর এঁটে 
দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরসমূহের উপর। বস্তুতঃ 
তারা বোঝে না। 

88. কিন্তু রসূল (৬) এবং সেসব লোক যারা 
ঈমান এনেছে, তাঁর সাথে তারা যুদ্ধ করেছে 
নিজেদের জান ও মালের দ্বারা। তাদেরই জন্য 
নির্ধারিত রয়েছে কল্যাণসমূহ এবং তারাই মুক্তির 
লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে। 

89. আল্লাহ্‌ তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন 
কানন- কুঞ্জ, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে 
প্রস্রবণ। তারা তাতে বাস করবে অনন্তকাল। এটাই 
হল বিরাট কৃতকার্যতা। 

90. আর গ্রামবাসীদের থেকে ওযর পেশকারীরা 
এবং নিবৃত্ত থাকতে পারে তাদেরই যারা আল্লাহ্‌ ও 
রসূল (৬)-এর সাথে মিথ্যা বলে ছিল। এবার 
তাদের উপর শীগ্রই আসবে বেদনাদায়ক আযাব 
যারা কাফের। 

91. দূর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের 
জন্য কোন অপরাধ নেই, যখন তারা মনের দিক 
থেকে পবিত্র হবে আল্লাহ ও রসূল (৯)-এর সাথে। 
নেককারদের উপর অভিযোগের কোন পথ নেই। 
আর আল্লাহ্‌ হচ্ছেন ক্ষমাকারী দয়ালু। 

92. আর না আছে তাদের উপর যারা এসেছে 


নিয়ে অর বইতেছিল এ দুখে যে, তারা এমন 
কোন বস্তু পাচ্ছে না যা ব্যয় করবে। 
93. অভিযোগের পথ তো তাদের ব্যাপারে রয়েছে, 


যারা পেছনে পড়ে থাকা 
লোকদের সাথে থাকতে পেরে আনন্দিত হয়েছে। 


আর আল্লাহ মোহর এঁটে দিয়েছেন তাদের 
অন্তরসমূহে। বস্তুতঃ তারা জানতেও পারেনি। 
94. তুমি যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন 
হবে; তুমি বলো, ছল কারো না, আমি কখনো 
তোমাদের কথা শুনব না; আমাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে দিয়েছেন। 
আর এখন তোমাদের কর্ম আল্লাহই দেখবেন এবং 
তাঁর রসূল। তারপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে সেই 
গোপন ও আগোপন বিষয়ে অবগত সত্তার নিকট। 
তিনিই তোমাদের বাতলে দেবেন যা তোমরা 
করছিলে। 

95. এখন তারা তোমার সামনে আল্লাহর কসম 
খাবে, যখন তুমি তাদের কাছে ফিরে যাবে, যেন 
তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও। সুতরাং তুমি তাদের 
ক্ষমা কর- নিঃসন্দেহে এরা অপবিত্র এবং তাদের 


ত তুমি 
তাদের প্রতি রাযী হয়ে যাও। অতএব, তুমি যদি 
রাষী হয়ে যাও তাদের প্রতি তবু আল্লাহ্‌ তাআলা 
রাী হবেন না, এ নাফরমান লোকদের প্রতি। 
97. বেদুইনরা কুফর ও মোনাফেকীতে অত্যন্ত 
কঠোর হয়ে থাকে এবং এরা সেসব নীতি- কানুন 
না শেখারই যোগ্য যা আল্লাহ্‌ তা”আলা তাঁর রসূল 
(ঞ)-এর উপর নাযিল করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সব 
কিছুই জানেন এবং তিনি অত্যন্ত কুশলী। 
98. আবার কোন কোন বেদুইন এমন ও রয়েছে 
করে এবং তোমার উপর কোন দুর্দিন আসে কিনা 
সে অপেক্ষায় থাকে। তাদেরই উপর দুর্দিন আসুক। 
আর আল্লাহ্‌ হচ্ছেন শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। 
99. আর কোন কোন বেদুইন হল তারা, যারা 
এবং নিজেদের ব্যয়কে আল্লাহ্‌র নৈকট্য এবং রসূল 
(৬)-এর দোয়া লাভের উপায় বলে গণ্য করে। 
জেনো! তাই হল তাদের ক্ষেত্রে নৈকট্য। আল্লাহ্‌ 
তাদেরকে নিজের রহমতের অন্তর্ভুক্ত করবেন। 
নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, করুনাময়। 
100. আর তা আর তা ও 
মাঝে পূরাত যারা তাদের 
অনুসরণ করেছে, শী শিকল 
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সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। 
যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে 
তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান 
কৃতকার্যতা। 

101. আর মরুবাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের 
আশপাশে আছে তাদের কেউ কেউ মুনাফেক এবং 
মদীনাবাসীদের মধ্যেও কেউ কেউ, তারা মুনাফেকীতে 
চরমে পৌছে গেছে। আপনি তাদেরকে জানেন না; 
আমি তাদের জানি। আমি তাদেরকে আযাব দান 
করব দু'বার, তারপর তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে 
মহান আযাবের দিকে ।154 

102. আর কোন কোন লোক রয়েছে যারা নিজেদের 
পাপ স্বীকার করেছে, তারা মিশ্রিত করেছে একটি 
নেককাজ ও অন্য একটি বদকাজ। শীঘ্রই আল্লাহ্‌ 
হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। নিঃসন্দেহে 
আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল করুণাময়। 

103. তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর 
যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং 
সেগুলোকে বরকতময় করতে পার এর মাধ্যমে । 
আর তুমি তাদের জন্য দোয়া কর, নিঃসন্দেহে 
তোমার দোয়া তাদের জন্য সান্তনা স্বরূপ। বস্তুতঃ 
আল্লাহ সবকিছুই শোনেন, জানেন। 

104. তারা কি একথা জানতে পারেনি যে, আল্লাহ্‌ 
নিজেই নিজ বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং 
“সদকা” গ্রহণ করেন? বস্তুতঃ আল্লাহই তওবা 
কবুলকারী, করুণাময়।195 

105. আর বলুন, তোমরা কাজ করতে থাক, আল্লাহ 
তো তোমাদের কাজকর্ম দেখবেন এবং তার রাসূল ও 
মুমিনগণও। আর অচিরেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া 
হবে গায়েব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানীর নিকট, অতঃপর তিনি 
তোমরা যা করতে তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন। 
106. আবার অনেক লোক রয়েছে যাদের কাজকর্ম 
তাদের আযাব দেবেন না হয় তাদের ক্ষমা করে 








134 মফাসাসিরগন মনে করেন; কবরের আযাব যে সত্য উপরোক্ত আয়াত তার 


দেবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সব কিছুই জ্ঞাত, 
বিজ্ঞতাসম্পন্ন। 

107. আর যারা নির্মাণ করেছে মসজিদ জিদের 
বশে এবং কুফরীর তাড়নায় মুমিনদের মধ্যে বিভেদ 
সুস্টির উদ্দেশ্যে এবং এ লোকের জন্য ঘাটি স্বরূপ 
যে পূর্ব থেকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ঞ)-এর সাথে 
যুদ্ধ করে আসছে, আর তারা অবশ্যই শপথ করবে 
যে, আমরা কেবল কল্যাণই চেয়েছি। পক্ষান্তরে 
আল্লাহ সাক্ষী যে, তারা সবাই মিথ্যক। 

108. তুমি কখনো সেখানে দাড়াবে না, তবে যে 
মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার উপর 
প্রথম দিন থেকে, সেটিই তোমার দাঁড়াবার যোগ্য 


স্বান। সেখানে রয়েছে এমন লোক, যারা 
পবিব্রতাকে ভালবাসে। আর আল্লাহ্‌ পবিত্র 
লোকদের ভালবাসেন। 


109. যে ব্যাক্তি তার গৃহের ভিত্তি রেখেছে কোন 
গর্তের কিনারায় যা ধ্বসে পড়ার নিকটবর্তী এবং 
অতঃপর তা ওকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে পতিত 
হয়। আর আল্লাহ জালেমদের পথ দেখান না। 
110. তাদের নির্মিত গ্রহটি তাদের অন্তরে সদা 
সন্দেহের উদ্রেক করে যাবে যে পর্যন্ত না তাদের 
অন্তরগুলো চৌচির হয়ে যায়। আর আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ 
প্রজ্তাময়। 

111. নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের 
জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) 
যে, তাদের জন্য আছে জান্নাত। তারা আল্লাহ্র 
পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর তারা মারে ও মরে 
তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে তাদের 
হক ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে 
আল্লাহর চেয়ে শ্রেঠতর কে আছে? সুতরাং তোমরা 
যে সওদা করেছ সে সওদার জন্য আনন্দিত হও। 
আর সেটাই তো মহাসাফল্য।19 

112. তারা তওবাকারী, এবাদতকারী, 
শোকরগোযার, (দুনিয়ার সাথে) সম্পর্কচ্ছেদকারী, 
গা সৎকাজের আদেশ 
দানকারী ও মন্দ কাজ থেকে নিবৃতকারী এবং 





136 রাসুলুলাহ (%) বলেছেনঃ আল্লাহ এ ব্যক্তির জন্য জামিন হয়ে যান যিনি 





এমাণ। ৬:৯৩ ৯:১০১, ৪০:৪৫-৪৬ ৫২:৪৫-৪৭ আয়াতগলোতে কবরের 
আযাবের প্রীতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

1৩১ রাসূলুরাহ (৬) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন তার সম্পুর পবিত্র সম্পদ 
থেকে কোন একটি খেজুর সদকা করে তখন সেটি আল্লাহ নিজ ভান হাতে এহণ 
করেন, তারপর সেটা আল্লাহর হাতে এমনভাবে বেড়ে উঠে যে পাহাড়ের মত 
প্রকাও হয়ে পড়ে। [মুসলিম: ১০১৪) 

















তাঁর রাজায় বের হয়। তাকে শুধুমাত্র আমার রাহে জিহাদই এবং আমার 
রাসুলের উপর বিশাসই বের করেছে। আল্লাহ তার জন্য দায়িতু নিয়েছেন যে, 
যদি সে মারা যায় তবে তাকে জারাত দিবেন অথবা সে যা কিছু গনীমতের মাল 
পেয়েছে এবং সওয়াব পেয়েছে তা সহ তাকে তার সে ঘরে ফিরে পোছিয়ে 
দিবেন যেখান থেকে বের হয়েছে । /বৃখারী' ৩১২৩, মুসলিম: ১৮৭৬) 
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আল্লাহ্র দেওয়া সীমাসমূহের হেফাযতকারী। বস্তুতঃ 
সুসংবাদ দাও ঈমানদারদেরকে। 














113. নবী ও মুমিনের উচিত নয় মুশরেকদের 
মাগফেরাত কামনা করে, যদিও তারা আত্ীয় হোক 
একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা জাহান্নামের 
অধিবাসী । 














114. আর ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক তার পিতার 


মাগফেরাত কামনা ছিল কেবল সেই প্রতিশ্রুতির 
কারণে, যা তিনি তার সাথে করেছিলেন। অতঃপর 
যখন তাঁর কাছে একথা প্রকাশ পেল যে, সে 
আল্লাহ্র শত্রু তখন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে 
নিলেন। নিঃসন্দেহে ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন বড় 
কোমল হৃদয়, সহনশীল। 

115. আর আল্লাহ কোন জাতিকে হেদায়েত করার 
পর পথভ্রষ্ট করেন না যতক্ষণ না তাদের জন্য 
পরিষ্কারভাবে বলে দেন সেসব বিষয় যা থেকে 
তাদের বেঁচে থাকা দরকার। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ সব 
বিষয়ে ওয়াকেফহাল। 

116. নিশ্চয় আল্লাহরই জন্য আসমানসমূহ ও 
যমীনের সাম্রাজ্য। তিনিই জিন্দা করেন ও মৃত্য 
সহায়ও নেই, কোন সাহায্যকারীও নেই। 

117. আল্লাহ্‌ দয়াশীল নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও 
আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মহুর্তে নবীর সঙ্গে 
ছিল, যখন তাদের এক দলের অন্তর ফিরে যাওয়ার 
উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি দয়াপরবশ হন 
তাদের প্রতি। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি 
দয়াশীল ও করুনাময়। 

118. এবং অপর তিনজনকে যাদেরকে পেছনে রাখা 
হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্বেও তাদের 
জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ 
হয়ে উঠলো; আর তারা বুঝতে পারলো যে, 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কোন আশ্রয়স্থল নেই- অতঃপর 
আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ দয়াময় করুণাশীল। 

119. হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং 
সত্যবাদীদের সাথে থাক। 

120. মদীনাবাসী ও পাশ্ববর্তী পল্লীবাসীদের উচিত 
নয় রসূলুল্লাহর সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে 








197 রাসূল (৬) বলেছেন, মানুষের মৃত্যু হলে তার সমভ্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, 
কিন্তু তিনাটি আমলের সওয়াব মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে সদকায়ে জারিয়া 
(যেমন, মসজিদ মাদ্রাসা ও জনকল্যানমুলক এতিষ্ঠান)। এমন ইলম যার ছারা 











যাওয়া এবং রসূল (ঞ)-এর প্রাণ থেকে নিজেদের 
প্রাণকে অধিক প্রিয় মনে করা। এটি এজন্য যে, 
আল্লাহর পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের 
স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা 
পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়- তার প্রত্যেকটির 
পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয়ে নেক আমল। 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের হক নষ্ট 
করেন না। 

121. আর তারা অল্প-বিস্তর যা কিছু ব্যয় করে, 
যত প্রান্তর তারা অতিক্রম করে, তা সবই তাদের 
নামে লেখা হয়, যেন আল্লাহ তাদের 
কৃতকর্মসমূহের উত্তম বিনিময় প্রদান করেন। 
122. আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে বের হওয়া 
সঙ্গত নয়। তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি 
অংশ কেন বের হলো না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ 
করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন 
বাঁচতে পারে।157 

123. হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী 
কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা 
তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক আর 
জেনে রাখ, আল্লাহ্‌ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। 
124. আর যখন কোন সুরা অবতীর্ণ হয়, তখন 
তাদের কেউ কেউ বলে, এ সুরা তোমাদের 
মধ্যেকার ঈমান কতটা বৃদ্ধি করলো? অতএব যারা 
ঈমানদার, এ সুরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে 
এবং তারা আনন্দিত হয়েছে। 

125. বস্তুতঃ যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এটি 
তাদের কলুষের সাথে আরো কলুষ বৃদ্ধি করেছে 
এবং তারা কাফের অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করলো। 
126. তারা কি লক্ষ্য করে না, প্রতি বছর তারা 
দু'একবার বিপর্যস্ত হচ্ছে, অথচ, তারা এরপরও 
তওবা করে না কিংবা উপদেশ গ্রহণ করে না। 
127. আর যখনই কোন সূরা নাযিল হয়, তখন তারা 
একে অপরের দিকে তাকায় এবং জিজ্ঞেস করে, 
পড়ে। আল্লাহ তাদের হৃদয়কে সত্যবিমুখ করে দেন; 








লোকেরা উপকৃত হয় । (যেমন, শাগারিদ রেখে গিয়ে এলমে দ্বীনের চা অব্যাহত 
রাখা কা কোন কিতাব লিখে হাওয়া) নেককার সন্ভান-যে তার পিতার জন্য 








দোআ করে। [সুসলিম: ১৬৩১] 
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কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা ভালভাবে বোঝে 
না। 

128. তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য 
থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার 
পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, 
মুমিনদের প্রতি স্লেহশীল, দয়াময়। 

129. এ সত্তেও যদি তারা বিমুখ হয়ে থাকে, তবে 
বলে দিন, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি 
ব্যতীত আর কারো ইবাদাত নেই। আমি তাঁরই 
ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি । 


১০। সুরা ইউনুস 

বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. আলিফ-লাম-র, এগুলো হেকমতপূর্ণ কিতাবের 
আয়াত। 
2. মানুষের কাছে কি আশ্চর্য লাগছে যে, আমি 
ওই পাঠিয়েছি তাদেরই মধ্য থেকে একজনের কাছে 
যেন তিনি মানুষকে সতর্ক করেন এবং সুসংবাদ 
শুনিয়ে দেন ঈমনাদারগণকে যে, তাঁদের জন্য সত্য 
লাগল, নিঃসন্দেহে এ লোক প্রকাশ্য যাদুকর। 
3. নিশ্চয়ই তোমাদের রব আল্লাহ্‌ যিনি তৈরী 
করেছেন আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে, অতঃপর 
তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি কার্য 
পরিচালনা করেন। কেউ সুপারিশ করতে পাবে না 
রব। অতএব, তোমরা তাঁরই এবাদত কর। তোমরা 
কি কিছুই চিন্তা কর না? 
4. তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে তোমাদের 
সবাইকে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য, তিনিই সৃষ্টি 
করেন প্রথমবার আবার পুনর্বার তৈরী করবেন 
তাদেরকে বদলা দেয়ার জন্য যারা ঈমান এনেছে 
এবং নেক কাজ করেছে ইনসাফের সাথে । আর 
যারা কাফের হয়েছে, তাদের পান করতে হবে 
ফুটন্ত পানি এবং ভোগ করতে হবে যন্ত্রনাদায়ক 
আযাব এ জন্যে যে, তারা কুফরী করছিল। 








198 ১০:৫ ও ২৫:৬১ আয়াত প্রমান করে যে চাঁদের নিজক্ক কোন আলো 
নেই। চাঁদের আলো প্রতিফলিত আলো । 

1৩৪ রাসূল (%) বলেছেনঃ জারাতবাসীগণ জানাতে খাবে এবং পান করবে, কিন্তু 
কোন &৫ পায়খানা-পেশাব, সারি কাশির সম্মুখীন হবে না। শুধুমাত্র ঢেকুর 











5. তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে 


তেজোদীপ্ত, আর চন্দ্রকে করেছেন আলোকময় আর 
তার সঠিকভাবে নির্ধারণ বৃদ্ধির 
সময়ের যাতে তোমরা বৎসর গুণে 


রাখতে পার13৪। আল্লাহ এই সমস্ত কিছু এমনিতেই 
সুষ্টি করেননি, কিন্তু যথার্থতার সাথে। তিনি প্রকাশ 
করেন লক্ষণসমূহ সে সমস্ত লোকের জন্য যাদের 
জ্ঞান আছে। 

6. নিশ্চয়ই রাত- দিনের পরিবর্তনের মাঝে এবং যা 
কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীনে, সবই 
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ন্‌ শা 
দুনিয়ার জীবন নিয়ে সর আছে ও তা নিযে পরি 
রয়েছে এবং যারা আমার নিদর্শনগুলো হতে একেবারে 
উদাসীন। 
8. এমন লোকদের ঠিকানা হল আগুন সেসবের 
বদলা হিসাবে যা তারা অর্জন করছিল। 
9. অবশ্য যারা ঈমান আনে আর সৎ ‘আমাল করে, 
তাদের রব তাদের ঈমানের বদৌলতে তাদেরকে 
সৎপথে পরিচালিত করবেন। নিণমাতরাজি দ্বারা পরিপূর্ণ 
জান্নাতে, তাদের পাদদেশে বর্ণাধারা প্রবাহিত হবে। 
10. সেখানে তাদের প্রার্থনা হল “পবিত্র তোমার 
সত্তা হে আল্লাহ্‌” ।' আর শুভেচ্ছা হল সালাম আর 
তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি হয়, “সমস্ত প্রশং 
বিশ্বপালক আল্লাহ্‌র জন্য’ বলে। 
11. আর যদি আল্লাহ্‌ তাআলা মানুষকে যথাশীঘ্র 
অকল্যাণ পৌঁছে দেন যতশীঘ্র তার কামনা করে, 
তাহলে তাদের আশাই শেষ করে দিতে হত। 
সুতরাং যাদের মনে আমার সাক্ষাতের আশা নেই, 
বেড়ানোর অবকাশ দেই। 
12. আর যখন মানুষ কষ্টের সম্মুখীন হয়, শুয়ে 
বসে, দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে। তারপর 
আমি যখন তা থেকে মুক্ত করে দেই, সে কষ্ট 
যখন চলে যায় তখন মনে হয় কখনো কোন 
কষ্টেরই সম্মুখীন হয়ে যেন আমাকে ডাকেইনি। 
এমনিভাবে মনঃপুত হয়েছে নির্ভয় লোকদের যা 
তারা করেছে।'* 


আসবে যাতে মিকের সুঘাণ থাকবে । তাদের মনে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই 

আল্লাহর তাসবীহতাহমীদ (সৃবাহানারলাহ-আলহামদু লিরাহ) পাঠ করতে ইলহাম 

(মনে উদিত করে দেয়া) হবে । /মুসলিমঃ ২৮৩৫7 

140 রাসুল (8) বলেছেনঃ মুমিনের কাজ-কারবার দেখে ত্াশ্চযর্ণ হতে হয়, 

আলাহ তার জন্য যা কিছুই ঘটাক সেটাই তার জন্য কল্যাণের রাপ নেয়। 
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13. অবশ্য তোমাদের পূর্বে বু দলকে ধ্বংস করে 
দিয়েছি, তখন তারা জালেম হয়ে গেছে। অথচ 
রসূল তাদের কাছেও এসব বিষয়ের প্রকৃষ্ট নির্দেশ 
নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তারা ঈমান 
আনল না। এমনিভাবে আমি শাস্তি দিয়ে থাকি 
পাপি সম্প্রদায়কে। 

14. অতঃপর আমি তোমাদেরকে যমীনে তাদের পর 
প্রতিনিধি বানিয়েছি যাতে দেখতে পারি তোমরা কি 
কর। 

15. আর যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্টরূপে 
আয়াত সমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে সমস্ত লোক 
এসো কোন কোরআন এটি ছাড়া, অথবা একে 
পরিবর্তিত করে দাও। তাহলে বলে দিন, একে 
নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তিত করা আমার কাজ 
নয়। আমি সে নির্দেশেরই আনুগত্য করি, যা 
আমার কাছে আসে। আমি যদি নিজ রবের 
ভয় করি। 

16. বলে দিন, যদি আল্লাহ্‌ চাইতেন, তবে আমি 
এটি তোমাদের সামনে পড়তাম না, আর নাইবা 
তিনি তোমাদেরেকে অবহিত করতেন এ সম্পর্কে। 
কারণ আমি তোমাদের মাঝে ইতিপূর্বেও একটা 
বয়স অতিবাহিত করেছি। তারপরেও কি তোমরা 
চিন্তা করবে না? 

17. অতঃপর তার চেয়ে বড় জালেম, কে হবে, 
যে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে কিংবা 
তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে অভিহিত করছে? 
কস্মিনকালেও পাপীদের কোন কল্যাণ হয় না। 
18. আর উপাসনা করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন 
বস্তুর, যা না তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে 
পারে, না লাভ এবং বলে, এরা তো আল্লাহ্র 
কাছে আমাদের সুপারিশকারী। আপনি বলুনঃ 
তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ে অবহিত করছ, 
যে সম্পর্কে তিনি অবহিত নন আসমান ও যমীনের 
মাঝে? তিনি পুতঃপবিত্র ও মহান সে সমস্ত থেকে 
যাকে তোমরা শরীক করছ। 











যাদি তার কোন ক্ষতি বা দুঃখজনক কিছু ঘটে তখন সে তাতে ধৈর্যধারণ 
করে ফলে তা তার জনা কল্যাণকর হয়। আর যাদি তার কোন ধুশী বা 
লাভজনক কিছু হয় তাতে সে কৃতজ্ঞ হয়, শুকরিয়া আদায় করে ফলে তা 
তার জন্য কল্যাণকর হয়। এটা একমারে মুমিনই পেতে পারে আর কারো 
পক্ষে নয়" /মুসালিমও ২৯৯৯) 

14 রাসুল (ঞ) বলেছেনঃ অন্যায়-অনাচার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার 
শাস্তি আখেরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই আল্লাহর পক্ষ থেকেই প্রাপ্ত হওয়া উপযুক্ত। 














19. আর সমস্ত মানুষ একই উম্মতভুক্ত ছিল, পরে 
পৃথক হয়ে গেছে। আর একটি কথা যদি তোমার 
রবের পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত না হয়ে যেত; 
তবে তারা যে বিষয়ে বিরোধ করছে তার মীমাংসা 
হয়ে যেত। 

20. বস্তুতঃ তারা বলে, তাঁর কাছে তাঁর রবের 
পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ এল না কেন? বলে দাও 
গায়েবের কথা আল্লাহই জানেন। আমি ও তোমাদের 
সাথে অপেক্ষায় রইলাম। 

21. আর যখন আমি মানুষকে দুঃখ- দুর্দশা স্পর্শ করার 
পর রহমতের স্বাদ উপভোগ করাই, তখন তারা 
নেয়। আপনি বলে দিন, আল্লাহ্‌ সবচেয়ে দ্রুত 
কলা- কৌশল তৈরী করতে পারেন। নিশ্চয়ই 
চাতুরী। 

22. তিনিই তোমাদেরকে জলে ও স্থলে ভ্রমণ করান। 
এমনকি যখন তোমরা নৌকাসমূুহে আরোহণ করলে 
আর তা লোকজনকে অনুকূল হাওয়ায় বয়ে নিয়ে 
চলল এবং তাতে তারা আনন্দিত হল, নৌকাগুলোর 
উপর এল তীব্র বাতাস, আর সর্বদিক থেকে 
সেগুলোর উপর ঢেউ আসতে লাগল এবং তারা 
জানতে পারল যে, তারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, 
তখন ডাকতে লাগল আল্লাহকে তাঁর এবাদতে 
নিঃস্বার্থ হয়ে যদি তুমি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে 
উদ্ধার করে তোল, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা 
কৃতজ্ঞ থাকব। 

23. তারপর যখন তাদেরকে আল্লাহ বাঁচিয়ে 
লাগল অন্যায় ভাবে। হে মানুষ! শোন, তোমাদের 
অনাচার তোমাদেরই উপর পড়বে। দুনিয়ার 
জীবনের সুফল ভোগ করে নাও- অতঃপর আমার 
নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি বাতলে 
দেব, যা কিছু তোমরা করতে।« 

24. দুনিয়ার জীবনের উদাহরণ তেমনি, যেমনি 
আমি আসমান থেকে পানি বর্ধন করলাম, পরে 
তা মিলিত সংমিশ্রিত হয়ে তা থেকে যমীনের 


তদুপরি আখেরাতে তার শাস্তি তো রয়েছেই। [আবু দাউদঃ ৪৯০২, তিরমিযীঃ 
২৫১১, ইবনে মাজাহঃ ৪২১১] অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূল (জু) 
বলেছেনঃ দুটি গোনাহর শাস্তি তাড়াতাড়ি দেয়া হয়, দেরী করা হয় না। অন্যায়- 
অনাচার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩৬, বুখারী 
আদাবুল মুফরাদঃ ৮৯৫, হাকেম মুস্তাদরাকঃ ৪/১৭৭] 
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শ্যামল উদ্ভিদ বেরিয়ে এল যা মানুষ ও জীব- 
জন্তরা খেয়ে থাকে। এমনকি যমীন যখন সৌন্দর্য 
ভাবতে লাগল, এগুলো আমাদের হাতে আসবে, 
হঠাৎ করে তার উপর আমার নির্দেশ এল রাত্রে 
কিংবা দিনে, তখন সেগুলোকে কেটে স্তুপাকার 
করে দিল যেন কাল ও এখানে কোন আবাদ ছিল 
না। এমনিভাবে আমি খোলাখুলি বর্ণনা করে থাকি 
নিদর্শশসমূহ সে সমস্ত লোকদের জন্য যারা লক্ষ্য 
করে। 

25. আর আল্লাহ্‌ দারুস- সালামের (শান্তি- নিরাপত্তার 
আলয়ের) প্রতি আহবান জানান এবং যাকে ইচ্ছা 
সরলপথ প্রদর্শন করেন। 

26. যারা সৎ কাজ করেছে তাদের জন্য উত্তম বস্তু 
(জান্নাত) রয়েছে; এবং অতিরিক্ত কিছুও বটে; আর 
না তাদের মুখমন্ডলকে মলিনতা আচ্ছন্ন করবে, আর 
না অপমান; তারাই হচ্ছে জান্নাতের অধিবাসী, তারা 
ওর মধ্যে অনন্তকাল থাকবে ।'4 

27. আর যারা সঞ্চয় করেছে অকল্যাণ অসৎ কর্মের 
বদলায়, সে পরিমাণ অপমান তাদের চেহারাকে 
আবৃত করে ফেলবে। কেউ নেই তাদেরকে বাঁচাতে 
পারে আল্লাহ্‌র হাত থেকে। তাদের মুখমন্ডল যেন 
এরা হল জাহান্নামবাসী। এরা এতেই থাকবে 


তোমরা এবং তোমাদের রাকর 
জায়গায় দাঁড়িয়ে যাও- অতঃপর তাদেরকে 
পারস্পরিক বিচ্ছিন করে দেব, তখন তাদের 
ইবাদাত করনি। 

29. বস্তুতঃ আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের মাঝে 
সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। আমরা তোমাদের ইবাদাত 
সম্পর্কে জানতাম না। 

30. সেখানে প্রত্যেকে যাচাই করে নিতে পারবে যা 
কিছু সে ইতিপূর্বে করেছিল এবং আল্লাহ্‌র প্রতি 





142 আবু উমামাহ (রাঃ) হতে বদির্তি। তিনি বলেন, জনৈক লোক 
রসুলুল্লাহ (৬)- কে জিজ্ঞেস করলো; হে আল্লাহর রসুল! ঈমান কী? 
তিনি বললেন, যখন তোমাকে নেক (সৎ) কাজ আনন্দ দিবে ও 
খারাপ (অসৎ) কাজ পীড়া দিবে, 
লোকটি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসুল (৬)/ খারাপ ( অসৎ) 














তখন তুমি মু'মিন। আবার সে 


তাদের কাছ থেকে দূরে যেতে থাকবে যারা মিথ্যা 
বলত। 

31. তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুযী দান করে 
তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন থেকে, 
কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? 
তাছাড়া কে জীবিতকে মুতের ভেতর থেকে বের 
করেন এবং কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে 
বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের 
ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ্‌! 
তখন তুমি বলো তারপরেও ভয় করছ না? 
32. অতএব, এ আল্লাহই তোমাদের প্রকৃত রব। 
আর সত্য প্রকাশের পরে (উদভ্রান্ত ঘুরার মাঝে) 
কি রয়েছে গোমরাহী ছাড়া? সুতরাং কোথায় ঘুরছ? 
33. এমনিভাবে সপ্রমাণিত হয়ে গেছে তোমার রবের 
বাণী সেসব নাফরমানের ব্যাপারে যে, এরা ঈমান 
আনবে না। 

34. (হে নবী (৬) আপনি বলুনঃ তোমাদের 
শরীকদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি যে (নিরূপিত) 
প্রথমবারও সৃষ্টি করে এবং পুনরাবর্তন করতে পারে? 
আপনি বলুনঃ আল্লাহই প্রথমবারও সৃষ্টি করেন, 
অতঃপর তিনিই পুনর্বারও সৃষ্টি করবেন, অতএব 
তোমরা কোথায় (সত্য হতে)ঘুরপাক খাচ্ছে? 

35. আপনি বলুনঃ তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন 
কেহ আছে কি যে সত্য বিষয়ের সন্ধান দেয়? আপনি 
বলুনঃ আল্লাহই সত্য বিষয়ের পথ প্রদর্শন করেন; 
তাহলে কি যিনি সত্য বিষয়ের পথ প্রদর্শন করেন তিনি 
অনুসরণ করার সর্বাধিক যোগ্য, নাকি এ ব্যক্তি যে 
অন্যের পথ প্রদর্শন করা ছাড়া নিজেই পথ প্রাপ্ত হয়না? 
তাহলে তোমাদের কি হল? তোমরা কিরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করছ? 

36. বস্তুতঃ তাদের অধিকাংশই শুধু আন্দাজ- 
অনুমানের উপর চলে, অথচ আন্দাজ- অনুমান 
সত্যের বেলায় কোন কাজেই আসে না। আল্লাহ্‌ 
ভাল করেই জানেন, তারা যা কিছু করে। 

37. আর কোরআন সে জিনিস নয় যে, আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত কেউ তা বানিয়ে নেবে। অবশ্য এটি পূর্ববর্তী 
কালামের সত্যায়ন করে এবং সে সমস্ত বিষয়ের 
বিশ্লেষণ দান করে যা তোমার প্রতি দেয়া হয়েছে, 


কাজ কি? উত্তরে তিনি (গু) বললেন, যখন কোন কাজ করতে তোমার 
মনে দ্বিধা ও সন্দেহের উদ্রেক করে ( তখন মনে করবে এটা গুনাহের 
কাজ), তখন তা ছেড়ে দিবে। £ মিশকাতুল মাসাবীহ ৪৫, হাদিসের 
মানঃ সহিহ। আহমাদ ২১৬৬২ সহীহত্‌ তারগীব ১৭৩৯ 
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39. কিন্তু কথা হল এই যে, তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করতে আরম্ভ করেছে যাকে বুঝতে, তারা অক্ষম। 
অথচ এখনো এর বিশ্লেষণ আসেনি। এমনিভাবে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পূর্ববর্তীরা। অতএব, 
লক্ষ্য করে দেখ, কেমন হয়েছে পরিণতি। 

40. আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ কোরআনকে 
বিশ্বাস করবে এবং কেউ কেউ বিশ্বাস করবে না। 
বস্তুতঃ তোমার রব যথার্থই জানেন দুরাচারদিগকে। 
41. আর যদি আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে 
আপনি বলুনঃ, আমার জন্য আমার কর্ম, আর 
তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। তোমাদের দায়- 
দায়িত্ব নেই আমার কর্মের উপর এবং আমারও 
দায়-দায়িত্ব নেই তোমরা যা কর সেজন্য। 

42. তাদের কেউ কেউ কান রাখে তোমাদের প্রতি; 
আপনি বধিরদেরকে কি শোনাবেন যদি তাদের 
বিবেক-বুদ্ধি না থাকে! 

43. আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের 
প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখে; আপনি অন্ধদেরকে কি পথ 
দেখাবেন যদি তারা মোটেও দেখতে না পারে। 
44. আল্লাহ জুলুম করেন না মানুষের উপর, বরং 
মানুষ নিজেই নিজের উপর জুলুম করে। 

45. আর যেদিন তিনি তাদেরকে একত্র করবেন, যেন 
তারা দিবসের মুহূর্তকালমাত্র অবস্থান করেছে। তারা 
একে অপরকে চিনতে পারবে। তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ অস্বীকার করেছে, আর 
তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না। 

46. আর যদি আমি দেখাই তোমাকে সে 
ওয়াদাসমুহের মধ্য থেকে কোন কিছু যা আমি 
তাদের সাথে করেছি, অথবা তোমাকে মৃতু 

প্রত্যাবর্তন করতে হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ সে সমস্ত 
কর্মের সাক্ষী যা তারা করে। 

47. আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একেকজন রসূল 
রয়েছে। যখন তাদের কাছে তাদের রসূল 
জুলুম হয় না। 


48. তারা আরো বলে, এ ওয়াদা কবে আসবে, 
(9. আপনি বলুনঃ “আমি নিজের ক্ষতি বা উপকারের 
অধিকার রাখি না, তবে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন৷ 
প্রত্যেক উম্মতের রয়েছে নির্দিষ্ট একটি সময়। যখন 
এসে যায় তাদের সময়, তখন এক মুহুর্ত পিছাতে পারে 
না এবং এগোতেও পারে না। 

50. আপনি বলুনঃ আচ্ছা দেখ তো দেখি, যদি 
তোমাদের উপর তার আযাব রাতারাতি অথবা 
দিনের বেলায় এসে পৌঁছে যায়, তবে এর আগে 
পাপীরা কি করবে? 

51. তাহলে কি আযাব সংঘটিত হয়ে যাবার পর 
এর প্রতি বিশ্বাস করবে? এখন স্বীকার করলে? 
অথচ তোমরা এরই তাকাদা করতে? 

52. অতঃপর বলা হবে গোনাহগারদিগকে, ভোগ 
করতে থাক অনন্ত আযাব- তোমরা যা কিছু করতে 
তার তাই প্রতিফল। 

53. আর আপনার কাছে সংবাদ জিজ্ঞেস করে, এটা 
কি সত্য? বলুনঃ অবশ্যই আমার রবের কসম এটা 
সত্য। আর তোমরা পরিশ্রান্ত করে দিতে পারবে 
না। 

54. আর যমীনে যা রয়েছে, তা যদি যুলম করেছে 
এমন প্রত্যেক ব্যক্তির হয়ে যায়, তবে তা সে মুক্তিপণ 
হিসেবে দিয়ে দেবে এবং তারা লজ্জা গোপন করবে, 
যখন তারা আযাব দেখবে। আর তাদের মধ্যে 
ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা করা হবে এবং তাদেরকে যুলম 
করা হবে না। 

55. শুনে রাখ, যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও 
যমীনে সবই আল্লাহর। শুনে রাখ, আল্লাহ্র 
প্রতিশ্রুতি সত্য। তবে অনেকেই জানে না। 

56. তিনিই জীবন ও মরণ দান করেন এবং তাঁরই 
কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। 

57. হে মানব জাতি! তোমাদের রবের পক্ষ থেকে 
তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশ এবং অন্তরসমূহের 
প্রদর্শক ও রহমত। 

58. বলুনঃ আল্লাহ্র দয়া ও মেহেরবাণীতে। সুতরাং 
এরই প্রতি তাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ। এটিই উত্তম 
সে সমুদয় থেকে যা সঞ্চয় করছ। 

59. বলুনঃ আচ্ছা নিজেই লক্ষ্য করে দেখ, যা কিছু 
আল্লাহ তোমাদের জন্য রিযিক হিসাবে অবতীর্ণ 
করেছেন, তোমরা সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটাকে 
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হারাম আর কোনটাকে হালাল সাব্যস্ত করেছ? 
বলুনঃ তোমাদের কি আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, 
নাকি আল্লাহর উপর অপবাদ আরোপ করছ? 
60. আর আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ 
আরোপকারীদের কি ধারণা কেয়ামত সম্পর্কে? 
অনেকেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। 

61. আর তুমি যে অবস্থাতেই থাক না কেন আর যা কিছু 
তিলাওয়াত কর না কেন আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে কুরআন 
থেকে এবং তোমরা যে আমলই কর না কেন, আমি 
তোমাদের উপর সাক্ষী থাকি, যখন তোমরা তাতে 
নিমগ্ন হও। তোমার রব থেকে গোপন থাকে না যমীনের 
বা আসমানের অণু পরিমাণ কিছুই এবং তা থেকে ছোট 
বা বড়, তবে (এর সব কিছুই) রয়েছে সুস্পষ্ট 
কিতাবে। 

62. শুনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোন ভয় 
নেই, আর তারা পেরেশানও হবে না। 

63. যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন 
করে, 

64. তাদের জন্য সুসংবাদ দুনিয়ার জীবনে ও 
পরকালীন জীবনে। আল্লাহর কথার কখনো হের- 
ফের হয় না। এটাই হল মহা সফলতা। 

65. আর তাদের কথায় দুঃখ নিয়ো না। আসলে 
সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহ্র। তিনিই শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। 
66. জেনে রেখ! আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু 
রয়েছে সবই আল্লাহর। (এ অবস্থায়) যারা আল্লাহকে 
বাদ দিয়ে (তাদের মনগড়া) শরীকদের ডাকে তারা 
অন্য কিছুরই অনুসরণ করে না, আর তারা শুধু মিথ্যাই 
বলে। 

67. তিনি তোমাদের জন্য তৈরী করেছেন রাত, 
পার, আর দিন দিয়েছেন দর্শন করার জন্য। 
নিঃসন্দেহে এতে নিদর্শন রয়েছে সে সব লোকের 
জন্য যারা শুনে। 

68. তারা বলেঃ “আল্লাহ্‌র পুত্র আছে”। সুবহানাল্লাহ! 
তিনিতো কারও মুখাপেক্ষী নন। তাঁরই অধীনে রয়েছে 
যা কিছু আসমানসমুহে আছে এবং যা কিছু যমীনে 
আছে। তোমাদের কাছে এর (উক্ত দাবীর) কোন 
প্রমাণও নেই; আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে কি তোমরা এমন কথা 
আরোপ করছো যা তোমাদের জানা নেই? 








69. বলে দিন, যারা এরূপ করে তারা অব্যাহতি 
পায় না। 

70. দুনিয়ার জীবনে সামান্যই লাভ, অতঃপর 
আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি 
কৃত কুফরীর বদলাতে। 

71. আর তাদেরকে শুনিয়ে দিন নূহ ( আঃ) - এর 
অবস্থা যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার 
এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের মাধ্যমে নসীহত করা 
উপর ভরসা করছি। এখন তোমরা সবাই মিলে 
নিজেরদের কর্ম সাব্যস্ত কর এবং এতে তোমাদের 
শরীকদেরকে সমবেত করে নাও, যাতে তোমাদের 
মাঝে নিজেদের কাজের ব্যাপারে কোন সন্দেহ- 
₹শয় না থাকে। অতঃপর আমার সম্পর্কে যা কিছু 
করার করে ফেল এবং আমাকে অব্যাহতি দিও না। 
72. তারপরও যদি বিমুখতা অবলম্বন কর, তবে 
করি না। আমার বিনিময় হল আল্লাহর দায়িত্বে 
আনুগত্য অবলম্বন করি। 

73. তারপরও এরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। সুতরাং 
তাকে এবং তার সাথে নৌকায় যারা ছিল তাদের 
কে বাঁচিয়ে নিয়েছি এবং যথাস্থানে আবাদ করেছি। 
আর তাদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছি যারা আমার কথাকে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং লক্ষ্য কর, কেমন 
হয়েছিল। 

74. অনন্তর আমি নূহ (আঃ)-এর পরে বহু নবী- 
করেছে, কিন্তু তাদের দ্বারা এমনটি হয়নি যে, 
ঈমান আনবে সে ব্যাপারে, যাকে তারা ইতিপূর্বে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। এভাবেই আমি মোহর 
এঁটে দেই সীমালংঘনকারীদের অন্তরসমূহের উপর। 
75. অতঃপর তাদের পেছনে পাঠিয়েছি আমি মূসা 
(আঃ) ও হারুন (আঃ)-কে, ফেরাউন ও তার 
সর্দারের প্রতি তার নির্দেশাবলী সহকারে। অথচ 
তারা অহংকার করতে আরম্ভ করেছে। 

76. বস্তুতঃ তারা ছিল গোনাহগার। তারপর আমার 
পক্ষ থেকে যখন তাদের কাছে সত্য বিষয় উপস্থিত 
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হল, তখন বলতে লাগলো, এগুলো তো প্রকাশ্য 
যাদু। 

77. মূসা (আঃ) বলল, সত্যের ব্যাপারে একথা 
বলছ, তা তোমাদের কাছে পৌঁছার পর? একি 
যাদু? অথচ যারা যাদুকর, তারা সফল হতে পারে 
না। 

78. তারা বলল, তুমি কি আমাদেরকে সে পথ 
থেকে ফিরিয়ে দিতে এসেছ যাতে আমরা পেয়েছি 
আমাদের বাপ-দাদাদেরকে? আর যাতে তোমরা 
দুইজন এদেশের সর্দারী পেয়ে যেতে পার? আমরা 


তোমাদেরকে কিছুতেই মানব না। 

79. আর ফেরাউন বলল, আমার কাছে নিয়ে এস 
সুদক্ষ যাদুকরদিগকে। 

80. তারপর যখন যাদুকররা এল, মুসা (আঃ) 
তাদেরকে বলল, নিক্ষেপ কর, তোমরা যা কিছু 
নিক্ষেপ করে থাক। 


81. অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল, মূসা (আঃ) 
বলল, যা কিছু তোমরা এনেছ তা সবই যাদু- 
এবার আল্লাহ্‌ এসব ভন্ডুল করে দিচ্ছেন। 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ দুক্কর্মীদের কর্মকে সুষ্ঠুতা দান 
করেন না। 

82. আল্লাহ্‌ সত্যকে সত্যে পরিণত করেন নিজ 
নির্দেশে যদিও পাপীদের তা মনঃপুত নয়। 
83. আর কেউ ঈমান আনল না মুসা (আঃ) এর 
প্রতি তাঁর কওমের কতিপয় বালক ছাড়া- ফেরাউন 
ও তার সর্দারদের ভয়ে যে, এরা না আবার কোন 
বিপদে ফেলে দেয়। ফেরাউন দেশময় কর্তৃত্বের 
শিখরে আরোহণ করেছিল। আর সে তার হাত 
ছেড়ে রেখেছিল। 

84. আর মূসা (আঃ) বলল, হে আমার সম্প্রদায়, 
তোমরা যদি আল্লাহর উপর ঈমান এনে থাক, 
ফরমাবরদার হয়ে থাক। 

85. তখন তারা বলল, আমরা আল্লাহর উপর 
ভরসা করেছি। হে আমাদের রব, আমাদের উপর 
এ জালেম কওমের শক্তি পরীক্ষা করিও না। 
86. আর আমাদেরকে অনুগ্রহ করে ছাড়িয়ে দাও 
এই কাফেরদের কবল থেকে। 

87. আর আমি নির্দেশ পাঠালাম মুসা (আঃ) এবং 
তার ভাইয়ের প্রতি যে, তোমরা তোমাদের জাতির 





143 বিভেদ সৃষ্টি সম্পর্ক রাসুল (8%) বলেছিলেন যে ইয়াহেদীগণ 
একাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে। আর নাসারাগণ বাহাতর দলে বিভক্ত 


জন্য মিসরের মাটিতে বাস স্থান নির্ধারণ কর। আর 
তোমাদের ঘরগুলো বানাবে কেবলামুখী করে এবং 
সুসংবাদ দান কর। 

88. আর মূসা (আঃ) বলল, “হে আমাদের রব, 
আপনি ফির‘আউন ও তার পারিষদবর্গকে দুনিয়াবী 
জীবনে সৌন্দর্য ও ধন-সম্পদ দান করেছেন। হে 
আমাদের রব, যাতে তারা আপনার পথ থেকে 
গোমরাহ করতে পারে। হে আমাদের রব, তাদের ধন- 
করে দিন। ফলে তারা ঈমান আনবে না, যতক্ষণ না 
যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেখে?। 

89. বললেন, তোমাদের দোয়া মঞ্জুর হয়েছে। 
অতএব তোমরা দুজন অটল থাকো এবং তাদের 
পথে চলো না যারা অত্ঞ। 

90. আর বনী- ইসরাঈলকে আমি পার করে দিয়েছি 
নদী। তারপর তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে ফেরাউন 
ও তার সেনাবাহিনী, দুরাচার ও বাড়াবাড়ির 
উদ্দেশে । এমনকি যখন তারা ডুবতে আরম্ভ করল, 
তখন বলল, এবার বিশ্বাস করে নিচ্ছি যে, কোন 
মা'বুদ নেই তাঁকে ছাড়া যাঁর উপর ঈমান এনেছে 
বনী- ইসরাঈলরা। বস্তুতঃ আমিও তাঁরই অনুগতদের 
অন্তৰ্ভুক্ত৷ 

91. এখন একথা বলছ! অথচ তুমি ইতিপূর্বে 
নাফরমানী করছিলে । এবং পথত্রষ্টদেরই অন্তর্ভূক্ত 
ছিলে। 

92. অতএব আজকের দিনে বাঁচিয়ে দিচ্ছি আমি 
নিদর্শন হতে পারে। আর নিঃসন্দেহে বহু লোক 
আমার মহাশক্তির প্রতি লক্ষ্য করে না৷ 

93. আর আমি বনী-ইসরাঈলদিগকে দান করেছি 
উত্তম স্থান এবং তাদেরকে খাদ্য দিয়েছি পবিত্র- 
পরিচ্ছন্ন বস্ত্র সামগ্রী। বস্তুতঃ তাদের মধ্যে 
মতবিরোধ হয়নি যতক্ষণ না তাদের কাছে এসে 
পৌছেছে সংবাদ। নিঃসন্দেহে তোমার রব তাদের 
মাঝে মীমাংসা করে দেবেন কেয়ামতের দিন; যে 
ব্যাপারে তাদের মাঝে মতবিরোধ হয়েছিল ।143 
94. সুতরাং তুমি যদি সে বস্তু সম্পর্কে কোন 
সন্দেহের সম্মুখীন হয়ে থাক যা তোমার প্রতি আমি 


হয়েছে। আর এ উম্মত তিয়াতর দলে বিভক্ত হবে। সহীহ /ইবনে 
হিববানঃ ৬২৪৭ ৬৭৩১] 
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তোমার পূর্ব থেকে কিতাব পাঠ করছে। এতে কোন 
সন্দেহ নেই যে, তোমার রবের নিকট থেকে 
তোমার নিকট সত্য বিষয় এসেছে। কাজেই তুমি 
কস্মিনকালেও সন্দেহকারী হয়ো না। 

95. এবং তাদের অন্তর্ভুক্তও হয়ো না যারা মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করেছে আল্লাহর বাণীকে। তাহলে তুমিও 
অকল্যাণে পতিত হয়ে যাবে। 

96. যাদের ব্যাপারে তোমার রবের সিদ্ধান্ত নির্ধারিত 
হয়ে গেছে তারা ঈমান আনবে না। 

97. যদি তাদের সামনে সমস্ত নিদর্শনাবলী এসে 
উপস্থিত হয় তবুও যতক্ষণ না তারা দেখতে পায় 
বেদনাদায়ক আযাব। 

98. সুতরাং কোন জনপদ কেন এমন হল না যা 
ঈমান এনেছে অতঃপর তার সে ঈমান গ্রহণ হয়েছে 
কল্যাণকর? অবশ্য ইউনুস (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের 
কথা আলাদা। তারা যখন ঈমান আনে তখন আমি 
তুলে নেই তাদের উপর থেকে অপমানজনক 
আযাব- দুনিয়ার জীবনে এবং তাদের কে কল্যাণ 
পৌছাই এক নিধারিত সময় পর্যন্ত। 

99. আর তোমার রব যদি চাইতেন, তবে পৃথিবীর 
আসতে সমবেতভাবে। তুমি কি মানুষের উপর 
জবরদস্তী করবে ঈমান আনার জন্য? 

100. আর কারো ঈমান আনা হতে পারে না, 
যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র হুকুম হয়। পক্ষান্তরে তিনি 
অপবিভত্রতা আরোপ করেন যারা বুদ্ধি প্রয়োগ করে 
না তাদের উপর। 

101. তাহলে আপনি বলে দিন, চেয়ে দেখ তো 
আসমানসমুহে ও যমীনে কি রয়েছে। আর কোন 
নিদর্শন এবং কোন ভীতিপ্র্দশনই কোন কাজে 
আসে না সেসব লোকের জন্য যারা মান্য করে 
না। 

102. সুতরাং এখন আর এমন কিছু নেই, যার 
যা অতীত হয়ে গেছে এর পূর্বে। আপনি বলুন; 
এখন পথ দেখ; আমিও তোমাদের সাথে পথ 
চেয়ে রইলাম। 

103. অতঃপর আমি বাঁচিয়ে নেই নিজের 
রসূলগণকে এবং তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে 
এমনিভাবে । ঈমানদারদের বাঁচিয়ে নেয়া আমার 
দায়িত্বও বটে। 


কাউকে ডাকবে না, যে তোমার ভাল করবে না 
মন্দও করবে না। বস্তুতঃ তুমি যদি এমন কাজ 
কর, তাহলে তখন তুমিও জালেমদের অন্তর্ভূক্ত 
হয়ে যাবে। 

107. আর আল্লাহ যদি তোমার উপর কোন কষ্ট 
আরোপ করেন তাহলে কেউ নেই তা খন্ডাবার মত 
তাঁকে ছাড়া। পক্ষান্তরে যদি তিনি কিছু কল্যাণ দান 
মতও কেউ নেই। তিনি যার প্রতি অনুগ্রহ দান 
করতে চান তার বান্দাদের মধ্যে তাকেই দান 
করেন; বস্তুত; তিনিই ক্ষমাশীল দয়ালু। 

108. বলে দিন, হে মানবকুল, সত্য তোমাদের 
কাছে পৌঁছে গেছে তোমাদের রবের তরফ থেকে। 
এমন যে কেউ পথে আসে সেপথ প্রাপ্ত হয় নিজ 
মঙ্গলের জন্য। আর যে বিভ্রান্ত ঘুরতে থাকে, সে 
তার অমঙ্গলের জন্য বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরতে থাকবে। 
অনন্তর আমি তোমাদের উপর অধিকারী নই। 
109. আর তুমি চল সে অনুযায়ী যেমন নির্দেশ 
আসে তোমার প্রতি এবং ধৈর্যধারণ কর, যতক্ষণ 
না ফয়সালা করেন আল্লাহ্‌। বস্তুতঃ তিনি হচ্ছেন 
সর্বোত্তম ফয়সালাকারী। 


১১। সুরা হুদ 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 

1. আলিফ, লা-ম, রা; এটি এমন এক কিতাব, 
যার আয়াত সমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত অতঃপর সবিস্তারে 
বর্ণিত এক মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ হতে। 
2. যেন তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত 
না কর। নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি তাঁরই পক্ষ 
হতে সতর্ককারী ও সুসংবাদ দাতা। 
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3. আর তোমরা নিজেদের রব সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা 
কর।'* অনন্তর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর। 
তাহলে তিনি তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত 
উৎকৃষ্ট রিযক দান করবেন এবং অধিক 
বিমুখ হতে থাক, তবে আমি তোমাদের উপর এক 
মহা দিবসের আযাবের আশঙ্কা করছি। 

4. আল্লাহর সানিধ্যেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে 
হবে। আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। 

5. লক্ষ্য কর, এরা নিজেদের বুক ঘুরিয়ে নেয় 
যাতে তারা তাঁর (অর্থাৎ আল্লাহর) থেকে লুকিয়ে 
থাকতে পারে। সাবধান! এরা যখন কাপড় দিয়ে 
নিজেরা নিজেদেরকে ঢেকে নেয়, তখন তারা যা 
গোপন করে আর প্রকাশ করে তিনি তা জানেন। 
তাদের মনের গভীরে যা আছে সে বিষয়ে তিনি 
সবচেয়ে বেশি অবহিত। 

6. আর পৃথিবীতে কোন বিচরণশীল নেই, তবে 
সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্‌ নিয়েছেন তিনি 
জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত 
হয়। সবকিছুই এক সুবিন্যস্ত কিতাবে রয়েছে। 

7. তিনিই আসমান ও যমীন ছয় দিনে তৈরী 
তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, তোমাদের 
মধ্যে কে সবচেয়ে ভাল কাজ করে। আর যদি 
আপনি তাদেরকে বলেন যে, "নিশ্চয় তোমাদেরকে 
মৃত্যুর পরে জীবিত ওঠানো হবে, তখন কাফেরেরা 
অবশ্য বলে এটা তো স্পষ্ট যাদু! "; 

8. আর যদি আমি এক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত 
বলবে কোন জিনিসে আযাব ঠেকিয়ে রাখছে? শুনে 
রাখ, যেদিন তাদের উপর আযাব এসে পড়বে, 
সেদিন কিন্তু তা ফিরে যাওয়ার নয়; তারা যে 
ব্যাপারে উপহাস করত তাই তাদেরকে ঘিরে 
ফেলবে। 

9. আর অবশ্যই যদি আমি মানুষকে আমার 
রহমতের আস্বাদ গ্রহণ করতে দেই, অতঃপর তা 








14 রাসুলুাহ ৬) বলেছেন হে লোকসকল। তোমরা আলাহর কাছে 
তাওবা করো, কারণ আমি দিনে একশত বার তার কাছে তাওবা 
করি। [মুসলিম: ২৭০২/ 

145 রাসূলুরাহ (৬) বলেছেনঃ “যার হাতে আমার আত্মা তার শপথ 
করে বলছি, একজন মুমিনের উপর আপতিত যে কোন ধরনের চিন্তা, 
পেরেশানী, ক, ব্যথা; দাবনা এমনকি একটি কাটা ফুটলেও এর 
মাধ্যমে আল্লাহ তার ওণাহের কাফফারা করে দেন” । [ বুখারী ৫৬৪১, 

















তার থেকে ছিনিয়ে নেই; তাহলে সে হতাশ ও 
কৃতঘ্ন হয়। 

10. আর যদি তার উপর আপতিত দুঃখ কষ্টের 
পরে তাকে সুখভোগ করতে দেই, তবে সে বলতে 
থাকে যে, আমার অমঙ্গল দূর হয়ে গেছে, আর 
সে আনন্দে আত্মহারা হয়, অহঙ্কারে উদ্দত হয়ে 
পড়ে। 

11. তবে যারা ধের্যধারণ করেছে এবং সংৎকার্য 
করেছে তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান 
রয়েছে।145 

12. তুমি কি অংশবিশেষ বর্জন করতে চাও এ 
নির্দেশাবলী হতে যা তোমার প্রতি অহী যোগে 
প্রেরিত হয়? আর তোমার মন সংকুচিত হয় এই 
কথায় যে, তারা বলেঃ তার প্রতি কোন ধন- 
ভান্ডার কেন নাযিল হলনা, অথবা কেন তার সাথে 
একজন (মালাইকা/ ফেরেশতা) আসেনা? তুমিতো 
একজন সতর্ককারী মাত্র, আল্লাহই সবকিছু 
পরিবেষ্টনকারী। 

13. তারা কি বলে? কোরআন আপনি তৈরী 
করেছন? আপনি বলুনঃ তবে তোমরাও অনুরূপ 
দশটি সূরা তৈরী করে নিয়ে আস এবং আল্লাহ্‌ 
ছাড়া যাকে পার ডেকে নাও, যদি তোমাদের কথা 
সত্য হয়ে থাকে। 

14. অতঃপর তারা যদি তোমাদের কথা পুরণ 
করতে অপারগ হয়; তবে জেনে রাখ, এটি 
আল্লাহর এলম দ্বারা অবতীর্ণ হয়েছে; আরো একীন 
করে নাও যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ 


নেই। অতএব, এখন কি তোমরা আত্মসমর্পন 
করবে? 
15. যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন ও তার চাকচিক্যই 


দুনিয়ায়ই দিয়ে দিই, তাদের জন্য কিছুই কম করা 
হয়না। 

16. কিন্তু আখেরাতে তাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছুই 
নাই, এখানে যা কিছু তারা করেছে তা নিষ্ফল হয়ে 
যাবে, আর তারা যা কিছু করছে তাও বিফল হবে। 


৫৬৪২, মুসালিমঃ ২৫৭৩] অন্য হাদীসে রাসূলুরাহ (৬) বলেছেনঃ 
“যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি, আল্লাহ মুমিনের জন্য 
যে ফয়সালাই করেছেন এটা তার জন্য ভাল হয়ে দেখা দেয়, যদি 
কোন ভাল কিছু তার জুটে যায় তখন সে শুকরিয়া আদায় করে সুতরাং 
তা তার জন্য কল্যাণ৷ আর যদি খারাপ কিছু তার ভাগে জুটে যায় 
তখন সে ট্ধ্ধ ধারণ করে তখন তার জন্য তা কল্যাণ হিসেবে 
পরিগণিত হয়। একমাত্র মুমিন ছাড়া কারো এ ধরনের সৌভাগ্য হয় 
না। / মুসলিমঃ ২৯৯৯) 
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17. যারা তার রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের 
উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অনুসরণ করে তাঁর পক্ষ থেকে 
একজন সাক্ষী [সাক্ষী দ্বারা মুহাম্মাদ সা. কে 
বুঝানো হয়েছে।] এবং যার পূর্বে রয়েছে মূসা 
(আঃ) কিতাব পথপ্রদর্শক ও রহমতস্বরূপ, (তারা 
কি এ লোকদের মত, যারা দুনিয়া ও তার জৌলুস 
কামনায় বিভোর?) এরাই তার প্রতি ঈমান পোষণ 
করে। আর যে সকল দল তা অস্বীকার করে, 
আগুনই হবে তাদের প্রতিশ্রুত স্থান। সুতরাং তুমি 
এতে মোটেও সন্দেহের মধ্যে থেকো না, নিশ্চয় 
তা তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য। কিন্তু 
অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না। 

18. আর তাদের চেয়ে বড় যালেম কে হতে পারে, 
যারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ করে। এসব 
আর সাক্ষিগণ বলতে থাকবে, এরাই এসব লোক, 
যারা তাদের রবের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। শুনে 
রাখ, যালেমদের উপর আল্লাহর লা"নত রয়েছে। 
19. যারা আল্লাহর পথে বাধা দেয়, আর তাতে 
বক্রতা খুজে বেড়ায়, এরাই আখরাতকে অস্বীকার 
করে। 

20. তারা পৃথিবীতেও আল্লাহকে অপারগ করতে 
পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তাদের কোন 
সাহায্যকারীও নেই, তাদের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি 
রয়েছে; তারা শুনতে পারত না এবং দেখতেও 
পেত না।'* 

21. এরা সে লোক, যারা নিজেরাই নিজেদেরকে 
ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, আর এরা যা কিছু মিথ্যা মাবুদ 
গেছে। 

22. আখেরাতে এরাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ কোন 
সন্দেহ নেই। 

23. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে 
এবং তার রবের সমীপে বিনতি প্রকাশ করেছে 
তারাই জান্নাতবাসী, সেখানেই তারা চিরকাল 
থাকবে। 

24. উভয় পক্ষের দৃষ্টান্ত হচ্ছে যেমন অন্ধ ও বধির 
এবং যে দেখতে পায় ও শুনতে পায় উভয়ের 
অবস্থা কি এক সমান? তবুও তোমরা কি ভেবে 
দেখ না? 








14 রাসুলুলাহ ৬) বলেছেন “আল্লাহ যালেমকে ছাড় দিতে থাকেন 
শেষ পযণ্তি যখন তাকে পাকড়াও করেন তখন তার পক্ষে আর 


25. আর অবশ্যই আমি নূহ (আঃ) কে তাঁর 
জাতির প্রতি প্রেরণ করেছি, (তিনি বললেন) 
নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী। 
26. তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত কারো এবাদত করবে 
না। নিশ্চয় আমি তোমাদের ব্যাপারে এক 
যন্ত্রণাদায়ক দিনের আযাবের ভয় করছি। 

27. তখন তাঁর কওমের কাফের প্রধানরা বলল 
আমরা তো আপনাকে আমাদের মত একজন মানুষ 
ব্যতীত আর কিছু মনে করি না; আর আমাদের 
মধ্যে যারা ইতর ও স্থুল-বুদ্ধিসম্পন্ন তারা ব্যতীত 
কাউকে তো আপনার আনুগত্য করতে দেখি না 
এবং আমাদের উপর আপনাদের কেন প্রাধান্য দেখি 
না, বরং আপনারা সবাই মিথ্যাবাদী বলে আমারা 
মনে করি। 

28. নূহ (আঃ) বলল, “হে আমার কওম, তোমরা 
প্রেরিত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হই এবং তিনি আমাকে 
তাঁর পক্ষ থেকে রহমত দিয়ে থাকেন, আর তা 
তোমাদের কাছে গোপন রাখা হয়, তবে কি আমি 
তোমাদের উপর তোমাদের অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও তা 
চাপিয়ে দেব’? 

29. আর হে আমার জাতি! আমি তো এজন্য 
তোমাদের কাছে কোন অর্থ চাই না; আমার 
পারিশ্রমিক তো আল্লাহর জিম্মায় রয়েছে। আমি 
কিন্তু ঈমানদারদের তাড়িয়ে দিতে পারি না। তারা 
অবশ্যই তাদের রবের সাক্ষাত লাভ করবে। বরঞ্চ 
তোমাদেরই আমি অজ্ঞ সম্প্রদায় দেখছি। 

30. আর হে আমার জাতি! আমি যদি তাদের 
দেবে কে? তোমরা কি চিন্তা করে দেখ না? 
31. আর আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার 
কাছে আল্লাহ্‌র ভান্ডার রয়েছে এবং একথাও বলি 
না যে, আমি গায়বী খবরও জানি; একথাও বলি 
না যে, আমি একজন ফেরেশতা; আর তোমাদের 
দৃষ্টিতে যারা লাঞ্চিত আল্লাহ তাদের কোন কল্যাণ 
দান করবেন না। তাদের মনের কথা আল্লাহ্‌ ভাল 
করেই জানেন। সুতরাং এমন কথা বললে আমি 
অন্যায় কারী হব। 

32. তারা বলল- হে নূহ (আঃ)! আমাদের সাথে 
আপনি তর্ক করেছেন এবং অনেক কলহ করেছেন। 


পালানো বা হতচ্যুত হওয়া সভব হয় না” (বুখারী? ৪৬৮৬, 
মুসলিম? ২৫৮৩) 
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এখন আপনার সেই আযাব নিয়ে আসুন, যে 
সম্পর্কে আপনি আমাদিগকে সতর্ক করেছেন, যদি 
আপনি সত্যবাদী হয়ে থাকেন। 

33. তিনি বলেন, উহা তোমাদের কাছে আল্লাহই 
আনবেন, যদি তিনি ইচ্ছা করেন তখন তোমরা 
পালিয়ে তাঁকে অপারগ করতে পারবে না। 

34. আর আমি তোমাদের নসীহত করতে চাইলেও 
তা তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ হবে না, যদি আল্লাহ্‌ 
তোমাদেরকে গোমরাহ করতে চান; তিনিই 
তোমাদের রব এবং তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে 
যেতে হবে। 

35. তারা কি বলে? আপনি কোরআন রচনা করে 
এনেছেন? আপনি বলে দিন আমি যদি রচনা করে 
এনে থাকি, তবে সে অপরাধ আমার, আর 
তোমরা যেসব অপরাধ কর তার সাথে আমার 
কোন সম্পর্ক নেই। 

36. আর নূহ (আঃ) এর প্রতি ওহী প্রেরণ করা 
হলো যে, যারা ইতিমধ্যেই ঈমান এনেছে তাদের 
এতএব তাদের কার্যকলাপে বিমর্ষ হবেন না। 
37. আর আপনি আমার সম্মুখে আমারই নির্দেশ 
মোতাবেক একটি নৌকা তৈরী করুন এবং 
পাপিষ্ঠদের ব্যাপারে আমাকে কোন কথা বলবেন 
না। অবশ্যই তারা ডুবে মরবে। 

38. তিনি নৌকা তৈরী করতে লাগলেন, আর তাঁর 
কওমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যখন পার্শ দিয়ে যেত, 
তখন তাঁকে বিদ্রুপ করত। তিনি বললেন, তোমরা 
যেমন উপহাস করছ আমরাও তদ্রুপ তোমাদের 
উপহাস করছি। 

39. অতঃপর অচিরেই জানতে পারবে- লাঞ্ছনাজনক 
আযাব কার উপর আসে এবং চিরস্থায়ী আযাব কার 
উপর অবতরণ করে। 

40. অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছাল 
এবং ভূপৃষ্ঠ উচ্ছসিত হয়ে উঠল, আমি বললামঃ 
সর্বপ্রকার জোড়ার দুটি করে এবং যাদের ব্যাপারে 
এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে নৌকায় তুলে 
নিন। বলাবাহুল্য অতি অল্পসংখ্যক লোকই তাঁর 
সাথে ঈমান এনেছিল। 


41. আর তিনি বললেন, তোমরা এতে আরোহন 
কর। আল্লাহর নামেই এর গতি ও স্থিতি। আমার 
রব অতি ক্ষমাপরায়ন, মেহেরবান। 

42. আর নৌকাখানি তাদের বহন করে চলল পর্বত 
প্রমাণ তরঙ্গমালার মাঝে, আর নূহ (আঃ) তাঁর 
পুত্রকে ডাক দিলেন আর সে সরে রয়েছিল, তিনি 
বললেন, প্রিয় বৎস! আমাদের সাথে আরোহন 
কর এবং কাফেরদের সাথে থেকো না। 


কোন রক্ষাকারী নেই। একমাত্র তিনি যাকে দয়া 
করবেন। এমন সময় উভয়ের মাঝে তরঙ্গ আড়াল 
হয়ে দাঁড়াল, ফলে সে নিমজ্জিত হল। 

44. আর নির্দেশ দেয়া হল-হে পৃথিবী! তোমার 
পানি গিলে ফেল, আর হে আকাশ, ক্ষান্ত হও। 


46. আল্লাহ্‌ বলেন, হে নূহ (আঃ)! এই ব্যক্তি 
তোমার পরিবারভুক্ত নয়, সে অসৎকর্মপরায়ণ। 
অতএব তুমি আমার কাছে সে বিষয়ে আবেদন করো 
না, যে বিষয়ে তোমার কোনই জ্ঞান নেই। আমি 
তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি অজ্ঞ লোকদের 
অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। 

47. নূহ (আঃ) বলেন-হে আমার রব আমার যা 
জানা নেই এমন কোন দরখাস্ত করা হতে আমি 
আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি যদি 
আমাকে ক্ষমা না করেনঃ দয়া না করেন, তাহলে 
আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব। 

48. হুকুম হল- হে নূহ (আঃ)! আমার পক্ষ হতে 
নিরাপত্তা এবং আপনার নিজের ও সঙ্গীয় 
সম্প্রদায়গুলির উপর বরকত সহকারে অবতরণ 
করুণ। আর অন্যান্য যেসব সম্প্রদায় রয়েছে আমি 
তাদের কেও উপকৃত হতে দেব। অতঃপর তাদের 
উপর আমার দরুন আযাব আপতিত হবে। 

49. এটি গায়বের খবর, আমি আপনার প্রতি ওহী 
প্রেরন করছি। ইতিপূর্বে এটা আপনার এবং আপনার 
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জাতির জানা ছিল না। আপনি ধৈর্যধারণ করুন। 
নেই। 

50. আর আদ জাতির প্রতি আমি তাদের ভাই হুদ 
(আঃ)-কে প্রেরণ করেছি; তিনি বলেন- হে আমার 
কোন মাবুদ নেই, তোমরা সবাই মিথ্যা আরোপ 
করছ। 

51. হে আমার জাতি! আমি এজন্য তোমাদের 
কাছে কোন মজুরী চাই না; আমার মজুরী তাঁরই 
কাছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন; তবু তোমরা 
কেন বোঝ না? 

52. আর হে আমার কওম! তোমাদের পালন 
মুষলধারে বৃষ্টি পাঠাবেন এবং তোমাদের শক্তির সাথে 
আরো শক্তি বৃদ্ধি করবেন। তোমরা কিন্তু অপরাধীদের 
মত বিমুখ হয়ো না। 

53. তারা বলল-হে হুদ (আঃ), তুমি আমাদের 
কথায় আমাদের দেব- দেবীদের বর্জন করতে পারি 
না আর আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীও 
নই। 

54. বরং আমরাও তো বলি যে, আমাদের কোন 
দিয়েছে। হুদ (আঃ) বললেন- আমি আল্লাহকে সাক্ষী 
করেছি আর তোমাও সাক্ষী থাক যে, আমার কোন 
সম্পর্ক নাই তাঁদের সাথে যাদের কে তোমরা শরিক 
করছ; 

55. তাকে ছাড়া, তোমরা সবাই মিলে আমার 
অনিষ্ট করার প্রয়াস চালাও, অতঃপর আমাকে 
কোন অবকাশ দিও না। 

56. আমি আল্লাহর উপর নিশ্চিত ভরসা করেছি 
যিনি আমার এবং তোমাদের রব। পৃথিবীর বুকে 
বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নাই যা তাঁর পূর্ণ 
আয়ত্তাধীন নয়। আমার পালকর্তার সরল পথে 
সন্দেহ নেই। 

57. তথাপি যদি তোমরা মুখ ফেরাও, তবে আমি 
তোমাদেরকে তা পৌছিয়েছি যা আমার কাছে 
তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছে; আর আমার রব 
অন্য কোন জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত 


না; নিশ্চয়ই আমার রবই প্রতিটি বস্তুর 
হেফাজতকারী। 

58. আর আমার আদেশ যখন উপস্থিত হল, তখন 
আমি নিজ রহমতে হুদ (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গী 
ঈমানদারগণকে পরিত্রাণ করি এবং তাদেরকে এক 
কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করি। 

59. এ ছিল আদ জাতি, যারা তাদের রবের 
অবাধ্যতা করেছে এবং প্রত্যেক উদ্ধত বিরোধীদের 
আদেশ পালন করেছে৷ 

60. আর এই দুনিয়াতে লানত তাদের পেছনে 
লাগিয়ে দেয়া হয়েছে এবং কিয়ামত দিবসেও। 
জেনে রাখ, নিশ্চয় আদ জাতি তাদের রবের সাথে 
কুফরী করেছে। জেনে রাখ, হুদের কওম আদ 
জাতির জন্য রয়েছে ধ্বংস। 

61. আর সামুদ জাতি প্রতি তাদের ভাই সালেহ 
(আঃ)-কে প্রেরণ করি; তিনি বললেন, ‘হে আমার 
কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া 
তোমাদের কোন (সত্য) ইলাহ নেই, তিনি 
তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে এবং 
সেখানে তোমাদের জন্য আবাদের ব্যবস্থা করেছেন 
৷ সুতরাং তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা চাও, অতঃপর 
তাঁরই কাছে তাওবা কর। নিশ্চয়ই আমার রব 
নিকটে, সাড়াদানকারী”। 

62. তারা বলল-হে সালেহ (আঃ), ইতিপূর্বে 
তোমার কাছে আমাদের বড় আশা ছিল। আমাদের 
বাপ-দাদা যা পূজা করত তুমি কি আমাদেরকে 
তার পূজা করতে নিষেধ কর? কিন্তু যার প্রতি 
তুমি আমাদের আহবান জানাচ্ছ আমাদের তাতে 
এমন সন্দেহ রয়েছে যে, মন মোটেই সায় দিচ্ছে 
না। 

63. সালেহ (আঃ) বললেন-হে আমার জাতি! 
পক্ষ হতে বুদ্ধি বিবেচনা লাভ করে থাকি আর 
করে থাকেন, অতঃপর আমি যদি তাঁর অবাধ্য হই 
তবে তার থেকে কে আমায় রক্ষা করবে? তোমরা 
না 

64. আর হে আমার জাতি! আল্লাহর এ উন্ত্রীটি 
তোমাদের জন্য নিদর্শন, অতএব তাকে আল্লাহ্র 
যমীনে বিচরণ করে খেতে দাও, এবং তাকে 
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মন্দভাবে স্পর্শও করবে না। নতুবা অতি সত্বর 
তোমাদেরকে আযাব পাকড়াও করবে। 

65. তবু তারা উহার পা কেটে দিল। তখন সালেহ 
(আঃ) বললেন- “তোমরা তিন দিন নিজ নিজ গৃহে 
আনন্দে কাটাও। এ এমন এক ওয়াদা, যা মিথ্যা হবার 
নয়?। 

66. অতঃপর আমার আযাব যখন উপস্থিত হল, 
তখন আমি সালেহ (আঃ)-কে ও তদীয় সঙ্গী 
ঈমানদারগণকে নিজ রহমতে উদ্ধার করি, এবং 
সেদিনকার অপমান হতে রক্ষা করি। নিশ্চয় তোমার 
রব তিনি সর্বশক্তিমান পরাক্রমশালী। 

67. আর ভয়ঙ্কর গর্জন পাপিষ্ঠদের পাকড়াও করল, 
ফলে ভোর হতে না হতেই তারা নিজ নিজ 
গৃহসমূহে উপুর হয়ে পড়ে রইল। 

68. 20555 3565 জেনে 
মানা হনে।রাখা দমন জাতি 
জন্য অভিশাপ রয়েছে। 

69. আর অবশ্যই আমার প্রেরিত ফেরেশতারা 
ইব্রাহীম (আঃ)- এর কাছে সুসংবাদ নিয়ে এসেছিল 
তারা বলল সালাম, তিনিও বললেন- সালাম। 
অতঃপর অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি একটি ভুনা করা 
বাছুর নিয়ে এলেন! 

70. অতঃপর যখন তিনি দেখলেন, তাদের হাত এর 
প্রতি পৌঁছছে না, তখন তাদেরকে অস্বাভাবিক মনে 
করলেনল এবং তিনি তাদের থেকে ভীতি অনুভব 
করলেন। তারা বলল, “ভয় পাবেন না, নিশ্চয় আমরা 
লত (আঃ) - এর কওমের কাছে প্রেরিত হয়েছি; । 
71. তাঁর স্ত্রীও নিকটেই দাড়িয়েছিল, সে হেসে 
ফেলল। অতঃপর আমি তাকে ইসহাক (আঃ) - এর 
জন্মের সুখবর দিলাম এবং ইসহাক (আঃ) -এর 
পরের ইয়াকুব (আঃ)-এর ও। 

72. সে বলল-কি দুর্ভাগ্য আমার! আমি সন্তান 
প্রসব করব? অথচ আমি বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে 
এসে উপনীত হয়েছি আর আমার স্বামীও বৃদ্ধ, 
এতো ভারী আশ্চর্য কথা। 

73. তারা বলল, “আল্লাহ্র সিদ্ধান্তে তুমি আশ্চর্য হচ্ছ? 
হে আহলে বায়ত (নবী পরিবার), তোমাদের উপর 
আল্লাহ্র রহমত ও তাঁর বরকত। নিশ্চয় তিনি প্রশংসিত 
সম্মানিত? । 

74. অতঃপর যখন ইব্রাহীম (আঃ) এর আতঙ্ক দূর 
হল এবং তিনি সুসংবাদ প্রাপ্ত হলেন, তখন তিনি 


আমার সাথে তর্ক শুরু করলেন কওমে লূত ( আঃ) 
সম্পর্কে। 

75. ইব্রাহীম (আঃ) বড়ই ধৈর্যশীল, কোমল অন্তর, 
আল্লাহমুখী সন্দেহ নেই। 

76. ইব্রাহীম (আঃ), এহেন ধারণা পরিহার কর; 
তোমার রবের হুকুম এসে গেছে, এবং তাদের 
উপর সে আযাব অবশ্যই আপতিত হবে, যা 
কখনো প্রতিহত হবার নয়। 

77. আর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূত 
(আঃ) এর নিকট উপস্থিত হল। তখন তাঁদের 
আগমনে তিনি দুচিন্তাগ্রস্ত হলেন এবং তিনি বলতে 
লাগলেন, আজ অত্যন্ত কঠিন দিন। 

78. আর তাঁর কওমের লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে 
তার (গৃহ) পানে ছুটে আসতে লাগল। পূর্ব থেকেই 
তারা কু-কর্মে তৎপর ছিল। লূত (আঃ) বললেন 
হে আমার কওম, এ আমার কন্যারা রয়েছে, এরা 
তোমাদের জন্য অধিক পবিত্রতমা। সুতরাং তোমরা 
আল্লাহকে ভয় কর এবং অতিথিদের ব্যাপারে 
আমাকে লজ্জিত করো না, তোমাদের মধ্যে কি 
কোন ভাল মানুষ নেই। 

79. তারা বলল, তুমি তো জানই, তোমার 
কন্যাদের নিয়ে আমাদের কোন গরজ নেই। আর 
আমরা কি চাই, তাও তুমি অবশ্যই জান। 
80. লূত (আঃ) বললেন-হায়, তোমাদের বিরুদ্ধে 
আশ্রয় গ্রহণ করতে সক্ষম হতাম। 

81. মেহমান ফেরেশতাগন বলল-হে লূত (আঃ) 
আমরা তোমাদের রবের পক্ষ হতে প্রেরিত 
ফেরেশতা। এরা কখনো তোমার দিকে পৌঁছাতে 
পারবে না। ব্যস তুমি কিছুটা রাত থাকতে থাকতে 
নিজের লোকজন নিয়ে বাইরে চলে যাও। আর 
তোমাদের কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়। 
কিন্তু তোমার স্ত্রী নিশ্চয় তার উপরও তা আপতিত 
হবে, যা ওদের উপর আপতিত হবে। ভোর বেলাই 
নয়? 

82. অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছাল, 
তখন আমি উক্ত জনপদকে উপরকে নীচে করে 
দিলাম এবং তার উপর স্তরে স্তরে কাঁকর পাথর 
বর্ষণ করলাম। 

83. যার প্রতিটি তোমার রবের নিকট চিহ্নিত ছিল। 
আর সেই পাপিষ্ঠদের থেকে খুব দূরেও নয়। 
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84. আর মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই 
শোয়ায়েব (আঃ) কে প্রেরণ করেছি। তিনি 
বললেন- হে আমার কওম! আল্লাহ্র ইবাদাত কর, 
তিনি ছাড়া আমাদের কোন মাবুদ নাই। আর 
পরিমাপে ও ওজনে কম দিও না, আজ আমি 
তোমাদের উপর এমন একদিনের আযাবের আশঙ্কা 
করছি যেদিনটি পরিঝেষ্টনকারী। 

85. আর হে আমার জাতি, ন্যায়নিষ্ঠার সাথে 
ঠিকভাবে পরিমাপ কর ও ওজন দাও এবং 
লোকদের জিনিসপত্রে কোনরূপ ক্ষতি করো না 
আর পৃথিবীতে ফাসাদ করে বেড়াবে না। 

86. আল্লাহ্‌ প্রদত্ত উদ্ধত্ত তোমাদের জন্য উত্তম, 
যদি তোমরা ঈমানদার হও, আর আমি তো 
তোমাদের উপর সদা পর্যবেক্ষণকারী নই। 

87. তারা বলল-হে শোয়ায়েব (আঃ) আপনার 
স্বালাত কি আপনাকে ইহাই শিক্ষা দেয় যে, আমরা 
এসব উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব আমাদের 
বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা করত? অথবা 
আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামত যা কিছু করে 
থাকি, তা ছেড়ে দেব? আপনি তো একজন খাস 
মহৎ ব্যক্তি ও সৎপথের পথিক। 

88. শোয়ায়েব (আঃ) বললেন-হে দেশবাসী, 
তোমরা কি মনে কর! আমি যদি আমার রবের 
পক্ষ হতে সুস্পষ্ট দলীলের উপর কায়েম থাকি আর 
তিনি যদি নিজের তরফ হতে আমাকে উত্তম রিযিক 
দান করে থাকেন, (তবে কি আমি তাঁর হুকুম 
অমান্য করতে পারি?) আর আমি চাই না যে 
তোমাদেরকে যা ছাড়াতে চাই পরে নিজেই সে 
কাজে লিপ্ত হব, আমি তো যথাসাধ্য শোধরাতে 
চাই। আল্লাহ্‌র মদদ দ্বারাই কিন্তু কাজ হয়ে থাকে, 
আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি এবং তাঁরই প্রতি 
ফিরে যাই। 

89. আর হে আমার জাতি! আমার সাথে জিদ 
করে তোমরা নূহ (আঃ) বা হুদ (আঃ) অথবা 
সালেহ (আঃ) এর কওমের মত নিজেদের উপর 
আযাব ডেকে আনবে না। আর লূত (আঃ)-এর 
জাতি তো তোমাদের থেকে খুব দূরে নয়। 
90. আর তোমাদের রবের কাছে মার্জনা চাও এবং 
তাঁরই পানে ফিরে এসো নিশ্চয়ই আমার রব খুবই 
মেহেরবান অতিশ্নেহময়। 








91. তারা বলল- হে শোয়ায়েব (আঃ) আপনি যা 
বলেছেন তার অনেক কথাই আমরা বুঝি নাই, 
আমারা তো আপনাকে আমাদের মধ্যে দূর্বল ব্যক্তি 
রূপে মনে করি। আপনার ভাই বন্ধুরা না থাকলে 
আমরা আপনাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতাম। 
আমাদের দৃষ্টিতে আপনি কোন মর্যাদাবান ব্যক্তি 
নন। 

92. শোয়ায়েব (আঃ) বলেন-হে আমার জাতি, 
চেয়ে প্রভাবশালী? আর তোমরা তাকে বিস্মৃত হয়ে 
পেছনে ফেলে রেখেছ, নিশ্চয় তোমাদের কার্যকলাপ 
আমার রবের আয়ত্তে রয়েছে। 

93. আর হে আমার জাতি, তোমরা নিজ স্থানে 
কাজ করে যাও, আমিও কাজ করছি, অচিরেই 
জানতে পারবে কার উপর অপমানকর আযাব আসে 
আর কে মিথ্যাবাদী? আর তোমরাও অপেক্ষায় 
থাক, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম। 
94. আর আমার হুকুম যখন এল, আমি শোয়ায়েব 
(আঃ) ও তাঁর সঙ্গী ঈমানদারগণকে নিজ রহমতে 
রক্ষা করি আর পাপিষ্টদের উপর বিকট গর্জন 
পতিত হলো। ফলে ভোর না হতেই তারা নিজেদের 
ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। 

95. যেন তারা সেখানে কখনো বসবাসই করে নাই। 
মাদইয়ানবাসীর উপরেও লাণনত। 

96. আর আমি মূসা (আঃ) কে প্রেরণ করি আমার 
নিদর্শনাদি ও সুস্পষ্ট সনদসহ; 

97. ফেরাউন ও তার পারিষদবর্ণের কাছে, তবুও 
ফেরাউনের কোন কথা ন্যায় সঙ্গত ছিল না। 
98. কেয়ামতের দিন সে তার জাতির লোকদের 
আগে আগে থাকবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের 
আগুনে পৌঁছে দিবে। আর সেটা অতীব নিকৃষ্ট 
স্থান, সেখানে তারা পৌঁছেছে।। 

99. আর এ জগতেও তাদের পেছনে লানত রয়েছে 
এবং কিয়ামতের দিনেও; অত্যন্ত জঘন্য প্রতিফল, 
যা তারা পেয়েছে। 

100. এ হচ্ছে কয়েকটি জনপদের সামান্য 
ইতিবৃত্ত, যা আমি আপনাকে শোনাচ্ছি। তন্মধ্যে 
কোন কোনটি এখনও বর্তমান আছে আর কোন 
কোনটির শিকড় কেটে দেয়া হয়েছে। 
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101. আমি কিন্তু তাদের প্রতি জুলুম করি নাই 
বরং তারা নিজেরাই নিজের উপর অবিচার করেছে। 
ফলে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যেসব মাবুদকে 
ডাকতো আপনার রবের হুকুম যখন এসে পড়ল, 
তখন কেউ কোন কাজে আসল না। তারা শুধু 
বিপর্যয়ই বৃদ্ধি করল। 

102. আর তোমার রব যখন কোন পাপপূর্ণ 
জনপদকে ধরেন, তখন এমনিভাবেই ধরে থাকেন। 
নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও খুবই মারাত্বক, বড়ই কঠোর। 
103. নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন রয়েছে এমন 
প্রতিটি মানুষের জন্য যে আখেরাতের আযাবকে 
ভয় করে। উহা এমন একদিন, যে দিন সব 
মানুষেই সমবেত হবে, সেদিনটি যে হাযিরের দিন। 
104. আর আমি যে উহা বিলম্বিত করি, তা 
শুধু একটি ওয়াদার কারণে যা নির্ধারিত রয়েছে। 
105. যেদিন তা আসবে সেদিন আল্লাহর অনুমতি 
ছাড়া কেউ কোন কথা বলতে পারে না। অতঃপর 
কিছু লোক হবে হতভাগ্য আর কিছু লোক 
সৌভাগ্যবান। 


106. অতএব যারা হতভাগ্য তারা জাহান্নামে 
যাবে, সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে 
থাকবে। 

107. তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, যতদিন 


আসমান ও যমীন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার 
প্রতিপালক অন্য কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। 
নিশ্চয় তোমার রব যা ইচ্ছা করতে পারেন। 
108. আর যারা সৌভাগ্যবান তারা জান্নাতের 
ও যমীন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রভূ অন্য 
কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। এ দানের 
ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হওয়ার নয়। 

109. অতএব, তারা যেসবের উপাসনা করে 
তুমি সে ব্যাপারে কোনরূপ ধোঁকায় পড়বে না। 
তাদের পূর্ববর্তী বাপ- দাদারা যেমন পূজা উপাসনা 
করত, এরাও তেমন করছে। আর নিশ্চয় আমি 








147 দিনের দুর্রান্তের সালাতের মধ্যে এথমভাগের সালাত সম্পকে সবাই 
একমত যে, সেটি ফজরের সালাত। কিন্তু শেষ এাভের সালাত সম্পর্কে ইবন 
আব্বাস বলেন তা মাগরিবের সাল)ত। /তাবারী; কুরতুবী: ইবন কাসীর) হাসান 
বসরী, কাতাদাহ ও দাহহাক আসরের সালাতকেই দিনের শেষ সালাত সাব্যত 
করেছেন। [কুরতুবী ইবন কাসীর) অবশ্য এখানে একটি মত এটাও রয়েছে যে, 
দিনের দু'ঞাভ বলে, যোহর ও আসরের সালাত বোঝানো হয়েছে। /কুরতুবী] 























রাতের কিছু অংশের সালাত সম্পকে ইবন আব্বাস ও মুজাহিদ বলেন, এটি 
হচ্ছে এশার সালাত। হাসান বসরী মুজাহিদ, মুহামাদ ইবনে কা ব. কাতাদাহ্‌ 
যাহহাক এমুখ তফসীরকারকদের অভিমত হচ্ছে যে, সেটি মাগরিব ও এশার 








তাদেরকে আযাবের ভাগ কিছু মাত্রও কম না করেই 
পুরোপুরি দান করবো। 

110. আর আমি মূসা (আঃ)-কে অবশ্যই কিতাব 
দিয়েছিলাম অতঃপর তাতে বিরোধ সৃষ্টি হল; 
বলাবাহুল্য তোমার রবের পক্ষ হতে, একটি কথা 
যদি আগেই বলা না হত, তাহলে তাদের মধ্যে 
চুড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যেত তারা এ ব্যাপারে এমনই 
সন্দেহ প্রবণ যে, কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারছে 
না। 

আর যত লোকই হোক না কেন, যখন 
সময় হবে, তোমার প্রভু তাদের সকলেরই আমলের 
প্রতিদান পুরোপুরি দান করবেন। নিশ্চয় তিনি 
তাদের যাবতীয় কার্যকলাপের খবর রাখেন। 
112. অতএব, তুমি এবং তোমার সাথে যারা 
তওবা করেছে সবাই সোজা পথে চলে যাও- যেমন 
তোমায় হুকুম দেয়া হয়েছে এবং সীমা লঙ্ঘন করবে 
না, তোমরা যা কিছু করছ, নিশ্চয় তিনি তার 


প্রতি দৃষ্টি রাখেন। 
113. আর পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না। নতুবা 
তোমাদেরকেও আগুনে ধরবে। আর আল্লাহ্‌ ব্যতীত 


তোমাদের কোন বন্ধু নাই। অতএব কোথাও সাহায্য 
পাবে না। 

114. আর তুমি স্বালাত কায়েম কর দিবসের 
দু'প্রান্তে ফজর ও আছর] এবং রাতের প্রথম 
অংশে [মাগরিব ও ইশা]14। নিশ্চয়ই ভালকাজ 
মন্দকাজকে মিটিয়ে দেয়। এটি উপদেশ 
গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ।14 

115. আর ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ 
পৃণ্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। 

116. কাজেই, তোমাদের পূর্ববতী জাতি গুলির 
মধ্যে এমন সৎকর্মশীল কেন রইল না, যারা 
পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে বাধা দিত; তবে 
মুষ্টিমেয় লোক ছিল যাদেরকে আমি তাদের মধ্য 
হতে রক্ষা করেছি। আর পাপিষ্ঠরা তো ভোগ 





সালাত । [ইবন কাসীর] অতএব এ আয়াতে চার ওয়াক্ত সালাতের বণনা পাওয়া 
গেল। অবশিষ্ট রইল যোহরের সালাত। যোহরের সালাত সহ অন্যান্য সালাত 
ও তাসবীহরের বিভ্ঞারিত সময় বলা হয়েছে ৩০:১৭-১৮ ১৭:৭৮, ২০:১৩০, 
৫০:৩৯ -৪০ এসেছে। 

148 রাসূল (৬) বলেছেনঃ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত', এক জুম আ পরবতী জুমআ 
পযৰ্ এবং এক রমযান দারা পরবতী রমযান পভ মধ্যবতী যাবতীয় সগীরা 
গোনাহসমুহ মিটিয়ে দেয়া হয়, যদি সে ব্যক্তি কবীরা গোনাহ হতে বিরত থাকে। 
/মুসালিমঃ ২৩৩/ 
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বিলাসে মত্ত ছিল যার সামগ্রী তাদেরকে যথেষ্ট 
দেয়া হয়েছিল। আসলে তারা ছিল মহা অপরাধী। 
117. আর তোমার রব এমন নন যে, 
জনবসতিগুলোকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দেবেন, 
সেখানকার লোকেরা সৎকর্মশীল হওয়া সত্ত্বেও 
118. আর তোমার রব যদি ইচ্ছা করতেন, তবে 
অবশ্যই সব মানুষকে একই জাতিসত্তায় পরিনত 
করতে পারতেন আর তারা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত 
হতো না। 

119. তোমার রব যাদের উপর রহমত করেছেন, 
থাকবে এবং এজন্যই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। 
আর তোমার আল্লাহ্‌র কথাই পূর্ণ হল যে, অবশ্যই 
আমি জাহান্নামকে জ্বিন ও মানুষ দ্বারা একযোগে 
ভর্তি করব। 

120. আর আমি রসূলগণের সব বৃত্তান্তই 
করছি। আর এভাবে তোমার নিকট মহাসত্য এবং 
ঈমানদারদের জন্য নসীহত ও স্বরণীয় বিষয়বস্তু 
এসেছে। 

121. আর যারা ঈমান আনে না, তাদেরকে 
বলে দাও যে, তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় কাজ 
করে যাও আমরাও কাজ করে যাই। 

122. এবং তোমরাও অপেক্ষা করে থাক, 
আমরাও অপেক্ষায় রইলাম। 

123. আর আল্লাহর কাছেই আছে আসমান ও 
যমীনের গোপন তথ্য; আর সকল কাজের 
প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে; অতএব, তাঁরই ইবাদাত 
কর এবং তাঁর উপর ভরসা রাখ, আর তোমাদের 
কার্যকলাপ সম্বন্ধে তোমার রব কিন্তু বে- খবর নন। 


১২। সুরা ইউসুফ 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. আলিফ-লা-ম-রা;) এগুলো সুস্পষ্ট গ্রন্থের 
আয়াত। 
2. আমি একে আরবী ভাষায় কোরআন রূপে 
অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার। 
3. আমি আপনার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা 
করেছি, যেমতে আমি এ কোরআন আপনার নিকট 








14 হাদীসে এসেছে “নেক হন আল্লাহর পক্ষ থেকে আর খারাপ রূপ 
শয়তানের পক্ষ থেকে । সুতরাং তোমাদের কেউ যখন কোন খারাপ ক দেখবে 





অবতীর্ণ করেছি। আপনি এর আগে অবশ্যই এ 
ব্যাপারে অনবহিতদের অন্তর্ভূক্ত ছিলে। 

4. যখন ইউসুফ (আঃ) পিতাকে বললঃ পিতা, 
আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি নক্ষত্রকে। সূর্যকে এবং 
চন্দ্রকে। আমি তাদেরকে আমার উদ্দেশে সেজদা 
করতে দেখেছি।'4 

5. তিনি বললেনঃ বৎস, তোমার ভাইদের সামনে 
এ স্বপ্ন বর্ণনা করো না। তাহলে তারা তোমার 
বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের 
প্রকাশ্য শক্রু। 

6. এমনিভাবে তোমার রব তোমাকে মনোনীত 
করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবেন। 
এবং পূর্ণ করবেন তার অনুগ্রহ তোমার প্রতি ও 
ইয়াকুব (আঃ) পরিবার- পরিজনের প্রতি; যেমন 
ইতিপূর্বে তোমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম (আঃ) ও 
ইসহাক (আঃ)-এর প্রতি পূর্ণ করেছেন। নিশ্চয় 
তোমার রব অত্যন্ত জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। 

7. অবশ্য ইউসুফ (আঃ) ও তাঁর ভাইদের 
কাহিনীতে জিজ্ঞাসুদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। 
8. যখন তারা বললঃ অবশ্যই ইউসুফ (আঃ) ও 
অধিক প্রিয় অথচ আমরা একটা সংহত শক্তি 
বিশেষ। নিশ্চয় আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে 
রয়েছেন। 

9. হত্যা কর ইউসুফ (আঃ)-কে কিংবা ফেলে আস 
তাকে অন্য কোন স্থানে। এতে তোমাদের পিতার 
আনুকূল্য শুধু তোমাদের জন্যই থাকবে এবং এরপর 
তোমরা যোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকবে। 

10. তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, তোমরা 
ইউসুফ (আঃ)-কে হত্যা করো না, বরং ফেলে 
দাও তাকে অন্ধকূপে যাতে কোন পথিক তাকে 
উঠিয়ে নিয়ে যায়, যদি তোমাদের কিছু করতেই 
হয়। 

11. তারা বললঃ পিতাঃ ব্যাপার কি, আপনি 
ইউসুফ (আঃ) - এর ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস 
করেন না? আমরা তো তার হিতাকাংখী। 

12. আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ 
করুন-তৃপ্তিসহ খাবে এবং খেলাধুলা করবে এবং 
আমরা অবশ্যই তার দেখাশুনা করব। 








তখন সে যেন তা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায় এবং তার বাম দিকে এব 
ফেলে। ফলে সেটা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বুখারী ৬৯৮৬) 
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13. তিনি বললেনঃ আমার দুশ্চিন্তা হয় যে, তোমরা 
তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশঙ্কা করি যে, 
নেকড়ে তাঁকে খেয়ে ফেলবে এবং তোমরা তার 
দিক থেকে গাফেল থাকবে। 

14. তারা বললঃ আমরা একটি ভারী দল থাকা 
সত্ত্বেও যদি নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলে, তাহলে 
তো আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত? । 

15. অতঃপর তারা যখন তাকে নিয়ে চলল এবং 
অন্ধকূপে নিক্ষেপ করতে একমত হল এবং 
এমতাবস্থায় আমি ইউসুফ (আঃ)-কে ওহী করলাম- 
এক সময় আসবে যখন তুমি তাদেরকে তাদের এ কর্মের 
কথা অবশ্য অবশ্যই ব্যক্ত করবে।’ অথচ তারা ( অর্থাৎ 


ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়েরা) মোটেই উপলব্ধি 
করতে পারবে না। 

16. তারা রাতের বেলায় কাঁদতে কাঁদতে পিতার 
কাছে এল। 


17. তারা বললঃ পিতাঃ আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা 
করতে গিয়েছিলাম এবং ইউসুফ (আঃ)-কে 
আসবাব- পত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। অতঃপর 
তাকে নেকড়ে খেয়ে ফেলেছে। আপনি তো 
আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা 
সত্যবাদী। 

18. এবং তারা তার জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে 
আনল । বললেনঃ এটা কখনই নয়; বরং তোমাদের 
মন তোমাদেরকে একটা কথা সাজিয়ে দিয়েছে। 
সুতরাং এখন ছবর করাই শ্রেয়। তোমরা যা বর্ণনা 
করছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্য 
স্থল। 

19. এবং একটি কাফেলা এল। অতঃপর তাদের 
পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করল। সে বালতি ফেলল। 
বললঃ কি আনন্দের কথা। এ তো একটি কিশোর 
তারা তাকে পন্যদ্রব্য গণ্য করে গোপন করে 
ফেলল। আল্লাহ্‌ খুব জানেন যা কিছু তারা করেছিল। 
20. আর তারা তাকে অতি নগণ্য মূল্যে কয়েক 
দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিল এবং তারা তার 
ব্যাপারে ছিল অনাগ্রহী। 











10 রাসুলুল্লাহ (৬) বলেনঃ সাত শ্রেণীর লোকদেরকে আল্লাহ তা' আলা আরশের 
নীচে ছায়া দেবেন । (1) ন্যায় পরায়ণ শাসক। (2) সে যুবক যার জীবন গড়ে 
উঠেছে তার এতিপালকের ইবাদতের মধ্যে। (3) যাদের অন্তর সবর্দি আল্লাহর 
ঘরের (মসজিদ) সাথে একাত্ হয়ে থাকে। (4) দুজন মানুষ যারা পরস্পরকে 
শুধুমাৱ আল্লাহর জন্যই ভালবাসে, তারা আল্লাহর কারনেই এক হয় এবং 
আল্লাহর কারনেই পৃথক হয়ে যায়। (5) যাকে কোন বনাঢা-পদহ-সৃন্দরী মহিলা 




















21. মিসরে যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করল, সে তার 
স্ত্রীকে বললঃ একে সম্মানে রাখ। সম্ভবতঃ সে 
আমাদের কাছে আসবে অথবা আমরা তাকে 
পুত্ররূপে গ্রহণ করে নেব। এমনিভাবে আমি ইউসুফ 
(আঃ)-কে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম এবং যেন 
আমি তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেই। আল্লাহ্‌ নিজ 
কাজে প্রবল থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা 
জানে না। 

22. যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌছে গেল, তখন 
তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম। এমননিভাবে 
আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে প্রতিদান দেই। 

23. আর সে যে মহিলার ঘরে ছিল, এ মহিলা 
তাকে ফুসলাতে লাগল এবং দরজাসমূহ বন্ধ করে 
দিল। সে মহিলা বললঃ শুন! তোমাকে বলছি, 
এদিকে আস, সে বললঃ আল্লাহ রক্ষা করুন; 
তোমার স্বামী আমার মালিক। তিনি আমাকে সযত্বে 
থাকতে দিয়েছেন। নিশ্চয় সীমা লংঘনকারীগণ সফল 
হয় না। 

24. সেই মহিলা তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল আর সে 
(ইউসুফ (আঃ) ) ও তার প্রতি আসক্ত হয়েই যেত যদি 
সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন না দেখত।' আমি তা 
দেখিয়েছিলাম তাকে অসৎ কর্ম ও নির্লজ্জতা থেকে 
সরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। নিশ্চয় সে আমার মনোনীত 
বান্দাদের একজন। 

25. আর তারা উভয়ে দরজার দিকে দৌড়ে গেল এবং 
মহিলা পেছন হতে ইউসুফ (আঃ)-এর জামা ছিড়ে 
ফেলল। আর তারা মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে 
পেল। মহিলা বলল, “যে লোক তোমার পরিবারের 
বা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দেয়া ছাড়া তার আর কী দন্ড হতে 
পারে’? 

26. হউসুফ (আঃ) বললেন, সে-ই আমাকে 
কুপ্ররোচনা দিয়েছে’। আর মহিলার পরিবার থেকে এক 
সামনের দিক থেকে ছেঁড়া হয় তাহলে সে ( মহিলা) 
সত্য বলেছে এবং সে (পুরুষ) মিথ্যাবাদীদের 
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খারাপ কমর্কাণডের আহবান জানালে সে আল্লাহকে ভয় করে ঘোষণা দিয়ে তা 
হতে দুরে থাকে। (6) সেসব লোকের কথা যারা সাদাকা করে এবং তা এমন 
ভাবে গোপন রাখে যেন তার বাম হাত জানে না যে তার ডান হাত কি খরচ 
করছে। (7) একজন মানুষ যে কিনা একা ঘরে, আাহকে স্মরন করে এবং তার 
চোখ কারায় ভরে যায়। /বুখারীঃ ৬৬০, মুসলিম ১২/৩০, হাঃ ১০৩১, আহমদ 
৯৬৭১] 
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27. এবং যদি তার জামা পেছনের দিক থেকে ছিন্ন 
থাকে, তবে মহিলা মিথ্যাবাদিনী এবং সে (পুরুষ) 
সত্যবাদী। 

28. অতঃপর গ্রহস্বামী যখন দেখল যে, তার জামা 
পেছন দিক থেকে ছিন্ন, তখন সে বলল, নিশ্চয় 
এটা তোমাদের ছলনা। নিঃসন্দেহে তোমাদের ছলনা 
খুবই মারাতুক। 

29. ইউসুফ (আঃ) এ প্রসঙগ ছাড়! আর হে 
নারী, এ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর নিঃসন্দেহে 
তুমিই পাপাচারিনী। 

30. নগরে মহিলারা বলাবলি করতে লাগল যে, 
করার জন্য ফুঁসলায়। সে তার প্রেমে উম্মত্ত হয়ে 
গেছে। আমরা তো তাকে প্রকাশ্য ভান্তিতে দেখতে 
পাচ্ছি। 

31. যখন সে তাদের চক্রান্ত শুনল, তখন তাদেরকে 
ডেকে পাঠাল এবং তাদের জন্যে একটি ভোজ 
সভার আয়োজন করল। সে তাদের প্রত্যেককে 
একটি ছুরি দিয়ে বললঃ ইউসুফ (আঃ) এদের 
সামনে চলে এস। অতঃপর তারা যখন তাকে দেখল, 
এবং তারা নিজদের হাত কেটে ফেলল আর বলল, 
“মহিমা আল্লাহ্র, এতো মানুষ নয়। এ তো এক 
সম্মানিত ফেরেশতা? । 

32. মহিলা বললঃ এ এ ব্যক্তি, যার জন্যে তোমরা 
আমাকে ভৎর্সনা করছিলে। আমি ওরই মন জয় 
করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে নিজেকে নিবৃত্ত 
রেখেছে। আর আমি যা আদেশ দেই, সে যদি 
তা না করে, তবে অবশ্যই সে কারাগারে প্রেরিত 
হবে এবং লাঞ্চিত হবে। 

33. ইউসুফ (আঃ) বললঃ হেরব তারা আমাকে যে 
কারাগারই পছন্দ করি। যদি আপনি তাদের চক্রান্ত 
আমার উপর থেকে প্রতিহত না করেন, তবে আমি 
তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের 
অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। 

34. অতঃপর তার রব তার দোয়া কবুল করে 
নিলেন। অতঃপর তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করলেন। 
নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। 

35. অতঃপর এসব নিদর্শন দেখার পর তারা তাকে 
কিছুদিন কারাগারে রাখা সমীচীন মনে করল। 


36. তাঁর সাথে কারাগারে দুজন যুবক প্রবেশ করল। 
তাদের একজন বললঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, 
আমি মদ নিউড়াচ্ছি। অপরজন বললঃ আমি 
দেখলাম যে, নিজ মাথায় রুটি বহন করছি। তা 
থেকে পাখী ঠুকরিয়ে খাচ্ছে। আমাদের কে এর 
ব্যাখ্যা বলুন। আমরা আপনাকে সৎকর্মশীল দেখতে 
পাচ্ছি। 

37. তিনি বললেনঃ তোমাদেরকে প্রত্যহ যে খাদ্য 
দেয়া হয়, তা তোমাদের কাছে আসার আগেই 
আমি তার ব্যাখ্যা বলে দেব। এ জ্ঞান আমার রব 
আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি এসব লোকের ধর্ম 
না এবং পরকালে অবিশ্বাসী। 

38. আমি আপন পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম (আঃ), ইসহাক 
(আঃ) ও ইয়াকুব (আঃ) - এর ধর্ম অনুসরণ করছি। 
আমাদের জন্য শোভা পায় না যে, কোন বস্তুকে 
আল্লাহ্‌র অংশীদার করি। এটা আমাদের প্রতি এবং 
অন্য সব লোকের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ। কিন্ত 
অধিকাংশ লোক অনুগ্রহ স্বীকার করে না। 

39. হে কারাগারের সঙ্গীরা! পৃথক পৃথক অনেক 
উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? 
40. তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো 
নামের এবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং 
তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। 
আল্লাহ্‌ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। হুকুম 
(বিধান) দেয়ার অধিকার শুধু আল্লাহ্রই। তিনি 
আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও 
এবাদত করো না। এটিই সঠিক দীন, কিন্তু 
অধিকাংশ লোক জানে না?। 

41. হে কারাগারের সঙ্গীরা! তোমাদের একজন 
তার মনিবকে মদ্যপান করাবে এবং দ্বিতীয়জন, 
তাকে শুলে চড়ানো হবে। অতঃপর তার মস্তক 
থেকে পাখী আহার করবে। তোমরা যে, বিষয়ে 
জানার আগ্রহী তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। 

42. যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি 
পাবে, তাকে ইউসুফ (আঃ) বলে দিলঃ “তোমার 
মনিবের কাছে আমার কথা উল্লেখ করবে'। কিন্তু শয়তান 
তাকে তার মনিবের নিকট উল্লেখ করার বিষয়টি ভুলিয়ে 
দিল। ফলে তাঁকে কয়েক বছর কারাগারে থাকতে 
হ্‌ল। 

43. বাদশাহ বললঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি 
মোটাতাজা গাভী- এদেরকে সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে 
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যাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুক্ষ। 
হে পরিষদবর্গ| তোমরা আমাকে আমার স্বপ্নের 
ব্যাখ্যা বল, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী 
হয়ে থাক। 

44. তারা বললঃ এটা কল্পনাপ্রসূত স্বপ্ন। এরূপ 
স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমাদের জানা নেই। 

45. দু'জন কারারুদ্ধের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি মুক্তি 
পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পর স্মরণ হলে, সে 
বলল, 0 
তোমরা আমাকে (ইউসুফ (আঃ)-এর কাছে) 
পাঠাও। 

46. সে তথায় পৌঁছে বললঃ হে ইউসুফ (আঃ)! 
হে সত্যবাদী! সাতটি মোটাতাজা গাভী- তাদেরকে 
খাচ্ছে সাতটি শীর্ণ গাভী এবং সাতটি সবুজ শীর্ষ 
ও অন্যগুলো শুল্ক; আপনি আমাদেরকে এ স্বপ্ন 
সম্পর্কে পথনির্দেশ প্রদান করুনঃ যাতে আমি 
পারি। 

47. বললঃ তোমরা সাত বছর উত্তম রূপে চাষাবাদ 
করবে । অতঃপর যা কাটবে, তার মধ্যে যে সামান্য 
পরিমাণ তোমরা খাবে তা ছাড়া অবশিষ্ট শস্য শীষ 
সমেত রেখে দেবে। 

48. এবং এরপরে আসবে দুর্ভিক্ষের সাত বছর; 
তোমরা এ দিনের জন্যে যা রেখেছিলে, তা খেয়ে 
যাবে, কিন্তু অল্প পরিমাণ ব্যতীত, যা তোমরা 


তুলে রাখবে। 

49. এবং এরপর আসবে এক বছর, সেই বছর 
মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং সেই বছর মানুষ 
প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে। 


50. বাদশাহ বললঃ তোমরা ইউসুফ (আঃ)-কে 
আমার কাছে নিয়ে এসো। যখন দূত তার কাছে উপস্থিত 
হল তখন সে বললঃ তুমি তোমার মনিবের কাছে ফিরে 
যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করঃ সেই মহিলাদের 
ব্যাপারটি কী ছিল যারা তাদের হাত কেটে 
ফেলেছিল? আমার রব্ব তাদের ছলনা সম্যক অবগত। 
51. বাদশাহ মহিলাদেরকে বললেনঃ তোমাদের 
হাল-হাকিকত কি, যখন তোমরা ইউসুফ (আঃ) - 
বোম তারা বললঃ 
আল্লাহ মহান, আমরা তার সম্পর্কে মন্দ কিছু জানি 
না। আযীয-পত্মি বললঃ এখন সত্য কথা প্রকাশ 
হয়ে গেছে। আমিই তাকে আত্মসংবরণ থেকে 
ফুসলিয়েছিলাম এবং সে সত্যবাদী । 


52. ইউসুফ (আঃ) বললেনঃ এটা এজন্য, যাতে 
আযীয জেনে নেয় যে, আমি গোপনে তার সাথে 
বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আরও এই যে, আল্লাহ্‌ 
বিশ্বাসঘাতকদের প্রতারণাকে এগুতে দেন না। 

53. আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয় মানুষের 
মন মন্দ কর্মপ্রবণ কিন্তু সে নয় যার প্রতি আমার রব্ব 
অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয় আমার রব ক্ষমাশীল, দয়ালু। 
54. বাদশাহ বললঃ তাকে আমার কাছে নিয়ে 
এসো। আমি তাকে নিজের বিশ্বস্ত সহচর করে 
রাখব। অতঃপর যখন তার সাথে মতবিনিময় 
করল, তখন বললঃ নিশ্চয়ই আপনি আমার কাছে 
আজ থেকে বিশ্বস্ত হিসাবে মর্যাদার স্থান লাভ 
করেছেন। 

55. ইউসুফ (আঃ) বললঃ আমাকে দেশের ধন- 
ভান্ডারে নিযুক্ত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও 
অধিক জ্ঞানবান। 

56. এমনিভাবে আমি ইউসুফ (আঃ)-কে সে 
দেশের বুকে প্রতিষ্ঠা দান করেছি। সে তথায় 
যেখানে ইচ্ছা স্থান করে নিতে পারত। আমি নিজ 
রহমত যাকে ইচ্ছা পৌছে দেই এবং আমি 
পৃণ্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না। 

57. এবং এ লোকদের জন্য পরকালে প্রতিদান 
উত্তম যারা ঈমান এনেছে ও সতর্কতা অবলম্বন 
করে। 

58. ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্রাতারা আগমন করল, 
অতঃপর তার কাছে উপস্থিত হল। সে তাদেরকে 
চিনল, কিন্তু তারা তাকে চিনল না। 

59. এবং সে যখন তাদেরকে তাদের রসদ প্রস্তুত 
পক্ষ হতে তোমাদের এক ভাইকে আমার কাছে নিয়ে 
আস, তোমরা কি দেখ না, আমি পরিমাপে পূর্ণমাত্রায় 
দেই এবং আমি উত্তম অতিথিপরায়ণ? 

60. অতঃপর যদি তাকে আমার কাছে না আন, 
এবং তোমরা আমার কাছে আসতে পারবে না। 
61. তারা বললঃ আমরা তার সম্পর্কে তার পিতাকে 
সম্মত করার চেষ্টা করব এবং আমাদেরকে একাজ 
করতেই হবে। 

62. এবং সে তার খাদেমদেরকে বললঃ তাদের 
পণ্যমূল্য তাদের রসদ- পত্রের মধ্যে রেখে দাও- 
সম্ভবতঃ তারা গৃহে পৌঁছে তা বুঝতে পারবে, 
সম্ভবতঃ তারা পুনর্বার আসবে। 
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63. তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে এল 
তখন বললঃ হে আমাদের পিতা, আমাদের জন্যে 
খাদ্য শস্যের বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব 
আপনি আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে প্রেরণ 
করুন; যাতে আমরা খাদ্য শস্যের বরাদ্দ আনতে 
পারি এবং আমরা অবশ্যই তার পুরোপুরি হেফাযত 
করব। 

64. বললেন, আমি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে কি 
সেরূপ বিশ্বাস করব, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাই 
সম্পর্কে বিশ্বাস করেছিলাম? অতএব আল্লাহ্‌ উত্তম 
হেফাযতকারী এবং তিনিই সর্বাধিক দয়ালু। 

65. এবং যখন তারা আসবাবপত্র খুলল, তখন 
দেখতে পেল যে, তাদেরকে তাদের পন্যমুল্য 
ফেরত দেয়া হয়েছে। তারা বললঃ হে আমাদের 
পিতা, আমরা আর কি চাইতে পারি। এই 
দেয়া হয়েছে। এখন আমরা আবার আমাদের 
পরিবারবর্ণের জন্যে রসদ আনব এবং আমাদের 
ভাইয়ের দেখাশোনা করব এবং এক এক উটের 
বরাদ্দ খাদ্যশস্য আমরা অতিরিক্ত আনব। এ বরাদ্দ 
সহজ। 

66. (পিতা) বললেন, তাকে ততক্ষণ তোমাদের 
সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ তোমরা আমাকে আল্লাহর 
নামে অঙ্গীকার না দাও যে, তাকে অবশ্যই আমার 
কাছে পৌঁছে দেবে; কিন্তু যদি তোমরা সবাই 
একান্তই অসহায় না হয়ে যাও। অতঃপর যখন 
সবাই তাঁকে অঙ্গীকার দিল, তখন তিনি বললেনঃ 
আমাদের মধ্যে যা কথাবার্তা হলো সে ব্যাপারে 
আল্লাহই মধ্যস্থ রইলেন। 

67. ইয়াকুব (আঃ) বললেনঃ হে আমার বৎসগণ! 
সবাই একই প্রবেশদ্বার দিয়ে যেয়ো না, বরং পৃথক 
পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। আল্লাহর কোন 
বিধান থেকে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারি 
না। নির্দেশ আল্লাহরই চলে। তাঁরই উপর আমি 
ভরসা করি এবং তাঁরই উপর ভরসা করা উচিত 
ভরসাকারীদের।151 

68. তারা যখন পিতার কথামত প্রবেশ করল, 
তখন আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে তা তাদের বাঁচাতে 
পারল না। কিন্তু ইয়াকুব (আঃ)-এর সিদ্ধান্তে তাঁর 








151 রাসুলুল্লাহ (৬) বলেছেনঃ আমার উম্মাতের মধ্যে সতর হাজার লোক বিনা 
হিসাবে জারাতে যাবে। আর তারা হলেন সে সমস্ত লোক যারা (তাদের 
অসুস্থতার সময়) কারও কাছে ঝাঁড়ফুকচায় না লোহা গরম করে ছেক দেয় না 





মনের একটি বাসনা ছিল, যা তিনি পূর্ণ করেছেন। 
এবং তিনি তো আমার শেখানো বিষয় অবগত 
ছিলেন। কিন্তু অনেক মানুষ অবগত নয়। 

69. যখন তারা ইউসুফ (আঃ)-এর কাছে উপস্থিত 
হল, তখন সে আপন ভ্রাতাকে নিজের কাছে 
রাখল। বললঃ নিশ্চই আমি তোমার সহোদর। 
অতএব তাদের কৃতকর্মের জন্যে দুঃখ করো না। 
70. অতঃপর যখন ইউসুফ (আঃ) তাদের রসদপত্র 
প্রস্তুত করে দিল, তখন পানপাত্র আপন ভাইয়ের 
রসদের মধ্যে রেখে দিল। অতঃপর একজন ঘোষক 
ডেকে বললঃ হে কাফেলার লোকজন, তোমরা 
অবশ্যই চোর। 

71. তারা ওদের দিকে মুখ করে বললঃ তোমাদের 
কি হারিয়েছে? 

72. তারা বললঃ আমরা বাদশাহর পানপাত্র 
হারিয়েছি এবং যে কেউ এটা এনে দেবে সে এক 
উটের বোঝা পরিমাণ মাল পাবে এবং আমি এর 
যামিন। 

73. তারা বললঃ আল্লাহর কসম, তোমরা তো 
জান, আমরা অনর্থ (গন্ডগোল) ঘটাতে এদেশে 
আসিনি এবং আমরা কখনও চোর ছিলাম না। 

74. তারা বললঃ যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও, তবে 
যে, চুরি করেছে তার কি শাস্তি? 

75. তারা বললঃ এর শাস্তি এই যে, যার রসদপত্র 
থেকে তা পাওয়া যাবে, এর প্রতিদানে সে দাসত্ব 
যাবে। আমরা যালেমদেরকে এভাবেই শাস্তি দেই। 
76. অতঃপর ইউসুফ (আঃ) আপন ভাইদের থলের 
পূর্বে তাদের থলে তল্লাশী শুরু করলেন। অবশেষে 
সেই পাত্র আপন ভাইয়ের থলের মধ্য থেকে বের 
করলেন। এমনিভাবে আমি ইউসুফ (আঃ)-কে 
কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম। সে বাদশাহর আইনে 
আপন ভাইকে কখনও দীসত্বে দিতে পারত না, 
কিন্তু আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন। আমি যাকে ইচ্ছা, 
মর্যাদায় উন্নীত করি এবং প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে 
আছে অধিকতর এক জ্ঞানীজন। 

77. তারা বলতে লাগলঃ যদি সে চুরি করে থাকে, 
তবে তার এক ভাইও ইতিপূর্বে চুরি করেছিল। 
তখন ইউসুফ (আঃ) প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে 
রাখলেন এবং তাদেরকে জানালেন না। মনে মনে 








কুলক্ষণ এহণ করে না এবং সবর্দা তাদের প্রভুর উপর ভরসা করে। /বৃখারীঃ 
৬৪৭২ 
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বললেনঃ তোমরা লোক হিসাবে নিতান্ত মন্দ এবং 
আল্লাহ্‌ খুব জ্ঞাত রয়েছেন, যা তোমরা বর্ণনা 
করছ; 

78. তারা বলতে লাগলঃ হে আযীয, তার পিতা 
আছেন, যিনি খুবই বৃদ্ধ বয়স্ক। সুতরাং আপনি 
আমাদের একজনকে তার বদলে রেখে দিন। আমরা 
আপনাকে অনুগ্রহশীল ব্যক্তিদের একজন দেখতে 
পাচ্ছি। 

79. তিনি বললেনঃ যার কাছে আমরা আমাদের 
মাল পেয়েছি, তাকে ছাড়া আর কাউকে গ্রেফতার 
করা থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। তা হলে 
তো আমরা নিশ্চিতই অন্যায়কারী হয়ে যাব। 
80. অতঃপর যখন তারা তাঁর কাছ থেকে নিরাশ 
হয়ে গেল, তখন পরামর্শের জন্যে এখানে বসল। 
তাদের জ্যেষ্ঠ ভাই বললঃ তোমরা কি জান না 
যে, পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ্র নামে 
অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং পূর্বে ইউসুফ (আঃ) - এর 
ব্যাপারেও তোমরা অন্যায় করেছো? অতএব আমি 
তো কিছুতেই এদেশ ত্যাগ করব না, যে পর্যন্ত 
না পিতা আমাকে আদেশ দেন অথবা আল্লাহ্‌ 
আমার পক্ষে কোন ব্যবস্থা করে দেন। তিনিই 
সর্বোত্তম ব্যবস্থাপক। 

81. তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও 
এবং বলঃ পিতা আপনার ছেলে চুরি করেছে। 
আমরা তাই বলে দিলাম, যা আমাদের জানা ছিল 
এবং অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি আমাদের লক্ষ্য ছিল 
না। 

82. জিজ্ঞেস করুন এ জনপদের লোকদেরকে 
যেখানে আমরা ছিলাম এবং এ কাফেলাকে, যাদের 
সাথে আমরা এসেছি। নিশ্চিতই আমরা সত্য বলছি। 
83. তিনি বললেনঃ কিছুই না, তোমরা মনগড়া 
একটি কথা নিয়েই এসেছ। এখন ধৈর্ধ্যধারণই 
উত্তম। সম্ভবতঃ আল্লাহ তাদের সবাইকে একসঙ্গে 


(আঃ)-এর জন্যে। এবং দুঃখে তাঁর চক্ষুদ্ধয় সাদা 
হয়ে গেল। এবং অসহনীয় মনস্তাপে তিনি ছিলেন 
রিষ্ট। 

85. তারা বলতে লাগলঃ আল্লাহর কসম আপনি 
তো ইউসুফ (আঃ) - এর স্মরণ থেকে নিবৃত হবেন 


না, যে পর্যন্ত মরণপন্ন না হয়ে যান কিংবা মৃতবরণ 
না করেন। 

86. তিনি বললেনঃ আমি তো আমার দুঃখ ও 
অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি এবং 
আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তা তোমরা 
জান না। 

87. বৎসগণ! যাও, ইউসুফ (আঃ) ও তার 
ভাইকে তালাশ কর এবং আল্লাহ্‌র রহমত থেকে 
কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না। 
88. অতঃপর যখন তারা ইউসুফ ( আঃ) - এর কাছে 
পৌঁছল তখন বললঃ হে আযীয, আমরা ও 
এবং আমরা অপর্যাপ্ত পুঁজি নিয়ে এসেছি। অতএব 
আপনি আমাদের পুরোপুরি বরাদ্দ দিন এবং 
আমাদের কে দান করুন। আল্লাহ দাতাদেরকে 
প্রতিদান দিয়ে থাকেন। 

89. ইউসুফ (আঃ) বললেনঃ তোমাদের জানা আছে 
কি, যা তোমরা ইউসুফ (আঃ) ও তার ভাইয়ের 
সাথে করেছ, যখন তোমরা অপরিণামদর্শী ছিলে? 
90. তারা বলল, তবে কি তুমিই ইউসুফ (আঃ)! 
বললেনঃ আমিই ইউসুফ (আঃ) এবং এ হল আমার 
সহোদর ভাই। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ 
করেছেন। নিশ্চয় যে তাকওয়া অবলম্বন করে এবং 
ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ্‌ এহেন সৎকর্মশীলদের 
প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। 

91. তারা বললঃ আল্লাহর কসম, আমাদের চাইতে 
আল্লাহ্‌ তোমাকে পছন্দ করেছেন এবং আমরা 
অবশ্যই অপরাধী ছিলাম। 

92. তিনি বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন 
অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের কে ক্ষমা করুন। 
তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। 

93. তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও। এটি 
আমার পিতার মুখমন্ডলের উপর রেখে দিও, এতে 
তাঁর দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসবে। আর তোমাদের 
পরিবারবর্ণের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এস। 
94. যখন কাফেলা রওয়ানা হল, তখন তাদের 
পিতা বললেনঃ যদি তোমরা আমাকে অপ্রকৃতিস্থ না 
বল, তবে বলিঃ আমি নিশ্চিতরূপেই ইউসুফ 
(আঃ)-এর গন্ধ পাচ্ছি। 

95. লোকেরা বললঃ আল্লাহর কসম, আপনি তো 
সেই পুরানো ভ্রান্তিতেই পড়ে আছেন। 
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96. অতঃপর যখন সুসংবাদদাতা পৌঁছল, সে 
জামাটি তাঁর মুখে রাখল। অমনি তিনি দৃষ্টি শক্তি 
ফিরে পেলেন। বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে 
বলিনি যে, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা জানি 
তোমরা তা জান না? 

97. তারা বললঃ হে আমাদের পিতা! আমাদের 
পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন; আমরাতো অপরাধী। 
98. সে বলল, 'শীঘ্রই আমি আমার রবেবর কাছে 
ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু। 

99. অতঃপর যখন তারা ইউসুফ (আঃ) - এর কাছে 
পৌঁছল, তখন ইউসুফ (আঃ) পিতা-মাতাকে 
নিজের কাছে জায়গা দিলেন এবং বললেনঃ আল্লাহ্‌ 
চাহেন তো শান্তি চিত্তে মিসরে প্রবেশ করুন। 
100. এবং তিনি পিতা-মাতাকে সিংহাসনের উপর 
বসালেন এবং তারা সবাই তাঁর সামনে সেজদাবনত 
হল। তিনি বললেনঃ পিতা এ হচ্ছে আমার 
ইতিপূর্বেকার স্বপ্নের বর্ণনা আমার রব একে সত্যে 
পরিণত করেছেন এবং তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ 
করেছেন। আমাকে জেল থেকে বের করেছেন এবং 
আপনাদেরকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছেন, শয়তান 
আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে 
দেয়ার পর।15হ আমার রব যা চান, কৌশলে সম্পন্ন 
করেন। নিশ্চয় তিনি বিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 

101. হে রব আপনি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতাও দান 
করেছেন এবং আমাকে বিভিন্ন তাৎপর্য সহ ব্যাখ্যা 
করার বিদ্যা শিখিয়ে দিয়েছেন। হে নভোমন্ডল ও 
ভূ- মন্ডলের সৃষ্টিকর্তা, আপনিই আমার কার্যনির্বাহী 
ইহকাল ও পরকালে। আমাকে ইসলামের উপর 
মৃত্যুদান করুন এবং আমাকে স্বজনদের সাথে 
মিলিত করুন। 

102. এগুলো অদৃশ্যের খবর, আমি আপনার কাছে 
প্রেরণ করি। আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, 
যখন তারা নিজ কাজ সাব্যস্ত করছিল এবং চক্রান্ত 
করছিল। 

103. আপনি যতই চান, অধিকাংশ লোক 
বিশ্বাসকারী নয়। 





152 রাসৃলুলাহ (ঞ) ব্যক্তিগত আচরণের মাধ্যমেও এ বিষয়টির প্রতি গরু 
আরোপ করেছেন । একবার তিনি উমুল-মু মিনীন সাফিয়া (রাগ) সাথে নিয়ে 
মসজিদ থেকে এক গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন । গলির মাথায় দু'জন লোককে দেখে 
তিনি দূর থেকেই বলে দিলেন? আমার সাথে সাফিয়া বিনতে হয়াই রয়েছে। 


104. আপনি এর জন্যে তাদের কাছে কোন 
বিনিময় চান না। এটা তো সারা বিশ্বের জন্যে 
উপদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। 

105. অনেক নিদর্শন রয়েছে নভোমন্ডলে ও ভু- 
মন্ডলে যেগুলোর উপর দিয়ে তারা পথ অতিক্রম 
করে এবং তারা এসবের দিকে মনোনিবেশ করে 
না। 

106. অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, 
কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে। 

107. আর তারাকি নিরাপদ বোধ করছে যে, তাদের 
উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন সর্বগ্রাসী আযাব আসবে 
না অথবা হঠাৎ তারা টের না পেতেই কিয়ামত উপস্থিত 
হবেনা? 

108. বলে দিনঃ এই আমার পথ। আমি আল্লাহর 
দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই আমি এবং আমার 
অনুসারীরা। আল্লাহ্‌ পবিত্র। আমি অংশীবাদীদের 
অন্তর্ভুক্ত নই। 

109. আপনার পূর্বে আমি যতজনকে রসুল করে 
পাঠিয়েছি, তারা সবাই পুরুষই ছিল 
জনপদবাসীদের মধ্য থেকে। আমি তাঁদের কাছে 
ওহী প্রেরণ করতাম। তারা কি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ 
করে না, যাতে দেখে নিত কিরূপ পরিণতি হয়েছে 
তাদের যারা পূর্বে ছিল? সংযমকারীদের জন্যে 
আখিরাতের আবাসই উত্তম। তারা কি এখনও বোঝে 
না? 

110. এমনকি যখন রাসূলগণ নৈরাশ্যে পতিত হয়ে 
যেতেন, এমনকি এরূপ ধারণা করতে শুরু করতেন 
যে, তাদের অনুমান বুঝি মিথ্যায় পরিণত হওয়ার 
উপক্রম হয়েছিল, তখন তাদের কাছে আমার 
সাহায্য পৌছে। অতঃপর আমি যাদের চেয়েছি তারা 
উদ্ধার পেয়েছে। আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় 
থেকে প্রতিহত হয় না৷ 

111. তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে 
প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়, এটা কোন মনগড়া কথা 
কালামের সমর্থন এবং প্রত্যেক বস্তুর বিবরণ রহমত 





ও হেদায়েত। 


ব্যক্তিদ্য় আরয করলঃ ইয়া রাসূলারাই! আপনার সম্পর্কেও কেউ কৃধারণা 
করে। কাজেই কারো মনে সন্দেহ ঠা্টি করে দেয়া বিচিত্র নয় । /বৃখারীও ৭১৭১, 
মুসলিম? ২১৭৪] 
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১৩। সুরা রা*্দ 


বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 

আলিফ- লাম- মীম- রা; এগুলো কুরআনের 
রা 
হয়েছে, তা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এতে 
বিশ্বাস করে না। 
2. আল্লাহ, যিনি উর্বদেশে স্থাপন করেছেন 
আকাশমন্ডলীকে স্তম্ভ ব্যতীত। তোমরা সেগুলো 
দেখ। অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত 
হয়েছেন। এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কর্মে নিয়োজিত 
করেছেন। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময় মোতাবেক আবর্তন 
করে। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন, 
রবের সাথে সাক্ষাত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। 
3. তিনিই ভূমন্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে 
পাহাড় পর্বত ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন এবং 
করেছেন। তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা আবৃত করেন। 
এতে তাদের জন্যে নিদর্শশ রয়েছে, যারা চিন্তা 
করে। 
4. আর যমীনে আছে পরস্পর পাশাপাশি ভূখন্ড, 
মধ্যে কিছু একই মূল থেকে উদগত আর কিছু ভিন্ন ভিন্ন 
মূল থেকে উদগত, যেগুলো একই পানি দ্বারা সেচ করা 
হয়, আর আমি স্বাদে একটিকে অপরটির চাইতে 
উৎকৃষ্টতর করে দেই। এগুলোর মধ্যে নিদর্শণ 
রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা ভাবনা করে। 
5. যদি আপনি বিস্ময়ের বিষয় চান, তবে তাদের 
একথা বিস্ময়কর যে, আমরা যখন মাটি হয়ে যাব, 
তখনও কি নতুন ভাবে সৃষ্টি হব? এরাই নিজ 
রবের সততায় অবিশ্বাসী হয়ে গেছে, এদের গর্দানেই 
লৌহ- শংখল পড়বে এবং এরাই জাহান্নামের 
অধিবাসী এরা তাতে চিরকাল থাকবে। 
6. এরা আপনার কাছে মঙ্গলের পরিবর্তে দ্রুত 
অমঙ্গল কামনা করে। তাদের পূর্বে অনুরূপ অনেক 
শাস্তিপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী অতিক্রান্ত হয়েছে। আপনার রব 








1ঙওমাকিল ইবনু ইয়াসার (রা) হতে বিত একটি যঈফ হাদিসে এসেছেঃ 
রাসূলুল্লাহ (42) বলেনঃ যে ব্যক্তি সকালে উপছ্ছিত হয়ে তিনবার "আডউযু 
বিলাহিস সামীঈল আলীমি মিনাশ শাইতানির রাজীম" তারপর সুরা আল 





মানুষকে তাদের অন্যায় সত্বেও ক্ষমা করেন এবং 
আপনার রব কঠিন শাস্তিদাতা ও বটে। 

7. কাফেররা বলেঃ তাঁর প্রতি তাঁর রবের পক্ষ থেকে 
কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন? আপনার কাজ 
তো সতর্ক করাই এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে 
পথপ্রদর্শক হয়েছে। 

6. আল্লাহ জানেন প্রত্যেক নারী যা গর্ভধারণ করে 
এবং গর্ভাশয়ে যা সঙ্কুচিত ও বর্ধিত হয়। এবং 
তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটা পরিমাণ রয়েছে। 
9. তিনি সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় অবগত, 
মহোত্তম, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। 

10. তোমাদের মধ্যে কেউ গোপনে কথা বলুক বা 
তা সশব্দে প্রকাশ করুক, রাতের অন্ধকারে সে 
আত্বগোপন করুক বা প্রকাশ্য দিবালোকে বিচরণ 
করুক, সবাই তাঁর নিকট সমান। 

11. মানুষের জন্য রয়েছে, সামনে ও পেছনে, একের 
পর এক আগমনকারী প্রহরী, যারা আল্লাহর নির্দেশে 
তাকে হেফাযত করে ।155 নিশ্চয় আল্লাহ্‌ কোন জাতির 
অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা 
তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আর যখন 
আল্লাহ কোন জাতির মন্দ চান, তখন তা প্রতিহত করা 
যায় না এবং তাদের জন্য তিনি ছাড়া কোন অভিভাবক 
নেই। 

12. তিনিই তোমাদেরকে বিদ্যুৎ দেখান ভয়ের 
জন্যে এবং আশার জন্যে এবং তিনিই সৃষ্টি করেন 
ঘন মেঘ। 

13. বজ্ৰ ধ্বনি ও ফেরেশতা তাঁরই ভয়ে তাঁর সপ্রশংস 
মহিমা ও পবিত্ৰতা ঘোষণা করে। তিনি গর্জনকারী বজ্র 
প্রেরণ করেন আর তা দিয়ে যাকে ইচ্ছে আঘাত করেন, 
আর তারা আল্লাহ্‌ সম্পর্কে বিতন্ডায় লিপ্ত হয়। অথচ 
তিনি বড়ই শক্তিশালী। 

14. সত্যের আহবান একমাত্র তারই এবং তাকে 
ছাড়া যাদেরকে ডাকে, তারা তাদের কোন কাজে 
আসে না; ওদের দৃষ্টান্ত সেরূপ, যেমন কেউ দু’ 
মুখে পৌঁছে যায়। অথচ পানি কোন সময় পৌঁছাবে 
না। কাফেরদের যত আহবান তার সবই পথভ্রষ্টতা। 





সহায় এরূপ পাঠ করবে, সেও একই রকম গৌরবের অধিকারী হবে । / নান 
আত তিরমিজী /তাহকীককৃত]- ২৯২২7 
হাদিসের মানঃ যঈফ তা'লীকুর রাগীব (২/২২৫) 








হাশরের শেষের তিন আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ তা আলা তার জন্য সতর 
হাজার ফিরিশতা নিয়োজিত করবেন। তারা সহ) পযভি তার জন্য দ্' আ 
করতে থাকবেন। সে এ দিন ইন্তেকাল করলে তার শহীদী মৃত্যু হবে। যে ব্যক্তি 





আবু ঈসা বলেনঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমার উপরোক্ত সুরেই এ 
হাদীস জেনোছি। আল্লাহই সবর্ভ, তিনিই তা ভালো জানেন। 
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15. আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু নভোমন্ডলে 
ও ভূমন্ডলে আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং 
তাদের প্রতিচ্ছায়াও সকাল- সন্ধ্যায়।[ সেজদা] 

16. জিজ্ঞেস করুন নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রব 
কে? বলে দিনঃ আল্লাহ! বলুনঃ তবে কি তোমরা 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন অভিভাবক স্থির করেছ, যারা 
নিজেদের ভাল- মন্দের ও মালিক নয়? বলুনঃ অন্ধ 
চক্ষুন্মান কি সমান হয়? অথবা কোথাও কি অন্ধকার 
ও আলো সমান হয়। তবে কি তারা আল্লাহর জন্য 
এমন অংশীদার স্থির করেছে যে, তারা কিছু সৃষ্টি 
করেছে, যেমন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ? অতঃপর 
তাদের সৃষ্টি এরূপ বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে? বনুনঃ 
আল্লাহই প্রত্যেক বস্তুর সষ্টা এবং তিনি একক, 
পরাক্রমশালী। 

17. তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এতে 
ফলে প্লাবন উপরহ্থিত ফেনা বহন করে নিয়ে যায়। আর 
অলংকার ও তৈজসপত্র তৈরীর উদ্দেশ্যে তারা আগুনে 
যা কিছু উত্তপ্ত করে তাতেও অনুরূপ ফেনা হয়। 
এমনিভাবে আল্লাহ্‌ হক ও বাতিলের দৃষ্টান্ত দেন। 
অতঃপর ফেনাগুলো নিঃশেষ হয়ে যায়, আর যা 
মানুষের উপকার করে, তা যমীনে থেকে যায়। 
এমনিভাবেই আল্লাহ দৃষ্টান্তসমূহ পেশ করে থাকেন। 
18. যারা রবের আদেশ পালন করে, তাদের জন্য 
উত্তম প্রতিদান রয়েছে এবং যারা আদেশ পালন 
করে না, যদি তারা যমীনে যা আছে তার সবকিছু ও 
এর সমপরিমাণের মালিক হয়ে যায়, তাহলে তারা তা 
মুক্তিপণস্বরূপ অবশ্যই দিয়ে দিত। তাদের জন্য রয়েছে 
কঠোর হিসাব। তাদের আবাস হবে জাহান্নাম। সেটা 
কতইনা নিকৃষ্ট অবস্থান। 

19. যে ব্যক্তি জানে যে, যা কিছু রবের পক্ষ থেকে 
আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য সে কি এঁ 
ব্যক্তির সমান, যে অন্ধ? তারাই বোঝে, যারা 
বোধশক্তি সম্পন্ন। 





154 রাসুলুরাই (%) বলেছেন, “মুনাফিকের আলামত তিনটি যখন কথা বলবে 
মিথ্যা বলবে, যখন ওয়াদা করবে তার বিপরীত করবে এবং যখন আমানত 
রাখা হবে তখন তার খেয়ানত করবে"! (বুখারী? ৩৩ মুসলিমঃ ৫৯] অন্য 
বর্নায় এসেছে “যখন অঙ্গীকার করবে তা ভঙ্গ করবে, যখন ঝগড়া করবে 
গালি-গালাজ করবে’ । [বৃখারীঃ ৩৪, মুসলিমঃ ৫৮7 

155 রাসুলুলাহ (5) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার প্রভুর স্মরণ অথাৎ যিকির করে 
আর যে করে না তাদের উদাহরণ হলো জীবিত এবং মত ব্যক্তির ন্যায় । 
(বৃখারীঃ ৬৪০৭] রাসুলুলাহ (৬) আরো বলেনঃ “যে ব্যক্তি প্রতিদিন 
একশতবার 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামাদিহী' পাঠ করবে, তার ওনাই যদি 











20. এরা এমন লোক, যারা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি 
পূর্ণ করে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। 

21. এবং যারা বজায় রাখে এ সম্পর্ক, যা বজায় 
রাখতে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন এবং নিজ রবকে 
ভয় করে এবং কঠোর হিসাবের আশঙ্কা রাখে। 

22. যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে 
ধৈর্যধারণ করে, স্বালাত কায়েম করে এবং আমি 
তাদের যে রিষক প্রদান করেছি, তা থেকে গোপনে ও 
প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং ভাল কাজের মাধ্যমে মন্দকে 
দূর করে, তাদের জন্যই রয়েছে আখিরাতের ঘর। 

23. তা হচ্ছে বসবাসের বাগান। তাতে তারা প্রবেশ 
করবে এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ- দাদা, স্বামী- 
স্ত্রী ও সন্তানেরা। ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে 
প্রত্যেক দরজা দিয়ে। 

24. বলবেঃ তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের 
উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এ 
পরিণাম- গৃহ কতই না চমৎকার। 

25. এবং যারা আল্লাহর অঙ্গীকারকে দৃঢ় ও পাকা- 
পোক্ত করার পর তা ভঙ্গ করে, আল্লাহ্‌ যে, 
সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তা ছিন্ন 
করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, ওরা এ 
সমস্ত লোক যাদের জন্যে রয়েছে লানত এবং 
ওদের জন্যে রয়েছে কঠিন আযাব ।154 

26. আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা রুযী প্রশস্ত করেন 
এবং সংকুচিত করেন। তারা দুনিয়ার জীবনের প্রতি 
মুগ্ধ। দুনিয়ার জীবন আখিরাতের সামনে অতি 
সামান্য সম্পদ ছাড়া আর কিছুই নয়। 

27. কাফেররা বলেঃ তাঁর প্রতি তাঁর রবের পক্ষ 
থেকে কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হলো না? বলে 
দিন, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যে, 
মনোনিবেশ করে, তাকে নিজের দিকে পণপ্রদর্শন 
করেন। 

28. যারা ঈমান আনে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর 
যিকির দ্বারাই অন্তর সমূহ শান্তি পায়।155 








সমুদ্রের ফেনাতুলযও হয় তবুও আল্লাই দয়া করে তা ক্ষমা করে দিবেন। 
(বুখারী? ৬৪০৫] রাসুলুল্লাহ (৪) বলেছেন, দুটি কলেমা (বানী) রয়েছে, 
যেওলো দয়াময় আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়, উচ্চারণে ধৃবই সহজ 
(আমলের) পাল্লায় অত্যন্ত ভারী। (বাণী দু'টি হচ্ছে), " সুবহানালাহি 
ওয়া বিহামদিহি সৃবহারারাহিল আধযীম" অথ আমরা আল্লাহ তায়ালার 
প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, মহান আল্লাহ অতীব পবিত্র। 
[ বৃখারী? ৭০৫৩] রাসুলুল্লাহ (৪) আরো বলেন, যে ব্যক্তি দিনে একশতবার 
“লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহ লা শারীকা লাহ, লাহল মুলকু ওয়া লাহুল হামদ 
ওয়া হয়া“ আল! কুলি শাইযিযন কাদার’ পড়ে সে বাতি দশটি দাস কাধীন করার 
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29. যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, 
তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ এবং মনোরম 
প্রত্যাবর্তণস্থল। 

30. এমনিভাবে আমি আপনাকে একটি উম্মতের 
মধ্যে প্রেরণ করেছি। তাদের পূর্বে অনেক উম্মত 
অতিক্রান্ত হয়েছে। যাতে আপনি তাদেরকে এ 
নির্দেশ শুনিয়ে দেন, যা আমি আপনার কাছে 
প্রেরণ করেছি। তথাপি তারা দয়াময়কে অস্বীকার 
করে। বলুনঃ তিনিই আমার রব। তিনি ব্যতীত 
কারও উপাসনা নাই। আমি তাঁর উপরই ভরসা 
করেছি এবং তাঁর দিকেই আমার প্রত্যাবর্তণ। 
31. যদি কোন কোরআন এমন হত, যার সাহায্যে 
পাহাড় চলমান হয় অথবা যমীন খন্ডিত হয় অথবা 
মৃতরা কথা বলে, তবে কি হত? বরং সব কাজ 
তো আল্লাহর হাতে। ঈমানদাররা কি এ ব্যাপারে 
নিশ্চিত নয় যে, যদি আল্লাহ্‌ চাইতেন, তবে সব 
মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করতেন? কাফেররা 
তাদের কৃতকর্মের কারণে সব সময় আঘাত পেতে 
থাকবে অথবা তাদের গৃহের নিকটবর্তী স্থানে আঘাত 
নেমে আসবে, যে, পর্যন্ত আল্লাহর ওয়াদা না 
আসে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ওয়াদার খেলাফ করেন না। 
32. আপনার পূর্বে কত রাসূলের সাথে ঠাট্টা করা 
হয়েছে। অতঃপর আমি কাফেরদেরকে কিছু অবকাশ 
দিয়েছি। এর পর তাদেরকে পাকড়াও করেছি। 
অতএব কেমন ছিল আমার শাস্তি। 

33. ওরা প্রত্যেকেই কি মাথার উপর স্ব স্ব কৃতকর্ম 
নিয়ে দন্ডায়মান নয়? এবং তারা আল্লাহর জন্য 
অংশীদার সাব্যস্ত করে। বলুন; নাম বল অথবা 
খবর দাও পৃথিবীর এমন কিছু জিনিস সম্পর্কে যা 
তিনি জানেন না? অথবা অসার কথাবার্তা বলছ? 
বরং সুশোভিত করা হয়েছে কাফেরদের জন্যে 
তাদের প্রতারণাকে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে 
বাধা দান করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ যাকে পথভ্রষ্ট 
করেন, তার কোন পথ প্রদর্শক নেই। 








সওয়াব পাবে, তার জন্য একশ' টি নেকী লিখা হবে এবং তার একশ টি ওণাহ 
মিটিয়ে দেয়া হবে। ওই দিন সন্ধা পরি শয়তান থেকে তার রক্ষা পাওয়ার 
ব্যবস্থা হবে এবং তার চেয়ে উতম আর কেউ হবে না। তবে যে ব্যক্তি এটা তার 
চেয়ে বেশী পড়ে সে ব্যতিত” । /বুখারী ৬৪০৩1 

156 রাসৃলুলাই (৬) বলেছেন “আমি জান্নাত দেখেছি, তার থেকে আঙুরের 
একটি থোকা নিতে চাচ্ছিলাম। যদি তা নিয়ে নিতাম তবে যতদিন 
দুনিয়া থাকত ততদিন তোমরা তা খেতে পারতে ।” [ বুখারী? ১০৫২ 

















34. দুনিয়ার জীবনেই এদের জন্য রয়েছে আযাব 
এবং অতি অবশ্য আখেরাতের জীবন কঠোরতম। 
আল্লাহর কবল থেকে তাদের কোন রক্ষাকারী নেই। 
35. মুত্তাকীদের জন্যে প্রতিশ্রুত জান্নাতের অবস্থা 
এই যে, তার নিয়ে নির্বরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। 
তার ফলসমূহ চিরস্থায়ী এবং ছায়াও। এটা তাদের 
প্রতিদান, যারা সাবধান হয়েছে এবং কাফেরদের 
প্রতিফল অন্নি।156 

36. এবং যাদেরকে আমি গ্রন্থ দিয়েছি, তারা 
আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তজ্জন্যে 
আনন্দিত হয় এবং কোন কোন দল এর কোন 
কোন বিষয় অস্বীকার করে। বলুন, আমাকে এরূপ 
আদেশই দেয়া হয়েছে যে, আমি আল্লাহর এবাদত 
করি। এবং তাঁর সাথে অংশীদার না করি। আমি 
তাঁর দিকেই দাওয়াত দেই এবং তাঁর কাছেই 
আমার প্রত্যাবর্তন। 

37. এমনিভাবেই আমি এ কোরআনকে আরবী 
ভাষায় নির্দেশরূপে অবতীর্ণ করেছি। যদি আপনি 
তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন আপনার কাছে জ্ঞান 
পৌঁছার পর, তবে আল্লাহর কবল থেকে আপনার 
না কোন সাহায্যকারী আছে এবং না কোন 
রক্ষাকারী। 

38. আপনার পূর্বে আমি অনেক রসূল প্রেরণ করেছি 
এবং তাঁদেরকে পত্নী ও সন্তান- সন্ততি দিয়েছি। 
কোন রসূলের এমন সাধ্য ছিল না যে আল্লাহ্‌র 
নির্দেশ ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিতি করে। 
প্রত্যেকটি ওয়াদা লিখিত আছে। 

99. আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং বহাল 
রাখেন এবং মুলগ্রন্থ তাঁর কাছেই রয়েছে। 

40. আর যে প্রতিশ্রুতি আমি তাদেরকে দিচ্ছি, যদি 
তার কিছু তোমাকে দেখাই অথবা তোমার মৃত্যু ঘটাই 
(তাতে কিছুই আসে যায় না) । তবে তোমার কর্তব্য 
কেবল পৌছে দেয়া, আর আমার দায়িত্ব হিসাব নেয়া। 
41. তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের দেশকে 
চতুর্দিক থেকে সমানে সঙ্কুচিত করে আসছি? 
আল্লাহ নির্দেশে দেন। তাঁর নির্দেশকে পশ্চাতে 


মুসলিম? ৯০৭/ অন্য হাদীসে এসেছে রাসুলুল্লাহ (৬) বলেছেন, 
“জানাতকাসীগণ খাবে, পান করবে অথচ তাদের কোন কাশি ৫ আসবে না 
পায়খানা ও পেশাব করবে না। তাদের খাবারের চেরুর আসবে যার সুগন্ধ হবে 
মিসকের সুগন্ধির মতে; দুনিয়াতে যেভাবে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেয় তেমনি 
তাদেরকে সেখানে তাসবীহ ও পবিত্রতা ঘোষণার জন্য ইলহাম করা হবে।” 
/মুসালিমঃ ২৮৩৫7 
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নিক্ষেপকারী কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ 
করেন। 

42. তাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা চক্রান্ত করেছে। 
আর সকল চক্রান্ত তো আল্লাহ্র হাতেই আছে। 
তিনি জানেন প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু করে। 
কাফেররা জেনে নেবে যে, পর জীবনের আবাসস্থল 
কাদের জন্য রয়েছে। 

43. আর যারা কুফরী করে, তারা বলে, “আপনি 
রাসূল নন’। বলে দিন, “আল্লাহ্‌ এবং যার নিকট 
কিতাবের জ্ঞান আছে সেও আমার ও তোমাদের 
মধ্যে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট’। 


১৪। সুরা ইবরাহীম 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. আলিফ-লাম-রা; এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি 
আপনার প্রতি নাযিল করেছি- যাতে আপনি মানুষকে 
অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন- 
পরাক্রান্ত, প্রশংসার যোগ্য রবের নির্দেশে তাঁরই 
পথের দিকে। 
2. তিনি আল্লাহ; যিনি নভোমন্ডল ও ভূ- মন্ডলের 
সবকিছুর মালিক। কাফেরদের জন্যে বিপদ রয়েছে, 
কঠোর আযাব; 
3. যারা আখিরাতের চাইতে দুনিয়ার জীবনকে পছন্দ 
করে; আল্লাহর পথে বাধা দান করে এবং তাতে 
বক্রতা অন্বেষণ করে, তারা পথ ভুলে দূরে পড়ে 
আছে। 
4. আমি সব রাসূলকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী 
করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিক্ষার 
বোঝাতে পারে। অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, 
পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন 
করেন। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। 
5. আমি মূসা (আঃ)-কে নিদর্শনাবলী সহ প্রেরণ 
করেছিলাম যে, স্বজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর 
দিকে আনয়ন এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিনসমূহ 
স্বরণ করান। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল 
কৃতজ্ঞের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। 
6. যখন মুসা (আঃ) স্বজাতিকে বললেনঃ তোমাদের 
প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তিনি 
মুক্তি দেন। তারা তোমাদেরকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট 


করত এবং তোমাদের মেয়েদেরকে জীবিত রাখত। 
এবং এতে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে বিরাট 
পরীক্ষা হয়েছিল। 

7. যখন তোমাদের রব ঘোষণা করলেন যে, যদি 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও 
দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয়ই আমার 
শাস্তি হবে কঠোর। 

8. এবং মূসা (আঃ) বললেনঃ তোমরা এবং পৃথিবীর 
সকলেও যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত 
এবং প্রশংসা । 

9. তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্ববর্তী কওমে 
নুহ (আঃ), আদ ও সামুদের এবং তাদের 
পরবর্তীদের খবর পৌছেনি? তাদের বিষয়ে আল্লাহ্‌ 
ছাড়া আর কেউ জানে না। তাদের কাছে তাদের 
রাসূল প্রমানাদি নিয়ে আগমন করেন। অতঃপর 
এবং বলেছে, যা কিছু সহ তোমাদেরকে প্রেরণ 
করা হয়েছে, আমরা তা মানি না এবং যে পথের 
দিকে তোমরা আমাদেরকে দাওয়াত দাও, সে 
সম্পর্কে আমাদের মনে সন্দেহ আছে, যা 
আমাদেরকে উৎকন্ঠায় ফেলে রেখেছে। 

10. তাদের রাসূলগণ বলেছিল, “আল্লাহর ব্যাপারেও 
কিসন্দেহ, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা? 
তিনি তোমাদেরকে আহবান করেন যাতে তিনি 
তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করেন এবংতিনি নির্দিষ্ট সময় 
পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেন’। তারা বলল, 
আমাদেরকে আমাদের পিতৃপুরুষরা যার ইবাদাত 
করত, তা থেকে ফিরাতে চাও। অতএব তোমরা 
আমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আস?। 

11. তাদের রাসূল তাদেরকে বলেনঃ আমারাও 
তোমাদের মত মানুষ, কিন্তু আল্লাহ্‌ বান্দাদের মধ্য 
থেকে যার উপরে ইচ্ছা, অনুগ্রহ করেন। আল্লাহ্‌র 
ভরসা করা চাই। 

12. আমাদের আল্লাহর উপর ভরসা না করার কি 
কারণ থাকতে পারে, অথচ তিনি আমাদেরকে 
আমাদের পথ বলে দিয়েছেন। তোমরা আমাদেরকে 
যে পীড়ন করেছ, তজ্জন্যে আমরা ধৈর্যধারণ করব। 
ভরসাকারিগণের আল্লাহর উপরই ভরসা করা 
উচিত। 
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13. আর যারা কুফরী করেছে, তারা তাদের রাসূলদের 
অবশ্যই বের করে দেব, অথবা তোমরা অবশ্যই 
আমাদের মিল্লাতে ফিরে আসবে? । অতঃপর তাদের রব 
তাদের নিকট ওহী পাঠালেন, “আমি অবশ্যই 
যালিমদের ধ্বংস করে দেব?। 

14. তাদের পর তোমাদেরকে দেশে আবাদ করব। 
এটা এ ব্যক্তি পায়, যে আমার সামনে দন্ডায়মান 
হওয়াকে এবং আমার আযাবের ওয়াদাকে ভয় 
করে। 

15. তারা চূড়ান্ত বিজয়ের ফায়সালা (অর্থাৎ কাফিররা) 
কামনা করেছিল, কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রসুলদের ) 


প্রত্যেক উদ্ধত (বিরোধিতা করার কারণে 
সীমালজ্নকারী ব্যর্থ হয়ে গেল। 

16. এদের জন্য পরবর্তীতে আছে জাহান্নাম, আর 
এদেরকে পান করানো হবে গলিত পুঁজ। 


17. সে তা গিলতে চাইবে এবং প্রায় সহজে সে তা 
গিলতে পারবে না। আর তার কাছে সকল স্থান থেকে 
মৃত্যু ধেয়ে আসবে, অথচ সে মরবে না। আর এর 
পরেও রয়েছে কঠিন আযাব । 

18. যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের 
“আমালের/কাজসমূহের দৃষ্টান্ত হল সেই ছাইয়ের মত যা 
ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচন্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। 
না। এটাই দুরবর্তী পথভ্রষ্টতা। 

19. তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ নভোমন্ডল ও 
ভূমন্ডল যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন? যদি তিনি ইচ্ছা 
এবং নতুন সৃষ্টি আনয়ন করবেন। 

20. এটা আল্লাহর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। 
21. সবাই আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হবে এবং 
অনুসারী ছিলাম- অতএব, তোমরা আল্লাহর আযাব 
থেকে আমাদেরকে কিছুমাত্র রক্ষা করবে কি? তারা 
বলবেঃ যদি আল্লাহ আমাদেরকে সৎপথ দেখাতেন, 
তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের কে সৎপথ 
দেখাতাম। এখন তো আমাদের ধৈর্য্যচ্যুত হই কিংবা 
ধৈর্যধারণ করি-সবই আমাদের জন্যে সমান 
আমাদের রেহাই নেই। 

22. যখন সব কাজের ফায়সলা হয়ে যাবে, তখন 
শয়তান বলবেঃ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য 


ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আমি তোমাদের সাথে 
ওয়াদা করেছি, অতঃপর তা ভঙ্গ করেছি। 
না, কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে 
ডেকেছি, অতঃপর তোমরা আমার কথা মেনে 
নিয়েছ। অতএব তোমরা আমাকে ভৎর্সনা করো না 
এবং নিজেদেরকেই ভৎর্সনা কর। আমি তোমাদের 
উদ্ধারে সাহায্যকারী নই। এবং তোমরাও আমার 
উদ্ধারে সাহায্যকারী নও। ইতোপূর্বে তোমরা 
আমাকে যে আল্লাহর শরীক করেছিলে, আমি তা 
অস্বীকার করি। নিশ্চয় যারা জালেম তাদের জন্যে 
রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। 

23. এবং যারা বিশ্বাস স্থাপণ করে এবং সৎকর্ম 
সম্পাদন করে তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ 
করানো হবে, যার পাদদেশ দিয়ে নহরসমূহ সমূহ 
থাকবে । যেখানে তাদের সম্ভাষণ হবে সালাম। 

24. তুমি কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ্‌ তাআলা কেমন 
উপমা বর্ণনা করেছেনঃ পবিত্র বাক্য হলো পবিত্র 
বৃক্ষের মত। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা 
আকাশে উথিত। 

25. সে রবের নির্দেশে অহরহ ফল দান করে। 
আল্লাহ্‌ মানুষের জন্যে দৃষ্টান্ত বর্ণণা করেন- যাতে 
তারা চিন্তা-ভাবনা করে। 

26. এবং নোংরা বাক্যের উদাহরণ হলো নো 
বৃক্ষ। একে মাটির উপর থেকে উপড়ে নেয়া 
হয়েছে। এর কোন স্থিতি নেই। 

27. আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে মজবুত বাক্য 
দ্বারা মজবুত করেন। দুনিয়ার জীবনে এবং 
পরকালে। এবং আল্লাহ জালেমদেরকে পথভ্রষ্ট 
করেন। আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা, তা করেন। 

28. তুমি কি তাদের কে দেখনি, যারা আল্লাহর 
নেয়ামতকে কুফরে পরিণত করেছে এবং স্ব- 
জাতিকে সম্মুখীন করেছে ধ্বংসের আললয়ে। 

29. জাহান্নামের? তারা তাতে প্রবেশ করবে সেটা 
কতই না মন্দ আবাস। 

30. এবং তারা আল্লাহর জন্যে সমকক্ষ স্থির 
করেছে, যাতে তারা তার পথ থেকে বিচ্যুত করে 
দেয়। বলুনঃ মজা উপভোগ করে নাও। অতঃপর 
তোমাদেরকে অগ্নির দিকেই ফিরে যেতে হবে। 
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দেয়া রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করুক 
এদিন আসার আগে, যেদিন কোন বেচা কেনা 
নেই এবং বন্ধুত্বও নেই। 

32. তিনিই আল্লাহ, যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল 
সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে 
অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের জন্যে ফলের রিযিক 
উৎপন্ন করেছেন এবং নৌকাকে তোমাদের আজ্ঞাবহ 
করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত 
করেছেন। 

33. এবং তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন 
সূর্যকে এবং চন্দ্রকে সর্বদা এক নিয়মে এবং রাত্রি 
ও দিবাকে তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন। 

34. যে সকল বস্তু তোমরা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি 
থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহ্র 
নেয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে 
না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ। 
35. যখন ইব্রাহীম (আঃ) বললেনঃ হে রব, এ 
শহরকে শান্তিময় করে দিন এবং আমাকে ও আমার 
সন্তান সন্ততিকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন। 
36. হে রব, এরা অনেক মানুষকে বিপথগামী 
করেছে। অতএব যে আমার অনুসরণ করে, সে 
আমার এবং কেউ আমার অবাধ্যতা করলে নিশ্চয় 
আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'5 

37. “হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমি আমার কিছু 
বংশধরদেরকে ফসলহীন উপত্যকায় তোমার পবিত্র 
ঘরের নিকট বসতি স্থাপন করালাম, হে আমাদের রব, 
যাতে তারা স্বালাত কায়েম করে। সুতরাং কিছু মানুষের 
হৃদয় আপনি তাদের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন এবং তাদেরকে 
তারা শুকরিয়া আদায় করবে?। 

38. হে আমাদের রব, আপনি তো জানেন আমরা 
যা কিছু গোপনে করি এবং যা কিছু প্রকাশ্য করি। 
আল্লাহর কাছে পৃথিবীতে ও আকাশে কোন কিছুই 
গোপন নয়। 








1৩, আবুরাহ ইবন আমর (রা) বলেন, রাসৃলৃলাহ (8) ইবরাহীম 
আলাইহিস সালামের এ কথা ‘হে রব! এ ম্াতিুলো অনেক মানুষকে 
পথেই করেছে' এ আয়াতাংশ এবং ঈসা আলাইহিস সালামের যদি 
আপনি তাদেরকে আযাব দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা 
আয়াতাংশ তেলাওয়াত করেন। তারপর তিনি তার দু'হাত উপরে 
উঠালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! আমার উম্মত, হে আল্লাহ! আমার 
উম্াত. হে আল্লাহ! আমার উম্মাত। আর কাঁদতে থাকলেন। তখন 




















39. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাকে এই 
বার্ধক্যে ইসমাঈল (আঃ) ও ইসহাক (আঃ) দান 
করেছেন নিশ্চয় আমার রব দোয়া শ্রবণ করেন। 














40. হে আমার রব, আমাকে স্বালাত কায়েমকারী 
করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও। হে 
আমাদের রব, এবং কবুল করুন আমাদের দোয়া। 
41. হে আমাদের রব, আমাকে, আমার পিতা- 
মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন 
হিসাব কায়েম হবে। 








42. জালেমরা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহকে 


কখনও বেখবর মনে করো না তাদেরকে তো এ 
চক্ষুসমূহ বিস্ফোরিত হবে। 


43. আতঙ্কিত হয়ে তারা মাথা তুলে (আকাশের দিকে 
চেয়ে দৌড়াতে থাকবে, তাদের দৃষ্টি নিজদের দিকে 
ফিরবে না এবং তাদের অন্তর হবে শূন্য। 

44. মানুষকে এ দিনের সতর্ক করুন, যেদিন 
তাদের কাছে আযাব আসবে। তখন জালেমরা 
বলবেঃ হে আমাদের রব, আমাদেরকে সামান্য 
মেয়াদ পর্যন্ত সময় দিন, যাতে আমরা আপনার 
আহবানে সাড়া দিতে এবং রাসুলদের অনুসরণ 
করতে পারি। তোমরা কি ইতোপূর্বে কসম খেতে 
না যে, তোমাদেরকে দুনিয়া থেকে যেতে হবে না? 
45. তোমরা তাদের বাসভূমিতেই বসবাস করতে, 
যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে এবং তোমাদের 
জানা হয়ে গিয়েছিল যে, আমি তাদের সাথে কিরূপ 
ব্যবহার করেছি এবং আমি তোমাদেরকে ওদের 
সব কাহিনীই বর্ণনা করেছি। 

46. তারা নিজেদের মধ্যে ভীষণ চক্রান্ত করে 
নিয়েছে এবং আল্লাহর সামনে রক্ষিত আছে তাদের 
কু-চক্রান্ত। তাদের কুটকৌশল পাহাড় টলিয়ে দেয়ার 
মত হবে না। 

47. অতএব আল্লাহ্র প্রতি ধারণা করো না যে, 
তিনি রসূলগণের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করবেন 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। 











আল্লাহ তাআলা জিবরীলকে বললেন, হে জিবরীল তুমি মুহাম্মাদের 
কাছে যাও, - অথচ তোমার রব জানেন - তাকে জিজ্ঞেস কর, কেন 
তিনি কাঁদছেন? তখন জিবরীল এসে রাসূলকে জিজ্ডেস করলেন। তিনিও 
জিবরীলকে এগ্োতর জানালেন। তখন আল্লাহ বললেন, জিবরীল যাও, 
মুহাম্মাদের কাছে এবং তাকে বল, আমরা অবশ্যই আপনার উম্মতের 
ব্যাপারে আপনাকে সন্তরঃ করব এবং আপনার জন্য খারাপ কোন কিছু 
করব না। [ মুসলিম: ২০২/ 
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48. যেদিন পরিবর্তিত করা হবে এ প্রথিবীকে অন্য 
পৃথিবীতে এবং পরিবর্তিত করা হবে আকাশ 
সমূহকে এবং লোকেরা পরাক্রমশালী এবং আল্লাহর 
সামনে পেশ হবে।155 

49. তুমি এদিন পাপীদেরকে পরস্পরে শংখলা বদ্ধ 
দেখবে। 

50. তাদের পোশাক হবে আলকাতরার (যাতে দ্রুত 
আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে) এবং তাদের 
মুখমন্ডলকে আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে। 

51. যাতে আল্লাহ্‌ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের 
প্রতিদান দেন। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব 
গ্রহণকারী। 

52. এটা মানুষের একটি সংবাদনামা এবং যাতে 
এতদ্বারা ভীত হয় এবং যাতে জেনে নেয় যে, 
উপাস্য তিনিই- একক; এবং যাতে বুদ্ধিমানরা 
চিন্তা-ভাবনা করে। 


১৫। সুরা হিজর 

বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. আলিফ-লা-ম-রা; এগুলো পরিপূর্ণ গ্রন্থ ও 
সুস্পষ্ট কোরআনের আয়াত। 
2. কোন সময় কাফেররা আকাজ্ষা করবে যে, কি 
চমৎকার হত, যদি তারা মুসলিম হত। 
ও. আপনি ছেড়ে দিন তাদেরকে, খেয়ে নিক এবং 
ভোগ করে নিক এবং আশা তাদেরকে গাফেল করে 
রাখুক। অতি সত্বর তারা জেনে নেবে। 
4. আমি কোন জনপদকে তার নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না 
হওয়া পর্যন্ত ধ্বংস করিনি। 
5. কোন জাতিই তাদের সুনির্ধারিত সময় থেকে আগে 
বাড়তে পারে না আর পিছাতেও পারে না। 
6. তারা বললঃ হে এ ব্যক্তি, যার প্রতি কোরআন 
নাযিল হয়েছে, আপনি তো একজন উম্মাদ। 
7. যদি আপনি সত্যবাদী হন, তবে আমাদের কাছে 
ফেরেশতাদেরকে আনেন না কেন? 
8. আমি ফেরেশতাদেরকে যথার্থ কারণ ব্যতীত প্রেরণ 
পাবেনা। 





১১ রাসুলুলাহ (8) - এর নিকট এক ইয়াহদী এসে প্রশ্ন করলঃ যেদিন 
প্রথিবী পারবতত্ন করা হবে, সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? তিনি 
বললেনঃ প্রুলাসিরাতের নিকটে অন্ধকারে থাকবে ।' / মুসলিমঃ ৩১৫] 











9. আমি স্বয়ং এ জিকর (কুরআন) নাযিল করেছি 
এবং আমি নিজেই এর হেফাযতকারী। 





10. আমি আপনার পূর্বে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের মধ্যে 
রসূল প্রেরণ করেছি। 

11. ওদের কাছে এমন কোন রসূল আসেননি, 
যাদের সাথে ওরা ঠাট্টাবিদ্রপ করতে থাকেনি। 
12. এমনিভাবে আমি এ ধরনের আচরণ পাপীদের 
অন্তরে বদ্ধমূল করে দেই। 

13. ওরা এর প্রতি বিশ্বাস করবে না। পূর্বব্তীদের 
এমন রীতি চলে আসছে। 

14. যদি তাদের জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া হত, 
15. তবুও তারা বলত, "আমাদের চোখকে বাঁধিয়ে 
দেয়া হয়েছে, বরং আমাদের উপর যাদু করা হয়েছে।, 
16. নিশ্চয় আমি আকাশে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছি 
এবং তাকে দর্শকদের জন্যে ভিত করে 
দিয়েছি। 

17. আমি আকাশকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান 
থেকে নিরাপদ করে দিয়েছি। 
18. কিন্তু যে গোপনে শোনে, তৎক্ষণাৎ সুস্পষ্ট জ্বলন্ত 
অগ্নিশিখা তার পিছু নেয়। 

19. আমি ভূ- পৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি এবং তার উপর 
পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেক বস্তু 
সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছি। 

20. আমি তোমাদের জন্যে তাতে জীবিকার 
উপকরন সৃষ্টি করছি এবং তাদের জন্যেও যাদের 
অন্নদাতা তোমরা নও। 

21. আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার রয়েছে। 
আমি নির্দিষ্ট পরিমানেই তা অবতরণ করি। 

22. আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু পরিচালনা করি অতঃপর 
আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, এরপর 
তোমাদেরকে তা পান করাই। বস্তুতঃ তোমাদের 
কাছে এর ভান্ডার নেই। 

23. আমিই জীবনদান করি, মৃত্যুদান করি এবং 
আমিই চুড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। 

24. আমি জেনে রেখেছি তোমাদের অগ্রগামীদেরকে 
এবং আমি জেনে রেখেছি পশ্চাদগামীদেরকে। 
25. আপনার রবই তাদেরকে একত্রিত করে 
আনবেন। নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানময়। 


অন্য বণর্নায় আয়েশা (রা?) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (4542) কে জিজ্ঞেস 
করেছিলাম যে সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? তিনি বলেছিলেন, 
"সিরাতের উপর" / মুসলিম: ২৭৯১7 
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26. আর অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুকনো 
ঠনঠনে, কালচে কাদামাটি থেকে। 

27. এবং জ্বীনকে এর আগে প্রখর শিখাযুক্ত আগুন 
দ্বারা সৃষ্টি করেছি। 

28. আর আপনার রব যখন ফেরেশতাদেরকে 
বললেনঃ আমি কাল শুক্ষ ঠনঠনে মাটির কাদা দ্বারা 
সৃষ্ট একটি মানব জাতির সৃষ্টি করব। 

29. অতঃপর যখন তাকে ঠিকঠাক করে নেব এবং 
তাতে আমার রূহ থেকে ফুক দেব, তখন তোমরা 
তার সামনে সেজদায় পড়ে যেয়ো। 

30. তখন ফেরেশতারা সবাই মিলে সেজদা করল। 
31. কিন্তু ইবলীস- সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে 
স্বীকৃত হল না। 

32. আল্লাহ বললেনঃ হে ইবলিস, তোমার কি হলো 
যে তুমি সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে স্বীকৃত হলে 
না? 

33. বললঃ আমি এমন নই যে, একজন মানবকে 
সেজদা করব, যাকে আপনি কাল শুক্ক ঠনঠনে মাটির 
কাদা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। 

34. আল্লাহ্‌ বললেনঃ তবে তুমি এখান থেকে বের 
হয়ে যাও। তুমি বিতাড়িত। 

35. এবং তোমার প্রতি ন্যায় বিচারের দিন পর্যন্ত 
লা“নত। 

36. সে বললঃ হে আমার রব, আপনি আমাকে 
পুনরুথান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। 

37. আল্লাহ বললেনঃ তোমাকে অবকাশ দেয়া হল। 
38. সেই অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন 
পর্ষ্ত। 

39. সে বললঃ হে আমার পলনকর্তা, আপনি যেমন 
আমাকে পথ ভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের 
সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং 
তাদের সবাইকে পথ ভ্রষ্ঠ করে দেব। 

40. কিন্তু আপনার মনোনীত বান্দাদের ব্যতীত। 





159 সম্ভাব্য ব্যাখ্যাঃ প্রত্যেক দরজা এক এক ধরনের বিশেষ লোকেদের জন্য 
নিদিষ্ট হবে। যেমন একটি হবে মুশরিকদের জন7 একটি হবে নাতিকদের জন্য, 
একটি হবে ধমর্োহীদের জন্য একটি ব্যভিচারী সুদখোর ও চোর-ডাকাত 
ইত্যাটিদের জন্য হবে আলাদা আলাদা । অথবা সাতটি দরজা বলতে 
জাহারামের সাতটি ভরকে বুঝানো হয়েছে। এখমাটির নাম জাহারাম, তারপর 
লাষা তারপর হুড়ামাহ্‌ তারপর সায়ীর তারপর সারার তারপর জাহীম, 
তারপর হাবিয়াহ। সবার উপরের ভাটি আল্লাহর একততীবাদে বিশ্বাসীদের জন্য 
হবে। তাদেরকে (পাপ অনুপাতে) কিছুদিন শাতি দেওয়ার পর অথবা কারো 
সুপারিশের পর বের করে নেওয়া হবে। ছিতীয়াটিতে ইয়াহুদী তৃতীয়টিতে 
ধি্টান চতুখার্টতে সবী; পঞ্চমাটিতে আগিপুজক্য যষ্ঠাটিতে মুশরিক এবং (সবার্ঘয় 
ভর) সঙমটিতে মুনাফিকরা থাকবে। (ফাতহুল কাদীর) আল্লাহই সবর্ভ তিনিই 
তা ভালো জানেন। হাদীসে এসেছে “তাদের কাউকে কাউকে আগুন দ্র 




















41. আল্লাহ্‌ বললেনঃ (মনোনীত বান্দারা যে পথে 
চলছে) এটাই আমার কাছে পৌঁছার সরল সোজা পথ । 
42. বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তারা 


জন্যে এক একটি পথক দল আছে।15 

45. অবশ্যই মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে আর 
নির্বরিণীগুলোর মধ্যে। 

46. বলা হবেঃ এগুলোতে নিরাপত্তা ও শান্তি 
সহকরে প্রবেশ কর। 

47. তাদের অন্তরে যে ক্রোধ ছিল, আমি তা দূর 
করে দেব। তারা ভাই ভাইয়ের মত সামনা- সামনি 
আসনে বসবে ।196 

48. সেখানে তাদের মোটেই কষ্ট হবে না এবং 
তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হবে না। 

49. আপনি আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, 
আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল দয়ালু। 

50. এবং ইহাও যে, আমার শাস্তিই যন্ত্রনাদায়ক 


52. যখন তারা তাঁর গৃহে আগমন করল এবং 
বললঃ সালাম। তিনি বললেনঃ আমরা তোমাদের 
ব্যাপারে ভীত। 

53. তারা বললঃ ভয় করবেন না। আমরা আপনাকে 
একজন জ্ঞানবান ছেলে- সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। 
54. তিনি বললেনঃ তোমরা কি আমাকে এমতাবস্থায় 
সুসংবাদ দিচ্ছ, যখন আমি বার্ধক্যে পৌছে গেছি? 
55. তারা বললঃ আমরা আপনাকে সত্য সু- সংবাদ 
দিচ্ছি! অতএব আপনি নিরাশ হবেন না। 


গোড়ালী পযভ্ভ আক্রমন করবে। আবার কারো কারো হবে কোমর পযভি। আর 
কারো কারো গদার্ন পযর্ত পাকড়াও করবে" । [মুসলিমঃ ২৮৪৫] 

160 রাসৃলুরাহ (৬) বলেছেনঃ "মু মিনদেরকে জাহারাম থেকে মুক্তি 
দেয়ার পর তাদেরকে জারাত ও জাহারামের মাঝখানে একটি পুলের 
কাছে আটকানো হবে । সেখানে দুনিয়াতে তাদের একজন অপরজনের 
উপর যে সমস্ত অত্যাচার করেছে সেগুলোর কেসাস নেয়া হবে। তারপর 
যখন তারা সম্পৃণর্ভাবে সাফ ও হচ্ছ হয়ে যাবে তখন তাদেরকে জানাতে 
ঢুকার অনুমতি দেয়া হবে। যার হাতে মুহাম্মাদের ঞ9 তাঁর শপথ করে 
ভালোভাবে জারাতে তাদের অবস্থানলের পথ পেয়ে যাবে।" বুখারী? 
৬৫৬৩৫/ 
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56. তিনি বললেনঃ রবের রহমত থেকে পথভষ্টরা 
ছাড়া কে নিরাশ হয়? 

57. তিনি বললেনঃ অতঃপর তোমাদের প্রধান 
উদ্দেশ্য কি হে আল্লাহর প্রেরিতগণ? 

58. তারা বললঃ আমরা একটি অপরাধী সম্প্রদায়ের 
প্রতি প্রেরিত হয়েছি। 

59. কিন্তু লূত (আঃ) - এর পরিবারবর্ণের বিরুদ্ধে নয়, 
আমরা অবশ্যই তাদের সকলকে রক্ষা করব। 

60. তবে তার স্ত্রীকে নয়, আমরা (আল্লাহর 
নির্দেশক্রমে) তার জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছি যে, 
সে পেছনে থেকে যাওয়া লোকেদের মধ্যে শামিল 
থাকবে। 

61. অতঃপর যখন প্রেরিতরা লূত (আঃ) - এর গৃহে 
পৌছল। 

62. তিনি বললেনঃ তোমরা তো অপরিচিত লোক। 
63. তারা বললঃ না বরং আমরা আপনার কাছে 
এ বস্তু নিয়ে এসেছি, যে সম্পর্কে তারা বিবাদ 
করত। 

64. এবং আমরা আপনার কাছে সত্য বিষয় নিয়ে 
এসেছি এবং আমরা সত্যবাদী। 

65. অতএব আপনি শেষরাত্রে পরিবারের সকলকে 
নিয়ে চলে যান এবং আপনি তাদের পশ্চাদনুসরণ 
করবেন না এবং আপনাদের মধ্যে কেউ যেন পিছন 
ফিরে না দেখে। আপনারা যেখানে আদেশ প্রাপ্ত 
হচ্ছেন সেখানে যান। 

66. আমি লূত (আঃ)-কে এ বিষয় পরিজ্ঞাত করে 
দেই যে, সকাল হলেই তাদেরকে সমুলে বিনাশ 
করে দেয়া হবে। 

67. শহরবাসীরা আনন্দ- উল্লাস করতে করতে 
পৌছল। 

68. লূত (আঃ) বললেনঃ তারা আমার মেহমান। 
অতএব আমাকে লাঞ্চিত করো না। 

69. তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার ইযযত 
নষ্ট করো না। 

70. তার বললঃ আমরা কি আপনাকে দুনিয়াবাসী 
লোককে আশ্রয়/মেহমানদারী করতে নিষেধ করিনি। 








161 অধার্ৎ সুরা ফাতিহার সাতটি আয়াত। এর প্রমাণ হলো আবু সাঈদ 
আল- মু" আলা বণিত হাদীস। তিনি বলেনঃ আমি সালাত আদায় 
করছিলাম এমতাবস্থায় রাসুলুল্লাহ (৬) আমার কাছ দিয়ে গমন করার 
সময় আমাকে ডাকলেন। আমি আসলাম না। সালাত শেষ করে তার 
কাছে আসলে তিনি বললেনঃ আমার ডাকে সাড়া টিতে তোমাকে কে 
নিষেধ করল? আমি বললামঃ আমি সালাত আদায় করাছিলাম। তখন 
রাসুলুল্লাহ (৬) বললেনঃ "আল্লাহ কি বলেননি হে ঈমানদারগণ 























71. তিনি বললেনঃ যদি তোমরা একান্ত কিছু 
করতেই চাও, তবে আমার কন্যারা উপস্থিত আছে। 
72. আপনার প্রাণের কসম, তারা আপন নেশায় 
প্রমত্ত ছিল। 

73. অতঃপর সুর্যোদয়ের সময় তাদেরকে প্রচন্ড 
একটি শব্দ এসে পাকড়াও করল। 

74. অতঃপর আমি জনপদটিকে উল্টে দিলাম এবং 
তাদের উপর কঙ্করের প্রস্থর বর্ষণ করলাম। 

75. নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্যে নিদর্শনাবলী 
রয়েছে। 

76. জনপদটি সোজা পথে অবস্থিত রয়েছে। 

77. নিশ্চয় এতে মুমিনদের জন্য রয়েছে নিদর্শন। 
78. আর “আয়কা”বাসীরাওতো ছিল সীমা লংঘনকারী। 
79. অতঃপর আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম। 


আর এ (জনপদ) দুটি উন্মুক্ত রাস্তার পাশেই 
বিদ্যমান। 

80. নিশ্চয় হিজরের বাসিন্দারা রাসূলদের প্রতি 
মিথ্যারোপ করেছে। 


৪1. আমি তাদেরকে নিজের নিদর্শনাবলী দিয়েছি। 
অতঃপর তারা এগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। 
82. তারা পাহাড়ে নিশ্চিন্তে ঘর খোদাই করত। 

83. অতঃপর এক প্রত্যষে তাদের উপর একটা শব্দ 
এসে আঘাত করল। 

৪4. তখন কোন উপকারে আসল না যা তারা 
উপার্জন করেছিল। 

85. আমি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল এবং এতদুভয়ের 
মধ্যবর্তী যা আছে তা তাৎপর্যহীন সৃষ্টি করিনি। 
কেয়ামত অবশ্যই আসবে। অতএব পরম 
ওদাসীন্যের সাথে ওদের ক্রিয়াকর্ম উপক্ষো করুন। 
86. নিশ্চয় আপনার রবই সষ্টা, সর্বজ্ঞ। 

87. আমি আপনাকে সাতটি বার বার পঠিতব্য 
আয়াত! এবং মহান কোরআন দিয়েছি। 

88. আপনি চক্ষু তুলে এ বস্তুর প্রতি দেখবেন না, 
যা আমি তাদের মধ্যে কয়েক প্রকার লোককে ভোগ 
না আর ঈমানদারদের জন্যে নিজ বাহু নত করুন। 





তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিও”? তারপর তিনি 
বললেনঃ আমি কি তোমাকে মাসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে 
কুরআনের সবচেয়ে বড় সূরা কি তা জানিয়ে দেব না? তারপর 
রাসুলুল্লাহ (৯৪) মাসাজিদ থেকে বের হতে যাচ্ছিলেন তখন আমি তাকে 
স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি বললেনঃ “আলহামদু লিল্লাহ রাব্বিল আলামীন” 
এটাই “সাবউল মাসানী" বা সাতটি আয়াত যা বার বার পড়া হয়, 
এবং কুরআনে কারীম যা আমাকে দেয়া হয়েছে।” / বুখারী? ৪৭০৩ 
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89. আর বলুনঃ আমি প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শক। 
90. যেমন আমি নাধিল করেছি যারা বিভিন্ন মতে 
বিভক্ত তাদের উপর। 

91. যারা কোরআনকে খন্ড খন্ড করেছে। 

92. অতএব আপনার রবের কসম, আমি অবশ্যই 
ওদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করব। 

93. ওদের কাজকর্ম সম্পর্কে । 

94. অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা 
আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের 
পরওয়া করবেন না। 

95. বিদ্রপকারীদের জন্যে আমি আপনার পক্ষ 
থেকে যথেষ্ট। 

96. যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করে। 
অতএব অতিসন্তর তারা জেনে নেবে। 

97. আমি জানি যে আপনি তাদের কথাবর্তায় 
হতোদ্যম হয়ে পড়েন। 

98. অতএব আপনি রবের সৌন্দর্য স্বরণ করুন এবং 
সেজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যান।192 

99. এবং রবের এবাদত করুন, যে পর্যন্ত আপনার 
কাছে নিশ্চিত কথা না আসে। 


১৬। সুরা নাহল 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 

1. আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে। অতএব এর জন্যে 
তাড়াহুড়া করো না। ওরা যেসব শরীক সাব্যস্ত 
করছে সেসব থেকে তিনি পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে। 
2. তিনি তাঁর এ রূহকে (ওহীক) যে বান্দাহর উপর 
চান নিজ নির্দেশক্রমে ফেরেশতাদের মাধ্যমে অবতীর্ণ 
করেন (এই মর্মে যে) তোমরা সতর্ক কর যে, আমি 
ভয় কর। 

3. যিনি যথাবিধি আকাশরাজি ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি 
করেছেন। তারা যাকে শরীক করে তিনি তার বহু 
উধ্রে। 

4. তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ‘নুতফা’ থেকে, 
/ নুতফা' হচ্ছে নারী ও পুরুষের যৌথ বীর্য যা ভ্রণে 
পরিণত হয়// অথচ সে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী হয়ে 
গেছে। 





162 এ আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, কেউ যদি শক্রুর অন্যায় আচরণে 
মনে কই পায় এবং হতোদ্যম হয়ে পড়ে তবে এর আত্বিক প্রতিকার হচ্ছে 
আল্লাহ তাআলার তাসবীহ ও ইবাদাতে মশঙল হয়ে যাওয়া। আল্লাহ তা আলা 








5. তিনি চতুস্পদ জন্ত সৃষ্টি করেছেন; তোমাদের জন্য 
ওতে শীত নিবারক উপকরণ এবং আরও বহু উপকার 
রয়েছে; এবং ওটা হতে তোমরা আহার পেয়ে থাক। 


6. এদের দ্বারা তোমাদের সম্মান হয়, যখন 
বিকালে চারণভূমি থেকে নিয়ে আস এবং সকালে 
চারণ ভূমিতে নিয়ে যাও। 


7. এরা তোমাদের বোঝা এমন শহর পর্যন্ত বহন 
করে নিয়ে যায়, যেখানে তোমরা ভীষণ কষ্ট ছাড়া 
পৌছাতে পারতে না। নিশ্চয় তোমাদের রব অত্যন্ত 
দয়াশীল, পরম দয়ালু। 

৪. তোমাদের আরোহণের জন্যে এবং শোভার জন্যে 
তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন। আর 
তিনি এমন জিনিস সৃষ্টি করেন যা তোমরা জান 
না। 

9. সরল পথ আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে এবং পথগুলোর 
মধ্যে কিছু বক্র পথও রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে 
তোমাদের সবাইকে সৎপথে পরিচালিত করতে 
পারতেন। 

10. তিনি তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে পানি 
বর্ষণ করেছেন। এই পানি থেকে তোমরা পান কর 
এবং এ থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা 
পশুচারণ কর। 

11. এ পানি দ্বারা তোমাদের জন্যে উৎপাদন করেন 
ফসল, যয়তুন, খেজুর, আঙ্গুর ও সর্বপ্রকার ফল। 
নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। 
12. তিনিই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন 
রাত্রি, দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে। তারকাসমূহ তাঁরই 
বিধানের কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। নিশ্চয়ই এতে 
বিবেকসম্পন্নদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। 

13. তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে যেসব রং- বেরঙের 
তাদের জন্যে যারা চিন্তা-ভাবনা করে। 

14. আর তিনিই সে সত্তা, যিনি সমুদ্রকে নিয়োজিত 
করেছেন, যাতে তোমরা তা থেকে তাজা (মাছের) 
গোশত আহার করতে পার এবং যাতে তা হতে আহরণ 
করতে পার রত্বাবলী যা তোমরা ভূষণ রূপে পরিধান 
কর; এবং তোমরা দেখতে পাও, ওর বুক চিরে 
নৌযান চলাচল করে এবং তা এ জন্য যে, তোমরা যেন 








হয়ং তার কই দুর করে দেবেন। রাসুলুল্লাহ (৬) তাই করতেন । হাদীসে 

এসেছে “যখনই রাসূলুলাহ (5) কোন কাজে সমস্যা অনুভব করতেন তখনই 

সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন" /আবুদাউদঃ ১৩১৯, মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩৮৮] 
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তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তোমরা যেন 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। 

15. আর যমীনে তিনি স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় 
পর্বতমালা, যাতে তোমাদের নিয়ে যমীন হেলে না যায় 
এবং নদ-নদী ও পথসমূহ, যাতে তোমরা তোমাদের 
গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পার। 

16. এবং তিনি পথ নির্ণয়ক বহু চিহ্ন সৃষ্টি 
করেছেন, এবং তারকা দ্বারা ও মানুষ পথের 
নির্দেশ পায়। 

17. যিনি সৃষ্টি করে, তিনি কি সে লোকের সমতুল্য 
যে সৃষ্টি করতে পারে না? তোমরা কি চিন্তা করবে 
না? 

18. যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, শেষ করতে 
পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। 
19. আল্লাহ জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং 
যা তোমরা প্রকাশ কর। 

20. এবং যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদের ডাকে, 
তারা কিছু সুষ্টি করতে পারে না, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি 
করা হয়। 

21. তারা মৃত- প্রাণহীন এবং কবে পুনরুখিত হবে, 
জানে না। 

22. আমাদের ইলাহ একক ইলাহ। অনন্তর যারা 
পরজীবনে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর 
সত্যবিমুখ এবং তারা অহংকার প্রদর্শন করেছে।1০3 
23. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য 
যাবতীয় বিষয়ে অবগত। নিশ্চিতই তিনি 
অহংকারীদের পছন্দ করেন না। 

24. যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ তোমাদের রব কি 
নাযিল করেছেন? তারা বলেঃ 'পূর্ববরতীদের কল্প- 
কাহিনী? 

25. ফলে কিয়ামাত দিবসে তারা বহন করবে তাদের 
পাপভার পূর্ণমাত্রায় এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে 
তারা অজ্ঞতা বশতঃ বিভ্রান্ত করেছে; হায়! তারা যা 
বহন করবে তা কতই না নিকৃষ্ট! 164 





168 রাসূলুরাহ (2) বলেছেন, যার অন্তরে সামান্যতম অহংকারও থাকবে 
সে জানাতে যাবে না। আর যার অন্তরে সামান্যতম ঈমানও থাকবে সে 
জাহারাযে থাকবে না। একলোক বলল; হে আল্লাহর রাসুল! কোন লোক যদি 
চায় যে তার কাপড় সুন্দর হোক তার জুতা সুন্দর হোক? তিনি বললেন, নিশ্চয় 
আল্লাহ সুন্দর তিনি সুন্দর পছন্দ করেন। অহংকার হচ্ছে হককে না মানা ও 
মানুষকে হেয় করে দেখা । (মুসলিম: ৯১/ 

164 রাসূলুরাহ (£2542) বলেনঃ “কেউ ভালো কাজের সুচনা করলে যত লোক 




















26. তাদের পূর্ববর্তীরাও চক্রান্ত করেছিল। আল্লাহ্‌ 
তাদের ইমারাতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন; 
ফলে ইমারাতের ছাদ তাদের উপর ধ্বসে পড়ল এবং 
তাদের উপর আযাব এসছিল এমনভাবে যে, তারা তা 
উপলব্ধি করতে পারেনি। 

27. অতঃপর কেয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে 
লাঞ্চিত করবেন এবং বলবেনঃ আমার অংশীদাররা 
কোথায়, যাদের ব্যাপারে তোমরা খুব হঠকারিতা 
করতে? যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছিল তারা বলবেঃ 
নিশ্চয়ই আজকের দিনে লাঞ্ছনা ও দুর্গতি 
কাফেরদের জন্যে, 195 

28. নিজদের উপর যুলমকারী থাকা অবস্থায় 
ফেরেশতারা যাদের মৃত্যু ঘটাবে অতঃপর তারা 
আত্মসমর্পণ করে বলবে, “আমরা কোন পাপ করতাম 
না।? (ফেরেশতারা জবাব দিবে) “বরং, তোমরা যা 
করছিলে আল্লাহ্‌ সে বিষয়ে খুব ভালভাবেই অবগত। 
29. অতএব, জাহান্নামের দরজসমূহে প্রবেশ কর, 
এতেই অনন্তকাল বাস কর। আর অহংকারীদের 
আবাসস্থল কতই নিকৃষ্ট 

90. মুত্তাকীদেরকে বলা হয়ঃ তোমাদের রব কি 
নাধিল করেছেন? তারা বলেঃ মহাকল্যাণ। যারা এ 
জগতে সৎকাজ করে, তাদের জন্যে কল্যাণ রয়েছে 
এবং আখিরাতের গৃহ আরও উত্তম। মুত্তাকীদের গৃহ 
কি চমৎকার? 

31. (তাহল) স্থায়ী জান্নাত (জান্নাত্ব আদন ) যাতে 
তারা প্রবেশ করবে, তার নিম্নদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা 
প্রবাহিত, তারা যা ইচ্ছে করবে সেখানে তাদের জন্য 
তা-ই আছে- আল্লাহ্‌ মুত্তাকীদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত 


করেন। 








32. ফেরেশতা যাদের জান কবজ করেন তাদের 
পবিত্র থাকা অবস্থায়। ফেরেশতারা বলেঃ তোমাদের 
প্রতি শাস্তি বর্ধিত হোক। তোমরা যা করতে, তার 
প্রতিদানে জান্নাতে প্রবেশ কর।16 








ততলোকের কাজের সমপরিমান গণাহ তার জন্য লিখা হবে। অথচ তাদের 
ওণাহের সামান্যতমও কমতি করা হবেনা” । /মুসালিমও ১০১৭7 

16গরাসুলুলাহ (৬) বলেছেনঃ “কিয়ামতের দিন প্রত্যেক গাদ্দার তথা 
বিাসঘাতকের পিছনের অংশে তার বিশ্বাসঘাতকতার পরিমাণ একটি 
পতাকা লাগিয়ে দেয়া হবে। তাতে বলা থাকবেঃ এটা অমুকের পুত্র 
অমুকের গাদ্দারীর প্রমাণপতৰ”। [ বৃখারী: ৩১৮৭, মুসলিম: ১৭৩৬] 
166 রাসূলুলাহ (€) বলেছেনঃ “তোমাদের মধ্যে কেউ তার কাজের বিনিময়ে 


























এর উপর আমল করবে তত লোকের আমলের সমপারিমান সওয়াব তার জন্য 
লিখা হবে, আর কেউ মন্দ কাজের সুচনা করলে যত লোক এ কাজ করবে 


নাজাত পাবে না। লোকেরা বললঃ আপনিও পাবেন না? তিনি বললেনঃ না 
আমিও না। তবে আল্লাহ যদি তার রহমত দিয়ে আমাকে ঢেকে রাখেন । সুতরাং 
সাঠিক এবং কতর্যনিষ্ভভাবে কাজ করে আল্লাহর নৈকট্য অজর্ন করে! সকাল 
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33. কাফেররা কি এখন অপেক্ষা করছে যে, তাদের 
কাছে ফেরেশতারা আসবে কিংবা আপনার রবের 
নির্দেশ পৌছবে? তাদের পূর্ববর্তীরা এমনই 
করেছিল। আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি অবিচার করেননি; 
কিন্তু তারা স্বয়ং নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। 
34. সুতরাং তাদের মন্দ কাজের শাস্তি তাদেরই 
মাথায় আপতিত হয়েছে এবং তারা যে ঠাট্টা বিদ্রুপ 
করত, তাই উল্টে তাদের উপর পড়েছে। 

35. মুশরিকরা বললঃ যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে 
আমরা তাঁকে ছাড়া কারও এবাদত করতাম না 
এবং আমাদের পিতৃপুরুষেরাও করত না এবং তাঁর 
না। তাদের পূর্ববর্তীরা এমনই করেছে। রসূল ($)- 
এর দায়িত্ব তো শুধুমাত্র সুস্পষ্ট বাণী পৌছিয়ে 
দেয়া। 

36. আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ 
করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত 
কর এবং তাগুতকে বর্জন কর। অতঃপর তাদের 
মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ হেদায়েত করেছেন 
এবং কিছু সংখ্যকের জন্যে বিপথগামিতা অবধারিত 
হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর 
এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কিরূপ পরিণতি 
হয়েছে। 

37. আপনি তাদেরকে সুপথে আনতে আগ্রহী হলেও 
আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন তিনি তাকে পথ 
দেখান না এবং তাদের কোন সাহায্যকারী ও নেই। 
38. তারা আল্লাহর নামে কঠোর শপথ করে যে, 
যার মৃত্যু হয় আল্লাহ্‌ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন 
না। অবশ্যই এর পাকাপোক্ত ওয়াদা হয়ে গেছে। 
কিন্তু, অধিকাংশ লোক জানে না। 

39. তিনি পুনরুজ্জীবিত করবেনই, যাতে যে বিষয়ে 
তাদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল তা প্রকাশ করা যায় 
এবং যাতে কাফেরেরা জেনে নেয় যে, তারা 
মিথ্যাবাদী ছিল। 

40. আমি যখন কোন কিছু করার ইচ্ছা করি; 
তখন তাকে কেবল এতটুকুই বলি যে, হয়ে যাও, । 
সুতরাং তা হয়ে যায়। 











41. যারা নির্যাতিত হওয়ার পর আল্লাহর জন্যে 
গৃহত্যাগ করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে 
দুনিয়াতে উত্তম আবাস দেব এবং আখিরাতের 
পুরস্কার তো সর্বাধিক; হায়! যদি তারা জানত। 
42. যারা দৃঢ়পদ রয়েছে এবং তাদের রবের উপর 
ভরসা করেছে। 








43. আপনার পূর্বেও আমি প্রত্যাদেশসহ মানবকেই 
তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম অতএব জ্ঞানীদেরকে 
জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে; 





44. প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে নির্দেশবলী ও 
অবতীর্ণ গ্রন্থসহ এবং আপনার কাছে আমি স্মরণিকা 
অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে 
এসব বিষয় বিবৃত করেন, যে গুলো তোদের প্রতি 
নাযিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা- ভাবনা করে। 
45. যারা (ইসলামের বিরুদ্ধে) মন্দের ষড়যন্ত্র করে 
তারা কি নিরাপদ হয়ে গেছে যে, আল্লাহ তাদেরসহ 
মাটিকে ধ্বসিয়ে দেবেন না? অথবা তাদের উপর 
আসবে না, আযাব এমনভাবে যে, তারা উপলব্ধি 
করবে না? 

46. কিংবা চলাফেরার মধ্যেই তাদেরকে পাকড়াও 
করবে, তারা তো তা ব্যর্থ করতে পারবে না। 
47. অথবা তাদেরকে তিনি ভীত-অন্ত্্ত অবস্থায় 
পাকড়াও করবেন না? নিশ্চয় তোমাদের রব অতি 
দয়ার, পরম দয়ালু। 167 

48. তারা কি আল্লাহর সৃষ্টি করা বস্তু দেখে না, যার 
ছায়া আল্লাহর প্রতি বিনীতভাবে সেজদাবনত থেকে 
ডান ও বাম দিকে ঝুঁকে পড়ে। 

49. আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু নভোমন্ডলে 
আছে এবং যা কিছু ভূমন্ডলে আছে এবং 
ফেরেশতাগণ; তারা অহংকার করে না। [ সেজদা] 
50. তারা তাদের উপর পরাক্রমশালী তাদের রবকে 
ভয় করে এবং তারা যা আদেশ পায়, তা করে। 
51. আল্লাহ বললেনঃ তোমরা দুই উপাস্য গ্রহণ 
করো না, উপাস্য তো মাত্র একজনই। অতএব 
আমাকেই ভয় কর। 

52. যা কিছু নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলে আছে তা 
তাঁরই এবাদত করা শাশ্বত কর্তব্য। তোমরা কি 
আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করবে? 








বিকাল এবং রাতের শেষাংশে আল্লাহর ইবাদত করো। এসব কাজে মধ্যম পা 
অবলহ্কন করো। মধ্যম পাই তোমাদেরকে লঙ্ষেয পৌঁছাবে। [বৃখারী? ৬৪৬৩] 
167 রাসূলুরাহ (৬) বলেছেনঃ “আল্লাহর চেয়ে বড় সাহিষু আর কেউ নেই যে 
খারাপ শোনার পরও ট্ধ্যর্ধারণ করে, তারা তার জন্য সন্তান সাবাত্ত করে 














তারপরও তিনি তাদেরকে রিযিক দেন এবং তাদের ননিরাপভা বিধান করেনা । 
/বুখারীঃ ৬০৯৯ 





Page 140 01338 

















53. তোমাদের কাছে যে সমস্ত নেয়ামত আছে, তা 
আল্লাহরই পক্ষ থেকে। অতঃপর তোমরা যখন 
দুঃখে- কষ্টে পতিত হও তখন তাঁরই নিকট 
কান্নাকাটি কর। 

54. এরপর যখন আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দুরীভূত 
করে দেন, তখনই তোমাদের একদল নিজ রবের 
সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করতে থাকে। 

55. যাতে এ নেয়ামত অস্বীকার করে, যা আমি 
তাদেরকে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা ভোগ করে নাও, 
অচিরেই জানতে পারবে। 

56. তারা আমার দেয়া রিযক থেকে তাদের জন্যে 
একটি অংশ নির্ধারিত করে, যাদের কোন খবরই 
তারা রাখে না। আল্লাহর কসম, তোমরা যে 
অপবাদ আরোপ করছ, সে সম্পর্কে অবশ্যই 
জিজ্ঞাসিত হবে। 

57. তারা আল্লাহ্র জন্যে কন্যা সন্তান নির্ধারণ 
করে- তিনি পবিত্র মহিমান্বিত এবং নিজেদের জন্যে 
ওরা তাই স্থির করে যা ওরা চায়। 

58. যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ 
দেয়া হয়, তখন তারা মুখ কাল হয়ে যায় এবং 
অসহ্য মনস্তাপে ক্রিষ্ট হতে থাকে। 

59. তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের 
কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে ভাবে, অপমান 
সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে, না তাকে মাটির 
নীচে পুতে ফেলবে ।1০০ শুনে রাখ, তাদের ফয়সালা 


খুবই নিকৃষ্ট। 

60. যারা পরকাল বিশ্বাস করে না, তাদের 
উদাহরণ নিকৃষ্ট এবং আল্লাহর উদাহরণই মহান, 
তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 


61. যদি আল্লাহ লোকদেরকে তাদের অন্যায় 
কাজের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভূপুৃষ্ঠে 
চলমান কোন কিছুকেই ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি 
প্রতিশ্রুতি সময় পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। 
অতঃপর নির্ধারিত সময়ে যখন তাদের মৃত্যু এসে 
যাবে, তখন এক মুহুর্তও বিলম্বিত কিংবা তরাম্বিত 
করতে পারবে না। 

62. যা নিজেদের মন চায় না তারই তারা আল্লাহর 
জন্যে সাব্যস্ত করে এবং তাদের জিহবা মিথ্যা বর্ণনা 
করে যে, তাদের জন্যে রয়েছে কল্যাণ। স্বতঃসিদ্ধ 





168 “রাসুলুলাহ (৬) অযথা মানুষের গায়ে গড়ে কথা বলা ও মতভেদ করা 
বিনা প্রয়োজনে অধিক প্রশ্ন করা অনর্থকি ধন-সম্পদ নই করতে নিষেধ 
করেছেন। মায়েদের অবাধ্য হতে কন্যা সম্ভানকে জীবন্ত কবর দিতে 





কথা যে, তাদের জন্যে রয়েছে আগুন এবং 
তাদেরকেই সর্বাগ্রে নিক্ষেপ করা হবে। 

63. আল্লাহ্র কসম, আমি আপনার পূর্বে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ে রাসূল প্রেরণ করেছি, অতঃপর শয়তান 
তাদেরকে কর্ম সমূহ শোভনীয় করে দেখিয়েছে। 
আজ সেই তাদের অভিভাবক এবং তাদের জন্যে 
রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। 

64. আর আমি আপনার উপর কিতাব নাধিল করেছি, 
শুধু এ জন্য যে, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করছে, তা 
তাদের জন্য আপনি স্পষ্ট করে দেন এবং ( এটি) 
হিদায়াত ও রহমত সেই কওমের জন্য যারা ঈমান 
আনে। 

65. আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, 
তদ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনজীবিত 
করেছেন। নিশ্চয় এতে তাদের জন্যে নিদর্শন 
রয়েছে, যারা শ্রবণ করে। 

66. আর নিশ্চয় চতুষ্পদ জন্তুতে রয়েছে তোমাদের জন্য 
শিক্ষা। তার পেটের ভেতরের গোবর ও রক্তের মধ্যখান 
থেকে তোমাদেরকে আমি দুধ পান করাই, যা 
বিশুদ্ধ এবং পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। 

67. আর খেজুর ও আঙ্গুর ফল থেকে তোমরা মদ ও 
উত্তম খাদ্য প্রস্তুত কর, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য এতে 
অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে। [ মুহামাদ ইবনে জারির 
আল- তাবারী বলেন, এই আয়াতটি মদ নিষিদ্দ হওয়ার পূর্বে 
অবতীর্ণ হয়েছে। মদ বর্জন করতে বলা হয়েছে ৫: ৯০- ৯১ 
নং আয়াতে। ২:২১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, মদ ও 
জুয়ায় রয়েছে বড় পাপ ও উপকার কিন্তু উপকারের চেয়ে 
পাপের পরিমান বেশি। বহু হাদীসেও মদের ব্যাপারে কঠোর 
নিষেধাজ্ঞা এসেছে। যেমনঃ রাসূলুল্লাহ (পু) বলেছেন: সব 
নেশা যাতীয় পানীয়ই হারাম। [বুখারী ৫১৭২, তিরমিযী 
১৮৬৯, মুসলিম ৫০৪১] ] 

68. আপনার রব মৌমাছিকে ইংগিতে জানিয়েছে যে, 
“তুমি পাহাড়ে ও গাছে এবং তারা যে গৃহ নির্মাণ করে 
তাতে নিবাস বানাও’ 

69. এরপর সর্বপ্রকার ফল থেকে খাও এবং আপন 
রবের উম্ক্ত পথ সমূহে চলমান হও। তার পেট 
থেকে বিভিন্ন রঙে পানীয় নির্গত হয়। তাতে 
এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। 








আধিকারীর অধিকার প্রদানে অীকার করতে এবং অনাধিকারভাবে অধিকার 
চাইতেও নিষেধ করেছেন ।” (বুখারী? ৭২৯২/ 
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70. আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এরপর 
তোমাদের মৃত্যদান করেন। তোমাদের মধ্যে কেউ 
কেউ পৌছে যায় জরাগ্রস্ত অকর্মন্য বয়সে, ফলে 
যা কিছু তারা জানত সে সম্পর্কে তারা সঙ্ঞান 
থাকবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সু-বিজ্ঞ সর্বশক্তিমান। 
71. আর আল্লাহ রিযক তোমাদের কতককে কতকের 
উপর প্রাধান্য দিয়েছেন; কিন্তু যাদেরকে প্রাধান্য দেয়া 
হয়েছে, তারা তাদের রিযক থেকে তাদের অধীনস্থ 
চাকর গোলামদেরকে -ফিরিয়ে দেয় না। এই ভয়ে) 
যে,) তারা তাতে সমান হয়ে যাবে। তবে তারা কি 
আল্লাহর নিআমতকে অস্বীকার করছে? 

72. আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের থেকে 
জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জোড়া থেকে 
তোমাদের জন্য পুত্র ও নাতিদের সৃষ্টি করেছেন আর 
বাতিলে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর নিআমতকে 
অস্বীকার করে?199 

73. তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুর ইবাদত করে, 
যে তাদের জন্যে ভুমন্ডল ও নভোমন্ডল থেকে 
সামান্য রুধী দেওয়ার ও অধিকার রাখে না এবং 
মুক্তি ও রাখে না। 

74. অতএব, আল্লাহ্‌র কোন সদৃশ সাব্যস্ত করো 
না, নিশ্চয় আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। 
75. আল্লাহ্‌ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, অপরের 
মালিকানাধীন গোলামের যে, কোন কিছুর উপর 
শক্তি রাখে না এবং এমন একজন যাকে আমি 
নিজের পক্ষ থেকে চমৎকার রুযী দিয়েছি। 
অতএব, সে তা থেকে ব্যয় করে গোপনে ও 
প্রকাশ্যে উভয়ে কি সমান হয়? সব প্রশখ 
আল্লাহ্র, কিন্তু অনেক মানুষ জানে না। 

76. আল্লাহ্‌ আরেকটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, 
দু’ব্যক্তির একজন বোবা কোন কাজ করতে পারে 
না। সে মালিকের উপর বোঝা। যেদিকে তাকে 
পাঠায়, কোন সঠিক কাজ করে আসে না। সেকি 
সমান হবে এ ব্যক্তির, যে ন্যায় বিচারের আদেশ 
করে এবং সরল পথে কায়েম রয়েছে। 

77. নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের গোপন রহস্য 
আল্লাহর কাছেই রয়েছে। কিয়ামতের ব্যাপারটি তো 
এমন, যেমন চোখের পলক অথবা তার চাইতেও 








199 হাদীসে এসেছে “আল্লাহ তা আলা কিয়ামতের দিন বান্দাকে তার ওপর 
তার দয়া এদশর্ন করে বলবেন, আমি কি তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করিনি? আমি 





নিকটবর্তী। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সব কিছুর উপর 
শক্তিমান। 

78. আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ 
থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতে না। 
তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, 
যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর। 

79. আকাশের শৃন্যলোকে নিয়ন্ত্রিত পাখীগুলোর প্রতি 
স্থির রাখে না, এতে মু’মিন সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই 
বহু নিদর্শন রয়েছে। 

80. আল্লাহ করে দিয়েছেন তোমাদের গৃহকে 
অবস্থানের জায়গা এবং চতুস্পদ জন্তুর চামড়া দ্বারা 
করেছেন তোমার জন্যে তাঁবুর ব্যবস্থা। তোমরা 
এগুলোকে সফরকালে ও অবস্থান কালে পাও। 
ভেড়ার পশম, উটের বাবরি চুল ও ছাগলের লোম 
দ্বারা কত আসবাবপত্র ও ব্যবহারের সামগ্রী তৈরী 
করেছেন এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। 

৪1. আল্লাহ তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করা বস্তু দ্বারা 
ছায়া করে দিয়েছেন এবং পাহাড় সমূহে তোমাদের 
জন্যে আত্ম গোপনের জায়গা করেছেন এবং 
তোমাদের জন্যে পোশাক তৈরী করে দিয়েছেন, 
যা তোমাদেরকে গ্রীন্ম এবং বিপদের সময় রক্ষা 
করে। এমনিভাবে তিনি তোমাদের প্রতি নিজ 
অনুগ্রহের পূর্ণতা দান করেন, যাতে তোমরা 
আত্মসমর্পণ কর। 

82. অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে 
আপনার কাজ হল সুস্পষ্ট ভাবে পৌছে দেয়া মাত্র। 
৪3. তারা আল্লাহর অনুগ্রহ চিনে, এরপর অস্বীকার 
করে এবং তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ। 

৪4. যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন 
বর্ণনাকারী দাঁড় করাব, তখন কাফেরদেরকে 
অনুমতি দেয়া হবে না এবং তাদের তওবা ও গ্রহণ 
করা হবে না৷ 

85. যখন জীলেমরা আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন 
তাদের থেকে তা লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে 
কোন অবকাশ দেয়া হবে না। 

86. মুশরিকরা যখন এ সব বস্তুকে দেখবে, 
যেসবকে তারা আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত 
করেছিল, তখন বলবেঃ হে আমাদের রব এরাই 





কি তোমার জন্য ঘোড়া ও উট অনুগত করে দেই নি? আমি তোমাকে নেতুড় ও 
আরামে চলাফেরা করতে দেইনি?/মুসালিম' ২৯৬৮7 
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ছেড়ে আমরা যাদেরকে ডাকতাম। 
তাদেরকে বলবেঃ তোমরা মিথ্যাবাদী। 
87. সেদিন তারা আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পন 
করবে এবং তারা যে মিথ্যা অপবাদ দিত তা 
বিস্মৃত হবে। 

88. যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় বাধা 
বাড়িয়ে দেব। কারণ, তারা অশান্তি সৃষ্টি করত। 

89. সেদিন প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে আমি একজন 
বর্ণনাকারী দাঁড় করাব তাদের বিপক্ষে তাদের মধ্য 
থেকেই এবং তাদের বিষয়ে আপনাকে সাক্ষী স্বরূপ 
উপস্থাপন করব। আমি আপনার উপর এ কিতাব 
নাযিল করেছি যা প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা, 
হিদায়াত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ। 
90. আল্লাহ ন7য়পরায়ণতা__সদাচরণ_ এবং আতীয়- 
কজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি 
অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে 
বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে 
তোমরা শিক্ষা এহণ কর। 

91. আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার 
পূর্ণ কর এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভঙ্গ 


তখন ওরা 








করো না, অথচ তোমরা আল্লাহকে 
জিম্মাদার করেছ। তোমরা যা কর আল্লাহ তা 
জানেন।170 


92. তোমরা এমন নারীর মত হয়ো না যে তার 
খুলে টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলে। তোমরা 
তোমাদের উপর অঙ্গীকারকে নিজদের মধ্যে প্রতারণা 
হিসেবে গ্রহণ করছ যে (এই উদ্দেশ্যে), একদল অপর 
দলের চেয়ে বড় হবে। আল্লাহ তো এর মাধ্যমে 
তোমাদের পরীক্ষা করেন এবং নিশ্চয় তিনি তোমাদের 
জন্য কিয়ামতের দিনে স্পষ্ট করে দেবেন সে বিষয়, 
যাতে তোমরা মতবিরোধ করতে। 

93. আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে এক 
বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন 
করেন। তোমরা যা কর সে বিষয়ে অবশ্যই 
জিজ্ঞাসিত হবে। 

94. তোমরা নিজ কসমসমূহকে পারস্পরিক কলহ 
দ্বন্দের বাহানা করো না। তা হলে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত 








170 রাসুলুলাহ (৬) বলেছেনঃ “আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আল্লাহ চাহে 
তো যখনই এমন কোন কাজের শপথ কারি তারপর এর বিপরীতে এর চেয়ে 





হওয়ার পর পা ফসকে যাবে এবং তোমরা শাস্তির 
স্বাদ আস্বাদন করবে এ কারণে যে, তোমরা আমার 
পথে বাধা দান করেছ এবং তোমাদের কঠোর শাস্তি 
হবে। 

95. তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকারের বিনিময়ে সামান্য 
মূল্য গ্রহণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে যা 
আছে, তা উত্তম তোমাদের জন্যে, যদি তোমরা 
জ্ঞানী হও। 

96. তোমাদের নিকট যা আছে তা ফুরিয়ে যায়। আর 
আল্লাহর নিকট যা আছে তা স্থায়ী। আর যারা ধৈর্যধারণ 
করেছে, তারা যা করত তার তুলনায় অবশ্যই আমি 
তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব। 

97. যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমাণদার, 
পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন 
দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম 
কাজের কারণে প্রাপ্য পুরষ্কার দেব যা তারা করত। 
98. অতএব, যখন আপনি কোরআন পাঠ করেন 
তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ 
করুন। 

99. তার আধিপত্য চলে না তাদের উপর যারা 
ঈমান আনে এবং আপন পালন কর্তার উপর ভরসা 
রাখে। 

100. তার আধিপত্য তো তাদের উপরই চলে, 
যারা তাকে বন্ধু মনে করে এবং যারা তাকে 
অংশীদার মানে। 

101. এবং যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য 
আয়াত উপস্থিত করি এবং আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ 
করেন তিনিই সে সম্পর্কে ভাল জানেন; তখন 
তারা বলেঃ আপনি তো মনগড়া উক্তি করেন; বরং 
তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না। 

102. বলুন, রুহুল কুদস একে তোমার (জীবরীল) 
রবের পক্ষ হতে যথাযথভাবে নাযিল করেছেন। যারা 
ঈমান এনেছে তাদেরকে সুদৃঢ় করার জন্য এবং 
হিদায়াত ওমুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ। 

103. আমি তো ভালভাবেই জানি যে, তারা বলেঃ 
তাকে জনৈক ব্যক্তি শিক্ষা দেয়। যার দিকে তারা 
ইঙ্গিত করে, তার ভাষা তো আরবী নয় এবং এ 
কোরআন পরিষ্কার আরবী ভাষায়। 





ভাল দোখি তখনই আমি ভাল কাজটি করি এবং শপথের কাফফারা দেই 
(বৃখারা ৬৬২১ মুসলিম: ১৬৪৯ 
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104. যারা আল্লাহর কথায় বিশ্বাস করে না, 
তাদেরকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন না এবং 
তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। 

105. মিথ্যা কেবল তারা রচনা করে, যারা আল্লাহ্র 
নিদর্শনে বিশ্বাস করে না এবং তারাই মিথ্যাবাদী। 
106. যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর 
বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী 
হওয়ার পর আল্লাহৃতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীর 
জন্য মন উম্ক্ত করে দেয় তাদের উপর আপতিত 
হবে আল্লাহর গযব এবং তাদের জন্যে রয়েছে 
শাস্তি। 

107. এটা এ জন্যে যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে 
আখিরাতের চাইতে প্রিয় মনে করেছে এবং আল্লাহ 
অবিশ্বাসীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। 

108. এরাই তারা, আল্লাহ তা’য়ালা এদেরই 
অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুর উপর মোহর মেরে দিয়েছেন 
এবং এরাই কান্ড জ্ঞানহীন। 

109. বলাবাহুল্য পরকালে এরাই ক্ষতি গ্রস্ত হবে। 
110. যারা দুঃখ-কষ্ট ভোগের পর দেশত্যাগী 
হয়েছে অতঃপর জেহাদ করেছে, নিশ্চয় আপনার 
রব এসব বিষয়ের পরে অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম 
দয়ালু। 

111. (স্মরণ কর সে দিনের কথা) যেদিন প্রত্যেক 
ব্যক্তি নিজের পক্ষে যুক্তি-তর্ক নিয়ে উপস্থিত হবে এবং 
প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের কৃতকমেরর পূর্ণ ফল পাবে এবং 
তাদের উপর জুলুম করা হবে না। 

112. আর আল্লাহ উপমা পেশ করছেন, একটি 
জনপদ, যা ছিল নিরাপদ ও শান্ত। সবদিক থেকে তার 
রিযক তাতে বিপুলভাবে আসত। অতঃপর সে (জনপদ) 
আল্লাহর নিআমত অস্বীকার করল। তখন তারা যা করত 
তার কারণে আল্লাহ তাকেক্ষুধা ও ভয়ের পোশাক 
পরালেন। 

113. তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকেই একজন 
রাসূল আগমন করেছিলেন। অনন্তর ওরা তাঁর প্রতি 
মিথ্যারোপ করল। তখন আযাব এসে তাদরকে 
পাকড়াও করল এবং নিশ্চিতই ওরা ছিল পাপাচারী। 
114. অতএব, আল্লাহ তোমাদেরকে যেসব হালাল 
ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন, তা তোমরা আহার কর 
এবং আল্লাহর অনুগ্রহের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
কর যদি তোমরা তাঁরই এবাদতকারী হয়ে থাক। 
115. অবশ্যই আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্যে হারাম 
করেছেন রক্ত, শুকরের মাংস এবং যা জবাই 


কালে আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা 
হয়েছে। অতঃপর কেউ সীমালজ্ঘন কারী না হয়ে 
নিরুপায় হয়ে পড়লে তবে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, 
পরম দয়ালু। 

116. তোমাদের মুখ থেকে সাধারনতঃ যেসব মিথ্যা 
বের হয়ে আসে তেমনি করে তোমরা আল্লাহর 
বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বল না যে, 
এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহর 
বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, তাদের মঙ্গল হবে 
না। 

117. যৎসামান্য সুখ- সম্ভোগ ভোগ করে নিক। 
তাদের জন্যে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। 

118. ইহুদীদের জন্যে আমি তো কেবল তাই হারাম 
করেছিলাম যা ইতিপূর্বে আপনার নিকট উল্লেখ 
করেছি। আমি তাদের প্রতি কোন জুলুম করিনি, 
কিন্তু তারাই নিজেদের উপর জুলুম করত। 
119. অনন্তর যারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ করে, 
অতঃপর তওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে 
নেয়, আপনার রব এসবের পরে তাদের জন্যে 
অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়ালু। 

120. নিশ্চয় ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন এক সম্প্রদায়ের 
প্রতীক, সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে এক আল্লাহরই 
অনুগত এবং তিনি শির্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন 
না। 

121. তিনি তীর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশকারী ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে মনোনীত 
করেছিলেন এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলেন। 
122. আমি তাঁকে দুনিয়াতে দান করেছি কল্যাণ 
এবং তিনি পরকালেও সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত। 
123. অতঃপর আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ 
করেছি যে, ইব্রাহীম (আঃ)-এর দ্বীন অনুসরণ করুন, 
যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন এবং শিরককারীদের অন্তর্ভূক্ত 
ছিলেন না। 

124. শনিবার দিন পালন যে, নির্ধারণ করা 
হয়েছিল, তা তাদের জন্যেই যারা এতে মতবিরোধ 
করেছিল। আপনার রব কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে 
ফয়সালা করবেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ 
করত। 

125. আপন রবের পথের প্রতি আহবান করুন 
জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে 
এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দ যুক্ত গন্থায়। 
নিশ্চয় আপনার রবই এ ব্যক্তি সম্পকে বিশেষ 
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ভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তার পথ থেকে বিচ্যুত 
হয়ে গড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, 
যারা সাঠিক পথে আছে।” 

126. আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে 
এ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ 
তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। যদি ধৈর্যধারণ কর, 
তবে তা ধৈর্যধারণকারীদের জন্যে উত্তম। 

127. আপনি ধৈর্যধারণ করবেন। আপনার ধৈর্যধারণ 
আল্লাহ্র জন্য ব্যতীত নয়, তাদের জন্যে দুঃখ 
করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট 
করবেন না। 

128. নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা 
তাকওয়া অবলম্বন করে এবংযারা সৎকর্ম করে। 


১৭। সুরা বনী-ইসরাঈল/ আল- ইসরা 


বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 

1. পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি তার 
বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে 
হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যান্ত- যার চার 
দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি যাতে আমি 
তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। 
নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল।172 
2. আমি মূসা (আঃ)-কে কিতাব দিয়েছি এবং 
সেটিকে বনী- ইসরাঈলের জন্যে হেদায়েতে পরিণত 
করেছি যে, তোমরা আমাকে ছাড়া কাউকে 
কার্ষনিবাহী স্থির করো না। 

3. তোমরা তাদের সন্তান, যাদেরকে আমি নূহ 
(আঃ)-এর সাথে সওয়ার করিয়েছিলাম। নিশ্চয় 
সে ছিল কৃতজ্ঞ বান্দা। 

4. আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাবে পরিক্ষার বলে 
দিয়েছি যে, তোমরা পৃথিবীর বুকে দুবার অনর্থ 
(গন্ডগোল) সৃষ্টি করবে এবং অত্যন্ত বড় ধরনের 
অবাধ্যতায় লিপ্ত হবে। 

5. অতঃপর যখন প্রতিশ্রুতি সেই প্রথম সময়টি 
এল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম 





171 ১৬:১২৫ ও ৬৮:৭ আয়াত প্ৰমান করে, আল্লাহই ভাল করে জানেন কে 
পথই আর কে হেদায়েত প্রাওঁ। আমরা নই। 

172 ১৭:১ এবং ৫৩:২-১৭ আয়াত হচ্ছে মেহ্রোজ সম্পর্কিত আয়াত । ১৭:৬০ 
তে মেহেরাজের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। জীবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে 
বণণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ (৬) কে বলতে শুনেছেন, মি রাজের ব্যাপারে কুরাইশরা 
যখন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করল তখন আমি কা'বার হিজর 
অংশে দাঁড়ালাম । আর আল্লাহ বাইতুল মাকাদিসকে আমার সামনে উদ্ভাসিত 

















আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে। অতঃপর তারা 
পড়ল। এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল। 

6. অতঃপর আমি তোমাদের জন্যে তাদের বিরুদ্ধে 
পালা ঘুয়িয়ে দিলাম, তোমাদেরকে ধন- সম্পদ ও 
পুত্রসন্তান দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে 
জনসংখ্যার দিক দিয়ে একটা বিরাট বাহিনীতে 
পরিণত করলাম। 

7. তোমরা যদি ভাল কর, তবে নিজেদেরই ভাল 
করবে এবং যদি মন্দ কর তবে তাও নিজেদের 
জন্যেই। এরপর যখন দ্বিতীয় সে সময়টি এল, 
তখন অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম, যাতে 
তোমাদের মুখমন্ডল বিকৃত করে দেয়, আর 
মসজিদে ঢুকে পড়ে যেমন প্রথমবার ঢুকেছিল এবং 
যেখানেই জয়ী হয়, সেখানেই পুরোপুরি ধ্বংসযজ্ঞ 
চালায়। 

8. হয়ত তোমাদের রব তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ 
করবেন। কিন্তু যদি পুনরায় তদ্রপ কর, আমিও 
পুনরায় তাই করব। আমি জাহান্নামকে কাফেরদের 
জন্যে কয়েদখানা করেছি। 

9. এই কোরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা 
সর্বাধিক সরল এবং সৎকর্ম পরায়ণ মুমিনদেরকে 
সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্যে মহা পুরস্কার 
রয়েছে। 

10. এবং যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি 
তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছি। 

11. মানুষ (তার নিবুর্দিতার কারণে কল্যাণকর 
ভেবে) অকল্যাণ এা্না করে যেমনভাবে কল্যাণ 
প্রাখর্না করা উচিত। মানুষ বড়ই তাড়াহড়াকারী।??5 
12. আমি রাত্রি ও দিনকে দুটি নিদর্শন করেছি। 
অতঃপর নিস্প্রভ করে দিয়েছি রাতের নিদর্শন এবং 
তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং 
যাতে তোমরা স্থির করতে পার বছরসমূহের গণনা 
ও হিসাব এবং আমি সব বিষয়কে বিস্তারিত ভাবে 
বর্ণনা করেছি। 


করলেন । ফলে আমি তার দিকে তাকিয়ে তার চিহ্ন ও নিদশর্নিগলো তাদেরকে 
বলে দিতে থাকলাম । (বুখারী? ৩৮৮৬] 

11৩ আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুলাহ (৬) বলেছেন, তোমাদের কেউ কষ্ট ও 
যাতনায় পড়ে কখনো মত্যু কামনা করবে না। আর যদি তাকে মৃত্যু কামনা 
করতেই হয়, তবে সে যেন বলেঃ“আয় আল্লাহ! যতদিন বেঁচে থাকাটা আমার 
জন্য মঙ্গলজনক হয় ততদিন আমাকে জীবিত রাখেন এবং যখন মৃত্যু আমার 
জন্য উত্তম হয়, তখন আমার মৃত্যু দেন।” !বৃখারীও ৬৩৫১/ 


Page 145 01338 























13. আমি এত্যেক লোকের ভাগ তার কাঁধেই ঝুলিয়ে 
রেখেছি ( অধার্ৎ তার ভাগের ভাল- মন্দের কারণ তার 
নিজের মধ্যেই নিহিত আছে) এবং কেয়ামতের টিন 


20. এদেরকে এবং ওদেরকে প্রত্যেককে আমি 
আপনার রবের দান পৌছে দেই এবং আপনার 
পালকর্তার দান অবধারিত। 


বের করে দেখাব তাকে একটি কিতাব, যা সে 21. দেখুন, আমি তাদের একদলকে অপরের উপর 


খেলা অবায় পাবে । 

14. পাঠ কর তুমি তোমার কিতাব। আজ তোমার 
হিসাব গ্রহণের জন্যে তুমিই যথেষ্ট। 

15. যে কেউ সৎপথে চলে, তারা নিজের মঙ্গলের 
জন্যেই সৎ পথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, 
তারা নিজের অমঙ্গলের জন্যেই পথ ভ্ৰষ্ট হয়। কেউ 
অপরের বোঝা বহন করবে না। কোন রাসূল না 
পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দান করি না। 
16. আর যখন আমি কোন জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা 
করি, তখন তার সম্পদশালীদেরকে (সৎকাজের) 
আদেশ করি। কিন্তু তারা পাপাচারে মেতে উঠে। 
তখন সে জনবসতির প্রতি আমার “আযাবের ফায়সালা 
সাব্যস্ত হয়ে যায়। তখন আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত 
করে দেই। 

17. নূহ (আঃ)-এর পর আমি অনেক উম্মতকে 
ধ্বংস করেছি। আপনার রবই বান্দাদের পাপাচারের 
সংবাদ জানা ও দেখার জন্যে যথেষ্ট। 

18. যে ইহকাল (দুনিয়া) কামনা করে, আমি 
তাকে দ্রুত দিয়ে দেই যাকে যা দিতে ইচ্ছে 
করি, । অতঃপর তাদের জন্যে জাহান্নাম নির্ধারণ 
করি। ওরা তাতে নিন্দিত- বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ 
করবে। 

19. আর যে ব্যক্তি আখিরাত কামনা করে আর তার 
জন্য চেষ্টা করে যতখানি চেষ্টা করা দরকার আর সে 
মু’মিনও, তাদের প্রচেষ্টাসমূহ আল্লাহ্র কাছে গৃহীত 
হবে। 











114 রাসলুলাহ (৬) বলেছেন, " অভাব ও সমস্যাগ্ষ কেউ যখন তার অভাব ও 
সমস্যা মানুষের কাছে ব্যক্ত করে তখন তার সে অভাব পুণহয়না! পক্ষান্তরে যে 
আল্লাহর দরবারে পেশ করে অচিরেই আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করে দেয় । 
দ্রুত মৃত্যুর মাধ্যমে অথবা দ্রুত ধনী করার মাধমে” /আবুদাউদতঃ ১৬৪৫, 
তিরমিযী ২৩২৬ মুসনাদেআহমাদও ১/৪০৭1 

175 হাদীসে রয়েছে কোন এক ব্যক্তি রাসূলুলাহ (4%42)কে এ করলঃ 
আল্লাহর কাছে সবার্ধিক প্রিয় কাজ কোনটি? তিনি বললেনঃ সময় হলে সালাত 
পড়া। সে আবার এ করলঃ এরপর কোন কাজটি সবাধিক য় ? তিনি 
বললেনঃ পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার। (মুসলিম? ৮৫ তাছাড়া বিভিন্ন 
হাদীসে পিতা-মাতার আনুগত্যও সেবা য় করার অনেক ফযীলত বণিতি 
হয়েছে যেমনঃ রাসুলুল্লাহ (4) বলেছেনঃ “পিতা জারাতের মধ্যবতী 
দরজা। এখন তোমাদের ইচ্ছা এর হেফাযত কর অথবা একে বিনষ্ট করে দাও 
" [তিরমিয়ীঃ ১৯০১/। রাসুলুলাহ (442) আরো বলেনঃ “আল্লাহর সন্ভাি 
পিতার সন্তঙ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসম্ভাি পিতার অসন্তন্টির মধ্যে নিহিত" 
/তিরমিয়ীঃ ১৮৯৯/। অন্য হাদীসে রাসৃলুরাহ (৪) বলেছেনঃ “সে ব্যক্তির নাক 
































কিভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করলাম। পরকাল তো নিশ্চয়ই 
মর্যাদায় মহান এবং শ্রেষ্ঠত্বে বৃহত্তর। 

22. স্থির করো না আল্লাহর সাথে অন্য কোন 
উপাস্য। তাহলে তুমি নিন্দিত ও অসহায় হয়ে 
পড়বে ।174 

23. তোমার রব আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া 
অন্য কারও এবাদত করো না এবং পিতা- মাতার 
সাথে সদ্ব- ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা 
উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত 
হয়; তবে তাদেরকে “উহ? শব্দটিও বলো না এবং 
তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদের সাথে কথা 
বল সম্মানসূচক নগ্রভাবে।175 

24. আর তাদের উভয়ের জন্য ভালবাসার সাথে 
বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বলঃ হে রব, 
আমাকে শৈশবকালে লালন- পালন করেছেন । 
25. তোমাদের রব তোমাদের মনে যা আছে তা 
ভালই জানেন। যদি তোমরা সৎ হও, তবে তিনি 
তওবাকারীদের জন্যে ক্ষমাশীল। 

26. আত্রীয়-স্বজনকে তার হক দান কর এবং 
অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। এবং কিছুতেই অপব্যয় 
করো না। 

27. নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান 
নিজ রবের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। 

28. এবং তোমার রবের করুণার প্রত্যাশায় 
অপেক্ষামান থাকাকালে যদি কোন সময় তাদেরকে 





সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে কে? রাসূল বললেনঃ “যে 
পিতা-মাতার একজন বা উভয়কে তাদের রন্ধাবস্থায় পেল তারপর জারাতে 
যেতে পারল না" । /মুসালিমঃ ২৫৫/ আবদুললাহ ইবন মাসউদ রাসৃলুলাহ (%) 
কে এম করেন, কোন আমল মহান আল্লাহর কাছে বেশী পেঁয়? রাসুল বললেনঃ 
সময় মত সালাত আদায় করা। তিনি বললেন, তারপর কোন কাজ? তিনি 
বললেন, পিতামাতার সাথে সছ্ভবহার করা। তিনি বললেন, তারপর ? তিনি 
বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। (বুখারী? ৫৯৭০] তবে তা্িকতার্র 
নাফরমানীর কাজে কোন সৃষ্ট জীবের আনুগত্য জায়েয নয়। সে হিসেবে কোন 
কোন বিষয়ে পিতা-মাতার আনুগত্য ওয়াজিব তো নয়ই, বরং জায়েযও নয়। 
কিন্তু পিতা-মাতার সেবায় ও সন্যবহারের জন্য তাঁদের মুসলিম হওয়া জরদ্রী 
নয়, আসমা রাদিয়ালাহু আনহা রাসুলুলাহ (44৫)-কে জিঙ্জেস করেনঃ আমার 
জননী মৃশারকা। তিনি আমার সাথে দেখা করতে আসেন। তাঁকে আদর- 
আপ্যায়ন করা জায়েয হবে কি? তিনি বললেন “তোমার জননীকে আদর- 
আপ্যায়ন কর।” [মুসলিমঃ ১০০৩] 















































Page 146 01338 














বিমুখ করতে হয়, তখন তাদের সাথে নম্রভাবে 
কথা বল। 

29. তুমি একেবারে ব্যয়-কুষ্ঠ হয়োনা এবং 
একেবারে মুক্ত হস্তও হয়ো না। তাহলে তুমি 
তিরস্কৃতি, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে।176 

30. নিশ্চয় তোমার পালকর্তা যাকে ইচ্ছা অধিক 
রিযক দান করেন এবং তিনিই তা সংকুচিতও করে 
দেন। তিনিই তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে ভালোভাবে 
অবহিত, - সব কিছু দেখছেন। 

31. দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা 
করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই 
রিযক দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা 
মারাত্বক অপরাধ। 

32. আর যিনা- ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় 
এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ। 

33. যথাযথ কারণ ছাড়া আল্লাহ যাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ 
করেছেন তাকে হত্যা করো না।7, যে ব্যক্তি 


ক্ষমতা দান করি। অতএব, সে যেন হত্যার 
ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন না করে। নিশ্চয় সে 
সাহায্যপ্রাপ্ত। 


34. আর, এতিমের মালের কাছেও যেয়ো না, 
একমাত্র তার কল্যাণ আকাংখা ছাড়া; সং 
ব্যক্তির যৌবনে পদার্পন করা পর্যন্ত এবং অঙ্গীকার 
পূর্ন কর। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা 
হবে। 

35. মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দেবে এবং 
সঠিক দাঁড়িপালায় ওজন করবে। এটা উত্তম; এর 
পরিণাম শুভ। 

36. যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, অযথা তার 
পেছনে পড়োনা/ ছুটোনা; কেননা কিয়ামতের দিন 
কান, চোখ ও অন্তর, এ সব কইটির ব্যবহার সম্পকে 
তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে। 





176 রাসৃলুলাহ (%) বলেছেন, “এতিদিন সকালবেলা দু'জন ফেরেশতা নাযিল 
হয়। তাদের একজন বলতে থাকে আল্লাহ! আপনি খরচকারীকে বাকী থাকার 
মত সম্পদ দান করুন, অপর জন বলে, আল্লাই! আপনি কৃপনকে নিঃশেষ করে 
দিন৷” (বুখারী ১৪৪২: মুসলিম ১০১০) 

177 রাসূলুল্লাহ (৬) বলেনঃ যে মুসলিম আল্লাহ একমাত্র সত্যিকার মাবুদ এবং 
মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়, তার রক্ত হালাল নয়; কিন্তু তিনটি 
কারণে তা হালাল হয়ে যায়। (এক) বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সে যদি যিনা করে, 
তবে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করাই তার শরীআতসম্মত শাস্তি। (দুই) সে যদি 
অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করে, তবে তার শাস্তি এই যে, নিহত ব্যক্তির 
ওলী তাকে কেসাস হিসেবে হত্যা করতে পারে। (তিন) যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম 




















37. পৃথিবীতে দন্ভভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয় 
তুমি তো কখনো যমীনকে ফাটল ধরাতে পারবে না এবং 
উচ্চতায় তুমি কখনই পাহাড় সমান পৌঁছতে পারবে 
না।178 

38. এ সবের মধ্যে যেগুলো মন্দকাজ, সেগুলো 
তোমার রবের কাছে অপছন্দনীয়। 

39. এটা এ হিকমতের অন্তর্ভুক্ত, যা আপনার রব 
আপনাকে ওহী মারফত দান করেছেন। আল্লাহর 
সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করবেন না। তাহলে 
অভিযুক্ত ও আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বিতাড়িত 
অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবেন। 

40. তোমাদের রব কি তোমাদের জন্যে পুত্র সন্তান 
নির্ধারিত করেছেন এবং নিজের জন্যে 
ফেরেশতাদেরকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? নিশ্চয় 
তোমরা বড় ভয়ানক কথা বলছো । 

41. আমি এই কোরআনে নানাভাবে বুঝিয়েছি, 
যাতে তারা চিন্তা করে / উপদেশ গ্রহণ করে। অথচ 
এতে তাদের কেবল বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। 

42. বলুনঃ তাদের কথামত যদি তাঁর সাথে অন্যান্য 
উপাস্য থাকত; তবে তারা আরশের মালিক পর্যন্ত 
পৌছার পথ অন্বেষন করত। 

43. তিনি নেহায়েত পবিত্র ও মহিমান্বিত এবং তারা 
যা বলে থাকে তা থেকে বহু উর্ধ্বে 

44. সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে 
যাকিছু আছে সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা 
ঘোষণা করে। এবং এমন কিছু নেই যা তার 
সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করে না। কিন্তু 
তাদের পবিত্রতা, মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন 
করতে পার না। নিশ্চয় তিনি অতি সহনশীল, 
ক্ষমাপরায়ণ। 

45. যখন আপনি কোরআন পাঠ করেন, তখন 
আমি আপনার মধ্যে ও যারা আখিরাতে ঈমান আনে 
না তাদের মধ্যে আমি এক অদৃশ্য পর্দা দিয়ে দেই। 











ত্যাগ করে, তার শাস্তিও হত্যা। [মুসলিমঃ ১৬৭৬] এ তিনটি শাস্তির দাবী করার 
অধিকার প্রতিটি মুমিনের তবে এগুলো বাস্তবায়নের ক্ষমতা কেউ যেন নিজ 
হাতে নিয়ে না নেয়। বরং একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার প্রধান এ অধিকার 
পাবে। 

179 অহংকারের অর্থ হচ্ছে নিজেকে অন্যের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ট এবং অন্যকে 
নিজের তুলনায় হেয় ও ঘণা মনে করা। হাদীসে এর জন্যে কঠোর সতকর্বাণী 
উচ্চারিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (4442) বলেনঃ “আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে 
আমার কাছে নিদেশি পাঠিয়েছেন যে, নস্বতা অবলগ্কন কর। কেউ যেন অন্যের 
উপর গবর ও অহংকারের পথ অবলঙ্ন না করে এবং কেউ যেন কারও উপর 
যুলুম না করে।" /মুসালিমঃ ২৮৬৫] 
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46. আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে 
দেই, যাতে তারা একে উপলব্ধি করতে না পারে 
এবং তাদের কর্ণকুহরে বোঝা চাপিয়ে দেই। যখন 
আপনি কোরআনে রবের একত্ব তিলাওয়াত করেন, 
তখন ও অনীহাবশতঃ ওরা পুষ্ট প্রদর্শন করে চলে 
যায়। 

47. যখন তারা কান পেতে আপনার কথা শোনে, 
তখন তারা কেন কান পেতে তা শোনে, তা আমি 
ভাল জানি এবং এও জানি গোপনে আলোচনাকালে 
যখন জালেমরা বলে, তোমরা তো এক যাদুগ্রস্থ 
ব্যক্তির অনুসরণ করছ। 

48. দেখুন, ওরা আপনার জন্যে কেমন উপমা 
দেয়। ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে। অতএব, ওরা পথ 
পেতে পারে না৷ 

49. তারা বলেঃ যখন আমরা অস্থিতে পরিণত ও 
চূর্ণ বিচর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি নতুন করে সৃষ্টি 
করা হয়ে উদিত হব? 

50. বলুনঃ তোমরা পাথর হয়ে যাও কিংবা লোহা। 
51. অথবা এমন কোন বস্তু, যা তোমাদের ধারণায় 
খুবই কঠিন; তথাপি তারা বলবেঃ আমাদের কে 
পুর্নবার কে সৃষ্টি করবে। বলুনঃ যিনি তোমাদেরকে 
প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তারা আপনার 
সামনে মাথা নাড়বে এবং বলবেঃ এটা কবে হবে? 
বলুনঃ হবে, সম্ভবতঃ শ্রীঘ্রই। 

52. যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহবান করবেন, 
অতঃপর তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে চলে 
আসবে। এবং তোমরা অনুমান করবে যে, সামান্য 
সময়ই অবস্থান করেছিলে। 

53. আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন যা 
উত্তম এমন কথাই বলে। শয়তান তাদের মধ্যে 
সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য 
শক্রু। 

54. তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে খুব ভাল 
ক’রেই জানেন। তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদের প্রতি 
দেবেন; (হে নাবী ()!) আমি আপনাকে তাদের 
কাজকর্মের জন্য তত্ত্বাবধায়ক রূপে প্রেরণ করিনি। 
55. যারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে আছে তাদেরকে 
তোমার রাব্ব ভালভাবে জানেন। আর আমি তো কতক 








179 5:5 এবং ৫৩:২-১৭ আয়াত হচ্ছে মেহেরাজ সম্পর্কিত আয়াত। ১৭:৬০ 
তে মেহেরাজের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে 





নবীকে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি এবং দাউদ 
(আঃ)- কে দিয়েছি যাবুর। 

56. বলুনঃ আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা উপাস্য 
মনে কর, তাদেরকে আহবান কর। অথচ ওরা 
তো তোমাদের কষ্ট দুর করার ক্ষমতা রাখে না 
এবং তা পরিবর্তনও করতে পারে না। 

57. যাদেরকে তারা আহবান করে, তারা নিজেরাই 
তো তাদের রবের নৈকট্য লাভের জন্য মধ্যস্থ 
তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে নৈকট্যশীল। 
তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে 
ভয় করে। নিশ্চয় আপনার রবের শাস্তি ভয়াবহ। 
58. এমন কোন জনপদ নেই, যাকে আমি 
কেয়ামত দিবসের পূর্বে ধ্বংস করব না অথবা যাকে 
কঠোর শাস্তি দেব না। এটা (আল্লাহর) কিতাবে 
লিপিবদ্ধ আছে। 

59. পূর্ববতীগণ কতৃক নিদর্শন অস্বীকার করার 
ফলেই আমাকে নিদর্শনাবলী প্রেরণ থেকে বিরত 
থাকতে হয়েছে। আমি তাদেরকে বোঝাবার জন্যে 
সামুদকে উস্ত্রী দিয়েছিলাম। অতঃপর তারা তার 
প্রতি জুলুম করেছিল। আমি ভীতি প্রদর্শনের 
উদ্দেশেই নিদর্শন প্রেরণ করি। 

60. এবং স্মরণ করুন, আমি আপনাকে বলে 
দিয়েছিলাম যে, আপনার রব মানুষকে পরিবেষ্টন 
করে রেখেছেন এবং যে দৃশ্য আমি আপনাকে 
দেখিয়েছি তাও কোরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ 
কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্যে।17 আমি তাদেরকে 
সতর্ক করি। কিন্তু এতে তাদের অবাধ্যতাই আরও 
বৃদ্ধি পায়। 

61. স্ারণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে 
বললামঃ আদম (আঃ)-কে সেজদা কর, তখন 
ইবলীস ব্যতীত সবাই সেজদায় পড়ে গেল। কিন্তু 
সে বললঃ আমি কি এমন ব্যক্তিকে সেজদা করব, 
যাকে আপনি মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? 

62. সে বললঃ দেখুন তো, এনা সে ব্যক্তি, যাকে 
আপনি আমার চাইতেও উচ্চ মার্ধাদা দিয়ে 
দিয়েছেন। যদি আপনি আমাকে কেয়ামত দিবস 
পর্যন্ত সময় দেন, তবে আমি সামান্য সংখ্যক ছাড়া 
তার বংশধরদেরকে সমূলে নষ্ট করে দেব। 
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63. আল্লাহ্‌ বলেনঃ চলে যা, অতঃপর তাদের মধ্য 
থেকে যে তোর অনুগামী হবে, জাহান্নামই হবে 
তাদের সবার শাস্তি- ভরপুর শাস্তি। 

64. তোর আহবানে তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস 
সত্যচূত কর, তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা 
তাদেরকে আক্রমণ কর এবং তাদের ধন- সম্পদে ও 
সন্তান- সন্ততিতে শরীক হয়ে যা, এবং তাদেরকে 
প্রতিশ্রুতি দে। শাইতান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা 
ছলনা মাত্র। 

65. আমার বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা 
নেই কর্ম সম্পাদনে আপনার প্রতিপালকই যথেষ্ট। 
66. তোমাদের রব তিনিই, যিনি তোমাদের জন্যে 
সমুদ্রে জলযান চালনা করেন, যাতে তোমরা তার 
অনুগ্রহ অন্বেষন করতে পারো। নিঃসন্দেহে তিনি 
তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। 

67. যখন সমুদ্রে তোমাদের উপর বিপদ আসে, 
তখন শুধু আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা আহবান 
করে থাক তারা ( তোমাদের মন থেকে) হারিয়ে যায়। 
অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে স্থলে ভিড়িয়ে 
উদ্ধার করে নেন, তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। 
মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ 

68. তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত রয়েছ যে, তিনি 
তোমাদেরকে স্থলভাগেই যমীনের মধ্যে ধ্বসিয়ে দিবেন 
না, কিংবা তোমাদের উপর শিলা বর্ষণকারী ঝড়ো 
হাওয়া পাঠাবেন না? এমতাবস্থায় তোমাদের রক্ষাকারী 
কাউকে তোমরা পাবে না। 

69. অথবা তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, তিনি 
তোমাদেরকে আরেকবার সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না, 
অতঃপর তোমাদের জন্যে প্রচন্ড ঝড়ো বাতাস 
প্রেণ করবেন না, অতঃপর অকৃতজ্ঞতার 
শাস্তিস্বরূপ তোমাদেরকে নিমজ্জত করবেন না, 
তখন তোমরা আমার বিরুদ্ধে এ বিষয়ে সাহায্যকারী 
কাউকে পাবে না। 





18০44 এর অর্থ পথপ্রদশর্ক নেতা বা পরিচালক। এখানে ইমাম বলতে কি 
বুঝানো হয়েছে? এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, এ থেকে 
পথঞরদশর্ক হা আসমানী কিতাবকে বুঝানো হয়েছে। অথার্ৎ হে তাওরাতধারী! 
হে ইউ্রীলধারী/ হে করআনধারী! ইত্যাদি বলে ডাকা হবে। কেউ কেউ এখানে 
74: ছারা“এই” (যাতে আমলনামা লিখা রয়েছে) উদ্দেশ নিয়েছেন । সে হিসেবে 
গ্ৰহকে ইমাম বলার কারণ এই যে, বিচারের জন্য এহই পথপ্রদশর্ক। যেমন- 
“আর যাবতীয় বই আমি সুস্পঃ এহে গুনে রেখেছি [সূরা ইয়াসীনঃ ১২1 
এখানেও (১৭ ০৯০) বলে সুস্পষ্ট এহ বৃঝ্খনো হয়েছে। তাই এ আয়াতেও 
তাদের বিচারের জন্য তাদের আমলনামার এই হাযির করার কথা বলাই 














70. নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান 
করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের 
বাহন দান করেছি; তাদেরকে উত্তম রিযক্‌ প্রদান 
করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর 
শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। 

71. স্মরণ কর, যেদিন আমি প্রত্যেক দলকে 
তাদের ইমাম (4) সহ আহবান করব, অতঃপর 
তারা নিজেদের আমলনামা পাঠ করবে এবং তাদের 
প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম হবে না।18০ 

72. যে ব্যক্তি ইহকালে অন্ধ ছিল সে পরকালেও 
অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রান্ত। 

73. আর তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, আমি 
আপনাকে যে ওহী দিয়েছি, তা থেকে তারা আপনাকে 
প্রায় ফিতনায় ফেলে দিয়েছিল, যাতে আপনি আমার 
নামে এর বিপরীত মিথ্যা রটাতে পার এবং তখন তারা 
অবশ্যই আপনাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত। 

74. আমি আপনাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত না রাখলে 
আপনি তাদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকেই পড়তেন। 
75. তখন আমি অবশ্যই আপনাকে ইহজীবনে ও 
পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তির আস্বাদন করাতাম। এ সময় 
পেতেন না৷ 

76. তারা তো আপনাকে এ ভূখন্ড থেকে উৎখাত 
এখান থেকে বহিষ্কার করে দেয়া যায়। তখন 
তারাও আপনার পর সেখানে অল্প কালই মাত্র 
টিকে থাকত। 

77. আপনার পূর্বে আমি যত রসুল প্রেরণ করেছি, 
তাদের ক্ষেত্রেও এরূপ নিয়ম । আপনি আমার 
নিয়মের কোন ব্যতিক্রম পাবেন না। 

78. সূর্য হেলে পড়ার সময় থেকে [যোহর ও আসর] 
রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত [মাগরিব ও এশা] স্বালাত 
কায়েম করুন এবং ফজরের [ফজর] কোরআন 





উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে । [ইবন কাসীর] এ অর সমধর্নে কুরআনের আরো কিছু 
আয়াত এমাণ বহন করছে। যেমনঃ সুরা কাহাফঃ ৪৯ আল-জাঙিয়াঃ ২৮; ২৯, 
আয-যুমার?ঃ ৬৯. আন-নিসা? ৪১। আবার কেউ বলেনঃ প্রত্যেক উম্মতকে 
তাদের নেতার নাম ছারা ডাকা হবে এবং সবাইকে এক জায়গায় জমায়েত করা 
হবে। উদাহরণতঃ ইবরাহীম (আঃ)-এর অনুসারী দল; মুসা (আঃ)-এর অনুসারী 
দল, ঈসা (আঃ)-এর অনুসারী দল এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসারী দল। এ 
অর্থের সপক্ষে কুরআনের আয়াত সুরা ইউনুসঃ ৪৭, সূরা আন-নিসা? ৪১, আন- 
নাহলঃ ৮৪, ৮৯, আল-হাভ্বঃ ৭৮, আল-কাসাসঃ ৭৫, আয-যুমারঃ ৬৯ 
আল্লাহই সবর্ভ এবং তিনিই তা ভালো জানেন। 
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পাঠও। নিশ্চয়ই ফাজরের স্বালাতের কুরআন পাঠ 
( ফেরেশতাগণের) সরাসরি সাক্ষ্য হয়।191 

79. রাত্রির কিছু অংশ কোরআন পাঠ সহ জাগ্রত 
থাকুন। এটা আপনার জন্যে অতিরিক্ত। হয়ত বা 
আপনার রব আপনাকে মোকামে মাহমুদে 
পৌঁছাবেন।182 

80. বলুনঃ হে রব! আমাকে দাখিল করুন 
সত্যরূপে এবং আমাকে বের করুন সত্যরূপে এবং 
সাহায্য । 

81. বলুনঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। 
নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল। 

82. আর আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য 
শিফা ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বাড়িয়ে 
দেয়। 

83. আমি মানুষকে নেয়ামত দান করলে সে মুখ 
ফিরিয়ে নেয় এবং অহংকারে দুরে সরে যায়; যখন 
তাকে কোন অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একেবারে 
হতাশ হয়ে পড়ে। 

84. বলুনঃ প্রত্যেকেই নিজ রীতি অনুযায়ী কাজ 
করে। অতঃপর আপনার রব বিশেষ রূপে জানেন, 
কে সর্বাপেক্ষা নির্ভল পথে আছে। 

85. তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। 
বলে দিনঃ রূহ আমার রবের আদেশ ঘটিত। এ 








181 অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে এ আয়াতটি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্যে 
একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশ। কেননা, এ৬১ শব্দের অর্থ আসলে ঝুকে পড়া। সূর্যের 
ঝুকে পড়া তখন শুরু হয়, যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে, সূর্যাস্তকেও এ; 
বলা যায়। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এস্থলে শব্দের অর্থ সূর্যের ঢলে 
পড়াই নিয়েছেন। আর ৬৯ শব্দের অর্থ রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া। 
এভাবে! ৪ এ ০ চা! $০5 dil 0589 ১৯৫। ও এর মধ্যে চারটি 
সালাত এসে গেছেঃ যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা। এর পরবর্তী বণৰনা 2২ 
০১ দ্বারা ফজরের সালাতকে বুঝানো হয়েছে। এ আয়াতে সংক্ষেপে মি'রাজের 
সময় যে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছিল তার সময়গুলো কিভাবে 
সংগঠিত ও বিন্যস্ত করা হবে তা বলা হয়েছে। নির্দেশ দেয়া হয়েছে, একটি 
সালাত পড়ে নিতে হবে সূর্যোদয়ের আগে । আর বাকি চারটি সালাত সূর্য চলে 
পড়ার পর থেকে নিয়ে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত পড়ে নিতে হবে। তারপর এ 
হুকুমটি ব্যাখ্যা করার জন্য জিবরীল আলাইহিস সালামকে পাঠানো হয়েছে। 
তিনি এসে রাসূলুল্লাহ (৬) কে নামাযগুলোর সঠিক সময়ের শিক্ষা দান 





























বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা 
হয়েছে। 

96. আমি ইচ্ছা করলে আপনার কাছে ওহীর মাধমে 
যা প্রেরণ করেছি তা অবশ্যই প্রত্যাহার করতে 
পারতাম। অতঃপর আপনি নিজের জন্যে তা 
দায়িত্ব বহনকারী পাবেন না। 

87. এ প্রত্যাহার না করা আপনার রবের 
মেহেরবানী। নিশ্চয় আপনার প্রতি তাঁর করুণা 
বিরাট। 

88. বলুনঃ যদি মানব ও জ্বিন এই কোরআনের 
অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্যে জড়ো হয়, 
এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা 
কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে 
না। 

89. আমি এই কোরআনে মানুষকে বিভিন্ন উপকার 
দ্বারা সব রকম বিষয়বস্তু বুঝিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ 
মানুষই ঈমান গ্রহণ করতে অস্বীকার করে কেবল 
কুফরিই করল। 

90. এবং তারা বলেঃ আমরা কখনও আপনাকে 
বিশ্বাস করব না, যে পর্যন্ত না আপনি ভূপৃষ্ঠ থেকে 
আমাদের জন্যে একটি ঝরণা প্রবাহিত করে দিন। 
91. অথবা আপনার জন্যে খেজুরের ও আঙ্গুরের 
একটি বাগান হবে, অতঃপর আপনি তার মধ্যে 


নির্বরিনীসমূহ প্রবাহিত করে দেবেন। 


সালাত এমন সময় পড়ান যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার দৈর্ঘ্যের সমান 
ছিল। আসরের সালাত পড়ান এমন সময় যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার 
দৈর্ঘের দ্বিগুণ ছিল। মাগরিবের সালাত পড়ান এমন সময় যখন 
সাওমপালনকারী সাওমের ইফতার করে। এশার সালাত পড়ান এমন সময় 
যখন রাতের তিনভাগের একভাগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং ফজরের সালাত 
পড়ান আলো চারদিকে ভালভাবে ছড়িয়ে পড়ার পর। তারপর জিবরীল আমার 
দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, হে মুহাম্মাদ! এই হচ্ছে নবীদের সালাত আদায়ের 
সময় এবং এ দু'টি সময়ের মাঝখানেই হচ্ছে সালাতের সঠিক সময়। ” 
[তিরমিয়ীঃ ১৫৯, আবুদাউদঃ ৩৯৩] 

182 হাশরের ময়দানে যখন সমগ্ৰ মানব জাতি একারিত হবে এবং প্রত্যেক 
নবীর কাছেই শাফাআতের দরখাত করবে, তখন সব নবীই শাফা আত করতে 
অপারগতা প্রকাশ করবেন। তখন কেবল শ্হাম্াদ (৮4) ই সমগ্র 
মানবজাতির জন্যে শাফাআত করবেন । এ সম্পকে দিন লোকেরা দলে দলে 
বিভক্ত হবে। প্রত্যেক উম্মত তার নিজের নবীর কাছে যাবে। তারা বলবে, হে 






































করেছেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (৬) বলেছেনঃ “জিবরীল দু’বার 
আমাকে বায়তুল্লাহর কাছাকাছি জায়গায় সালাত পড়ান। প্রথম দিন যোহরের 
সালাত ঠিক এমন সময় পড়ান যখন সূর্য সবেমাত্র হেলে পড়েছিল এবং ছায়া 
জুতার একটি ফিতার চাইতে বেশী লঙ্কা হয়নি। তারপর আসরের সালাত পড়ান 
এমন এক সময় যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার দৈর্ঘ্যের সমপরিমাণ ছিল। 
এরপর মাগরিবের সালাত এমন সময় পড়ান যখন রোযাদার রোযার ইফতার 
করে। তারপর পশ্চিমাকাশের লালিমা খতম হবার পরপরই এশার সালাত 
পড়ান। আর ফজরের সালাত পড়ান। ঠিক যখন রোযাদারের উপর খাওয়া 
দাওয়া হারাম হয়ে যায় তেমনি সময়। দ্বিতীয় দিন তিনি আমাকে যোহরের 
































অমুক (নবী! আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য শাফা' আত করুন। হে অমুক 
(নবী)! আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য শাফা' আত কর্ন (কিন্তু তারা কেউ 
শাফা' আত করতে রাযী হবেন ন]। শেষ পর্ণ শাফা আতের দায়িতি এসে 
পড়বে নবী (মুহাম্মাদ (৬) এর উপর। আর এই দিনেই আল্লাহ তাকে মাকামে 
মাহমুদে দাঁড় করাবেন। [বৃখারীঃ ৪৭১৮] অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (৬) 
বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি আযান শুনার পর বলবে “আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ 
দাওয়াতিত তাম্মাতি ওয়াস সালাতিল কায়েমাহ, আতি মুহাম্মদানিল 
ওয়াসিলাতা ওয়াল ফাদীলাহ ওয়াব’আসাহু মাকামাম 
ওয়াদতাহ” তার জন্য আমার শাফা’আত হালাল হয়ে যাবে। [বুখারীঃ ৪৭১৯] 
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92. অথবা আপনি যেমন বলে থাকেন, তেমনিভাবে 
আমাদের উপর আসমানকে খন্ড-বিখন্ড করে 
ফেলে দেবেন অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে 
আমাদের সামনে নিয়ে আসবেন। 

93. অথবা আপনার কোন সোনার তৈরী গৃহ হবে 
অথবা আপনি আকাশে আরোহণ করবেন এবং 
আমরা আপনার আকাশে আরোহণকে কখনও 
বিশ্বাস করবনা, যে পর্যন্ত না আপনি অবতীর্ণ 
করেন আমাদের প্রতি এক গ্রন্থ, যা আমরা পাঠ 
করব। বলুনঃ “আমি আমার প্রতিপালকের মহিমা ও 
পবিত্রতা ঘোষণা করছি‘, আমিতো শুধু একজন 
মানুষ, একজন রাসূল। 

94. আল্লাহ্‌ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন? 
তাদের এই উক্তিই মানুষকে ঈমান আনয়ন থেকে 
বিরত রাখে, যখন তাদের নিকট আসে হেদায়েত। 
95. বলুনঃ যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা স্বচ্ছন্দ 
বিচরণ করত, তবে আমি আকাশ থেকে কোন 
ফেরেশতাকেই তাদের নিকট পয়গাম্বর করে প্রেরণ 
করতাম। 

96. বলুনঃ আমার ও তোমাদের মধ্যে সত্য 
প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি তো 
তার বান্দাদের বিষয়ে খবর রাখেন ও দেখেন। 
97. আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, সেই তো 
সঠিক পথ প্রাপ্ত এবং যাকে পথ ভ্রষ্ট করেন, 
তাদের জন্যে আপনি আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন 
সাহায্যকারী পাবেন না। আমি কেয়ামতের দিন 
অবস্থায় অন্ধ, বোবা ও বধির করে। তাদের আবাসস্থল 
জাহান্নাম। যখনই নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে 
আমি তখন তাদের জন্যে আগুন আরও বৃদ্ধি করে 
দিব। 

98. এটাই তাদের শাস্তি। কারণ, তারা আমার 
নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে এবং বলেছেঃ আমরা 
যখন অস্থিতে পরিণত ও চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাব, 
তখনও কি আমরা নতুনভাবে সৃষ্টি হয়ে উত্থিত 
হব? 

99. তারা কি দেখেনি যে, যে আল্লাহ আসমান ও 
যমিন সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের মত মানুষও 
পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম? তিনি তাদের জন্যে 
স্থির করেছেন একটি নির্দিষ্ট কাল, এতে কোন 
সন্দেহ নেই; অতঃপর জালেমরা অস্বীকার ছাড়া 
কিছু করেনি। 


100. বলুনঃ যদি আমার রবের রহমতের ভান্ডার 
তোমাদের হাতে থাকত, তবে ব্যয়িত হয়ে যাওয়ার 
আশঙ্কায় অবশ্যই তা ধরে রাখতে। মানুষ তো 
অতিশয় কৃপণ। 

101. আপনি বণী- ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করুন, 
আমি মুসা (আঃ)-কে নয়টি প্রকাশ্য নিদর্শন দান 
করেছি। যখন তিনি তাদের কাছে আগমন করেন, 
ফেরাউন তাকে বললঃ হে মুসা (আঃ), আমার 
ধারনায় তুমি তো জাদুগ্রস্থ। 

102. তিনি বললেনঃ তুমি জান যে, আসমান ও 
যমীনের রবই এসব নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ 
নাযিল করেছেন। হে ফেরাউন, আমার ধারণায় 
তুমি ধ্বংস হতে চলেছো। 

103. অতঃপর সে বনী ইসরাঈলকে দেশ থেকে 
উৎখাত করতে চাইল, তখন আমি তাকে ও তার 
সঙ্গীদের সবাইকে নিমজ্জত করে দিলাম। 

104. তারপর আমি বনী ইসরাঈলকে বললামঃ এ 
দেশে তোমরা বসবাস কর। অতঃপর যখন 
আখিরাতের ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে, তখন 
তোমাদের কে জড়ো করে নিয়ে উপস্থিত হব। 
105. আমি সত্যসহ এ কোরআন নাযিল করেছি 
এবং সত্য সহ এটা নাযিল হয়েছে। আমি তো 
আপনাকে শুধু সুসংবাদাতা ও ভয়প্রদর্শক করেই 
প্রেরণ করেছি। 

106. আমি কোরআনকে যতিচিহন সহ পৃথক 
পৃথকভাবে পাঠের উপযোগী করেছি, যাতে আপনি 
একে লোকদের কাছে ধীরে ধীরে পাঠ করেন এবং 
আমি একে যথাযথ ভাবে অবতীর্ণ করেছি। 
107. বলুনঃ তোমরা কোরআনকে মান্য কর অথবা 
অমান্য কর; যারা এর পূর্ব থেকে এলেম প্রাপ্ত 
হয়েছে, যখন তাদের কাছে এর তেলাওয়াত করা 
হয়, তখন তারা নতমস্তকে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। 
[ সেজদা] 

108. এবং বলেঃ আমাদের রব পবিত্র, মহান। 
নিঃসন্দেহে আমাদের পালকর্তার ওয়াদা অবশ্যই 
পূর্ণ হবে। 

109. তারা ক্রন্দন করতে করতে নতমস্তকে ভূমিতে 
লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়ভাব আরো বৃদ্ধি 
পায়। 

110. বলুনঃ “তোমরা (তোমাদের রবকে) “আল্লাহ 
নামে ডাক অথবা ‘রাহমান’ নামে ডাক, যে নামেই 
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নামসমূহ। আপনি নিজের স্বালাত আদায়কালে স্বর 
খুব উচ্চ করবেন না এবং নিঃশব্দেও পড়বেন না; 
বরং এর মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করুন ।183 


7. আমি পৃথিবীস্থ সব কিছুকে পৃথিবীর জন্যে শোভা 
করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের 
মধ্যে কে ভাল কাজ করে।155 


111. বলুনঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি না কোন 8. এবং তার উপর যা কিছু রয়েছে, অবশ্যই তা 


সন্তান রাখেন, না তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন শরীক 


আমি উডিদহীন মাটিতে পরিণত করে দেব। 


আছে এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে 9. আপনি কি ধারণা করেন যে, গুহা ও রকীমের 


তাঁর কোন সাহ্য্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। 
সুতরাং আপনি পূর্ণরূপে তাঁর মাহাত্ব বর্ণনা করতে 
থাকুন। 


১৮। সুরা কা’হফ 

1. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি নিজের বান্দার প্রতি 
এ কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাতে কোন 
বক্রতা রাখেননি ।184 

2. একে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন যা আল্লাহ্র পক্ষ 
থেকে একটি ভীষণ বিপদের সতর্ক করে এবং 
মুমিনদেরকে যারা সৎকর্ম সম্পাদন করে- তাদেরকে 
সুসংবাদ দান করে যে, তাদের জন্যে উত্তম 
প্রতিদান রয়েছে। 


যে, আল্লাহ্র সন্তান রয়েছে। 

5. এ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের 
পিতৃপুরুষদেরও নেই। কত কঠিন তাদের মুখের 
কথা। তারা যা বলে তা তো সবই মিথ্যা। 

6. যদি তারা এই বিষয়বস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
না করে, তবে তাদের পেছনে সম্ভবতঃ আপনি 
দুঃখ করতে করতে নিজকে শেষ করবেন। 








153 এ আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ হিসেবে এসেছে যে, মক্কায় রাসূলুল্লাহ (ঞ) 
যখন সালাতে উচুস্বরে তেলাওয়াত করতেন, তখন মুশরিকরা ঠাষ্টা-বিদ্রুপ 
করত এবং কুরআন, জিবরাঈল ও স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলাকে উদ্দেশ্য করে 
ধৃষ্টতাপূর্ণ কথাবার্তা বলত এর জওয়াবে আয়াতের শেষাংশ অবতীর্ণ হয়েছে। 
[বুখারীঃ ৪ ৭২২, মুসলিমঃ ৪৪৬] এতে রাসূলুল্লাহ (৬)কে সশব্দ ও নিঃশব্দ 
উভয়ের মধ্যবতী পন্থা অবলম্বন করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কেননা, মধ্যবতীর্ণ 
শব্দে পাঠ করলেই প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যেত এবং সশব্দে পাঠ করলে মুশরিকরা 
নিপীড়নের যে সুযোগ পেত, তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। 

15 রাসূলুরাহ (8%) বলেনঃ “যে ব্যক্তি সুরা আল-কাহফের প্রথম দশ আয়াত 
মুখই্ব করবে, সে দাজ্জালের ফেওনা থেকে নিরাপদ থাকবে । /আবু দাউদ 
৪৩২৩, আহমাদঃ ৬/৪৪৯) অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (44) 
বলেনঃ “যে ব্যক্তি সুরা কাহফের শেষ দশটি আয়াত মৃখস্ব করবে। সে 
দাজ্জালের ফেতনা থেকে মৃক্ত থাকবে । [মুসলিমঃ ৮০৯] অন্য এক হাদীসে 
বারা ইবনে আহিব (রাঃ) বলেন, এক লোক সূরা আল-কাহাফ পড়ছিল তার 






































অধিবাসীরা ছিল আমার নিদর্শনগ্ুলোর মধ্যে 
বিস্ময়কর? 

10. যখন যুবকরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয়গ্রহণ করে 
তখন দোআ করেঃ হে আমাদের রব, আমাদেরকে 
নিজের কাছ থেকে রহমত দান করুন এবং 
আমাদের জন্যে আমাদের কাজ সঠিকভাবে পূর্ণ 
করুন। 

11. অতঃপর আমি তাদেরকে গুহায় ঘুমন্ত অবস্থায় 
কয়েক বছর রেখে দিলাম। 

12. তারপর আমি তাদেরকে জাগালাম, যাতে আমি 
দু’দলের মধ্যে [গুহায় অবস্থান কাল নিয়ে দু’টি দল 
হয়েছিল। একদল বলেছিল, আমরা অবস্থান করেছি 
এক দিন অথবা এক দিনের কিছু কম সময়; অন্যদল 
বলেছিল, দীর্ঘ সময়।] কে তা অধিক নির্ণয়কারী। 

13. আপনার কাছে তাদের ইতিবৃত্তান্ত সঠিকভাবে 
বর্ণনা করছি। তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা 
তাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি 
তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। 
14. আমি তাদের মন দৃঢ় করেছিলাম, যখন তারা 
উঠে দাঁড়িয়েছিল। অতঃপর তারা বললঃ আমাদের 
রব আসমান ও যমীনের রব আমরা কখনও তার 
পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যকে আহবান করব না। 








যদি করি, তবে তা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হবে। 





ঘরে ছিল একটি বাহন । বাহনটি বারবার পালাচ্ছিল। সে তাকিয়ে দেখল যে, 
মেঘের মত কিছু যেন তাকে ঢেকে আছে। সে রাসুলুল্লাহ (£)-র কাছে সেটা 
বৃণৰনা করার পর রাসূল বললেন: হে অমুক! তুমি পড়। এটাতো কেবল 
"সাকীনাহ' বা এশাভি যা কুরআন পাঠের সময় নাধিল হয় । (বুখারী: ৩৬১৪, 
মুসলিম: ৭৯৫/। অন্য হাদীসে এসেছে, যে কেউ শুক্রবারে সূরা আল-কাহাফ 
পড়বে পরবর্তী জুম'আ পযর্ত সে নুর দ্বারা আলোকিত থাকবে । ” /ম্ৃভ্তাদরাকে 
হাকিম: ২/৩৬৮, সুনান দারমী ২/৪৫৪] অপর হাদীসে এসেছে, যেভাবে সুরা 
আল-কাহাফ নাযিল হয়েছে সেভাবে কেউ তা পড়লে সেটা তার জন্য 
কিয়ামতের দিন নুর বা আলোকবতিকা হবে '। [মৃজাদরাকে হাকিম: ১/৫৬৪] 
1৪5 রাসলুলাহ (৬) বলেছেন: “দুনিয়া সুমি নয়নাভিরাম দশে ভরা আল্লাহ 
এতে তোমাদেরকে প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করে দেখতে চান তোমরা এতে 
কি ধরনের আচরণ কর। সুতরাং তোমরা দুনিয়ায় মত হওয়া থেকে বেঁচে থাক 
এবং মহিলাদের থেকেও বেঁচে থাক। কেননা: বনী ইসরাঈলের মধ্যে প্রথম 
ফিতনা ছিল মহিলাদের মধ্যে /শ্বসলিম: ২৭৪২7 
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15. এরা আমাদেরই স্ব- জাতি, এরা তাঁর পরিবর্তে 
অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে। তারা এদের সম্পর্কে 
প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে আল্লাহ 
সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, তার চাইতে অধিক 
গোনাহগার আর কে? 

16. আর যখন তোমরা তাদের থেকে আলাদা হয়েছ 
এবং আল্লাহ্‌ ছাড়া যাদের তারা উপাসনা করে তাদের 
থেকেও, তখন গুহায় আশ্রয় নাও। তাহলে তোমাদের 
রব তোমাদের জন্য তার রহমত উন্মুক্ত করে দেবেন 
এবং তোমাদের জন্য তোমাদের জীবনোপকরণের 
বিষয়টি সহজ করে দেবেন 11৪০ 

17. আপনি সূর্যকে দেখবেন, যখন উদিত হয়, 
তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডান দিকে চলে 
যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের থেকে পাশ 
কেটে বামদিকে চলে যায়, অথচ তারা গুহার প্রশস্ত 
ত্বরে অবস্থিত। এটা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর 
অন্যতম। আল্লাহ যাকে সৎপথে চালান, সেই 
সৎপথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, 
আপনি কখনও তার জন্যে পথপ্রদর্শনকারী ও 
সাহায্যকারী পাবেন না। 

18. আপনি মনে করবেন তারা জাগ্রত, অথচ তারা 
নিদ্রিত। আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাই ডান 
দিকে ও বাম দিকে। তাদের কুকুর ছিল সামনের 
পা দুটি গুহাদ্বারে প্রসারিত করে। যদি আপনি উকি 
দিয়ে তাদেরকে দেখতেন, তবে পেছন ফিরে 
পলায়ন করতেন এবং তাদের ভয়ে আতংক গ্রস্ত 
হয়ে পড়তেন। 

19. আমি এমনি ভাবে তাদেরকে জাগ্রত করলাম, 
যাতে তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের 
একজন বললঃ তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ? 
তাদের কেউ বললঃ একদিন অথবা একদিনের কিছু 
অংশ অবস্থান করছি। কেউ কেউ বললঃ তোমাদের 
রবই ভাল জানেন তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ। 
এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ 
শহরে প্রেরণ কর; সে যেন দেখে কোন খাদ্য 
পবিভ্র। অতঃপর তা থেকে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে 





166 রাসুলুরাহ (৬) বলেছেন: ‘অচিরেই এমন এক সময় আসবে যখন একজন 
ঈমানদারের সবচেয়ে বড় সম্পদ হবে কিছু ছাগল পাল যেগুলো নিয়ে সে 
পাহাড়ের চূড়া এবং রঙিলাত ভূমির পিছনে ছুটিতে থাকবে। তার মুল উদ্দেশ্য 
হবে ফিতনা থেকে তার নিজ দ্বীনকে বাঁচিয়ে রাখা। /বৃখারী: ১৯, ৩৩০০, সুনান 
আবু দাউদ: ৪২৩৭ মুসনাদে আহমাদ: ৩/৪৩/ [ইবন কাসীর] 

1৪, রাসুলুলাহ (৬) বলেছেনঃ “সাবধান হয়ে যাও তোমাদের পুবর্বতী লোকেরা 
তাদের নবীদের কবরকে ইবাদতখানা বানিয়ে নিতো। আমি তোমাদের এ 








20. তারা যদি তোমাদের খবর জানতে পারে, তবে 
পাথর মেরে তোমাদেরকে হত্যা করবে, অথবা 
তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। তাহলে 
তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করবে না। 

21. এমনিভাবে আমি তাদের খবর প্রকাশ করে 
দিলাম, যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা 
সত্য এবং কেয়ামতে কোন সন্দেহ নেই। যখন 
তারা (অর্থাৎ নগরবাসীরা) নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে 
নিজেদের মধ্যে বাদানুবাদ করছিল, (কতক) বলল, 
“তাদের উপর একটি ভবন নির্মাণ কর।’ তাদের 
প্রতিপালক তাদের সম্পর্কে ভাল জানেন। তাদের 
কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে যাদের মতামত প্রাধান্য লাভ করল 
নির্মাণ করব ।2187 

22. অজ্ঞাত বিষয়ে অনুমানের উপর ভিত্তি করে 
এখন তারা বলবেঃ তারা ছিল তিন জন; তাদের 
চতুর্থটি তাদের কুকুর। একথাও বলবে; তারা পাঁচ 
জন। তাদের ছষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর। আরও 
বলবেঃ তারা ছিল সাত জন। তাদের অষ্টমটি ছিল 
তাদের কুকুর। বলুনঃ আমার রব তাদের সংখ্যা ভাল 
জানেন। তাদের খবর অল্প লোকই জানে। সাধারণ 
আলোচনা ছাড়া আপনি তাদের সম্পর্কে বিতর্ক 
করবেন না এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে তাদের 
কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ ও করবেন না। 

23. আপনি কোন কাজের বিষয়ে বলবেন না যে, 
সেটি আমি আগামী কাল করব। 

24. “আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে” বলা ছাড়া। যদি ভুলে যান 
( তবে মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে) আপনার প্রতিপালককে 
স্মরণ করেন আর বলেন, “আশা করি আমার 
প্রতিপালক আমাকে এর চেয়েও সত্যের নিকটবর্তী পথে 
পরিচালিত করবেন। 

25. তাদের উপর তাদের গুহায় তিনশ বছর, 
অতিরিক্ত আরও নয় বছর অতিবাহিত হয়েছে। 


ধরনের কাজ থেকে নিষেধ করাছি। ” /মুসালিমঃ ৫৩২/। আরো বলেনঃ “ আল্লাহ 
ইয়াহদা ও নাসারাদের প্রতি লানত বর্ণ করেছেন। তারা নিজেদের নবীদের 
কবরগলোকে ইবাদাতখানায় পরিণত করেছে। ” /আহমদঃ ১/২১৮, মুসলিমঃ 
৩৭৬/। অন্য হাদীসে রাসুলুল্লাহ (৬) বলেছেনঃ “এদের অবস্থা এ ছিল যে, যদি 
এদের মধ্যে কোন সৎ লোক থাকতো তার মৃত্যুর পর এরা তার কবরের উপর 
মসজিদ নিমার্ণ করতো এবং তার ছবি তৈরী করতো। এরা কিয়ামতের দিন 
নিকৃষ্ট সনি হিসেবে গণ্য হবে।” (বুখারী? ৪১৭, মুসলিমঃ ৫২৮/। 
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26. বলুনঃ তারা কতকাল অবস্থান করেছে, তা 
আল্লাহই ভাল জানেন। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের 
কত চমৎকার দেখেন ও শোনেন। তিনি ব্যতীত 
তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। তিনি কাউকে 
নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেন না। 

27. আর আপনি আপনার প্রতি ওহী করা আপনার 
রব-এর কিতাব থেকে পড়ে শুনান। তাঁর 
বাক্যসমুহের কোন পরিবর্তনকারী নেই। আর আপনি 
কখনই তাকে ছাড়া অন্য কোন আশ্রয় পাবেন না। 
28. আর আপনি নিজেকে ধৈর্যের সাথে রাখবেন 
তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় ডাকে 
তাদের রবকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে, এবং 
দু'চোখ যেন তাদের থেকে ঘুরে না যায়। আর ওই 
ব্যক্তির আনুগত্য করবেন না, যার অন্তরকে আমি 
আমার যিকির থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং যে তার 
প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে। 
29. বলুনঃ সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে 
আগত। অতএব, যার ইচ্ছা, বিশ্বাস স্থাপন করুক 
এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক। আমি জালেমদের 
জন্যে আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী 
তাদের কে পরিবেষ্টন করে থাকবে। যদি তারা 
দেয়া হবে যা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে। কত 
নিকৃষ্ট পানীয় এবং খুবই মন্দ আশ্রয়। 

30. যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে 
আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট করি না। 
31. এরাই তারা, যাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী 
জান্নাতসমূহ, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদীসমূহ। 
সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে ্বর্ণ- 
কংকন দিয়ে এবং তারা পরিধান করবে পাতলা ও 
গাঢ় সিক্কের সবুজ পোশাক। তারা সেখানে (থাকবে) 
আসনে হেলান দিয়ে। কী উত্তম প্রতিদান এবং কী সুন্দর 
বিশ্রামস্তল! 








159 রাসূলুরাহ (৬) বলেছেন, আল্লাহর স্মরণে অনুষ্ঠিত মজলিসে যারা একমাত্র 
আল্লাহর সন্তষ্টি বিধানে একত্রিত হবে তাদের ব্যাপারে আকাশ থেকে আহবান 
করে বলা হয় তোমরা যখন তোমাদের মজলিস শেষ করবে তখন তোমরা 





33. উভয় বাগানই_ফলদান করে এবং তা থেকে 
কিছুই হাস করত না এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে 
আমি নহর প্রবাহিত করেছি। 

34. সে ফল পেল। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সঙ্গীকে 
বললঃ আমার ধন-সম্পদ তোমার চাইতে বেশী 
এবং জনবলে আমি অধিক শক্তিশালী। 

35. নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার বাগানে 
প্রবেশ করল। সে বললঃ আমার মনে হয় না যে, 
36. এবং আমি মনে করি না যে, কেয়ামত 
চাইতে উৎকৃষ্ট পাব 

এ Ein তুমি 
তাঁকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি 
করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্য থেকে, 
অতঃপর পূর্নাঙ্গ করেছেন তোমাকে মানবাকৃতিতে? 
38. কিন্তু আমি তো একথাই বলি, আল্লাহই আমার 
রব এবং আমি কাউকে আমার রবের শরীক মানি 
না। 

39. যদি তুমি আমাকে ধনে ও সন্তানে তোমার 
চাইতে কম দেখ, তবে যখন তুমি তোমার বাগানে 
প্রবেশ করলে, তখন একথা কেন বললে না: 
আল্লাহ যা চান, তাই হয়। আল্লাহর দেয়া ব্যতীত 
কোন শক্তি নেই। 

40. আশাকরি আমার পালকর্তা আমাকে তোমার 
বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন এবং তার 
(তোমার বাগানের) উপর আসমান থেকে আগুন 
প্রেরণ করবেন। অতঃপর সকাল বেলায় তা 
পরিক্ষার ময়দান হয়ে যাবে। 

41. অথবা সকালে তার পানি শুকিয়ে যাবে। 
অতঃপর তুমি তা তালাশ করে আনতে পারবে না। 
42. অতঃপর তার সব ফল ধ্বংস হয়ে গেল এবং 
সে তাতে যা ব্যয় করেছিল, তার জন্য সকালে 
হাত কচলিয়ে আক্ষেপ করতে লাগল। বাগানটি 
করতাম!!! 














ক্ষমা্াও হবে। আর তোমাদের গোনাহসমূহ সৎকাজে পরিবর্তিত হবে। 
[মুসনাদে আহমাদ: ৩১৪২7 
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43. আল্লাহ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোন 
লোক পেলনা এবং সে নিজেও প্রতিকার করতে 
পারল না। 

44. এরূপ ক্ষেতে সব অধিকার সত্য আল্লাহর । 
তারই পুরস্কার উত্তম এবং তারই প্রদত্ত প্রতিদান 
শ্ৰেষ্ঠ । 

45. তাদের কাছে দুনিয়ার জীবনের উপমা বণর্না 
করুন। তা পানির ন্যায়, যা আমি আকাশ থেকে 
নাযিল করি। অতঃপর এর সংমিশ্রণে শ্যামল সবুজ 
ভূমিজ লতা- পাতা নিগর্তি_ হয়: অতঃপর তা এমন 
৬ঙক্ক চুর বিচুণৰ হয় যে, বাতাসে উড়ে যায়। আল্লাই 
এ সবকিছুর উপর শক্তিমান ।'$* 

46. ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের 
শোভা এবং স্থায়ী সৎকাজ আপনার রব- এর কাছে 
পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং কাংখিত হিসেবেও 
উৎকৃষ্ট । 

47. যেদিন আমি পর্বতসমূহকে পরিচালনা করব 
এবং আপনি পৃথিবীকে দেখবেন একটি উম্মুক্ত 
প্রান্তর এবং আমি মানুষকে একত্রিত করব অতঃপর 
তাদের কাউকে ছাড়ব না। 

48. তারা আপনার রবের সামনে পেশ হবে সারিবদ্ধ 
ভাবে এবং বলা হবেঃ তোমরা আমার কাছে এসে 
গেছ; যেমন তোমাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি 
করেছিলাম। না, তোমরা তো বলতে যে, আমি 
না। 

49. আর (শেষ বিচারের দিন) আমলনামা সামনে 
রাখা হবে। তাতে যা আছে; তার কারণে আপনি 
অপরাধীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন। তারা বলবেঃ 
হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা ।9০ এ যে 
ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি-সবই এতে 
রয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত 
পাবে। আপনার রব কারও প্রতি জুলুম করবেন না। 
50. যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললামঃ আদম 
(আঃ)-কে সেজদা কর, তখন সবাই সেজদা 
করল ইবলীস ব্যতীত। সে ছিল জিনদের একজন। 
সে তার রবের আদেশ অমান্য করল। অতএব 





1৪5 রাসুলুলাহ (৬) বলেছেন: “দুনিয়া হলো সামি সবুজ-শ্যামল মনোমুখকর। 
সুতরাং তোমরা দুনিয়া থেকে বেঁচে থাক আর মহিলাদের থেকে নিরাপদ থাক” । 
/মুসালিম: ২৭৪২) 

199 হাদীসে আছে যারা যাকাত দেয় না তাদের মাল কবরে একাটি বড় সাপের 
আকার ধারণ করে তাদেরকে দংশন করবে এবং বলবেঃ আমি তোমার 
সম্পপদ। /বৃখারীঃ ১৩৩৮, তিরমিযী? ১১৯৫] 








তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার 
বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা 
তোমাদের শক্র। যালিমদের এই বিনিময় বড়ই 
নিকৃষ্ট!। 

51. নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টিকালে আমি 
তাদেরকে সাক্ষী রাখিনি এবং তাদের নিজেদের 
সুষ্টিকালেও না। এবং আমি এমনও নই যে, বিভ্রান্ত 
কারীদেরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করবো। 
52. যেদিন তিনি বলবেনঃ তোমরা যাদেরকে আমার 
শরীক মনে করতে তাদেরকে ডাক। তারা তখন 
তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা এ আহবানে সাড়া 
দেবে না। আমি তাদের মধ্যস্থলে রেখে দেব এক 
ধ্বংস গহবর। 

53. অপরাধীরা আগুন দেখে বোঝে নেবে যে, 
তাদেরকে তাতে পতিত হতে হবে এবং তারা তা 
থেকে রাস্তা পরিবর্তন করতে পারবে না।19! 
54. নিশ্চয় আমি এ কোরআনে মানুষকে নানাভাবে 
বিভিন্ন উপমার ছারা আমার বাণী বৃঝিয়েছি। মানুষ 
সব বত্ত থেকে অধিক তকার্গিয়। 

55. হেদায়েত আসার পর এ প্রতীক্ষাই শুধু মানুষকে 
বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং তাদের রবের কাছে ক্ষমা 
প্রার্থনা করতে বিরত রাখে যে, কখন আসবে 
আসবে তাদের কাছে আযাব সামনাসামনি 

56. আমি রাসুলগনকে সুসংবাদ দাতা ও সতর্ক 
কারীরূপেই প্রেরণ করি এবং কাফেররাই মিথ্যা 
অবলম্বনে বিতর্ক করে, তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে 
দেয়ার উদ্দেশে এবং তারা আমার নিদর্শনাবলীও 
ঠাট্টারূপে গ্রহণ করেছে। 

57. তার চাইতে অধিক জালেম কে, যাকে তার 
রবের কালাম দ্বারা বোঝানো হয়, অতঃপর সে তা 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার পূর্ববর্তী 
কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায়? আমি তাদের অন্তরের 
উপর পর্দা রেখে দিয়েছি, যেন তা না বোঝে এবং 
তাদের কানে রয়েছে বধিরতার বোঝা। যদি আপনি 





191 রাসূলুলাহ (৬) বলেছেন “কিয়ামতের দিনের সময় কাফেরের জন্য পাশ 
হাজার বছর নিধার্বণ করা হবে। আর কাফের চল্লিশ বছরের রাজা থেকে 
জাহারাম দেখে নিশ্চিত হয়ে যাবে সে তাতে পতিত হচ্ছে। ” [মুসনাদে 
আহমাদ: ৩/৭৫] 
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তাদেরকে সৎপথের প্রতি দাওয়াত দেন, তবে 
কখনই তারা সৎপথে আসবে না। 

58. আপনার রব ক্ষমাশীল, দয়ালু, যদি তিনি 
তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে পাকড়াও করেন 
জন্য রয়েছে একটি প্রতিশ্রুত সময়, যা থেকে 
তারা সরে যাওয়ার জায়গা পাবে না। 

59. এসব জনপদও তাদেরকে আমি ধংস করে 
দিয়েছি, যখন তারা জালেম হয়ে গিয়েছিল এবং 
আমি তাদের ধ্বংসের জন্যে একটি প্রতিশ্রুত সময় 
নির্দিষ্ট করেছিলাম। 

60. যখন মুসা (আঃ) তাঁর যুবক (সঙ্গী) কে বললেনঃ 
দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌছা পর্যন্ত আমি আসব না 
অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। 

61. অতঃপর যখন তাঁরা দুই সুমুদ্রের সঙ্গমন্থলে 
পৌছালেন, তখন তাঁরা নিজেদের মাছের কথা ভুলে 
গেলেন। অতঃপর মাছটি নালার মত করে সমুদ্রে তার 
পথ করে নিল। 

62. যখন তারা সে স্থানটি অতিক্রম করে গেলেন, 
মুসা (আঃ) সঙ্গী কে বললেনঃ আমাদের নাশতা 
আন। আমরা এই সফরে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। 
63. সে বললঃ আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা 
যখন প্রস্তর খন্ডে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন আমি 
মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই আমাকে 
একথা স্মরণ রাখতে ভুলিয়ে দিয়েছিল। মাছটি 
আশ্চর্য জনক ভাবে সমুদ্রে নিজের পথ করে 
নিয়েছে। 

64. মুসা (আঃ) বললেনঃ আমরা তো এ স্থানটিই 
খুঁজছিলাম। অতঃপর তাঁরা নিজেদের চিহ্ন ধরে 
ফিরে চললেন। 

65. অতঃপর তাঁরা আমার বান্দাদের মধ্যে এমন 
একজনের সাক্ষাত পেলেন, যাকে আমি আমার 
পক্ষ থেকে রহমত দান করেছিলাম ও আমার পক্ষ 
থেকে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। 

66. মূসা (আঃ) তাঁকে বললেনঃ আমি কি এ শর্তে 
আপনার অনুসরণ করতে পারি যে, সত্যপথের যে 
জ্ঞান আপনাকে শেখানো হয়েছে, তা থেকে 
আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন? 

67. তিনি বললেনঃ আপনি আমার সাথে কিছুতেই 
ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। 

68. যে বিষয় বোঝা আপনার আয়ত্তাধীন নয়, তা 
দেখে আপনি ধের্যধারণ করবেন কেমন করে? 


69. মুসা (আঃ) বললেনঃ আল্লাহ্‌ চাহেন তো আপনি 
আমাকে ধের্যযশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোন 
আদেশ অমান্য করব না। 

70. তিনি বললেনঃ যদি আপনি আমার অনুসরণ 
না, যে পর্যন্ত না আমি নিজেই সে সম্পর্কে 
আপনাকে কিছু বলি। 

71. অতঃপর তারা চলতে লাগলঃ অবশেষে যখন 
তারা নৌকায় আরোহণ করল, তখন তিনি তাতে 
ছিদ্র করে দিলেন। মূসা (আঃ) বললেনঃ আপনি কি 
এর আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্যে এতে ছিদ্র 
করে দিলেন? নিশ্চয়ই আপনি একটি গুরুতর মন্দ 
কাজ করলেন। 

72. তিনি বললেনঃ আমি কি বলিনি যে, আপনি 
আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য্য ধরতে পারবেন না? 
73. মুসা (আঃ) বললেনঃ আমাকে আমার ভুলের 
জন্যে অপরাধী করবেন না এবং আমার কাজে 
আমার উপর কঠোরতা আরোপ করবেন না। 
74. অতঃপর তারা চলতে লাগল। অবশেষে যখন 
একটি বালকের সাক্ষাত পেলেন, তখন তিনি তাকে 
হত্যা করলেন। মুসা (আঃ) বললেনঃ আপনি কি 
একটি নিস্পাপ জীবন শেষ করে দিলেন প্রাণের 
বিনিময় ছাড়াই? নিশ্চয়ই আপনি তো এক গুরুতর 
অন)য় কাজ করালেন! 

75. তিনি বললেনঃ আমি কি বলিনি যে, আপনি 
আমার সাথে ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারবেন না। 
76. মূসা (আঃ) বললেনঃ এরপর যদি আমি 
আপনাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি, তবে আপনি 
আমাকে সাথে রাখবেন না। আপনি আমার পক্ষ 
থেকে অভিযোগ মুক্ত হয়ে গেছেন। 

77. অতঃপর তারা চলতে লাগল, অবশেষে যখন 
একটি জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌছে তাদের 
করতে অস্বীকার করল। তারা দুজন সেখানে একটা 
দেয়াল দেখতে পেল যা পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল৷ 
সেটি তিনি সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। মূসা 
(আঃ) বললেনঃ আপনি ইচ্ছা করলে তাদের কাছ 
থেকে এর পারিশ্রমিক আদায় করতে পারতেন। 
78. তিনি বললেনঃ এখানেই আমার ও আপনার 
মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল। এখন যে বিষয়ে আপনি 
ধৈর্য্য ধরতে পারেননি, আমি তার তাৎপর্য বলে 
দিচ্ছি। 
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79. নৌকাটির ব্যাপারে- সেটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র 
ব্যক্তির। তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষন করত। আমি 
ইচ্ছে করলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করতে; কারণ 
তাদের সামনে ছিল এক রাজা, যে জোরপূর্বক 
প্রত্যেকটি ভাল নৌকা ছিনিয়ে নিত। 

80. বালকটির ব্যাপার তার পিতা-মাতা ছিল 
ঈমানদার। আমি আশঙ্কা করলাম যে, সে অবাধ্যতা 
ও কুফর দ্বারা তাদেরকে প্রভাবিত করবে। 

81. অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম যে, তাদের রব 
তাদেরকে মহত্তর, তার চাইতে পবিত্রতায় ও 
ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর একটি শ্রেষ্ঠ সন্তান দান করুক। 
82. প্রাচীরের ব্যাপার- সেটি ছিল নগরের দুজন 
পিতৃহীন বালকের। এর নীচে ছিল তাদের গুপ্তধন 
এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্ম পরায়ন। তাই 
আপনার রব চাইলেন যে, তারা দু’জন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে 
তাদের গুপ্তধন বের করে নেবে। এ সবই আপনার রবের 
রহমত স্বরূপ। আমি নিজ থেকে তা করিনি। এ হলো সে 
বিষয়ের ব্যাখ্যা, যে সম্পর্কে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে 
পারেননি। 

83. তারা আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করে। বলুনঃ আমি তোমাদের কাছে তাঁর কিছু 
অবস্থা বর্ণনা করব। 

84. আমি তাকে পৃথিবীতে আধিপত্য দান করেছিলাম 
এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায় ও পন্থা নির্দেশ 
করেছিলাম। 

85. অতঃপর তিনি একটি পথ অবলম্বন করল। 





2 ইয়াজুজ-মাভ্ুজ সম্পকে কুরআন ও হাদীসের সুস্পই বণর্না আছে। 
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এদের সংখ্যা অন্যান্য জাতির তুলনায় অনেক বেশী হবে এবং তাদেরকে 
দিয়েই জাহারামের বেশী অংশ পূর্ণ করা হবে। (বুখারী সূরা হাজ্জের তফসীর, 
মুসলিম ঈমান অধ্যায়) নাওয়াস ইবনে সামআন রাদিয়ালাহ-এর হাদীসাটিতে 
দাজ্জালের ঘটনা ও তার ধ্বংসের কথা বিজারিত বণর্নার পর বলা হয়েছে, 
“এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করবেনঃ আমি আমার বান্দাদের মধ্য 
থেকে এমন লোক বের করব, যাদের মোকাবেলা করার শক্তি কারো নেই। 
কাজেই (হে ঈসা!)। আপনি মুসালিমদেরকে সমবেত করে তুর পবর্তে চলে 
যান। (সে মতে তিনি তাই করবেন ) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইয়াজুজ- 
মাভুজের রাজা খুলে দেবেন। তাদের দ্রুত চলার কারণে মনে হবে যেন উপর 
থেকে পিছলে নীচে এসে পড়ছে। তাদের প্রথম দলটি তবরিয়া উপসাগরের 
কাছ দিয়ে হাওয়ার সময় তার পানি পান করে এমন অবস্থা করে দেবে যে, 
দিতীয় দলটি এসে সেখানে কোনদিন পানি ছিল, একথা বিশ্বাস করতে পারবে 
না। ঈসা ‘আলাইহিস সালাম ও তার সঙ্গীরা তুর পবর্তে আশ্রয় নেবেন। অন্যান্য 
মুসলিমরা নিজ নিজ দুগের ও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবে। পানাহারের 
বন্তসামগ্থী সাথে থাকবে, কিন্তু তাতে ঘাটতি দেখা দেবে । ফলে একটি গরত্র 
মত্তককে একশ" দীনারের চাইতে উভম মনে করা হবে। ঈসা 'আলাইহিস 


























86. অবশেষে তিনি যখন সুর্যের অস্তাচলে 
পৌছলেন; তখন তিনি সূর্যকে একটি কর্দমাক্ত পানির 
ঝর্ণায় অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি সেখানে এক 
সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আমি বললাম, হে 
যুলকারনাইন! আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন 
অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন। 
87. তিনি বললেনঃ যে কেউ সীমালজ্ৰনকারী হবে 
আমি তাকে শাস্তি দেব। অতঃপর তিনি তাঁর রবের 
কাছে ফিরে যাবেন। তিনি তাকে কঠোর শাস্তি 
দেবেন। 

88. এবং যে ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তার 
জন্য প্রতিদান রয়েছে কল্যাণ এবং আমার কাজে 
তাকে সহজ নির্দেশ দেব। 

89. অতঃপর তিনি এক উপায় অবলম্বন করলেন। 
90. অবশেষে তিনি যখন সূর্যের উদয়াচলে 
পৌছলেন, তখন তিনি তাকে এমন এক সম্প্রদায়ের 
উপর উদয় হতে দেখলেন, যাদের জন্যে সূর্যতাপ 
থেকে আত্মরক্ষার কোন আড়াল আমি সৃষ্টি করিনি। 
91. প্রকৃত ঘটনা এমনিই। তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক 
অবগত আছি। 

92. আবার তিনি এক পথ ধরলেন। 

93. অবশেষে যখন তিনি দুই পর্বত প্রচীরের 
মধ্যস্থলে পৌছলেন, তখন তিনি সেখানে এক 
জাতিকে পেলেন, যারা তাঁর কথা একেবারেই 
বুঝতে পারছিল না। 

94. তারা বললঃ হে যুলকারনাইন, ইয়াজুজ ও 
মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে।15 আপনি 











পাঠাবেন। ফলে; অল্প সময়ের মধ্যেই ইয়াজুজ-মাজুজের গোষ্ঠী সবাই মরে 
যাবে। অতঃপর ঈসা 'আলাইহিস সালাম সঙ্গীদেরকে নিয়ে তুর পবর্ত থেকে 
নীচে নেমে এসে দেখবেন । পৃথিবীতে তাদের মৃতদেহ থেকে অধ্হাত পরিমিত 
স্থানও খালি নেই এবং (মৃতদেহ পচে) অসহ্য দুগবন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে (এ অবস্থা 
দেখে পুনরায়) ঈসা আলাইহিস সালাম ও তার সঙ্গীরা আল্লাহর দরবারে দো'আ 
করবেন। (যেন এই বিপদও দূর করে দেয়া হয়)। আল্লাহ তা'আলা এ দো” আও 
করুল করবেন এবং বিরাটাকার পাখি প্রেরণ করবেন, যাদের ঘাড় হবে উটের 
ঘাড়ের মত। (তারা যতদেহগলো উঠিয়ে যেখানে আল্লাহ ইচ্ছা করবেন, 
সেখানে ফেলে দেবে। ) কোন কোন বণ্নায় এসেছে, যতদেহগুলো সমুদ্রে 
নিক্ষেপ করবে। এরপর রষ্টি বিত হবে। কোন নগর ও বন্দর এ রি থেকে 
বাদ থাকবে না। ফলে সম ভূপষ্ ধৌত হয়ে কাঁচের মত পরিস্কার হয়ে যাবে। 
অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ভুপ্ঠঁকে আদেশ করবেনঃ তোমার পেটের সমুদয় 
ফল-ফুল উদগীরণ করে দাও এবং নতুনভাবে তোমার বরকতসমুহ প্ৰকাশ 
কর। (ফলে তাই হবে এবং এমন বরকত প্ৰকাশিত হবে যে) একটি ডালিম 
একদল লোকের আহারের জন্য যেই হবে এবং মানুষ তার ছাল ছারা ছাতা 
তৈরী করে ছায়া লাভ করবে। দুধে এত বরকত হবে যে, একটি উত্রীর দুধ 
একদল লোকের জন্য একটি গাভীর দুধ এক গোকের জন্য এবং একটি 
ছাগলের দুধ একটি পরিবারের জন্য যথে হবে । চরিশ বছর যাবত এই 









































সালাম ও অন্যান্য মুসলিমরা কষ লাঘবের জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ 
করবেন। (আল্লাহ দো'আ করুল করবেন ) তিনি মহামারী আকারে রোগব্যাধি 





অসাধারণ বরকত ও শাতি-শংখলা অব্যাহত থাকার পর যখন কেয়ামতের সময় 
সমাগত হবে: তখন) আল্লাহ তা'আলা একটি মনোরম বায় এবাহিত করবেন। 
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বললে আমরা আপনার জন্যে কিছু কর ধার্য করব 
এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে 
একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন। 

95. তিনি বললেনঃ আমার রব আমাকে যে সামর্থ 
দিয়েছেন, তাই যথেই। অতএব, তোমরা আমাকে 
এম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের 
মধ্যে একটি সুদঢ় প্রাচীর নিমার্ণ করে দেব। 
96. তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও। 
অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ 
হয়ে গেল, তখন তিনি বললেনঃ তোমরা হাঁপরে 
দম দিতে থাক। অবশেষে যখন তা আগুনে পরিণত 
হল, তখন তিনি বললেনঃ তোমরা গলিত তামা 
নিয়ে এস, আমি তা এর উপরে ঢেলে দেই। 
97. অতঃপর ইয়াজুজ ও মাজুজ তার উপরে 
আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেদ করতে 
ও সক্ষম হল না। 

98. যুলকারনাইন বললেনঃ এটা আমার রবের 
অনুগ্রহ। যখন আমার রবের প্রতিশ্রুত সময় আসবে, 
তখন তিনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং 
আমার রবের প্রতিশ্রুতি সত্য। 

99. আমি সেদিন তাদেরকে দলে দলে তরঙ্গের 
আকারে ছেড়ে দেব এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া 
হবে। অতঃপর আমি তাদের সবাইকে একত্রিত 
করে আনব। 

100. সেদিন আমি কাফেরদের কাছে জাহান্নামকে 
প্রত্যক্ষ ভাবে উপস্থিত করব। 

101. যাদের চক্ষুসমূহের উপর পর্দা ছিল আমার 
স্মরণ থেকে এবং যারা শুনতেও সক্ষম ছিল না। 
102. কাফেররা কি মনে করে যে, তারা আমার 
পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ 
করবে? আমি কাফেরদের অভ্যর্থনার জন্যে 
জাহান্নামকে প্রস্তুত করে রেখেছি। 


এর পরশে সব মুসলিমের বগলের নীচে বিশেষ এক প্রকার রোগ দেখা দেবে 
এবং সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হবে; শুধু কাফের ও দু লোকেরাই অবশিষ্ট থেকে 
যাবে। তারা ভূ-প্চে জন্ত-জানোয়ারের মত খোলাখলিই অপকম করবে। 
তাদের উপরই কেয়ামত আসবে । " [মুসলিমঃ ২৯৩৭/আব্দুর রহমান ইবনে 
ইয়াযীদের বণর্নায় ইয়াজুজ-মাজুজের কাহিনীর আরো অধিক বিবরণ গাওয়া 
যায়। তাতে রয়েছে? তবরিয়া উপসাগর অতিক্রম করার পর ইয়াজুজ-মাজুজ 
বায়তুল মোকাদাস সংল পাহাড় জাবালুল-খমরে আরোহণ করে ঘোষণা 
করবেঃ আমরা পৃথিবীর সমস্ত আধিবাসীকে হত্যা করোছি। এখন আকাশের 
আধিবাসীদেরকে খতম করার গালা। সে মতে তারা আকাশের দিকে তীর 
নিক্ষেপ করবে । আল্লাহর আদেশে সে তীর রক্তরাঞ্জিত হয়ে তাদের কাছে ফিরে 





























103. বলুনঃ আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের 
সংবাদ দেব, যারা কমের দিক দিয়ে খুবই 
মতিএত। 

104. তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা 
যে, তারা সৎকর্ম করেছে। 

105. তারাই সে লোক, যারা তাদের রবের 
নিদশর্নাবলী এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয় 
অঙ্কীকার করে। ফলে তাদের কমর নিন্ফল হয়ে 
যায়। সুতরাং কেয়ামতের দিন তাদের জন্য আমি 
কোন গর্ত ছির করব না। 

106. জাহান্নাম- এটাই তাদের প্রতিফল; কারণ, 
তারা কাফের হয়েছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও 
রসূলগণকে বিদ্রপের বিষয় রূপে গ্রহণ করেছে। 
107. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, 
তাদের অভ্যর্থনার জন্যে আছে জান্নাতুল 
ফেরদাউস ।193 

108. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখান থেকে 
স্থান পরিবর্তন করতে চাইবে না। 

109. বলুনঃ আমার রবের কথা, লেখার জন্যে যদি 
সমুদ্রের পানি কালি হয়, তবে আমার রবের কথা, 
শেষ হওয়ার আগেই সে সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে 
যাবে। সাহায্যার্থে অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র এনে 
দিলেও। 

110. বলুনঃ আমি ও তোমাদের মতই একজন 
মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের 
ইলাহই একমাত্র ইলাহ। অতএব, যে ব্যক্তি তার 
রবের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন, সৎকর্ম 
সম্পাদন করে এবং তার রবের এবাদতে কাউকে 
শরীক না করে। 


১৯। সুরা মারঈয়াম 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 














আসবে । (যাতে বৌকারা এই ভেবে আনন্দিত হবে যে. আকাশের অধিবাসীরাও 
শেষ হয়ে গেছে।)/মুসালিমঃ ২৯৩৭) 


19ওজাননাতের ৮টা স্তর বা ৮টা দরজার বিস্তারিত নিচের আয়াতেঃ 
১৬:৩১, ১৯:৬১ ও ৯:৭২ (জান্নাত আদন ), ১০:২৫ ও ৬:১২৭ (দারুস 
সালাম), ৫০:৩৪ (খুলুদ ), ৩২:১৯, ৫৩:১৫ (জান্নাতুল মাওয়া), 
৬৮:৩৪ (জান্নাতুন নায়িম) ৩৫:৩৫ (দারুল মাকাম), ১৮:১০৭ (জান্নাতুল 
ফিরদাউস), ৪০:৩৯ (দারুল কারার)। জাহান্নামের ৭ টি দরজা আছে। 
বিস্তারিত নিচের আয়াত সমুহেঃ ১৫:৪৪, ৩৯:৭১, ৩৯:৭৩, ৩: ১৩১ 
(নার) , ৪২:৭ (সায়ীর), ৭০:১৫ (লাযা) , ৭৪:২৭-২৮ (সাকার), ৭৯:৩৬ 
(জাহীম), ১০১:৯ (হাবিয়া), ১০৪:৪ (হুতামা)। 
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1. কাফ-হা- ইয়া- ‘আঈন- সোয়াদ। 

2. এটা আপনার রবের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা 
যাকারিয়া (আঃ) - এর প্রতি। 

3. যখন সে তার রবকে আহবান করেছিল নিভৃতে। 
4. সে বলেছিল, “হে আমার রব! আমার হাড়গুলো 
দুর্বল হয়ে গেছে এবং বার্ধক্যবশতঃ আমার মাথার 
চুলগুলো সাদা হয়ে গেছে। হে আমার রব, 
আপনার নিকট দোণআ করে আমি কখনো ব্যর্থ 
হইনি?। 

5. আমি ভয় করি আমার পর আমার স্বগোত্রকে 
এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; কাজেই আপনি নিজের 
পক্ষ থেকে আমাকে এক জন কর্তব্য পালনকারী 
দান করুন। 

6. “যে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং ইয়াকুব 
(আঃ) - এর বংশের উত্তরাধিকারী হবে। হে আমার 
রব, আপনি তাকে পছন্দনীয় বানিয়ে দিন?। 

7. হে যাকারিয়া (আঃ), আমি তোমাকে এক 
পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহইয়া 
(আঃ) ৷ ইতিপূর্বে এই নামে আমি কারও নাম 
করণ করিনি। 

৪. সে বললঃ হে আমার রব কেমন করে আমার 
পুত্র হবে অথচ আমার স্ত্রী যে বন্ধ্যা, আর আমিও 
যে বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে উপনীত। 

9. তিনি বললেনঃ এমনিতেই হবে। তোমার রব 
বলে দিয়েছেনঃ এটা আমার পক্ষে সহজ। আমি 
তো পুর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি এবং তুমি কিছুই 
ছিলে না। 

10. সে বললঃ হে আমার রব, আমাকে একটি 
নির্দশন দিন। তিনি বললেন তোমার নিদর্শন এই 
যে, তুমি সুস্থ অবস্থায় তিন দিন মানুষের সাথে 
কথাবার্তা বলবে না। 

11. অতঃপর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে তার 
সম্প্রদায়ের কাছে এল এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে 
সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করতে বললঃ 
12. হে ইয়াহইয়া (আঃ) দৃঢ়তার সাথে এই গ্রন্থ 
ধারণ কর। আমি তাকে শৈশবেই বিচারবুদ্ধি দান 
করেছিলাম। 

13. এবং নিজের পক্ষ থেকে আগ্রহ ও পবিত্রতা 
দিয়েছি। সে ছিল মুত্তাকী। 

14. আর সে ছিল তার পিতা-মাতার সাথে 
সদাচারী, আর ছিল না অহংকারী, অবাধ্য। 
15. তার প্রতি শান্তি- যেদিন সে জন্মেছে এবং যেদিন 


মৃত্যুবরণ করবে এবং যেদিন জীবিতাবস্থায় 
পুনরুখিত হবে। 

16. এই কিতাবে মারইয়ামের কথা বর্ণনা করুন, 
যখন সে তার পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক 
হয়ে পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল। 

17. অতঃপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার 
জন্যে সে পর্দা করলো। অতঃপর আমি তার কাছে 
আমার রূহ প্রেরণ করলাম, সে তার নিকট পুর্ণ 
মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। 

18. মারইয়াম বললঃ আমি তোমার থেকে দয়াময়ের 
আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি আল্লাহভীরু হও। 
19. সে বললঃ আমি তো শুধু তোমার রব প্রেরিত, 
যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করে যাব। 
20. মরিইয়াম বললঃ কিরূপে আমার পুত্র হবে, 
যখন কোন মানব আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি 
ব্যভিচারিণীও কখনও ছিলাম না? 
21. সে বললঃ এমনিতেই হবে। তোমার রব 
বলেছেন, এটা আমার জন্যে সহজ সাধ্য এবং 
আমি তাকে মানুষের জন্যে একটি নিদর্শন ও 
আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ করতে চাই। আর 
এটি একটি সিদ্ধান্তকৃত বিষয়। 

22. অতঃপর তিনি গর্ভে সন্তান ধারণ করলেন এবং 
তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন। 

23. প্রসব বেদনা তাঁকে এক খেজুর বৃক্ষ- মূলে 
আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। তিনি বললেনঃ হায়, 
আমি যদি কোনরূপে এর পূর্বে মরে যেতাম এবং 
মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে, যেতাম! 


27. অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের 
কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বললঃ হে মারইয়াম, 
তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ। 

28. “হে হারনের বোন! , তোমার পিতা অসৎ 
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ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না 
ব্যাভিচারিনী। 

29. অতঃপর তিনি হাতে সন্তানের দিকে ইঙ্গিত 
করলেন। তারা বললঃ যে কোলের শিশু তার সাথে 
আমরা কেমন করে কথা বলব? 

30. শিশুটি বলল, ‘আমি তো আল্লাহর বান্দা; 
তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী 
বানিয়েছেন? । 

31. আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে 
বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ 
ও যাকাত আদায় করতে। 

32. এবং জননীর অনুগত থাকতে এবং আমাকে 
তিনি উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি। 

33. আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ 
করেছি, যেদিন মৃত্যবরণ করব এবং যেদিন 
পুনরুজ্জীবিত হয়ে উথ্থিত হব। 

34. এই মারইয়ামের পুত্র ঈসা (আঃ) । সত্যকথা, 
যে সম্পর্কে লোকেরা বিতর্ক করে। 

35. আল্লাহ্‌ এমন নন যে, সন্তান গ্রহণ করবেন, 
তিনি পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা, তিনি যখন কোন 
কাজ করা সিদ্ধান্ত করেন, তখন একথাই বলেনঃ 
হও এবং তা হয়ে যায়। 

36. তিনি আরও বললেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আমার 
রব ও তোমাদের রব। অতএব, তোমরা তার 
এবাদত কর। এটা সরল পূ 

37. অতঃপর তাদের মধ্যে দলগুলো পৃথক পৃথক 
পথ অবলম্বন করল। সুতরাং মহাদিবস আগমনকালে 
কাফেরদের জন্যে ধবংস।'% 

38. সেদিন তারা কি চমৎকার শুনবে এবং দেখবে, 
যেদিন তারা আমার কাছে আগমন করবে। কিন্তু 
আজ জালেমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে রয়েছে। 

39. আপনি তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পর্কে 
হুশিয়ার করে দিন যখন সব ব্যাপারের মীমাংসা 
হয়ে যাবে। এখন তারা উদাসীনতায় 


194 হাদীসে এসেছে “আল্লাহ যালেমকে ছাড় দিতেই থাকেন তারপর যখন 
তাকে পাকড়াও করেন তখন তার আর পালাবার কোন পথ অবশিষ্ট থাকে না/” 
(বুখারী: ৪৬৮৬ মুসলিম: ২৫৮৩] 

195 রাসুলুলাহ (4৮) বলেছেনঃ কোন এক দল মানুষ যখন কোন বৈঠকে 
বসবে তারপর আল্লাহর যিকর এবং রাসুলের উপর দরদ্দ পাঠ করা ব্যতীত যদি 
সে মজলিস শেষ হয় তবে কিয়ামতের দিন সেটা তাদের জন্য আফসোসের 
কারণ হিসেবে দেখা দিবে । /তিরামিযী' ৩৩৮০7 

196 পির কুরআন আল্লাহর প্রিয় ও সৎকমর্পরায়ণ বান্দাদের প্রশংসায় বলেঃ 
“মুখর্রা যখন তাদের সাথে মৃখাঁসুলভ তকার্বিতকের্ররভ হয়, তখন তারা তাদের 




















বিভোর রয়েছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করছে 
না।195 

40. আমিই চুড়ান্ত মালিকানার অধিকারী হব পৃথিবীর 
এবং তার উপর যারা আছে তাদের এবং আমারই 
কাছে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে। 

41. আপনি এই কিতাবে ইব্রাহীম (আঃ)-এর কথা 
বর্ণনা করুন। নিশ্চয় তিনি ছিলেন সত্যবাদী, নবী। 
42. যখন তিনি তার পিতাকে বললেনঃ হে আমার 
পিতা, যে শোনে না, দেখে না এবং তোমার 
কোন উপকারে আসে না, তার এবাদত কেন কর? 
43. হে আমার পিতা, আমার কাছে এমন জ্ঞান 
এসেছে; যা তোমার কাছে আসেনি, সুতরাং আমার 
অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সরল সঠিক পথ 
দেখাব। 

44. হে আমার পিতা, শয়তানের এবাদত করো 
না। নিশ্চয় শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। 

45. হে আমার পিতা, আমি আশঙ্কা করি, 
দয়াময়ের একটি আযাব তোমাকে স্পর্শ করবে, 
অতঃপর তুমি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবে। 

46. পিতা বললঃ “হে ইব্রাহীম (আঃ), তুমি কি 
আমার দেবদেবীগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? 
যদি তুমি বিরত না হও তবে আমি অবশ্যই 
তোমাকে পাথরের আঘাতে মেরে ফেলব। তুমি 
০1১৮8 
7 ইনাহীম ( আঃ) বললেনঃ আপনার প্রতি 
পানা তি আমার প্রতি 
মেহেরবান। 

48. আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং 
তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের এবাদত কর 
তাদেরকে; আমি আমার রবের এবাদত করব। 
আশা করি, আমার রবের এবাদত করে আমি 
বঞ্চিত হব না। 

49. অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে এবং তার 
আল্লাহ ব্যতীত যাদের এবাদত করত, তাদের 








মোকাবেলা করার পরিবর্তে সালাম শব্দ বলে দেন!” [সুরা আল-ফুরকান ৬৯) 
কোন কাফেরের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা করা শরীআতের আইনে 
নিষিদ্ধ ও নাজায়েয । একবার রাসৃলুলাহ (৬) তার চাচা আবু তালেবকে 
বলোছিলেনঃ-“আল্াহর কসম, আমি আপনার জন্যে ক্ষমা প্রাধর্না করতে থাকিব, 
যে পরত না আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে নিষেধ করে দেয়া হয়। এর 
পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাধিল হয়: “নবী ও ঈমানদারদের পক্ষে মুশরেকদের 
জন্যে ইতেগফার করা বৈধ নয়।” [সূরা আত-তাওবাহঃ ১১৩/ 
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সবাইকে পরিত্যাগ করলেন, তখন আমি তাকে 
দান করলাম ইসহাক (আঃ) ও ইয়াকুব (আঃ) 
এবং প্রত্যেককে নবী করলাম। 

50. আমি তাদেরকে দান করলাম আমার অনুগ্রহ 
এবং তাদেরকে দিলাম সমুচ্চ সুখ্যাতি। 

51. এই কিতাবে মূসা (আঃ) এর কথা বর্ণনা করুন, 
তিনি ছিলেন মনোনীত এবং তিনি ছিলেন রাসূল, 
নবী। 

52. আমি তাকে আহবান করলাম তুর পাহাড়ের 
ডান দিক থেকে এবং অন্তরঙ্গ আলাপের উদ্দেশ্যে 
তাকে আমার নিকটবর্তী করেছিলাম। 

53. আমি নিজ অনুগ্রহে তাঁকে দান করলাম তাঁর 
ভাই হারুন (আঃ)-কে নবীরূপে। 

54. এই কিতাবে ইসমাঈল ( আঃ) - এর কথা বর্ণনা 
করুন, তিনি প্রতিশ্রতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং 
তিনি ছিলেন রসূল, নবী। 

55. তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে স্বালাত ও যাকাত 
আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তাঁর রবের 
কাছে পছন্দনীয় ছিলেন।197 

56. এই কিতাবে হদ্রীস (আঃ)- এর কথা আলোচনা 
করুন, তিনি ছিলেন সত্যবাদী নবী। 

57. আমি তাকে উচ্চে উন্নীত করেছিলাম। 

58. এরাই তারা- নবীগণের মধ্য থেকে যাদেরকে 
আল্লাহ্‌ তা”আলা নেয়ামত দান করেছেন। এরা 
আদমের বংশধর এবং যাদেরকে আমি নূহ ( আঃ) - 
এর সাথে নৌকায় আরোহন করিয়েছিলাম, তাদের 
বংশধর, এবং ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসরাঈলের 
বংশধর এবং যাদেরকে আমি পথ প্রদর্শন করেছি 
ও মনোনীত করেছি, তাদের বংশোভূত। তাদের 
কাছে যখন দয়াময় আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা 
হত, তখন তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ত এবং 
ক্রন্দন করত। [ সেজদা] 

59. তাদের পরে আসল এমন অযোগ্য বংশধর যারা 
স্বালাত নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল।19 








1৩, রাসলুলাহ (৪) বলেছেনঃ“ যদি কোন লোক রাতে জাগ্রত হয়ে তার স্রীকে 
জাগিয়ে দু' রাকাত সালাত আদায় করে তাহলে তারা দু'জনের নাম অধিক হারে 
আল্লাহর যিকরকারী প্ররু্ষ ও যিকরকারিনী মহিলাদের মধ্যে লিখা হবে! [আর 
দাউদ ১৩০৯, ইবন মাজাহ ১৩৩৫] 

19 রাসুলুলাহ (৫) বলেছেনঃ বান্দা ও শিকেরর মধ্যে সীমারেখা হলো সালাত 
ছেড়ে দেয়া। / মুসলিম: ৮২/ আরও বলেছেনঃ “আমাদের এবং কাফেরদের 
মধ্যে একমারে সালাতই হচ্ছে পার্ধক্যকারী বিষয়, (তাদের কাছ থেকে এরই 
অঙ্গীকার নিতে হবে) সুতরাং যে কেউ সালাত পরিত্যাগ করল সে কুফরী 
করল।” /তিরমিযী: ২৬২১) রাসুনুরাই (%) বলেছেনঃ যাট বছরের পর থেকে 
খারাপ উভরসূরীদের আবিভার্ব হবে, যারা সালাত (বিন করবে, এরাতির 























সুতরাং শীঘ্রই তারা জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। 
60. কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা তওবা করেছে, 
ঈমান এনেছে। সুতরাং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে 
এবং তাদের উপর কোন জুলুম করা হবে না। 
61. তাদের স্থায়ী বসবাস (জান্নাত আদন) হবে 
যার ওয়াদা দয়াময় আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে 
অদৃশ্যভাবে দিয়েছেন। অবশ্যই তাঁর ওয়াদার তারা 
পৌঁছাবে। 

62. তারা সেখানে সালাম ব্যতীত কোন অসার 
কথাবার্তা শুনবে না এবং সেখানে সকাল- সন্ধ্যা 
তাদের জন্যে রুষী থাকবে। 

63. এটা এ জান্নাত যার অধিকারী করব আমার 
বান্দাদের মধ্যে মুত্তাকীদেরকে। 

64. (জিব্রাইল (আঃ) বললঃ) আমি আপনার রবের 
আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না, যা আমাদের 
সামনে আছে, যা আমাদের পশ্চাতে আছে এবং 
যা এ দুই- এর মধ্যস্থলে আছে, সবই তাঁর এবং 
আপনার রব বিস্মৃত হওয়ার নন। 

65. তিনি নভোমন্ডল, ভূমন্ডলে এতদুভয়ের 
মধ্যবর্তী সবার রব। সুতরাং তাঁরই ইবাদাত করুন 
এবং তাতে দৃঢ় থাকুন আপনি কি তাঁর সমনাম 
কাউকে জানেন? 

66. মানুষ বলেঃ আমার মৃত্য হলে পর আমি কি 
জীবিত অবস্থায় পুনরুখিত হব? 

67. মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে 
ইতি পূর্বে সৃষ্টি করেছি এবং সে তখন কিছুই ছিল 
না। 

68. সুতরাং আপনার রবের কসম, আমি অবশ্যই 
তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে একত্রে সমবেত 
জাহান্নামের চারপাশে উপস্থিত করব। 

69. অতঃপর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দয়াময় 
আল্লাহর সর্বাধিক অবাধ্য আমি অবশ্যই তাকে 
পৃথক করে নেব। 








অনুসরণ করবে, তারা অচিরেই ক্ষতিএত হয়ে জাহারামে নিপতিত হবে। 
তারপর এমন কিছু উত্তরসূরী আসবে যারা কুরআন পড়বে অথচ তা তাদের 
কণ্ঠনালীর নিয়ভাগে যাবে না। আর কুরআন পাঠকারীরা তিন শ্রেণীর হবে: 
মুমিন, মুনাফিক এবং পাপিষ্ঠ । বণর্নাকারী বশীর বলেনঃ আমি ওয়ালিদকে এ 
তিন শ্রেণী সম্পকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেনঃ কুরআন পাঠকারী হবে অথচ 
সে এর উপর কুফরকারী পাপিষ্ঠ কুরআন পাঠাকারী হবে যে এর দারা নিজের 
রটি-রোজগারের ব্যবস্থা করবে । আর ঈমানদার কুরআন পাঠ্যকারী হবে যে 
এর উপর ঈমান আনবে । [মুসনাদে আহমাদ:৩/৩৮, সহীহ ইবন হিব্বান: 
৩/৩২ ৭৫৫] 
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70. অতঃপর তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশের 
জ্ঞাত আছি। 

71. তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তথায় 
পৌঁছবে না। এটা আপনার রবের অনিবার্য 
ফায়সালা । 

72. অতঃপর আমি মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করব এবং 
জালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব। 
73. যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ 
বলেঃ দুই দলের মধ্যে কোনটি মর্তবায় শ্রেষ্ঠ এবং 
কার মজলিস উত্তম? 

74. তাদের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠীকে আমি বিনাশ 
জমকে শ্রেষ্ঠ ছিল। 

75. বলুন, যারা পথভ্রষ্টতায় আছে, দয়াময় আল্লাহ্‌ 
তাদেরকে যথেষ্ট অবকাশ দেবেন; এমনকি 
অবশেষে তারা প্রত্যক্ষ করবে যে বিষয়ে তাদেরকে 
ওয়াদা দেয়া হচ্ছে, তা আযাব হোক অথবা 
কেয়ামতই হোক। সুতরাং তখন তারা জানতে 
পারবে কে মর্তবায় নিকৃষ্ট ও দলবলে দূর্বল। 
76. যারা সৎপথে চলে আল্লাহ্‌ তাদের পথপ্রাপ্তি 
বৃদ্ধি করেন এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার রবের 
কাছে সওয়াবের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান 
হিসেবেও শ্রেষ্ট। 

77. আপনি কি তাকে লক্ষ্য করেছেন যে, আমার 
নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে না এবং বলেঃ আমাকে 
অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অবশ্যই দেয়া হবে। 
78. সে কি অদৃশ্য বিষয় জেনে ফেলেছে, অথবা 
দয়াময় আল্লাহ্র নিকট থেকে কোন প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত 
হয়েছে? 

79. কক্ষনো না, তারা যা বলে আমি তা লিখে 
রাখব আর আমি তার শাস্তি বাড়াতেই থাকব, 
বাড়াতেই থাকব। 

80. সে যা বলে, মৃত্যুর পর আমি তা নিয়ে নেব 
এবং সে আমার কাছে আসবে একাকী। 

81. তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য ইলাহ গ্রহণ 
হয়। 








199 রাসূলুরাহ (4৮4৫) বলেনঃ আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে পছন্দ করেন, তখন 
জিবরীলকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসি তুমিও তাকে ভালবাস। 
তারপর জিবরীল সব আসমানে একথা ঘোষণা করেন এবং তখন আকাশের 








92. কখনই নয়, তারা তাদের এবাদত অস্বীকার 
করবে এবং তাদের বিপক্ষে চলে যাবে। 

83. আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আমি 
তারা তাদেরকে বিশেষভাবে (মন্দকর্মে) উৎসাহিত 
করে। 

৪4. সুতরাং তাদের ব্যাপারে আপনি তাড়াহুড়া 
করবেন না। আমি তো তাদের গণনা পূর্ণ করছি 
মাত্র। 

85. সেদিন দয়াময়ের কাছে মুভ্তাকীদেরকে 
অতিথিরূপে সমবেত করব, 

86. এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় 
জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব। 








87. যে/যারা পরম করুণাময়ের কাছ থেকে 
প্রতিশ্রুতি নিয়েছে সে/ তারা ছাড়া অন্য কেউ 
সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখবে না। 





88. তারা বলেঃ দয়াময় আল্লাহ্‌ সন্তান গ্রহণ 
করেছেন। 

89. নিশ্চয় তোমরা তো এক অদ্ভুত কান্ড করেছ। 
90. হয় তো এর কারণেই এখনই নভোমন্ডল ফেটে 
পড়বে, পৃথিবী খন্ড- বিখন্ড হবে এবং পর্বতমালা 
চূর্ণ- বিচুর্ণ হবে। 

91. এ কারণে যে, তারা দয়াময় আল্লাহর জন্যে 
সন্তান আহবান করে। 

92. অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য 
শোভনীয় নয়। 

93. নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে কেউ নেই যে, 
দয়াময় আল্লাহ্র কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না। 
94. তাঁর কাছে তাদের পরিসংখ্যান রয়েছে এবং 
তিনি তাদেরকে গণনা করে রেখেছেন। 

95. কেয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে 
একাকী অবস্থায় আসবে। 

96. যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, 
তাদেরকে দয়াময় আল্লাহ্‌ ভালবাসা দেবেন।% 
97. আমি কোরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করে 
দিয়েছি, যাতে আপনি এর দ্বারা মুত্তাকীদেরকে 
সুসংবাদ দেন এবং কলহকারী সম্প্রদায়কে সতর্ক 
করেন। 

98. তাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস 





আধিবাসীরা সবাই সেই বান্দাকে ভালবাসতে থাকে। এরপর এই ভালবাসা 
পথিবীতে নাযিল করা হয়। ফলে পাথিবীর অধিবাসীরাও তাকে ভালবাসতে 
থাকে । /বৃখারীঃ ৫৬৯৩, মুসলিম? ২৬৩৭ তিরমিযী? ৩১৬১] 
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করেছি। আপনি কি তাদের কাহারও সাড়া পান, 
অথবা তাদের ক্ষীনতম আওয়ায ও শুনতে পান? 


২০। সুরা ত্বা-হা 

বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. ত্ব-হা (42) । 
2. আমি আপনার প্রতি আল- কুরআন এজন্য নাযিল 
করিনি যে, আপনি দুর্ভোগ পোহাবে। 
3. বরং তা (নাযিল করেছি) যে (আল্লাহকে) ভয় 
করে, তার জন্য উপদেশ স্বরূপ। । 
4. এটা তাঁর কাছ থেকে অবতীর্ণ, যিনি ভূমন্ডল 
ও সমুচ্চ আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন। 
5. তিনি পরম দয়াময়, আরশে সমুন্নত আছেন। 
6. নভোমন্ডলে, ভূমন্ডলে, এতদুভয়ের মধ্যবর্তী 
স্থানে এবং সিক্ত ভূগর্ভে যা আছে, তা তাঁরই। 
7. যদি তুমি উচ্চকন্ঠেও কথা বল, তিনি তো গুপ্ত 
ও তদপেক্ষাও গুপ্ত বিষয়বস্তু জানেন। 
8. আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য ইলাহ নেই। 
সব সৌন্দর্যমন্ডিত নাম তাঁরই। 
হি যা কাছে মূসা (আঃ) এর বৃত্তান্ত পৌঁছেছে 

| 


10. তিনি যখন আগুন দেখলেন, তখন 
পরিবারবর্গকে বললেনঃ তোমরা এখানে অবস্থান কর 
আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবতঃ আমি তা থেকে 
তোমাদের কাছে কিছু আগুন জালিয়ে আনতে পারব 
অথবা আগুনে পৌছে পথের সন্ধান পাব। 

11. অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌছলেন, 
তখন আওয়াজ আসল হে মূসা (আঃ), 

12. আমিই তোমার রব, অতএব তুমি জুতা খুলে 
ফেল, তুমি পবিত্র উপত্যকা ‘তুওয়া’ রয়েছ। 
13. এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, 
অতএব যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে, তা শুনতে থাক। 
14. “নিশ্চয় আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন 
(সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং আমার ইবাদাত কর 
এবং আমার স্মরণার্থে স্বালাত কায়েম কর?।2০০ 
15. কেয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি তা গোপন 
রাখতে চাই; যাতে প্রত্যেকেই তার কর্মানুযায়ী ফল 
লাভ করে। 








200 রাসূলুল্লাহ (4৮2) বলেছেনঃ “কোন ব্যক্তি কোন সময় সালাত পড়তে 
ভুলে গিয়ে থাকলে যখন তার মনে পড়ে যায় তখনই সালাত পড়ে নেয়া উচিত । 
এছাড়া এর আর কোন কাফফারা নেই।” /বৃখারীঃ ৫৭২ মুসলিম? ৬৮০, ৬৮৪] 
অন্য হাদীসে এসেছে রাসুলুল্লাহ (৬) বলেছেনঃ “ঘুমানোর কারণে কারও 





16. সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামাত বিশ্বাস করেনা এবং 
নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে 
তাথেকে কোনক্রমেই বিচ্যুত করতে না পারে, 
তাহলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। 

17. হে মূসা (আঃ), তোমার ডানহাতে ওটা কি? 

18. তিনি বললেনঃ এটা আমার লাঠি, আমি এর 
উপর ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার ছাগপালের 
জন্যে বৃক্ষপত্র ঝেড়ে ফেলি এবং এতে আমার 
অন্যান্য কাজ ও চলে। 

19. আল্লাহ বললেনঃ হে মূসা (আঃ), তুমি ওটা 
নিক্ষেপ কর। 

20. অতঃপর তিনি তা নিক্ষেপ করলেন, অমনি তা 
সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। 

21. আল্লাহ বললেনঃ তুমি তাকে ধর এবং ভয় 
করো না, আমি এখনি একে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে 
দেব। 

22. তোমার হাত বগলে রাখ, তা বের হয়ে আসবে 
নির্মল উজ্জ্বল হয়ে অন্য এক নিদর্শন রূপে; কোন 
দোষ ছাড়াই। 

23. এটা এজন্যে যে, আমি আমার বিরাট 
নিদর্শনাবলীর কিছু তোমাকে দেখাই। 

24. ফেরাউনের নিকট যাও; নিশ্চয় সে সীমালজ্ঘন 
করেছে? । 

25. মূসা (আঃ) বললেনঃ হে আমার রব আমার 
বুক প্রশস্ত করে দিন। 

26. এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। 

27. এবং আমার জিহবা থেকে জড়তা দূর করে 
দিন। 

28. যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। 

29. এবং আমার পরিবারবর্ণের মধ্য থেকে আমার 
একজন সাহায্যকারী করে দিন। 

30. আমার ভাই হারুন (আঃ) - কে। 

31. “তার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় করুন 

32. এবং তাকে আমার কাজে অংশীদার করুন। 

33. যাতে আমরা বেশী করে আপনার তাসবীহ পাঠ 
34. এবং বেশী পরিমাণে আপনাকে স্মরণ করতে 
পারি। 








সালাত ছুটে গেলে অথবা সালাত আদায় করতে বেখবর হয়ে গেলে যখনই তা 
স্মরণ হয় তখনই তা আদায় করা উচিত কেননা মহান আল্লাহ বলেনঃ “আর 
আমার স্মরনাথে সালাত কায়েম করুন” । [মুসলিম: ৩১৬) 
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35. আপনি তো আমাদের অবস্থা সবই দেখছেন? । 
36. আল্লাহ বললেনঃ হে মূসা (আঃ), তুমি যা চেয়েছ 
তা তোমাকে দেয়া হল। 

37. আমি তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ 
করেছিলাম। 

38. যখন আমি তোমার মাতাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম 
যা অতঃপর বর্ণিত হচ্ছে। 

39. যে, তুমি (মূসা (আঃ)-কে) সিন্দুকে রাখ, 
অতঃপর তা দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও, অতঃপর দরিয়া 
তাকে তীরে ঠেলে দেবে। তাকে আমার শক্র ও 
তার শত্রু উঠিয়ে নেবে। আমি তোমার প্রতি মহব্বত 
সঞ্চারিত করেছিলাম আমার নিজের পক্ষ থেকে, 
যাতে তুমি আমার দৃষ্টির সামনে প্রতি পালিত হও। 
40. যখন তোমার বোন (সিন্দুকের সাথে সাথে) 
চলছিল। অতঃপর সে গিয়ে বলল, “আমি কি 
তোমাদেরকে এমন একজনের সন্ধান দেব, যে এর 
দায়িত্বভার নিতে পারবে? অতঃপর আমি তোমাকে 
তোমার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলাম; যাতে তার 
চোখ জুড়ায় এবং সে দুঃখ না পায়। আর তুমি 
এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে। তখন আমি 
তোমাকে মানোবেদনা থেকে মুক্তি দিলাম এবং 
তোমাকে আমি বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেছি। 
অতঃপর তুমি কয়েক বছর মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে 
অবস্থান করেছ। হে মূসা (আঃ), তারপর নির্ধারিত 
সময়ে তুমি এসে উপস্থিত হলে? । 

41. এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য 
মনোনীত করেছি। 

42. তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলীসহ 
যাও এবং এবং আমাকে স্মরণ করার ক্ষেত্রে 
কোনরূপ অলসতা করো না। 

43. তোমরা উভয়ে ফেরআউনের কাছে যাও সে 
খুব উদ্ধত হয়ে গেছে। 

44. অতঃপর তোমরা তাকে নম্র কথা বল, হয়তো 
সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে। 

45. তারা বললঃ হে আমাদের রব, আমরা আশঙ্কা 
করি যে, সে আমাদের প্রতি জুলুম করবে কিংবা 
উত্তেজিত হয়ে উঠবে। 

46. আল্লাহ্‌ বললেনঃ তোমরা ভয় করো না, আমি 
তোমাদের সাথে আছি, আমি শুনি ও দেখি। 
47. অতএব তোমরা তার কাছে যাও এবং বলঃ 
অতএব আমাদের সাথে বনী ইসরাঈলকে যেতে 


দাও এবং তাদেরকে নিপীড়ন করো না। আমরা 
কাছে আগমন করেছি। এবং যে সৎপথ অনুসরণ 
করে, তার প্রতি শান্তি। 

48. আমরা ওহী লাভ করেছি যে, যে ব্যক্তি 
মিথ্যারোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার 
উপর আযাব পড়বে। 
49. ফির‘আউন বলল, 
কে তোমাদের রব”? 
50. মূসা (আঃ) বললেনঃ আমাদের রব তিনি, যিনি 
অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন। 

51. ফেরাউন বললঃ তাহলে অতীত যুগের 
লোকদের অবস্থা কি? 

52. মূসা (আঃ) বললেনঃ তাদের খবর আমার রবের 
কাছে লিখিত আছে। আমার প্রতিপালক ভুল করেন 
না, ভুলেও যান না।?। 

53. ‘যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা 
বানিয়েছেন এবং তাতে তোমাদের জন্য চলার পথ 
করে দিয়েছেন। আর আসমান থেকে তিনি পানি 
বর্ষণ করেন”; অতঃপর তা দিয়ে আমি বিভিন্ন 
প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। 

54. তোমরা আহার কর এবং তোমাদের চতুষ্পদ 
জন্তু চরাও। নিশ্চয় এতে বিবেক বানদের জন্যে 
নিদর্শন রয়েছে। 

55. এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি 
করেছি, এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং 
পুনরায় এ থেকেই আমি তোমাদেরকে উথ্থিত করব। 
56. আমি ফেরাউনকে আমার সব নিদর্শন দেখিয়ে 
দিয়েছি, অতঃপর সে মিথ্যা আরোপ করেছে এবং 
অমান্য করেছে। 

57. সে বললঃ হে মূসা (আঃ), তুমি কি যাদুর জোরে 


“হে মূসা (আঃ), তাহলে 


আগমন করেছ? 
58. অতএব, আমরাও তোমার মোকাবেলায় 


তোমার নিকট অনুরূপ যাদু উপস্থিত করব। সুতরাং 
আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি ওয়াদার দিন 
ঠিক কর, যার খেলাফ আমরাও করব না এবং 
তুমিও করবে না একটি পরিক্ষার প্রান্তরে। 

59. মূসা (আঃ) বলল, “তোমাদের নির্ধারিত সময় 
হল উৎসবের দিন। আর সেদিন পূর্বাহ্নেই যেন 
লোকজনকে সমবেত করা হয়”। 
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60. অতঃপর ফেরাউন প্রস্থান করল এবং তার সব 
কলাকৌশল জমা করল অতঃপর উপস্থিত হল। 
61. মূসা (আঃ) তাদেরকে বললেনঃ “তোমাদের 
দুর্ভাগ্য! তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো 
না। করলে তিনি আযাব দ্বারা তোমাদেরকে সমূলে 
ধ্বংস করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ 
করে, সে-ই ব্যর্থ হয়। 

62. অতঃপর তারা তাদের কাজে নিজেদের মধ্যে 
বিতর্ক করল এবং গোপনে পরামর্শ করল। 

63. তারা বললঃ এই দুইজন নিশ্চিতই যাদুকর, 
দেশ থেকে বহিষ্কার করতে চায় এবং তোমাদের 
উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থা রহিত করতে চায়। 

64. অতএব, তোমরা তোমাদের কলাকৌশল 
সুসংহত কর, অতঃপর সারিবদ্ধ হয়ে আস। আজ 
যে জয়ী হবে, সেই সফলকাম হবে। 

65. তারা বললঃ হে মূসা (আঃ), হয় তুমি নিক্ষেপ 
কর, না হয় আমরা প্রথমে নিক্ষেপ করি। 

66. মূসা (আঃ) বললেনঃ বরং তোমরাই নিক্ষেপ 
কর। তাদের যাদুর প্রভাবে হঠাৎ তাঁর মনে হল, 
যেন তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো চুটাছুটি করছে। 
67. অতঃপর মূসা (আঃ) মনে মনে কিছুটা ভীতি 
অনুভব করল। 

68. আমি বললামঃ ভয় করো না, তুমি বিজয়ী 
হবে। 

69. তোমার ডান হাতে যা আছে তুমি তা নিক্ষেপ 
কর। এটা যা কিছু তারা করেছে তা গ্রাস করে 
ফেলবে। তারা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের 
কলাকৌশল। যাদুকর যেখানেই থাকুক, সফল হবে 
না। 

70. অতঃপর যাদুকররা সেজদায় পড়ে গেল। তারা 
বললঃ আমরা হারুন (আঃ) ও মুসা (আঃ)- এর 
রবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। 

71. ফেরাউন বললঃ আমার অনুমতি দানের পূর্বেই? 
তোমরা কি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে; নিশ্চয় 
সে-ই তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে যাদু 
শিখিয়েছে। সুতরাং আমি অবশ্যই তোমাদের হাত 
ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং 
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করবই। আর তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে, 
আমাদের মধ্যে কার আযাব বেশী কঠোর এবং 
বেশী স্থায়ী। 

72. যাদুকররা বললঃ আমাদের কাছে যে, সুস্পষ্ট 
প্রমাণ এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদের কে 
তোমাকে প্রাধান্য দেব না। অতএব, তুমি যা ইচ্ছা 
করতে পার। তুমি তো শুধু এই দুনিয়ার জীবনেই 
যা করার করবে। 

73. আমরা আমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি যাতে 
তিনি আমাদের পাপ এবং তুমি আমাদেরকে যে 
যাদু করতে বাধ্য করেছ, তা মার্জনা করেন। 
আল্লাহ্‌ শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী। 

74. নিশ্চয়ই যে তার রবের কাছে অপরাধী হয়ে 
আসে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নীম। সেখানে সে 
মরবে না এবং বাঁচবেও না। 

75. আর যারা তাঁর কাছে আসে এমন ঈমানদার 
হয়ে যায় সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের জন্যে 
রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা | 

76. বসবাসের এমন পুশ্পোদ্যান রয়েছে যার 
তলদেশে দিয়ে নির্বরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে 
তারা চিরকাল থাকবে এটা তাদেরই পুরস্কার, যারা 
পবিত্র হয়। 

77. আমি মূসা (আঃ) প্রতি এই মর্মে ওহী করলাম 
যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিযোগে বের 
হয়ে যাও এবং তাদের জন্যে সমুদ্রে শুক্ষপথ নির্মাণ 
কর। পেছন থেকে এসে তোমাদের ধরে ফেলার 
আশঙ্কা করো না এবং পানিতে ডুবে যাওয়ার ভয় 
করো না। 

78. অতঃপর ফেরাউন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে 
তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল এবং সমুদ্র তাদেরকে 
সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জত করল।21 

79. ফেরআউন তার সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করেছিল 
এবং সৎপথ দেখায়নি। 

80. হে বনী- ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে 
তোমাদের শক্রর কবল থেকে উদ্ধার করেছি, তুর 
পাহাড়ের দক্ষিণ পার্শ্বে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দান 
করেছি এবং তোমাদের কাছে “মানা ও “সালওয়াঃ 
নাযিল করেছি। 





তখন নবী (৬) বললেনঃ আমরা তাদের চেয়েও মুসার বেশী নিকটের সুতরাং 
তোমরাও সাওম পালন করো । [বুখারী ৪৩৭1 
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81. বলেছিঃ আমার দেয়া পবিত্র বস্তুসমূহ খাও এবং 
এতে সীমালংঘন করো না, তা হলে তোমাদের 
উপর আমার ক্রোধ নেমে আসবে এবং যার উপর 
আমার ক্রোধ নেমে আসে সে ধবংস হয়ে যায়। 
82. আর যে তওবা করে, ঈমান আনে এবং 
সৎকর্ম করে অতঃপর সৎপথে অটল থাকে, আমি 
তার প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল। 
83. হে মুসা (আঃ), তোমার সম্প্রদায়কে পেছনে 
ফেলে তুমি তাড়াতাড়ি করলে কেন? 
84. তিনি বললেনঃ এই তো তারা আমার পেছনে 
আসছে এবং হে আমার রব, আমি তাড়াতাড়ি 
তোমার কাছে এলাম, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। 
85. বললেনঃ আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষা 
করেছি তোমার পর এবং সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট 
করেছে। 
86. অতঃপর মুসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে 
১, অবস্থায়। তিনি 
বললেনঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমাদের রব কি 
তোমাদেরকে একটি উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি? তবে 
হয়েছে, না তোমরা চেয়েছ যে, তোমাদের উপর 
তোমাদের রবের ক্রোধ নেমে আসুক, যে কারণে 
তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করলে? 
87. তারা বললঃ আমরা তোমার সাথে কৃত ওয়াদা 
স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি; কিন্তু আমাদের উপর 
হয়েছিল। অতঃপর আমরা তা নিক্ষেপ করে 
দিয়েছি। এমনি ভাবে সামেরীও নিক্ষেপ করেছে। 
88. অতঃপর সে তাদের জন্য তৈরী করে বের 
করল একটি গো-বৎস, একটা দেহ, যার মধ্যে 
গরুর শব্দ ছিল। তারা বললঃ এটা তোমাদের 
উপাস্য এবং মূসা (আঃ) এর ও উপাস্য, অতঃপর 
মূসা (আঃ) ভুলে গেছে। 
89. তারা কি দেখে না যে, এটা তাদের কোন 
কথার উত্তর দেয় না এবং তারে কোন ক্ষতি ও 
উপকার করার ক্ষমতাও রাখে না? 

হারুন (আঃ) তাদেরকে পুর্বেই বলেছিলেনঃ 
হে আমার কওম, তোমরা তো এই গো- বৎস দ্বারা 
পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছ এবং তোমাদের রব 
দয়াময়। অতএব, তোমরা আমার অনুসরণ কর 
এবং আমার আদেশ মেনে চল। 
91. তারা বললঃ মূসা (আঃ) আমাদের কাছে ফিরে 


আসা পর্যন্ত আমরা সদাসর্বদা এর সাথেই সবযুক্ত 
হয়ে বসে থাকব। 

92. মুসা (আঃ) বললেনঃ হেহারুন (আঃ), তুমি 
যখন তাদেরকে পথ ভ্রষ্ট হতে দেখলে, তখন 
তোমাকে কিসে নিবৃত্ত করল? 

93. আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে? তবে তুমি 
কি আমার আদেশ অমান্য করেছ? 

94. হারুন (আঃ) বলল, “হে আমার মায়ের পুত্র! 
আমার দাড়ি ধরে টেন না, আর আমার (মাথার) 
চুল ধরেও টেন না, আমি ভয় করেছিলাম তুমি 
বলবে যে, বানী ইসরাঈলের মাঝে তুমি বিভেদ 
সৃষ্টি করেছ আর তুমি আমার কথা পালন করনি।” 
95. মূসা (আঃ) বললেন হে সামেরী, এখন তোমার 
ব্যাপার কি? 

96. সে বলল, “আমি দেখেছি যা ওরা দেখেনি, 
অতঃপর আমি প্রেরিত ব্যক্তির (অর্থাৎ জিবরীলের) 
পদচিহ্ন থেকে এক মুঠ মাটি নিলাম, অতঃপর 
আমি তা নিক্ষেপ করলাম (বাছুরের প্রতিকৃতিতে) । 
আমার মন আমাকে এ মন্ত্রণাই দিল। 

97. মূসা (আঃ) বললেনঃ দূর হও, তোর জন্য সারা 
জীবন এ শাস্তিই রইল যে, তুই বলবি; আমাকে 
স্পর্শ করো না, এবং তোর জন্য একটি নির্দিষ্ট 
ওয়াদা আছে, যার ব্যতিক্রম হবে না। তুই তোর 
সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ্য কর, যাকে তুই ঘিরে 
থাকতি। আমরা সেটি জালিয়ে দেবই। অতঃপর 
একে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে ছড়িয়ে দেবই। 

98. তোমাদের ইলাহ তো কেবল আল্লাহই, যিনি 
ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। সব বিষয় তাঁর 
জ্ঞানের পরিধিভুক্ত। 

99. এমনিভাবে আমি পূর্বে যা ঘটেছে, তার সংবাদ 
আপনার কাছে বর্ণনা করি। আর আমি আমার 
নিকট থেকে আপনাকে দান করেছি উপদেশ (বা 


100. যে এ (কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নেবে, সে কেয়ামতের দিন বোঝা বহন করবে। 
101. তারা তাতে চিরকাল থাকবে এবং 
কেয়ামতের দিন এই বোঝা তাদের জন্যে মন্দ 
হবে। 

102. যেদিন সিঙ্গায় ফৃৎকার দেয়া হবে, সেদিন 
আমি অপরাধীদেরকে সমবেত করব নীল চক্ষু 
অবস্থায়। 
103. 





তারা চুপিসারে পরস্পরে বলাবলি করবেঃ 
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তোমরা মাত্র দশ দিন অবস্থান করেছিলে। 

104. তারা কি বলে তা আমি ভালোভাবে জানি। 
তাদের মধ্যে যে, অপেক্ষাকৃত উত্তম পথের 
অনুসারী সে বলবেঃ তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান 
করেছিলে। 

105. তারা আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে। 
অতএব, আপনি বলুনঃ আমার রব পহাড়সমূহকে 
সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। 


106. অতঃপর পৃথিবীকে মসৃণ সমতলভূমি করে 
ছাড়বেন। 

107. তুমি তাতে মোড় ও টিলা দেখবে না। 
108. সেই দিন তারা আহ্বানকারীর অনুসরণ 


করবে, যার কথা এদিক- সেদিক হবে না এবং 
দয়াময় আল্লাহ্র ভয়ে সব শব্দ ক্ষীণ হয়ে যাবে। 


সুতরাং মৃদু গুঞ্জন ব্যতীত তুমি কিছুই শুনবে না। 
109. দয়াময় আল্লাহ্‌ যাকে অনুমতি দেবেন এবং 


যার কথায় সন্তুষ্ট হবেন সে ছাড়া কারও সুপারিশ 
সেদিন কোন উপকারে আসবে না। 

110. তিনি জানেন যা কিছু তাদের সামনে ও 
পশ্চাতে আছে এবং তারা তাকে জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত 
করতে পারে না। 

111. সেই চিরঞ্জীব চিরস্থায়ীর সামনে সব 
মুখমন্ডল অবনমিত হবে এবং সে ব্যর্থ হবে যে 
জুলুমের বোঝা বহন করবে। 

112. যে ঈমানদার অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন 
করে, সে জুলুম ও ক্ষতির আশঙ্কা করবে না। 
113. এমনিভাবে আমি আরবী ভাষায় কোরআন 
নাযিল করেছি এবং এতে নানাভাবে সতর্কবাণী 
ব্যক্ত করেছি, যাতে তারা আল্লাহ্ভীরু হয় অথবা 
তাদের অন্তরে চিন্তার খোরাক যোগায়। 

114. সত্যিকার অধীশ্বর আল্লাহ্‌ মহান। আপনার 
প্রতি আল্লাহর ওহী সম্পুর্ণ হওয়ার পূর্বে আপনি 
কোরআন গ্রহণের ব্যপারে তাড়াহুড়া করবেন না 
এবং বলুনঃ হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি 
করুন। 











292 অনেক মুফাসাসিরের মতে এখানে সংকীপরজীবন বলতে কবরের জীবনকে 
বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর) অথার্ৎ তাদের কবর তাদের উপর সংকীর্ণ 
হয়ে যাবে বিভিন্ন একার শাতির মাধামে। এতে করে কবরে তাদের জীবন 
দৃবিযহ করে দেয়া হবে । তাদের বাসস্থান কবর তাদেরকে এমনভাবে চাপ দেবে 
যে, তাদের পাঁজর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে । এক হাদীসে রাসৃলুরাহ (%) রয়ং 
(4:০০) এর তাফসীরে বলেছেন যে, এখানে কবর জগত ও সেখানকার 
আযাব বোঝানো হয়েছে। [মৃতাদরাকে হাকিম? ২/৩৮১ নং ৩৪৩৯ ইবনে 
হিব্বানঃ ৭/৩৮৮, ৩৮৯ নং- ৩১১৯] তাছাড়া বিভিন্ন সহীহ হাদীসে কবরের 
বিন্দেগীর বিভিন্ন শাতির যে বণর্না এসেছে, তা থেকে বুঝা যায় যে, যারা আল্লাহ্‌ 














115. আমি ইতিপূর্বে আদম (আঃ)-কে নির্দেশ 
দিয়েছিলাম। অতঃপর সে ভুলে গিয়েছিল এবং আমি 
তার মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি। 

116. যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললামঃ 
তোমরা আদম (আঃ)-কে সেজদা কর, তখন 
ইবলীস ব্যতীত সবাই সেজদা করল। সে অমান্য 
করল। 

117. অতঃপর আমি বললামঃ হে আদম (আঃ), 
এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন 
বের করে না দেয় তোমাদের জান্নাত থেকে। তাহলে 
তোমরা কষ্টে পতিত হবে। 

118. তোমাকে এই দেয়া হল যে, তুমি এতে 


ধার্ত না এবং ণ না। 
119. এবং তোমার পিপাসাও হবে না এবং 
রৌদ্রেও কষ্ট পাবে না। 
120. অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রনা দিল, 


বললঃ হে আদম (আঃ), আমি কি তোমাকে বলে 
দিব অনন্তকাল জীবিত থাকার গাছের কথা এবং 
অবিনশ্বর রাজত্বের কথা? 

121. অতঃপর তারা (স্বামী-স্ত্রী দু'জনে তা (অর্থাৎ 
সেই গাছ) থেকে খেল তখন তাদের সামনে তাদের 
দিয়ে নিজেদেরকে ঢাকতে লাগল। আদম (আঃ) তার 
রবের অবাধ্যতা করল, ফলে সে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল। 
122. এরপর তার রব তাকে মনোনীত করলেন, 
তার প্রতি মনোযোগী হলেন এবং তাকে সুপথে 
আনয়ন করলেন। 

123. তিনি বললেনঃ তোমরা উভয়েই এখান 
থেকে এক সঙ্গে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের 
শক্র। এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের 
কাছে হেদায়েত আসে, তখন যে আমার বর্ণিত 
পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং 
কষ্টে পতিত হবে না। 

124. এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে2০2 এবং আমি 





কুরআন ও রাসূলের প্রদশিত দীন থেকে বিমুখ হবে, কবরে তাদের জন্য রয়েছে 
কঠোর শাতি। রাসুলুল্লাহ (৬) বলেনঃ “মমিন তার কবরে সবুজ প্রশঙ্ত উদ্যানে 
অবস্থান করবে । আর তার কবরকে ৭০ গজ প্রশঙ্ত করা হবে। পুণনির্যার চাঁদের 
আলোর মত তার কবরকে আলোকিত করা হবে। তোমরা কি জান আল্লাহর 
আয়াত (তাদের জন্য রয়েছে সংকর জীবন) কাদের সম্পকে নাযিল হয়েছে? 
তোমরা কি জানো সংকীরর জীবন কি? সাহাবায়ে কেরাম বললেনঃ আলাই ও 
তাঁর রাসুল ভাল জানেন । রাসুলুল্লাহ (88) বললেনঃ তা হল কবরে কাফেরের 
শাতি। যার হাতে আমার জীবন, তার শপথ করে বলাছি- তাকে ন্যস্ত করা হবে 



































৯৯টি বিষাক্ত তিরিন সাপের কাছে। তোমরা কি জানো তানিন কি? তিরনিন হল 
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তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উথথিত করব। 
125. সে বলবেঃ হে আমার রব আমাকে কেন 
অন্ধ অবস্থায় উ্থিত করলেন? আমি তো চক্ষুমান 
ছিলাম। 

126. আল্লাহ বলবেনঃ এমনিভাবে তোমার কাছে 
আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি 
সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ 
তোমাকে ভুলে যাব। 

127. এমনিভাবে আমি তাকে প্রতিফল দেব, 
যে সীমালজ্ঘন করে এবং রবের কথায় বিশ্বাস স্থাপন 
না করে। তার আখিরাতের শাস্তি কঠোরতর এবং 
অনেক স্থায়ী। 

128. আমি এদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে 
ধবংস করেছি। যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ 
করে, এটা কি এদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করল 
না? নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমানদের জন্যে নিদর্শনাবলী 
রয়েছে। 

129. আপনার রবের পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত এবং 
একটি কাল নির্দিষ্ট না থাকলে শাস্তি অবশ্যন্তাবী 
হয়ে যেত। 

130. সুতরাং এরা যা বলে তার উপর ধৈর্য ধারণ কর 
এবং তাসবীহ পাঠ কর তোমার রবের প্রশংসা বর্ণনার 
মাধ্যমে, সূর্যোদয়ের পূর্বে, সূর্যাস্তের পূর্বে এবং 
তাসবীহ পাঠ কর রাতের কিছু অংশে ও দিনের 
প্রান্তসমূহে, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার। 

131. আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে 
পরীক্ষা করার জন্যে দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ 
ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেই 
সব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। আপনার 
রবের দেয়া রিযিক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী। 
132. আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে 
স্বালাতের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর 
অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোন রিযিক 
চাই না। আমি আপনাকে রিযিক দেই এবং আল্লাহ্‌ 
ভীরুতার পরিণাম শুভ। 

133. এরা বলেঃ সে আমাদের কাছে তার রবের 
কাছ থেকে কোন নিদর্শন আনয়ন করে না কেন? 
তাদের কাছে কি প্রমাণ আসেনি, যা পূর্ববর্তী 
গ্ৰন্থসমূহে আছে? 

134. যদি আমি এদেরকে ইতিপূর্বে কোন শাস্তি 








৯৯টি সাপ। প্ৰত্যেকাটি সাপের রয়েছে ৭টি মাথা। যেওলো দিয়ে সে কাফেরের 
শরীরে ছোবল মারতে থাকবে, কামড়াতে ও ছিড়তে থাকবে কেয়ামত পযর্ত। 





দ্বারা ধ্বংস করতাম, তবে এরা বলতঃ হে আমাদের 
রব, আপনি আমাদের কাছে একজন রসূল প্রেরণ 
করলেন না কেন? তাহলে তো আমরা অপমানিত 
ও হেয় হওয়ার পূর্বেই আপনার নিদর্শন সমূহ মেনে 
চলতাম। 

135. বলুন, প্রত্যেকেই পথপানে চেয়ে আছে, 
সুতরাং তোমরাও পথপানে চেয়ে থাক। অদূর 
পথিক এবং কে সৎপথ প্রাপ্ত হয়েছে। 


২১। সুরা আম্বিয়া 


বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. মানুষের হিসাব- কিতাবের সময় নিকটবর্তী; 
অথচ তারা অসতর্ক হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। 
2. তাদের কাছে তাদের রবের পক্ষ থেকে যখনই 
কোন নতুন উপদেশ আসে, তারা তা খেলার ছলে 
শ্রবণ করে। 
9. তাদের অন্তর থাকে খেলায় মত্ত। জালেমরা 
গোপনে পরামর্শ করে, সে তো তোমাদেরই মত 
একজন মানুষ; এমতাবস্থায় দেখে শুনে তোমরা 
4. সে (রাসূল) বললেনঃ নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলের 
কথাই আমার রব জানেন। তিনি সবকিছু শোনেন, 
সবকিছু জানেন। 
5. তারা এও বলে, “এসব অলীক স্বপ্ন, না হয় 
সে মিথ্যে উদ্ভাবন করেছে, না হয় সে একজন 
কবি। কাজেই সে আমাদের কাছে এমন নিদর্শন 
নিয়ে আসুক যেমন পূর্ববর্তী (নবী) -গণের কাছে 
পাঠানো হয়েছিল। 
6. তাদের পূর্বে যেসব জনপদ আমি ধবংস করে 
দিয়েছি, তারা ঈমান আনেনি; এখন এরা কি 
বিশ্বাস স্থাপন করবে? 
7. আপনার পূর্বে আমি মানুষই প্রেরণ করেছি, 
যাদের কাছে আমি ওহী পাঠাতাম। অতএব তোমরা 
যদি না জান তবে যারা স্মরণ রাখে তাদেরকে 
জিজ্ঞেস কর। 
8. আর আমি তাদেরকে এমন দেহবিশিষ্ট করিনি 
যে, তারা খাদ্য গ্রহণ করত না, আর তারা স্থায়ীও 
ছিল না। 





[ইবনে হিব্বান? ৩১২২ দারেমীঃ ২৭১১ আহ্মাদঃ ৩/৩৮, আবু ইয়া'লাঃ 
৬৬৪৪, আব্বাদ ইবনে হমাইদঃ ৯২৯ মাজমাউয যাওয়ায়েদঃ ৩/৫৫] 
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9. অতঃপর আমি তাদেরকে দেয়া আমার প্রতিশ্রুতি 
পূর্ণ করলাম সুতরাং তাদেরকে এবং যাদেরকে ইচ্ছা 
বাঁচিয়ে দিলাম এবং ধবংস করে ছিলাম 
সীমালজ্বনকারীদেরকে। 

10. আমি তোমাদের প্রতি একটি কিতাব অবতীর্ণ 
করেছি; এতে তোমাদের জন্যে উপদেশ রয়েছে। 
তোমরা কি বোঝ না? 

11. আমি কত জনপদের ধ্বংস সাধন করেছি যার 
অধিবাসীরা ছিল পাপী এবং তাদের পর সৃষ্টি 
করেছি অন্য জাতি। 

12. অতঃপর যখন তারা আমার আযাবের কথা টের 
পেল, তখনই তারা সেখান থেকে পলায়ন করতে 
লাগল। 

13. পলায়ন করো না এবং ফিরে এস, যেখানে 
তোমরা বিলাসিতায় মত্ত ছিলে ও তোমাদের 
আবাসগৃহে; সম্ভবত; কেউ তোমাদের জিজ্ঞেস 
করবে। 

14. তারা বললঃ হায়, দুর্ভোগ আমাদের, আমরা 
অবশ্যই পাপী ছিলাম। 

15. তাদের এ আর্তনাদ বন্ধ হয়নি যতক্ষণ না আমি 
তাদেরকে করেছিলাম কাটা শস্য ও নিভানো 
আগুনের মত। 

16. আকাশ ও পৃথিবী, এ এতদুভয়ের মধ্যে যা 
আছে, তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। 

17. আমি যদি ক্রীড়া উপকরণ সৃষ্টি করতে 
চাইতাম, তবে আমি আমার কাছে যা আছে তা 
দ্বারাই তা করতাম, যদি আমাকে করতে হত। 
18. বরং আমি সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি, 
অতঃপর সত্য মিথ্যার মস্তক চূর্ণ- বিচূর্ণ করে দেয়, 
অতঃপর মিথ্যা তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। 
তোমরা যা বলছ, তার জন্যে তোমাদের দুর্ভোগ । 
19. নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যারা আছে, তারা 
তাঁরই। আর যারা তাঁর সান্নিধ্যে আছে তারা তাঁর 
ইবাদতে অহংকার করে না এবং অলসতাও করে 
না। 

20. তারা রাত্রিদিন তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা 
করে এবং ক্লান্ত হয় না। 

21. তারা কি মাটি দ্বারা তৈরী উপাস্য গ্রহণ 
করেছে, যে তারা তাদেরকে জীবিত করবে? 
22. যদি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে আল্লাহ্‌ ব্যতীত 





203 হা বিজ্ঞানের বিগ ব্যাং তত। 


অন্যান্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়ের ধ্বংস হয়ে 
যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের 
অধিপতি আল্লাহ্‌ পবিত্র। 

23. তিনি যা করেন, তৎসম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত 
হবেন না এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। 
24. তারা কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ 
করেছে? বলুন, তোমরা তোমাদের প্রমাণ আন। 
এটাই আমার সঙ্গীদের কথা এবং এটাই আমার 
পুর্বব্তীদের কথা। বরং তাদের অধিকাংশই সত্য 
জানে না; অতএব তারা টালবাহানা করে। 

25. আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, 
তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত 
অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই এবাদত 
কর। 

26. তারা বললঃ দয়াময় আল্লাহ্‌ সন্তান গ্রহণ 
করেছে। তাঁর জন্য কখনও ইহা যোগ্য নয়; বরং 
তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। 

27. তারা আগে বেড়ে কথা বলতে পারে না এবং 
তারা তাঁর আদেশেই কাজ করে। 

28. তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা আছে, তা তিনি 
জানেন। তারা শুধু তাদের জন্যে সুপারিশ করে, 
যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে 
ভীত। 

29. তাদের মধ্যে যে বলে যে, তিনি ব্যতীত 
আমিই উপাস্য, তাকে আমি জাহান্নামের শাস্তি 
দেব। আমি জালেমদেরকে এভাবেই প্রতিফল দিয়ে 
থাকি। 

30. কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে, 


আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর এক সঙ্গে সংযুক্ত ছিল, 
অতঃপর আমি উভয়কে আলাদা করে দিলাম2০3,_ আর 


প্রাণসম্পন্ন সব কিছু পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। তবুও কি 
তারা ঈমান আনবে না? 

31. আমি পৃথিবীতে ভারী বোঝা রেখে দিয়েছি 
যাতে তাদেরকে নিয়ে পৃথিবী ঝুকে না পড়ে এবং 
তাতে প্রশস্ত পথ রেখেছি, যাতে তারা পথ প্রাপ্ত 
হয়। 

32. আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি; অথচ 
তারা আমার আকাশস্ব নিদর্শনাবলী থেকে মুখ 
ফিরিয়ে রাখে। 


33. তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য 
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ও চন্দ্র। সবাই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে। 
34. আপনার পূর্বেও কোন মানুষকে আমি অনন্ত 
জীবন দান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে 
তারা কি চিরঞ্জীব হবে? 

35. প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। 
আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে 
থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত 
হবে। 

36. কাফেররা যখন আপনাকে দেখে তখন আপনার 
সাথে ঠাট্টা করা ছাড়া তাদের আর কোন কাজ 
থাকে না। তারা বলে, ‘এ কি সেই ব্যক্তি, যে 
তোমাদের দেবতাদের সমালোচনা করে?” অথচ 
তারাই “রহমান'- এর আলোচনার বিরোধিতা করে 
1204 

37. মানুষকে তাড়াহুড়াকারী করে সৃষ্টি করা হয়েছে। 
দেখাব। অতএব আমাকে শীঙ্ম করতে বলো না। 
38. এবং তারা বলেঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও 
তবে এই ওয়াদা কবে পুর্ণ হবে? 

39. হায়, কাফিররা যদি সে সময়ের কথা জানত, 
যখন তারা তাদের সামনে ও পেছন থেকে আগুন 
ফিরাতে পারবে না। আর তাদেরকে সাহায্যও করা 
হবে না; 

40. বরং তা আসবে তাদের উপর অতর্কিত ভাবে, 
অতঃপর তাদেরকে তা হতবুদ্ধি করে দেবে, তখন 
তারা তা রোধ করতেও পারবে না এবং তাদেরকে 
অবকাশও দেয়া হবে না। 

41. আপনার পূর্বেও অনেক রাসূলের সাথে ঠা্টা- 
বিদ্রপ করা হয়েছে। অতঃপর যে বিষয়ে তারা ঠাট্টা 
হয়েছে। 

42. বলুনঃ “রহমান” থেকে কে তোমাদেরকে 
হেফাযত করবে রাত্রে ও দিনে। বরং তারা তাদের 
রবের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। 

43. তবে কি আমি ব্যতীত তাদের এমন দেব- 
দেবী আছে যারা তাদেরকে রক্ষা করবে? তারা 
তো নিজেদেরই সাহায্য করতে সক্ষম নয় এবং 
তারা আমার মোকাবেলায় সাহায্যকারীও পাবে না। 
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44. বরং আমি তাদেরকে এবং তাদের বাপ- 
দাদাকে ভোগসম্বার দিয়েছিলাম, এমনকি তাদের 
আযুস্কালও দীর্ঘ হয়েছিল। তারা কি দেখে না যে, 
আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে হ্রাস করে 
আনছি। এরপরও কি তারা বিজয়ী হবে? 

45. বলুনঃ আমি তো কেবল ওহীর মাধ্যমেই 
তোমাদেরকে সতর্ক করি, কিন্তু বধিরদেরকে যখন 
সতর্ক করা হয়, তখন তারা সে সতর্কবাণী শোনে 
না। 

46. আপনার রবের আযাবের কিছুমাত্রও তাদেরকে 
দুর্ভাগ্য, আমরা অবশ্যই পাপী ছিলাম। 

47. আমি কেয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদন্ড 
স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম হবে না। 
যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, 
আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্যে 
আমিই যথেষ্ট 2% 

48. আমি মুসা (আঃ) ও হারুন (আঃ)-কে দান 
করেছিলাম মীমাংসাকারী গ্রন্থ, আলো ও উপদেশ, 
আল্লাহ ভীরুদের জন্যে 

49. যারা না দেখেই তাদের রবকে ভয় করে এবং 
কেয়ামতের ভয়ে শঙ্কিত। 

50. এবং এটা একটা বরকতময় উপদেশ, যা আমি 
নাধিল করেছি। অতএব তোমরা কি একে অস্বীকার 
কর? 

51. আর, আমি ইতিপূর্বে ইব্রাহীম (আঃ)-কে তার 
সৎপন্থা দান করেছিলাম এবং আমি তার সম্পর্কে 
সম্যক পরিজ্ঞাত ও ছিলাম। 

52. যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে 
বললেনঃ এই মূর্তিগুলো কী, যাদের তোমরা পূজারী 
হয়ে বসে আছ। 

53. তারা বললঃ আমরা আমাদের বাপ- দাদাকে 
এদের পুজা করতে দেখেছি। 

54. তিনি বললেনঃ তোমরা প্রকাশ্য গোমরাহীতে 
আছ এবং তোমাদের বাপ- দাদারাও। 

55. তারা বললঃ তুমি কি আমাদের কাছে সত্যসহ 
আগমন করেছ, না তুমি কৌতুক করছ? 

56. তিনি বললেনঃ না, তিনিই তোমাদের রব যিনি 
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রাসুলুলাহ (৬) এর সমালোচনা করত। আবার তাঁরাই একমাত্র ইলাহ আল্লাহর 
গুণবাচক নাম ‘রহমান’ শব্দটি শুনতেই চাইতো না। এটি চুড়ান্ত পযার্য়ের 
অঙ্ঞতা ও হাবিরোধিতা। আল- কুরতুবী । 








জিতার উপর হা, মীযানের মধ্যে ভারী আর তা হলোঃ সুবাহানালাহি ওয়া 
বিহামদিহি (আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর প্রশংসা সহকারে) 
সুবহানাললাহিল আজীম (মহান আল্লাহ কতই না পবি্র)। (বুখারী? ৭৫৬৩, 
মুসলিমঃ ২৬৯৪ 
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নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলের রব, যিনি এগুলো সৃষ্টি 
করেছেন; এবং আমি এই বিষয়েরই সাক্ষ্যদাতা। 
57. আল্লাহর কসম, যখন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করব। 

58. অতঃপর তিনি সেগুলোকে চূর্ণ-বিচুর্ণ করে 
দিলেন ওদের প্রধানটি ব্যতীতঃ যাতে তারা তাঁর 
কাছে প্রত্যাবর্তন করে। 

59. তারা বললঃ আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ 
ব্যবহার কে করল? সে তো নিশ্চয়ই কোন জালিম। 
60. কতক লোকে বললঃ আমরা এক যুবককে 
তাদের সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা করতে শুনেছি; 
তাকে ইব্রাহীম (আঃ) বলা হয়। 

61. তারা বললঃ তাকে জনসমক্ষে উপস্থিত কর, 
যাতে তারা দেখে। 

62. তারা বললঃ হে ইব্রাহীম (আঃ) তুমিই কি 
আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার করেছ? 
63. তিনি বললেনঃ বরং তাদের মধ্যকার এই বড়টাই 
তা (ভাঙ্গার কাজ) করেছে; তাদেরকেই (ভাঙ্গা 
মূর্তিগুলোকেই) জিজ্ঞেস করো - যদি তারা কথা বলতে 
পারে। 

64. তখন তারা মনে মনে চিন্তা করে দেখল এবং 
একে অপরকে বলতে লাগলঃ তোমরাইতো 
সীমালংঘনকারী। 

65. অতঃপর তারা ঝুঁকে গেল মস্তক নত করে, 
তুমি তো জান যে, এরা কথা বলে না। 

66. তিনি বললেনঃ তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে 
এমন কিছুর এবাদত কর, যা তোমাদের কোন 
উপকার ও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে 
পারে না? 

67. ধিক তোমাদের জন্যে এবং তোমরা আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত যাদেরই এবাদত কর, ওদের জন্যে। 
তোমরা কি বোঝ না? 

68. তারা বললঃ একে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের 
চাও। 

69. আমি বললামঃ হে অগ্নি, তুমি ইব্রাহীম (আঃ)- 
এর উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। 

70. তারা ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটতে 
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ফায়সালা করার পুণর্পচেঠা চালান, তাহলে সঠিক ফায়সালা করার ক্ষেতে তিনি 
দুটি প্রতিদান পাবেন এবং ভুল ফায়সালা করলে পাবেন একটি প্রতিদান ! ” 








চাইল, অতঃপর আমি তাদেরকেই সর্বাধিক 
ক্ষতিগ্রস্থ করে দিলাম। 

71. আমি তাঁকে ও লত (আঃ)-কে উদ্ধার করে 
সেই দেশে পৌঁছিয়ে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্বের 
জন্যে কল্যাণ রেখেছি। 

72. আমি তাকে দান করলাম ইসহাক (আঃ) ও 
পুরস্কার স্বরূপ দিলাম ইয়াকুব (আঃ) এবং 
প্রত্যেককেই সৎকর্ম পরায়ণ করলাম। 

73. আমি তাঁদেরকে নেতা করলাম। তাঁরা আমার 
নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করতেন। আমি তাঁদের 
প্রতি ওহী নাযিল করলাম সৎকর্ম করার, স্বালাত 
কায়েম করার এবং যাকাত দান করার। তাঁরা 
আমার এবাদতে ব্যাপৃত ছিল। 

74. এবং আমি লত (আঃ)-কে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা 
ও জ্ঞান এবং তাঁকে এ জনপদ থেকে উদ্ধার 
করেছিলাম, যারা নোংরা কাজে লিপ্ত ছিল। তারা 
মন্দ ও নাফরমান সম্প্রদায় ছিল। 

75. আমি তাকে আমার অনুগ্রহের অন্তর্ভূক্ত 
করেছিলাম। সে ছিল সৎকর্মশীলদের একজন। 

76. এবং স্মরণ করুন নূহ ( আঃ) - কে; যখন তিনি 
এর পূর্বে আহবান করেছিলেন। তখন আমি তাঁর 
দোয়া কবুল করেছিলাম, অতঃপর তাঁকে ও তাঁর 
পরিবারবর্ণকে মহা সংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম। 
77. এবং আমি তাঁকে এ সম্প্রদায়ের বিপক্ষে 
অস্বীকার করেছিল। নিশ্চয়, তারা ছিল এক মন্দ 
সম্প্রদায়। অতঃপর আমি তাদের সবাইকে নিমজ্জত 
করেছিলাম। 

78. এবং স্মরণ করুন দাউদ (আঃ) ও সুলায়মান 
(আঃ)-কে, যখন তাঁরা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার 
করেছিলেন। তাতে রাত্রিকালে কিছু লোকের মেষ 
ঢুকে পড়েছিল। তাদের বিচার আমার সম্মুখে ছিল। 
79. অতঃপর আমি সুলায়মান (আঃ)-কে সে 
ফায়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমি উভয়কে 
প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম। আমি পর্বত ও 
পক্ষীসমূহকে দাউদ (আঃ)-এর অনুগত করে 
দিয়েছিলাম; তারা রা পবিত্রতা ও মহিমা 
ঘোষণা করত। এই সমস্ত আমিই করেছিলাম ।2০6 
80. আমি তাঁকে তোমাদের জন্যে বর্ম নির্মান শিক্ষা 


(বুখারী? ৬৯১৯, মুসলিম? ১৭১৬] অন্য হাদীসে এসেছে রাসুলুলাহ (%) 
বলেছেনঃ “বিচারক তিন একারের। এদের একজন জারাতী এবং দু'জন 
জাহারামী। জারাতের অধিকারী হচ্ছেন এমন বিচারক যিনি সত্য চিহ্নিত করতে 
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করে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে? 

81. এবং সুলায়মান (আঃ)-এর অধীন করে 
দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে; তা তাঁর আদেশে 
প্রবাহিত হত এ দেশের দিকে, যেখানে আমি 


82. এবং অধীন করেছি শয়তানদের কতককে, 
যারা তার জন্যে ডুবুরীর কাজ করত এবং এ ছাড়া 
অন্য আরও অনেক কাজ করত। আমি তাদেরকে 
নিয়ন্ত্রন করে রাখতাম। 

83. এবং স্মরণ করুন আহইয়্যুব (আঃ)-এর কথা, 
যখন তিনি তাঁর রবকে আহবান করে বলেছিলেনঃ 
আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি 
দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ট দয়াবান। 

84. অতঃপর আমি তাঁর আহবানে সাড়া দিলাম 
এবং তার দুঃখকষ্ট দূর করে দিলাম এবং তাঁর 
তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমার পক্ষ থেকে 
কৃপাবশতঃ আর এটা এবাদত কারীদের জন্যে 
উপদেশ স্বরূপ। 

85. এবং ইসমাঈল (আঃ), 
যুলকিফল (আঃ)-এর কথা স্মরণ করুন, 
প্রত্যেকেই ছিলেন ধের্যধারণকারী। 

86. আমি তাঁদেরকে আমার রহমত প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত 
করেছিলাম। তাঁরা ছিলেন সৎকর্মপরায়ণ। 

87. এবং মাছওয়ালার কথা স্মরণ করুন তিনি ক্রুদ্ধ 
যে, আমি তাঁকে ধৃত করতে পারব না। অতঃপর 
তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহবান করলেনঃ তুমি 
ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তুমি নির্দোষ আমি 
গুনাহগার। 

88. অতঃপর আমি তাঁর আহবানে সাড়া দিলাম 
এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি 
এমনি ভাবে বিশ্ববাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি। 

89. এবং যাকারিয়া (আঃ) এর কথা স্মরণ করুন, 
যখন সে তার রবকে আহবান করেছিল; হে আমার 
রব আমাকে একা রেখো না। তুমি তো উত্তম 
ওয়ারিস। 

90. অতঃপর আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম, 


ইস্দ্রীস (আঃ) ও 
তাঁরা 








পারলে সে অনুযায়ী ফায়সালা দেন। কিন্তু যে ব্যক্তি সত্য চিহ্নিত করার পরও 
সত্য বিরোধী ফায়সালা দেয় সে জাহানামী। আর অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি জ্ঞান 





তো বিশ্বাসী সবাই এবং আমিই তোমাদের রব, 
অতএব আমার ইবাদাত কর। 

93. এবং মানুষ তাদের কার্যকলাপ দ্বারা পারস্পরিক 
বিষয়ে ভেদ সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেকেই আমার কাছে 
প্রত্যাবর্তিত হবে। 

94. অতঃপর যে বিশ্বাসী অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন 
করে, তার প্রচেষ্টা অস্বীকৃত হবে না এবং আমি 
তা লিপিবদ্ধ করে রাখি। 

95. যেসব জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, 
তার অধিবাসীদের ফিরে না আসা অবধারিত। 
96. যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে বন্ধন মুক্ত 
করে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে 
দ্রুত ছুটে আসবে। 

97. আমোঘ প্রতিশ্রুত সময় নিকটবর্তী হলে 
কাফেরদের চক্ষু উচ্চে স্থির হয়ে যাবে; হায় 
আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এ বিষয়ে অসতর্ক 
ছিলাম; বরং আমরা গোনাহগরই ছিলাম। 

98. তোমরা (কাফিররা) এবং আল্লাহর পরিবর্তে 
তোমরা যাদের পুজা কর, সেগুলো জাহান্নামের 
ইন্ধন। তোমরাই তাতে প্রবেশ করবে। 

99. এই মূর্তিরা যদি উপাস্য হত, তবে জাহান্নামে 
প্রবেশ করত না। প্রত্যেকেই তাতে চিরস্থায়ী হয়ে 
পড়ে থাকবে। 

100. তারা সেখানে চীৎকার করবে এবং সেখানে 
তারা কিছুই শুনতে পাবে না। 

101. যাদের জন্য প্রথম থেকেই আমার পক্ষ থেকে 
কল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে তারা জাহান্নাম থেকে দূরে 
থাকবে। 

102. তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না এবং 





ছাড়াই লোকদের মোকদ্মার ফায়সালা করতে বসে যায় সেও জাহারামী।” 
/আবু দাউদঃ ২৫৭৩, তিরমিযী? ১৩:২২ ইবনে মাজাহঃ ২৩১৫/ 
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বসবাস করবে। 

103. মহা ত্রাস তাদেরকে চিন্তান্বিত করবে না এবং 
ফেরেশতারা তাদেরকে অভ্যর্থনা করবেঃ আজ 
তোমাদের দিন, যে দিনের ওয়াদা তোমাদেরকে 
দেয়া হয়েছিল। 

104. সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন 
গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র। যেভাবে আমি 
প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি 
করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ 
করতেই হবে। 

105. আমি উপদেশের পর যবুরে লিখে দিয়েছি 
যে, আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ অবশেষে 


পৃথিবীর অধিকারী হবে। 
106. এতে এবাদতকারী সম্প্রদায়ের জন্যে পর্যাপ্ত 
বিষয়বস্তু আছে। 


107. আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত 
স্বরূপই প্রেরণ করেছি। 

108. বলুনঃ আমাকে তো এ আদেশই দেয়া হয়েছে 
যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য। সুতরাং 
তোমরা কি আজ্ঞাবহ হবে? 

109. অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে 


বলে দিনঃ আমি তোমাদেরকে পরিস্কার ভাবে সতর্ক 
করেছি এবং আমি জানি না, তোমাদেরকে যে 


ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তা নিকটবর্তী না দূরবর্তী। 
110. তিনি জানেন, যে কথা সশব্দে বল এবং যে 
কথা তোমরা গোপন কর। 

111. আমি জানি না সম্ভবতঃ বিলম্বের মধ্যে 
তোমাদের জন্যে একটি পরীক্ষা এবং এক সময় 
পর্যন্ত ভোগ করার সুযোগ । 

112. রাসূল বললেনঃ হে আমার রব, আপনি 
ন্যায়ান্গ ফয়সালা করে দিন। আমাদের রব তো 
দয়াময়, তোমরা যা বলছ, সে বিষয়ে আমরা তাঁর 
কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। 


২২। সুরা হাজ্জ 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। 





নিশ্চয় কেয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার। 
2. সেদিন তুমি দেখবে প্রতিটি দুগ্ধদায়িনী ভুলে 
যাবে তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে, আর প্রত্যেক 
দেখবে মাতাল, যদিও তারা প্রকৃতপক্ষে মাতাল 
নয়, কিন্তু আল্লাহ্র শাস্তি বড়ই কঠিন। 








3. কিছু মানুষ না জেনেই আল্লাহ সম্বন্ধে তর্ক- 
বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের 


অনুসরণ করে। 





(. যার (অর্থাৎ শয়ত্বীানের) সম্পর্কে বিধান করা 
হয়েছে যে, যে কেউ তার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়বে, সে 
তাকে বিপথগামী করবে, আর তাকে প্রজ্জ্বলিত 
অগ্নি শাস্তির দিকে পরিচালিত করবে। 

5. হে মানুষ! পুনরুথানের ব্যাপারে যদি তোমরা 
সন্দিহান হও, তাহলে (চিন্তা করে দেখ) আমি 
শুক্র হতে, অতঃপর আলাকা (জমাট রক্ত) থেকে, 
অতঃপর মাংসপিন্ড হতে পূর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট বা 
অপূর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট অবস্থায় (আমার শক্তি- ক্ষমতা) 
তোমাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য। 
আর আমি যাকে ইচ্ছে করি তাকে একটা নির্দিষ্ট 
কাল পর্যন্ত মাতৃগর্ভে রাখি, অতঃপর তোমাদেরকে 
বের করে আনি শিশুরূপে, অতঃপর (লালন 
পালন) করি যাতে তোমরা তোমাদের পূর্ণ শক্তির 
বয়সে পৌঁছতে পার। তোমাদের কারো কারো মৃত্য 
বার্ধক্যে যাতে (অনেক) জ্ঞান লাভের পরেও 
তাদের আর কোন জ্ঞান থাকে না। অতঃপর 


(আরো) তোমরা ভূমিকে দেখ শুক্ষ, মৃত; 
অতঃপর আমি যখন তাতে পানি বর্ষণ করি তখন 


নয়নজুড়ানো উদ্ভিদ (জোড়ায় জোড়ায়) 1207 

6. এগুলো এ কারণে যে, আল্লাহ সত্য এবং তিনি 
মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সবকিছুর উপর 
ক্ষমতাবান। 

7. এবং এ কারণে যে, কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী, 
এতে সন্দেহ নেই এবং এ কারণে যে, কবরে 














207 রাসূলুল্লাহ বলেনঃ মানুষের বীর্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত গর্ভাশয়ে সঞ্চিত 
থাকে। চল্লিশ দিন পর তা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর আরো 
চল্লিশ দিন অতিবাহিত হলে তা মাংসপিণ হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ্‌ 











ফুঁকে দেয়। এ সময়েই তার সম্পর্কে চারটি বিষয় লিখে দেয়া হয়ঃ 
(১) তার বয়স কত হবে, (২) সে কি পরিমাণ রিযিক পাবে, (৩) 
সেকি কি কাজ করবে এবং (৪) পরিণামে সে ভাগ্যবান হবে, না। 








তা' আলার পক্ষ থেকে একজন ফিরিশতা প্রেরিত হয়। সে তাতে রূহ 


হতভাগা হবে। [ বুখারীঃ ২৯৬৯, মুসলিমঃ ২৬৪৩] 
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যারা আছে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে পুনরুখিত করবেন। 
8. কতক মানুষ জ্ঞান; প্রমাণ ও উজ্জ্বল কিতাব 
ছাড়াই আল্লাহ্‌ সম্পর্কে বিতর্ক করে। 

9. সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে বিতর্ক করে, যাতে 
আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দেয়। তার জন্যে 
দুনিয়াতে লাঙ্কুনা আছে এবং কেয়ামতের দিন আমি 
তাকে দহন- যন্ত্রণা আস্বাদন করাব। 

10. এটা তোমার দুই হাতের কর্মের কারণে, 
আল্লাহ্‌ বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না। 

11. মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা- দ্বন্দে জড়িত 
হয়ে আল্লাহ্র এবাদত করে। যদি সে কল্যাণ প্রাপ্ত 
হয়, তবে এবাদতের উপর কায়েম থাকে এবং 
যায়। সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত। এটাই 
প্রকাশ্য ক্ষতি। 

12. সে আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, 
যে তার অপকার করতে পারে না এবং উপকারও 
করতে পারে না। এটাই চরম পথভরষ্টতা। 

13. সে এমন কিছুকে ডাকে, যার অপকার 
উপকারের আগে পৌছে। কত মন্দ এই বন্ধু এবং 
কত মন্দ এই সঙ্গী। 

14. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, 


অতঃপর দেখুক তার এই কৌশল 
তার আক্রোশ দূর করে কিনা। 

16. এমনিভাবে আমি সুস্পষ্ট আয়াত রূপে কোরআন 
নাযিল করেছি এবং আল্লাহ- ই যাকে ইচ্ছা হেদায়েত 
করেন। 

17. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহুদী 
হয়েছে, যারা সাবিঈ, খৃস্টান ও অগ্নিপূজক এবং 
তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। নিঃসন্দেহে 
আল্লাহ সব কিছুই সম্যক প্রত্যক্ষকারী। 

18. তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহকে সেজদা করে 





যা কিছু আছে নভোমন্ডলে, যা কিছু আছে 
ভুমন্ডলে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি পর্বতরাজি 
বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং অনেক মানুষ। আবার 
অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ্‌ 
যাকে ইচ্ছা লাঞ্চিত করেন, তাকে কেউ সম্মান 
দিতে পারে না। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন 
[ সেজদা] 2০5 

19. এই দুই বাদী বিবাদী, তারা তাদের রব 
সম্পর্কে বিতর্ক করে। অতএব যারা কুফরী করে 
(অর্থাৎ তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে), তাদের 
জন্যে আগুনের পোশাক তৈরী করা হয়েছে। তাদের 
মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে। 
20. ফলে তাদের পেটে যা আছে, তা এবং 
চামড়াসমূহ গলে বের হয়ে যাবে। 

21. তাদের জন্যে আছে লোহার হাতুড়ি। 

22. তারা যখনই যন্ত্রনায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম 


থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে 
ফিরিয়ে দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবেঃ স্বাদ 


গ্রহণ কর দহন যন্ত্রণার। 

93. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে নিশ্চয় 
আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন এমন জান্নাতে, 
যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। যেখানে 
তাদেরকে সোনার কাঁকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত 
করা হবে এবং যেখানে তাদের পোশাক- পরিচ্ছদ 
হবে রেশমের। 

24. তারা পৎপ্রদর্শিত হয়েছিল সতবাক্যের দিকে 
এবং পরিচালিত হয়েছিল প্রশংসিত আল্লাহ্‌র 
পথপানে। 

25. যারা কুফর করে ও আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি 
করে এবং সেই মসজিদে হারাম থেকে বাধা দেয়, 
যাকে আমি প্রস্তুত করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সকল 
মানুষের জন্যে সমভাবে এবং যে মসজিদে হারামে 
করাব। 

26. যখন আমি ইব্রাহীম (আঃ)- কে বায়তুল্লাহর স্থান 
ঠিক করে দিয়েছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে 


শরীক করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখ 
তাওয়াফকারীদের জন্যে, স্বালাতে দন্ডায়মানদের 











208 রাসূলুল্লাহ (৬) বলেছেন, “যখন আদম সন্তান সিজদার আয়াত 
পড়ে (এবং সিজদা করে), শয়তান তখন দুরে গিয়ে কাঁদতে থাকে। 
সে বলতে থাকে, আদম সন্তানকে সিজদা করতে বলা হয়েছে সে 











সিজদা করেছে, তার জন্য নির্ধারিত হলো জান্নাত। আর আমাকে 
সিজদা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল আর আমি তা করতে অস্বীকার 
করেছি, ফলে আমার জন্য নির্ধারিত হলো জাহান্নাম ।” [ মুসলিম: ৮১] 
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জন্যে এবং রকু সেজদাকারীদের জন্যে 

27. এবং মানুষের মধ্যে হজ্বের জন্যে ঘোষণা প্রচার 
কর। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেটে এবং 
সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর- 
দুরান্ত থেকে। 

28. যেন তারা নিজদের কল্যাণের স্থানসমূহে হাযির 
হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্ত 
থেকে যে রিযক দিয়েছেন তার উপর নির্দিষ্ট 
পারে। অতঃপর তোমরা তা থেকে খাও এবং দুস্ত- 
দরিদ্রকে খেতে দাও ।* 

29. অতঃপর তারা যেন তাদের দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা 
দূর করে, তাদের মানৎ পূর্ণ করে আর প্রাচীন 
গৃহের তাওয়াফ করে। 

30. এটা শ্রবণযোগ্য। আর কেউ আল্লাহর 
সম্মানযোগ্য বিধানাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে 
রবের নিকট তা তার জন্যে উত্তম। উল্লেখিত 
ব্যতিক্রমণ্তলো ছাড়া তোমাদের জন্যে চতুস্পদ জন্তু 
হালাল করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা মূর্তিদের 
অপবিভ্রতা থেকে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা কথন 
থেকে দূরে সরে থাক; 

31. আল্লাহর দিকে একনিষ্ট হয়ে, তাঁর সাথে শরীক 
না করে; এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক 
করল; সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল, 
অতঃপর মুতভোজী পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে 
গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন 
দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। 

32. এটাই আল্লাহর বিধান এবং কেহ (আল্লাহর) 
নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে এটাতো তার হৃদয়ের 
তাকওয়ারই বহিঃপ্রকাশ। 

33. এসব চতুষ্পদ জন্ততে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত 
কুরবানীর স্থান হবে প্রাচীন ঘরের নিকট। 

34. প্রত্যেক উম্মতের জন্যে কুরবানী নির্ধারণ 
করেছি, যাতে তারা আল্লাহর দেয়া চতুস্পদ জন্ত 
যবেহ কারার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। 
অতএব তোমাদের আল্লাহ তো একমাত্র আল্লাহ্‌ 
সুতরাং তাঁরই আজ্ঞাধীনী থাক এবং 


209 রাসূল (৬) বলেনঃ “যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের আমলের 
মত উৎকৃষ্ট আমল আর কিছু নেই। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা 
করলেনঃ এমনকি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও নয়? তিনি বললেনঃ 
এমনকি জিহাদও নয়, তবে যদি সে মুজাহিদ তার জান ও মাল 
নিয়েজিহাদ করতে বের হয়ে আর ফিরে না আসে। [বুখারীঃ ৯৬৯] 





অনুগতদেরকে সুসংবাদ দাও; 

35. যাদের অন্তর আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে 
ভীত হয় এবং যারা তাদের বিপদাপদে ধৈর্যধারণ 
করে এবং যারা স্বালাত কায়েম করে ও আমি যা 
দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। 

36. এবং কা’বার জন্যে উৎসর্গীকৃত উটকে আমি 
তোমাদের জন্যে আল্লাহ্র অন্যতম নিদর্শন করেছি। 
এতে তোমাদের জন্যে মঙ্গল রয়েছে। সুতরাং 
সারিবদ্ধভাবে বাঁধা অবস্থায় তাদের যবেহ করার 
সময় তোমরা আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ কর। অতঃপর 
যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা থেকে 
তোমরা আহার কর এবং যে অভাবী, মানুষের 
কাছে হাত পাতে না এবং যে অভাবী চেয়ে বেড়ায়- 
তাদেরকে খেতে দাও] এটি কুরবানীর গোশত 
বণ্টনের আয়াত]. এভাবেই আমি ওগুলিকে 
তোমাদের অনুগত করে দিয়েছি; যাতে তোমরা 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। 

37. এগুলোর (কুরবানীর) গোশত ও রক্ত আল্লাহর 
কাছে পৌঁছে না, কিন্তু পৌঁছে তাঁর কাছে তোমাদের 
মনের তাকওয়া। এমনিভাবে তিনি এগুলোকে 
তোমাদের বশ করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা 
আল্লাহ্র মহত্ব ঘোষণা কর এ কারণে যে, তিনি 
তোমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন।29 সুতরাং 
সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। 

38. নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদেরকে রক্ষা করেন এবং 
কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। 
39. যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যাদের সাথে 
কাফেররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার 
করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে 
অবশ্যই সক্ষম। 

40. যাদেরকে তাদের ঘর- বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে 
বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে, তারা 
বলে আমাদের রব আল্লাহ। আল্লাহ যদি 
মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না 
করতেন, তবে (শরীষ্টানদের) নির্বন গির্জা, এবাদত 
খানা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ 
বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলাতে আল্লাহর নাম অধিক 
স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য 





20 রাসুলুল্লাহ ৬) বলেছেন, “নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিটি বস্তুর উপর দয়া 
লিখে দিয়েছেন। সুতরাং যখন তোমরা হত্যা করবে, তখন 
সুন্দরভাবে তা কর। আর যখন যাবাই করবে তখন সুন্দরভাবে তা 
কর। তোমাদের কেউ যেন তার ছুরিটি ধার দিয়ে নেয় এবং 
যবেহকৃত প্রাণীটিকে শান্তি দেয়।” [আবু দাউদ: ২৮১৫] 

Page 175 01338 

















করবেন, যারা আল্লাহ্‌র সাহায্য করে। নিশ্চয়ই 
আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী শক্তিধর। 

41. (এরা হল) যাদেরকে আমি যমীনে প্রতিষ্ঠিত 
করে, সৎ কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজে 
নিষেধ করে, সকল কাজের শেষ পরিণাম (ও 
সিদ্ধান্ত) আল্লাহ্র হাতে নিবদ্ধ। 

42. তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে 
তাদের পূর্বে মিথ্যাবাদী বলেছে কওমে নূহ ( আঃ), 
আদ, সামুদ, 

43. ইব্রাহীম (আঃ) ও লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ও। 
44. এবং মাদইয়ানের অধিবাসীরা এবং মিথ্যাবাদী 
বলা হয়েছিল মূসা (আঃ)-কেও। অতঃপর আমি 
কাফেরদেরকে সুযোগ দিয়েছিলাম এরপর তাদেরকে 
পাকড়াও করেছিলাম অতএব কি ভীষণ ছিল 
আমাকে অস্বীকৃতির পরিণাম। 

45. আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি এমতাবস্থায় 
যে, তারা ছিল গোনাহগার। এই সব জনপদ এখন 
ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং কত কূপ পরিত্যক্ত 
হয়েছে ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদ ধ্বংস হয়েছে। 
46. তারা কি এই উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করেনি, 
যাতে তারা সমঝদার হৃদয় ও শ্রবণ শক্তি সম্পন্ন 
কর্ণের অধিকারী হতে পারে? বস্তুতঃ চক্ষু তো অন্ধ 
হয় না, কিন্তু বক্ষ স্থিত অন্তরই অন্ধ হয়। 

47. তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে। 
অথচ আল্লাহ কখনও তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। 
আপনার রবের কাছে একদিন তোমাদের গণনার 
এক র সমান।*'' 

48. এবং আমি কত জনপদকে অবকাশ দিয়েছি 
এমতাবস্থায় যে, তারা গোনাহগার ছিল। এরপর 
তাদেরকে পাকড়াও করেছি এবং আমার কাছেই 
প্রত্যাবর্তন করতে হবে। 

49. বলুনঃ হে লোক সকল! আমি তো তোমাদের 
জন্যে স্পষ্ট ভাষায় সতর্ককারী। 

50. সুতরাং যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম 
করেছে, তাদের জন্যে আছে পাপ মার্জনা এবং 
সম্মানজনক রুযী। 

51. এবং যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার 
জন্যে চেষ্টা করে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। 





21 আখেরাতের একদিন সার্বক্ষণিকভাবে দুনিয়ার এক হাজার 
বছরের সমান হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীসে এর পক্ষে সাক্ষ্য- 
প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (3) বলেনঃ 'নিঃষ মুসলিমগণ 





52. আমি আপনার পূর্বে যে সব রসূল কিংবা নবী 
পাঠিয়েছি তাদের কেউ যখনই (ওহীর কিছু ( 
তিলাওয়াতে কিছু) প্রতিবন্ধকতা, সন্দেহ- সংশয়) 
নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু শয়ত্বান যা নিক্ষেপ করে 
আল্লাহ তা মুছে দেন, অতঃপর আল্লাহ তাঁর 
নিদর্শনসমৃহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আর আল্লাহ্‌ 
জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময় । 

53. এ কারণে যে, শয়তান যা নিক্ষেপ করে, 
তিনি তা পরীক্ষাস্বরূপ করে দেন, তাদের জন্যে, 
যাদের অন্তরে (মুনাফিকীর) ব্যাধি আছে, যারা 
শক্ত হদয়ের। অন্যায়কারীরা চরম মতভেদে লিপ্ত 
আছে। 

54. এবং এ কারণেও যে, যাদেরকে জ্ঞানদান করা 
হয়েছে; তারা যেন জানে যে এটা আপনার রবের 
পক্ষ থেকে সত্য; অতঃপর তারা যেন এতে বিশ্বাস 
স্তাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন এর প্রতি 
বিজয়ী হয়। আল্লাহই বিশ্বাস স্থাপনকারীকে সরল 
পথ প্রদর্শন করেন। 

55. কাফেররা সর্বদাই সন্দেহ পোষন করবে যে 
পর্যন্ত না তাদের কাছে আকস্মিকভাবে কেয়ামত 
এসে পড়ে অথবা এসে পড়ে তাদের কাছে এমন 
দিবসের শাস্তি যা থেকে রক্ষার উপায় নেই। 
56. রাজত্ব সেদিন আল্লাহরই; তিনিই তাদের মধ্যে 
বিচার করবেন। সুতরাং যারা ঈমান আনে ও 
সৎকর্ম করে, তারা নিআমতপূর্ণ জান্নাতসমূহে 
অবস্থান করবে। 

57. এবং যারা কুফরি করে এবং আমার আয়াত 
সমূহকে মিথ্যা বলে তাদের জন্যে লাঞ্তুনাকর শাস্তি 
রয়েছে। 

58. যারা আল্লাহ্র পথে গৃহ ত্যাগ করেছে, এরপর 
নিহত হয়েছে অথবা মরে গেছে; আল্লাহ তাদেরকে 
অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন এবং আল্লাহ্‌ 


সর্বোৎকৃষ্ট রিযিক দাতা। 
59. তাদেরকে অবশ্যই এমন এক স্থানে 


পৌছাবেন, যাকে তারা পছন্দ করবে এবং আল্লাহ্‌ 
জ্ঞানময়, সহনশীল। 

60. এ তো শুনলে, যে ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে 
নিপীড়ন পরিমাণে প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং 


ধনীদের থেকে অর্ধেক দিন পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে।” 
[তিরমিধিঃ ২৩৫৩, ২৩৫৪] 
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পুনরায় সে নিপীড়িত হয়, আল্লাহ অবশ্যই তাকে 
সাহায্য করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মার্জনাকারী 
ক্ষমাশীল। 

61. এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ্‌ রাত্রিকে দিনের 
মধ্যে এবং দিনকে রাত্রির মধ্য দাখিল করে দেন 
এবং আল্লাহ্‌ সবকিছু শোনেন, দেখেন। 

62. এটা এ কারণেও যে, আল্লাহই সত্য; আর 
তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে, তা অসত্য এবং 
আল্লাহই সবার উচ্চে, মহান। 

63. তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ আকাশ থেকে 
পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর ভূপুষ্ট সবৃজ- শ্যামল 
হয়ে উঠে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সুক্ষদর্শী, সর্ববিষয়ে 
খবরদার। 

64. নভোমন্ডল ও ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, সব 
তাঁরই এবং আল্লাহই অভাবমুক্ত প্রশংসার অধিকারী। 
65. তুমি কি দেখ না যে, ভূপুষ্টে যা আছে এবং 
সমুদ্রে চলমান নৌকা তৎসমুদয়কে আল্লাহ নিজ 
আদেশে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং 
তিনি আকাশ স্থির রাখেন, যাতে তাঁর আদেশ 
ব্যতীত ভূপৃষ্টে পতিত না হয়। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
মানুষের প্রতি করুণাশীল, দয়াবান। 

66. তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করেছেন, 
অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যুদান করবেন ও 
পুনরায় জীবিত করবেন। নিশ্চয় মানুষ বড় 


অকৃতজ্ঞ। 
67. আমি প্রত্যেক জাতির জন্য ইবাদাতের নিয়ম- 
অনুসরণকারী। অতএব তারা যেন এ ব্যাপারে 


আপনার সাথে বিতর্ক না করে। আপনি তাদেরকে 
রবের দিকে আহবান করুন। নিশ্চয় আপনি সরল 
পথেই আছেন। 

68. তারা যদি আপনার সাথে বিতর্ক করে, তবে 
বলে দিন, তোমরা যা কর, সে সর্ম্পকে আল্লাহ্‌ 
অধিক জ্ঞাত। 

69. তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছ, আল্লাহ্‌ 
কিয়ামতের দিন সেই বিষয়ে তোমাদের মধ্যে 
ফায়সালা করবেন। 

70. আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহ্‌ জানেন যা 








212 রাসূলুল্লাহ ৬) বলেছেন, “আর তার চেয়ে বড় যালেম আর কে, 
যে আমার সৃষ্টির মত সৃষ্টি করতে চায়? তাহলে সে একটি পিপড়া 
বা ছোট বস্তু তৈরী করে দেখাক, অথবা একটি মাছি তৈরী করুক, 
অথবা দানা তৈরী করে দেখাক।” [মুসনাদে আহমাদ: 
২/৩৯১] অন্য বর্ণনায় আরও এসেছে, “সে যেন একটি ঘবের দানা 





কিছু আকাশে ও ভূমন্ডলে আছে এসব কিতাবে 
লিখিত আছে। এটা আল্লাহ্র কাছে সহজ। 

71. তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর পূজা 
করে, যার কোন সনদ নাযিল করা হয়নি এবং 
সে সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই। বস্তুতঃ 
জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই। 

72. যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ 
তিলাওয়াত করা হয়, তখন তুমি কাফেরদের চোখে 
মুখে অসন্তোষের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করতে পারবে। যারা 
তারা তাদের প্রতি মার মুখো হয়ে উঠে। বলুন, 
আমি কি তোমাদেরকে তদপেক্ষা মন্দ কিছুর সং 


দেব? তা আগুন; আল্লাহ কাফেরদেরকে এর 
ওয়াদা দিয়েছেন। এটা কতই না নিকৃষ্ট 
প্রত্যাবর্তনস্থল। 


73. হে লোক সকল! একটি উপমা বর্ণনা করা 
হলো, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন; 
তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা কর, তারা 
কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও 
তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের 
তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না, 
প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই 
শক্তিহীন।212 

74. তারা আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য মর্যাদা বোঝেনি। 
নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, মহাপরাক্রমশীল। 

75. আল্লাহ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে রাসূল 
(বাণীবাহক) মনোনীত করেন। আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, 
সর্ব রষ্টা! 

76. তিনি জানেন যা তাদের সামনে আছে এবং 
যা পশ্চাতে আছে এবং সবকিছু আল্লাহর দিকে 
প্রত্যাবর্তিত হবে। 

77. হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু কর, সেজদা কর, 
তোমাদের রবের এবাদত কর এবং সৎকাজ 
সম্পাদন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। 
[ সেজদা] 

78. আর তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেভাবে 
জিহাদ করা উচিৎ। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত 


তৈরী করে দেখায়।” [বুখারী: ৫৯৫৩, ৭৫৫৯] অপর বর্ণনায় 
এসেছে, “সে যেন মশা তৈরী করে দেখায়।" [মুসনাদে 
আহমাদ: ২/২৫৯] 





Page 177 01338 














করেছেন। দীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর 
কোন কঠোরতা আরোপ করেননি। তোমরা 
তোমাদের পিতা ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মে কায়েম 
থাক। তিনিই তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছেন 
পূর্বেও এবং এই কোরআনেও, যাতে রসূল 
তোমাদের জন্যে সাক্ষ্যদাতা এবং তোমরা 
সাক্ষ্যদাতা হও মানবমন্ডলির জন্যে। সুতরাং 
তোমরা স্বালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং 
আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের 
মালিক। অতএব তিনি কত উত্তম মালিক এবং কত 
উত্তম সাহায্যকারী। 


২৩। সুরা মু’মিনুন 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে, 
2. যারা নিজেদের স্বালাতে বিনয় নম্রতা অবলম্বন 
করে। 
3. যারা অনর্থক কথাকর্ম থেকে বিরত থাকে। 
4. যারা যাকাত দান করে থাকে। 
5. এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। 
6. তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের 
ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। 
7. অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা 
করলে তারা সীমালংঘনকারী হবে। 
৪. আর যারা রক্ষা করে নিজেদের আমানত ও 
প্রতিশ্রতি,23 
9. এবং যারা নিজেদের স্বালাতে থাকে যত্নবান, 4 
10. তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে। 
11. তারা ফিরদাউসের অধিকারী হবে। তারা সেখানে 


চিরকাল থাকবে। 
12. আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি 
করেছি। 


13. অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে এক 
সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। 

14. এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি 
করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিন্ডে পরিণত 
করেছি, এরপর সেই মাংসপিন্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি 


213 রাসগুলুলাহ (4৫) প্রায়ই তার ভাষণে বলতেনঃ যার মধ্যে 
তদ্ারীর গণ নেই তার মধ্যে ঈমান নেই এবং যার মধ্যে 

এতিশ্তি রক্ষা করার গুণ নেই তার মধ্যে দ্বীনদারী নেই। [মুসনাদে 

আহমাদঃ ৩/১৩৫] 

21এরাগৃলুলাহ (4৮4) বলেছেন, “তোমরা দৃঢ়তা অবলহূন কর, তবে 

তোমরা কখনও পুরোপুরি দঢ়পদ থাকতে পারবে না। জেনে রাধা 











করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত 
করেছি, অবশেষে তাকে নতুন রূপে দাঁড় 
করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌ কত 
কল্যাণময়। 

15. এরপর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে 

16. অতঃপর কেয়ামতের দিন তোমরা পুনরুখিত 
হবে। 

17. আর অবশ্যই আমি তোমাদের উপর সাতটি 
স্তর সৃষ্টি করেছি। আর আমি সৃষ্টি সম্পর্কে উদাসীন 
ছিলাম না। 

18. আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে থাকি 
পরিমাণ মত অতঃপর আমি জমিনে সংরক্ষণ করি 
এবং আমি তা অপসারণও করতে সক্ষম।25 
19. অতঃপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্যে খেজুর 
ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। তোমাদের জন্যে 
এতে প্রচুর ফল আছে এবং তোমরা তা থেকে 
আহার করে থাক। 

20. এবং এ বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি, যা সিনাই পর্বতে 
জন্মায় এবং আহারকারীদের জন্যে তৈল ও ব্যঞ্জন 
উৎপন্ন করে। 

21. এবং তোমাদের জন্যে চতুস্পদ জন্তু সমূহের 
মধ্যে চিন্তা করার বিষয় রয়েছে। আমি তোমাদেরকে 
তাদের উদরস্থিত বস্তু থেকে পান করাই (দুধ) এবং 
তোমাদের জন্যে তাদের মধ্যে প্রচুর উপকারিতা 
আছে। তোমরা তাদের কতককে খাও। 

22. তাদের পিঠে ও জলযানে তোমরা আরোহণ 
করে চলাফেরা করে থাক। 

23. আমি নূহ (আঃ) - কে তার সম্প্রদায়ের কাছে 
প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিলঃ হে আমার 
সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি 
ব্যতীত তোমাদের কোন মাবুদ নেই। তোমরা কি 
ভয় কর না। 

24. তখন তার সম্প্রদায়ের কাফের- প্রধানরা 
বলেছিলঃ এ তো তোমাদের মতই একজন মানুষ 
ছাড়া আর কিছুই নয়। সে তোমাদের উপর নেতৃত্ব 
করতে চায়। আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে ফেরেশতাই নাযিল 
করতেন। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে 





যে. তোমাদের সবোর্তিম আমল হচ্ছে সালাত। আর মুমিনই কেবল 
ওযুর ব্যাপারে যতবান হয়।/” [ইবন মাজহ: ২৭৭ 

25 ২৩:১৮, ৩০:২৪, ৩৯:২১ আয়াতে পানি চক্রের নিখুঁত বণর্না দেওয়া 
হয়েছে অথচ বিজ্ঞান জেনেছে কয়েক বছর আগে। 
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এরূপ কথা শুনিনি। 

25. সে তো এক উম্মাদ ব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই 
নয়। সুতরাং কিছুকাল তার ব্যাপারে অপেক্ষা কর। 
26. নূহ (আঃ) বলেছিলঃ হে আমার রব, আমাকে 
সাহায্য কর; কেননা, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী 
বলছে। 

27. অতঃপর আমি তার কাছে আদেশ প্রেরণ 
করলাম যে, তুমি আমার দৃষ্টির সামনে এবং আমার 
নির্দেশে নৌকা তৈরী কর। এরপর যখন আমার 
আদেশ আসে এবং চুল্লী প্লাবিত হয়, তখন নৌকায় 
তুলে নাও, প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং 
তোমার পরিবারবর্পকে, তাদের মধ্যে যাদের 
বিপক্ষে পূর্বে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তাদের ছাড়া। 
এবং তুমি জালেমদের সম্পর্কে আমাকে কিছু বলো 
না। নিশ্চয় তারা নিমজ্জত হবে। 

28. যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌকায় আরোহণ 
করবে, তখন বলঃ “সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, 
যিনি আমাদেরকে যালিম কওম থেকে মুক্তি দিয়েছেন? । 
29. আরও বলঃ হে আমার রব, আমাকে বরকতময় 
অবতরণস্থলে অবতরণ করান। আর আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ 
অবতরণকারী?। 

30. এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং 
পরীক্ষাকারী। 

. অতঃপর অন্য এক সম্প্রদায় আমি তার 
স্থলাভিষিক্ত করেছিলাম। 

32. এবং তাদেরই একজনকে তাদের মধ্যে 
রসূলরূপে প্রেরণ করেছিলাম এই বলে যে, তোমরা 
আল্লাহ্র ইবাদাত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য 
কোন মাবুদ নেই। তবুও কি তোমরা ভয় করবে 
না? 

33. তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানরা যারা কাফের ছিল, 
আখিরাতের সাক্ষাতকে মিথ্যা বলত এবং যাদেরকে 
তারা বললঃ এতো আমাদের মতই একজন মানুষ 
ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা যা খাও, সেও 
তাই খায় এবং তোমরা যা পান কর, সেও তাই 
পান করে। 

34. যদি তোমরা তোমাদের মতই একজন মানুষের 
হবে। 

35. সে কি তোমাদেরকে এই ওয়াদা দেয় যে, 
তোমরা মারা গেলে এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত 


আমি 


হলে তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে? 
36. তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে, তা 
কোথায় হতে পারে? 

37. আমাদের দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন। 
আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই এবং আমারা 
পুনরুখিত হবো না। 

38. সে তো এমন ব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়, 
যে আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং 
আমরা তাকে বিশ্বাস করি না। 

39. তিনি বললেনঃ হে আমার রব, আমাকে 
সাহায্য কর, কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী 
বলছে। 

40. আল্লাহ বললেনঃ কিছু দিনের মধ্যে তারা সকাল 
বেলা অনুতপ্ত হবে। 

41. অতঃপর যথার্থই তাদেরকে এক বিকট আওয়াজ 
পরিণত করলাম। সুতরাং ধ্বংস হোক পাপী সম্প্রদায় । 
42. এরপর তাদের পরে আমি বহু সম্প্রদায় সৃষ্টি 
করেছি। 

43. কোন সম্প্রদায় তার নির্দিষ্ট কালের অগ্রে যেতে 
পারে না। এবং পশ্চাতেও থকাতে পারে না৷ 
44. এরপর আমি একাদিক্রমে আমার রসূল প্রেরণ 
করেছি। যখনই কোন উম্মতের কাছে তাঁর রসূল 
আগমন করেছেন, তখনই তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী 
বলেছে। অতঃপর আমি তাদের একের পর এক 
ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে কাহিনীর বিষয়ে 
পরিণত করেছি। সুতরাং ধ্বংস হোক অবিশ্বাসীরা। 
(5. অতঃপর আমি মূসা (আঃ) ও হারুন (আঃ)-কে 
প্রেরণ করেছিলাম আমার নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট 
সনদসহ, 

46. ফেরআউন ও তার অমাত্যদের কাছে। অতঃপর 
তারা অহংকার করল এবং তারা উদ্ধত সম্প্রদায় 
ছিল। 

47. তারা বললঃ আমরা কি আমাদের মতই এ 
দুই ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করব; অথচ তাদের 
সম্প্রদায় আমাদের দাস? 

48. অতঃপর তারা উভয়কে মিথ্যাবাদী বলল। ফলে 
তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হল। 

49. আমি মূসা (আঃ)-কে কিতাব দিয়েছিলাম যাতে 
তারা সৎপথ পায়। 

50. এবং আমি মরিয়ম পুত্র ও তাঁর মাতাকে এক 
নিদর্শন দান করেছিলাম। এবং তাদেরকে এক 
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51. “হে রাসূলগণ, তোমরা পবিত্র ও ভাল বস্ত্ত 
থেকে খাও এবং সৎকর্ম কর। নিশ্চয় তোমরা যা 
কর সে সম্পকে আমি সম্যক জ্ঞাত।219 

52. তোমাদের এই উম্ৃত সব তো একই ধর্মের 
অনুসারী এবং আমি আপনাদের রব; অতএব 
আমাকে ভয় কর। 

53. অতঃপর মানুষ তাদের বিষয়কে বহুধা বিভক্ত 
করে দিয়েছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ 
নিয়ে আনন্দিত হচ্ছে। 

54. অতএব তাদের কিছু কালের জন্যে তাদের 
অজ্ঞানতায় নিমজ্জত থাকতে দিন। 

55. তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে ধন- 
সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে যাচ্ছি। 

56. তাতে করে তাদেরকে দ্রুত মঙ্গলের দিকে নিয়ে 
যাচ্ছি? বরং তারা বোঝে না। 

57. নিশ্চয় যারা তাদের রবের ভয়ে সন্ত্রস্ত, 

58. যারা তাদের রবের কথায় ঈমান আনে, 

59. যারা তাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করে 
না 

60. এবং যারা যা দান করবার, তা ভীত, কম্পিত 
হৃদয়ে এ কারণে দান করে যে, তারা তাদের 
61. তারাই কল্যাণ দ্রুত অর্জন করে এবং তারা 
তাতে অগ্রগামী। 

62. আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পন 
করি না। আমার এক কিতাব আছে, যা সত্য 
ব্যক্ত করে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। 
63. না, তাদের অন্তর এ বিষয়ে অজ্ঞানতায় 
আচ্ছন্ন, এ ছাড়া তাদের আরও কাজ রয়েছে, যা 
তারা করছে।27 

64. এমনকি, যখন আমি তাদের এশ্র্ষশালী 
লোকদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করব, তখনই 
তারা চীৎকার জুড়ে দেবে। 





216 রাসুলুলাহে (4442) বলেছেনঃ “হে লোকেরা! আল্লাহ নিজে 
পৰি, তাই তিনি পবিত্র জিনিসই পছন্দ করেন।” তারপর তিনি এ 
আয়াতটি (29:51) তিলাওয়াত করেন এবং বলেনঃ “এক ব্যক্তি 





65. অদ্য চীৎকার করো না। তোমরা আমার কাছ 
থেকে নিস্কৃতি পাবে না। 

66. আমার আয়াতসমূহ তোমাদের সামনে অবশ্যই 
পেছন ফিরে চলে যেতে, 

67. অহংকার করে এ বিষয়ে অর্থহীন গল্প- গুজব 
করে যেতে। 

68. অতএব তারা কি এই কালাম সম্পর্কে চিন্তা- 
ভাবনা করে না? না তাদের কাছে এমন কিছু 
এসেছে, যা তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে আসেনি? 
69. না তারা তাদের রসূলকে চেনে না, ফলে 
তারা তাঁকে অস্বীকার করে? 

70. না তারা বলে যে, তিনি পাগল? বরং তিনি 
তাদের কাছে সত্য নিয়ে আগমন করেছেন এবং 
তাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে। 

71. সত্য যদি তাদের কাছে কামনা- বাসনার 
অনুসারী হত, তবে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং 
এগুলোর মধ্যবর্তী; সবকিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। 
বরং আমি তাদেরকে দান করেছি উপদেশ, কিন্তু 
তারা তাদের উপদেশ অনুধাবন করে না। 

72. না আপনি তাদের কাছে কোন প্রতিদান চান? 


আপনার রবের প্রতিদান উত্তম এবং তিনিই 
রিযিকদাতা। 
73. আপনি তো তাদেরকে সোজা পথে দাওয়াত 


দিচ্ছেন; 

74. আর যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারা 
সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। 

75. যদি আমি তাদের প্রতি দয়া করি এবং তাদের 
কষ্ট দূর করে দেই, তবুও তারা তাদের অবাধ্যতায় 
দিশেহারা হয়ে লেগে থাকবে। 

76. আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও 
হল না এবং কাকুতি-মিনুতিও করল না। 

77. অবশেষে যখন আমি তাদের জন্য কঠিন শাস্তির 
দ্বার খুলে দেব, তখন তাতে তাদের আশা ভঙ্গ 


217 রাগৃলুলাহ (2৮4) বলেছেন “যে সত্তা ব্যতীত কোন ইলাহ নেই 
তার শপথ, কোন লোক আমল করে যেতে থকে, এমনকি তার ও 
ভারাতের মধ্যে মার এক গভা দরভ থাকে, তখনি তার কিতাব তথা 








আসে সুদাঘ পথ সফর করে। দেহ ধুলি ধুসারিত। মাথার চুল 
এলোমেলো। আকাশের দিকে হাত তুলে এশা করেঃ হে প্রভু! হে 
প্রভা কিন্তু অবস্থা হচ্ছে এই যে, তার ধাবার হারাম পানীয় হারাম 
হয়েছে। এখন কিভাবে এমন ব্যক্তির দোয়া কবুল হবে?” [মুসলিমঃ 
১০১৫] 





তাকদীরের লেখা এগিয়ে আসে আর সে জাোহায়ামের আমল করে 
জাহায়ামে প্রবেশ করে।”[বুখারা: ৩২০৮; মুসলিম: ২৬৪৩] সুতরাং 
কেউ যেন নিজের আমল নিয়ে গবর্বা অহংকার না করে। বরং 
সবর্দা আল্লাহ ভয়ে ভীত ও তার কাছে নত থাকে। 
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হবে। 
78. তিনি তোমাদের কান, চোখ ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি 
করেছেন; তোমরা খুবই অল্প কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
করে থাক। 

79. তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন 
এবং তারই দিকে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। 
80. তিনিই প্রাণ দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং 
তোমরা বুঝবে না? 

81. বরং তারা বলে যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা বলত। 
82. তারা বলেঃ যখন আমরা মরে যাব এবং মাটি 


ও অস্থিতে পরিণত হব, তখনও কি আমরা 
পুনরুখিত হব? 
83. অতীতে আমাদেরকে এবং আমাদের 


পিতৃপুরুষদেরকে এই ওয়াদাই দেয়া হয়েছে। এটা 
তো পূর্ববতীদের কল্প-কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। 
84. বলুন পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে, তারা 
কার? যদি তোমরা জান, তবে বল। 

85. এখন তারা বলবেঃ সবই আল্লাহ্র। বলুন, 
তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না? 

86. বলুনঃ সপ্তাকাশ ও মহা- আরশের মালিক কে? 
87. এখন তারা বলবেঃ আল্লাহ। বলুন, তবুও কি 
তোমরা ভয় করবে না? 

88. বলুনঃ তোমাদের জানা থাকলে বল, কার 
হাতে সব বস্তুর কতৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং 
যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না? 
89. এখন তারা বলবেঃ আল্লাহ্র। বলুনঃ তাহলে 
কোথা থেকে তোমাদেরকে জাদু করা হচ্ছে? 
90. কিছুই নয়, আমি তাদের কাছে সত্য 
পৌঁছিয়েছি, আর তারা তো মিথ্যাবাদী । 

91. আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর 
সাথে কোন মাবুদ নেই। থাকলে প্রত্যেক মাবুদ 
নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেত এবং একজন 
অন্যজনের উপর প্রবল হয়ে যেত। তারা যা বলে, 
তা থেকে আল্লাহ্‌ পবিত্র। 

92. তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী। তারা শরীক 
করে, তিনি তা থেকে উর্ধ্বে 

93. বলুনঃ হে আমার রব! যে বিষয়ে তাদেরকে 
ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা যদি আমাকে দেখান, 
94. হে আমার রব! তবে আপনি আমাকে 
গোনাহগার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন না। 

95. আমি তাদেরকে যে বিষয়ের ওয়াদা দিয়েছি, 


তা আপনাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম। 

96. মন্দের জবাবে তাই বলুন, যা উত্তম। তারা 
যা বলে, আমি সে বিষয়ে সবিশেষ অবগত। 
97. বলুনঃ হে আমার রব! আমি শয়তানের 
98. এবং হে আমার রব! আমার নিকট তাদের 
উপস্থিতি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি। 
99. যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে, তখন 
সে বলেঃ হে আমার পালণকর্তা! আমাকে পুনরায় 
(দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন। 

100. যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি 
করিনি। কখনই নয়, এ তো তার একটি কথার 
কথা মাত্র। তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুখান 
দিবস পর্যন্ত। 

101. অতঃপর যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, 
সেদিন তাদের পারস্পরিক আত্ীয়তার বন্ধন থাকবে 
না এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। 
102. যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে 
সফলকাম, 

103. এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই 
চিরকাল বসবাস করবে। 

104. আগুন তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে এবং 
তারা তাতে বীভৎস আকার ধারন করবে। 
105. তোমাদের সামনে কি আমার আয়াত সমূহ 
পঠিত হত না? তোমরা তো সেগুলোকে মিথ্যা 
বলতে। 

106. তারা বলবেঃ হে আমাদের রব, আমরা 
দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং আমরা ছিলাম 
বিভ্রান্ত জাতি। 

107. হে আমাদের রব! এ থেকে আমাদেরকে 
আমরা গোনাহগার হব। 

108. আল্লাহ্‌ বলবেনঃ তোমরা ধিকৃত অবস্থায় 
এখানেই পড়ে থাক এবং আমার সাথে কোন কথা 
বলো না। 

109. আমার বান্দাদের একদলে বলতঃ হে 
আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি। অতএব তুমি 
আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি রহম 
কর। তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। 
110. অতঃপর তোমরা তাদেরকে ঠাট্টার পাত্ররূপে 
গ্রহণ করতে। এমনকি, তা তোমাদেরকে আমার 
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স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল এবং তোমরা তাদেরকে 
দেখে পরিহাস করতে। 

111. নিশ্চয় আমি তাদের ধৈর্যের কারণে আজ 
সফলকাম। 

112. আল্লাহ বলবেনঃ তোমরা পৃথিবীতে কতদিন 
অবস্থান করলে বছরের গণনায়? 

113. তারা বলবে, আমরা একদিন অথবা দিনের 
কিছু অংশ অবস্থান করেছি। অতএব আপনি 
গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন। 

114. আল্লাহ্‌ বলবেনঃ তোমরা তাতে অল্পদিনই 
অবস্থান করেছ, যদি তোমরা জানতে? 
115. তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি 
তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা 
আমার কাছে ফিরে আসবে না? 

116. অতএব শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ্‌, তিনি সত্যিকার 
মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি 
সম্মানিত আরশের মালিক। 

117. যে কেউ আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে 
ডাকে, তার কাছে যার সনদ নেই, তার হিসাব 
তার পালণকর্তার কাছে আছে। নিশ্চয় কাফেররা 
সফলকাম হবে না। 

118. বলুনঃ হে আমার রব, ক্ষমা করুন ও রহম 
করুন। রহমকারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ট রহমকারী। 


২৫। সুরা ফুরকান 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. তিনি বরকতময় যিনি তাঁর বান্দার উপর ফুরকান 
নাযিল করেছেন যেন সে জগতবাসীর জন্য 
সতর্ককারী হতে পারে। 
2. তিনি হলেন যাঁর রয়েছে নভোমন্ডল ও 
ভূমন্ডলের রাজত্ব। তিনি কোন সন্তান গ্রহণ 
করেননি। রাজত্বে তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি 
প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে শোধিত 
করেছেন পরিমিতভাবে। 
3. তারা তাঁর পরিবর্তে কত উপাস্য গ্রহণ করেছে, 
যারা কিছুই সৃষ্টি করে না এবং তারা নিজেরাই সৃষ্ট 
এবং নিজেদের ভালও করতে পারে না, মন্দও 
করতে পারে না এবং জীবন, মৃত্য ও পুনরুথান 
করতেও সক্ষম হয় না। 
4. কাফিররা বলে “এটি তো জঘন্য মিথ্যা যা সে 
রটনা করেছে আর অন্য এক দল তাকে সাহায্য 


করেছে। এভাবে তারা যুলম ও মিথ্যা নিয়ে 
এসেছে। 

5. তারা বলে, এগুলো তো পুরাকালের রূপকথা, 
যা তিনি লিখে রেখেছেন। এগুলো সকাল- সন্ধ্যায় 
তাঁর কাছে শেখানো হয়। 

6. বলুন, একে তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি 
নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের গোপন রহস্য অবগত 
আছেন। তিনি ক্ষমাশীল, মেহেরবান। 

7. তারা বলে, এ কেমন রসুল যে, খাদ্য আহার 
করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে? তাঁর 
কাছে কেন কোন ফেরেশতা নাযিল করা হল না 
যে, তাঁর সাথে সতর্ককারী হয়ে থাকত? 

8. অথবা তিনি ধন- ভান্ডার প্রাপ্ত হলেন না কেন, 
অথবা তাঁর একটি বাগান হল না কেন, যা থেকে 
তিনি আহার করতেন? জালেমরা বলে, তোমরা 
তো একজন জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ। 
9. দেখুন, তারা আপনার কেমন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে! 
অতএব তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, এখন তারা পথ 
পেতে পারে না। 

10. কল্যানময় তিনি, যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে 
তদপেক্ষা উত্তম বস্তু দিতে পারেন- বাগ- বাগিচা, 
যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হয় এবং দিতে পারেন 
আপনাকে প্রাসাদসমূহ। 

11. বরং তারা কেয়ামতকে অস্বীকার করে এবং যে 
রেখেছি জ্বলন্ত আগুন। 

12. আগুন যখন তাদেরকে বহু দূরবর্তী স্থান থেকে 
দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে তার গর্জন ও 
হুঙ্কার। 

13. যখন এক শিকলে কয়েকজন বাঁধা অবস্থায় 
জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, 
তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে। 

14. বলা হবে, আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকো 
না অনেক মৃত্যুকে ডাক। 

15. বলুন এটাই উত্তম না চিরস্থায়ী জান্নাত, 
জন্য এটা হবে প্রতিদান ও শেষ আবাসস্থল 

16. তারা চিরকাল বসবাসরত অবস্থায় সেখানে যা 
চাইবে, তাই পাবে। এই প্রার্থত ওয়াদা পুরণ 
আপনার রবের দায়িত্ব । 

17. সেদিন আল্লাহ্‌ একত্রিত করবেন তাদেরকে এবং 
তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের এবাদত করত 
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তোমরাই কি আমার এই বান্দাদেরকে পথভান্ত 
করেছিলে, না তারা নিজেরাই পথন্রান্ত হয়েছিল? 
18. তারা বলবে- আপনি পবিত্র, আমরা আপনার 
পরিবর্তে অন্যকে মুরুব্বীরূপে গ্রহণ করতে পারতাম 
না; কিন্তু আপনিই তো তাদেরকে এবং তাদের 
তারা আপনার স্মরণকে তারা ভুলে গিয়েছিল এবং 
তারা ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি। 

19. আল্লাহ মুশরিকদেরকে বলবেন, তোমাদের 
কথা তো তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করল, এখন তোমরা 
শাস্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং সাহায্যও 
করতে পারবে না। তোমাদের মধ্যে যে গোনাহগার 
আমি তাকে গুরুতর শাস্তি আস্বাদন করাব। 

20. আপনার পূর্বে যত রসূল প্রেরণ করেছি, তারা 
সবাই খাদ্য গ্রহণ করত এবং হাটে- বাজারে 
চলাফেরা করত। আমি তোমাদের এককে অপরের 
জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। দেখি, তোমরা 
ধৈর্যধারণ কর কিনা। আপনার রব সব কিছু 
দেখেন। 

21. যারা আমার সাক্ষাৎ আশা করে না, তারা 
বলে, আমাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হল 
না কেন? অথবা আমরা আমাদের রবকে দেখি না 
কেন? তারা নিজেদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে 
এবং গুরুতর অবাধ্যতায় মেতে উঠেছে। 

22. যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে দেখবে, সেদিন 
অপরাধীদের জন্যে কোন সুসংবাদ থাকবে না এবং 
তারা বলবে, কোন বাধা যদি তা আটকে রাখত। 
23. আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ 
করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণারূপে 
করে দেব। 

24. সেদিন জান্নাতীদের বাসস্থান হবে উত্তম এবং 
বিশ্রামস্থল হবে মনোরম। 

25. আর সেদিন মেঘমালা দ্বারা আকাশ বিদীর্ণ হবে 
এবং ফেরেশতাদেরকে দলে দলে অবতরণ করানো 
হবে। 

26. সেদিন সত্যিকার রাজত্ব হবে দয়াময় 

এবং কাফেরদের পক্ষে দিনটি হবে কঠিন।28 
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27. জালেম সেদিন নিজের হাত দু'টো কামড়িয়ে 
বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি রসুল (ঞ)-এর 
সাথে পথ অবলম্বন করতাম। 

28. 'হায় আমার দুর্ভোগ, আমি যদি অমুককে 
বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম' 1১ 

29. আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আমাকে 
তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল। শয়তান মানুষকে 
বিপদকালে ধোঁকা দেয়। 








90. আর রসূল () বলবেনঃ হে আমার রব, 
আমার সম্প্রদায় এই কোরআনকে পরিত্যক্ত গণ্য 
করেছিল। 





31. এমনিভাবে প্রত্যেক নবীর জন্যে আমি 
অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু করেছি। আপনার 
জন্যে আপনার রব পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে 
যথেষ্ট। 


এজন্য যে, আমি এর মাধ্যমে আপনার হৃদয়কে 
সুদৃঢ় করব। আর আমি তা আবৃত্তি করেছি ধীরে 
ধীরে। 

93. তারা আপনার কাছে কোন সমস্যা উপস্থাপিত 
করলেই আমি আপনাকে তার সঠিক জবাব ও 
সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি। 

34. যাদেরকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা 
জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে, 
স্থান হবে নিকৃষ্ট এবং তারাই পথভ্রষ্ট । 
35. আমি তো মূসা (আঃ)-কে কিতাব দিয়েছি এবং 
তাঁর সাথে তাঁর ভ্রাতা হারুন (আঃ)-কে 
সাহায্যকারী করেছি। 

36. অতঃপর আমি বলেছি, তোমরা সেই 
সম্প্রদায়ের কাছে যাও, যারা আমার আয়াতসমূহকে 
মিথ্যা অভিহিত করেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে 
সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছি। 

37. নূহ (আঃ) - এর সম্প্রদায় যখন রসুলগণের প্রতি 
মিথ্যারোপ করল, তখন আমি তাদেরকে নিমজ্জত 
করলাম এবং তাদেরকে মানবমন্ডলীর জন্যে 
নিদর্শন করে দিলাম। জালেমদের জন্যে আমি 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। 


অবস্থায় 
তাদেরই 


2/9রাসুলুলাহ (44) বলেনঃ “কোন অমুসলিমকে সঙ্গী করো না 
এবং তোমার ধনসম্পদ (সঙ্গীদের দিক দিয়ে) যেন মুক্তাবটী ব্যাক্তিই 
ধায়" [মুসনাদে আহমাদ ৩/৩৮, সহীহ ইবনে হিববানঃ ২/৩১৫, 
হাদীস নং ৫৫৫, তিরমিযীঃ ২৩৯৫, আরু দাউদঃ ৪৮৩২] 
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38. আমি ধ্বংস করেছি আদ, সামুদ, কপবাসী 
এবং তাদের মধ্যবর্তী অনেক সম্প্রদায়কে 

39. আমি প্রত্যেকের জন্যেই দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি 
এবং প্রত্যেককেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছি। 
40. তারা তো সেই জনপদের উপর দিয়েই 
যাতায়াত করে, যার ওপর বর্ষিত হয়েছে মন্দ 
বৃষ্টি। তবে কি তারা তা প্রত্যক্ষ করে না? বরং 
তারা পুনরুজ্জীবনের আশঙ্কা করে না। 

41. তারা যখন আপনাকে দেখে, তখন আপনাকে 
কেবল বিদ্রপের পাত্ররূপে গ্রহণ করে, বলে, এই 
কি সে যাকে আল্লাহ্‌ ‘রসূল’ করে প্রেরণ করেছেন? 
42. সে তো আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগণের 
আঁকড়ে ধরে না থাকতাম। তারা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ 
করবে, তখন জানতে পারবে কে অধিক পথভ্রষ্ট। 
43. আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে তার প্রবৃত্তিকে 
ইলাহরূপে গ্ৰহণ করে? তবুও কি আপনি তার 
যিম্মাদার হবেন? 

44. নাকি আপনি মনে করেন যে, তাদের 
অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে? তারা তো পশুর 
মতই; বরং তারা আরও অধিক পথভৰষ্ট। 

45. আপনি কি আপনার রব- এর প্রতি লক্ষ্য করেন 
না কিভাবে তিনি ছায়া সম্প্রসারিত করেন? তিনি 
ইচ্ছে করলে এটাকে তো স্থির রাখতে পারতেন; 
তারপর আমি সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক। 
46. অতঃপর আমি একে নিজের দিকে ধীরে ধীরে 
গুটিয়ে আনি। 

47. তিনিই তো তোমাদের জন্যে রাত্রিকে করেছেন 
আবরণ, নিদ্রাকে বিশ্রাম এবং দিনকে করেছেন 
বাইরে গমনের জন্যে। 

48. তিনিই তার রহমতের প্রাক্কালে বাতাসকে 
সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। এবং আমি আকাশ 
থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্যে পানি বর্ষণ করি। 
49. তদ্বারা আমি মৃত ভূ-খন্ডকে সঞ্জীবিত করি 
এবং আমার সৃষ্টির মধ্যের বহু জীব জন্তু ও 
মানুষকে তা পান করাই। 

50. এবং আমি তা তাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে 
বিতরণ করি, যাতে তারা স্মরণ করে। কিন্তু 
অধিকাংশ লোক অকৃতজ্ঞতা ছাড়া কিছুই করে না। 
51. আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক জনপদে একজন 








220 ২৫:৫৩ আয়াতে বলা হয়েছে লবণাক্ত পানি ও মিষ্টি পানি একসাথে মিশ্রিত 
হয় না যা বিজ্ঞান জেনেছে কয়েক বছর আগে। 





সতর্ককারী প্রেরণ করতে পারতাম। 








52. অতএব আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন 
না এবং আপনি এ কুরআনের সাহায্যে তাদের সাথে 
কঠোর সংগ্রাম করুন। 





53. আর তিনিই দু'টো সাগরকে একসাথে প্রবাহিত 
করেছেন। একটি সুপেয় সুস্বাদু, অপরটি লবণাক্ত 
ক্ষারবিশিষ্ট এবং তিনি এতদোভয়ের মাঝখানে 
একটি অন্তরায় ও একটি অনতিক্রম্য সীমানা স্থাপন 
করেছেন০2০। 

54. তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানুষ, 
অতঃপর মানুষকে করেছেন বংশ সম্পকীয় ও বিবাহ 
সম্পকীয়, তোমার রব সবকিছু করতে সক্ষম। 
55. তারা এবাদত করে আল্লাহর পরিবর্তে এমন 
কিছুর, যা তাদের উপকার করতে পারে না এবং 
ক্ষতিও করতে পারে না। কাফের তো তার রবের 
প্রতি পৃষ্টপ্রদর্শনকারী। 

56. আমি আপনাকে সুসংবাদ ও সতর্ককারীরূপেই 
প্রেরণ করেছি। 

57. বলুন, আমি তোমাদের কাছে এর কোন 
বিনিময় চাই না, কিন্তু যে ইচ্ছা করে, সে তার 
রবের পথ অবলম্বন করুক। 

58. 

আর তুমি ভরসা কর এমন চিরঞ্জীব সত্তার উপর 
যিনি মরবেন না। তাঁর প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ কর। 


আরশে সমুন্নত হয়েছেন। তিনি পরম দয়াময়। তাঁর 
সম্পর্কে যিনি অবগত, তাকে জিজ্ঞেস কর। 

60. তাদেরকে যখন বলা হয়, দয়াময়কে সেজদা 
কর, তখন তারা বলে, দয়াময় আবার কে? তুমি 
সেজদা করব? এতে তাদের পলায়নপরতাই বৃদ্ধি 
পায়। [ সেজদা] 

61. কল্যাণময় তিনি, যিনি নভোমন্ডলে রাশিচক্র 
সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন সূর্য ও দীপ্তিময় 


চন্দ। 
62. যারা অনুসন্ধানপ্রিয় অথবা যারা কৃতজ্ঞতাপ্রিয় 
তাদের জন্যে তিনি রাত্রি ও দিবস সৃষ্টি করেছেন 
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পরিবর্তনশীলরূপে। 








63. আর রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে 
নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং অজ্ঞ লোকেরা যখন 
তাদেরকে সম্বোধন করে তখন তারা বলে নসালাম?। 








64. এবং যারা রাত্রি যাপন করে রবের উদ্দেশ্যে 
সেজদাবনত হয়ে ও দন্ডায়মান হয়ে; 

65. এবং যারা বলে, হে আমার রব, আমাদের 
কাছথেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয় 
এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ; 

66. বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসেবে তা কত নিকৃষ্ট 
জায়গা। 

67. আর তারা যখন ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না 
এবং কার্পণ্য ও করে না। বরং তারা মধ্যম পন্থা অবলম্বন 
করে। 

68. এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের 
এবাদত করে না, আল্লাহ্‌ যার হত্যা অবৈধ 
করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে 
না এবং ব্যভিচার করে না। যারা একাজ করে, 
তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে।2! 

69. কেয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুন হবে এবং 
সেখানে লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। 
70. কিন্তু যারা তওবা করে ঈমান আনে এবং 
সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গোনাহকে পুন্য দ্বারা 
পরিবর্তত করে এবং দেবেন। আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, 
পরম দয়ালু। 

71. যে তওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে ফিরে 
আসার স্থান আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসে। 

72. এবং যারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না 
এবং যখন বেহুদা কর্মকান্ডের সম্মুখীন হয়, তখন 
সসম্মানে তা পরিহার করে চলে, 

73. এবং যাদেরকে তাদের রবের আয়াতসমূহ 
বোঝানো হলে তাতে অন্ধ ও বধির সদৃশ আচরণ 
করে না। 








74. এবং যারা বলে, হে আমাদের রব, আপনি 
আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা 
আমাদের চোখ জুড়িয়ে দেয় এবং আমাদেরকে 
মুত্তাকীদের জন্যে আদর্শস্বরূপ করুন। 











75. তাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে জান্নাতে 





221 একবার রাসুলুল্লাহ ৫১)কে ।ভীজ্ভজাসা করা হলো, সবচেয়ে বড় 
গুণাহ কি? তিনি বললেনঃ “তুমি যদি কাউকে (প্রভু, নাম-ওগে 
এবং ইবাদতে) আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করাও” জিতেডেস করা হলো, 


সুউচ্চ কক্ষ দেয়া হবে এবং তাদেরকে তথায় দোয়া 
ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা করা হবে। 

76. তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। 
অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা কত উত্তম। 
77. বলুন, “তোমাদের ব্যাপারে আমার রবের কী 
প্রয়োজন পড়েছে তোমরা যদি তাঁকে না ডাকো? 
তোমাদের উপর এসে পড়বে অপ্রতিরোধ্য (শাস্তি) । 


২৬। সুরা শু'য়ারা 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. ত্বা, সীন, মীম। 
2. এগুলো কিতাবের আয়াত। 
9. তারা বিশ্বাস করে না বলে আপনি হয়তো 
মনকষ্টে আতুঘাতী হবেন। 
4. আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে আকাশ থেকে 
তাদের কাছে কোন নিদর্শন নাযিল করতে পারি। 
অতঃপর তারা এর সামনে নত হয়ে যাবে। 
5. যখনই তাদের কাছে রহমান এর কোন নতুন 
উপদেশ আসে, তখনই তারা তা থেকে মুখ 
ফিরিয়ে নেয়। 


6. অতএব তারা তো মিথ্যারোপ করেছেই; সুতরাং 
45 তার 
থার্থ স্বরূপ শীঘ্রই তাদের কাছে পৌছবে। 
তারা কি ভূপুষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না? আমি 
তাতে সব ধরনের উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছি। 
8. নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে, কিন্তু তাদের 
অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। 
9. আপনার রব তো পরাক্রমশালী পরম দয়ালু। 
10. যখন আপনার রব মূসা (আঃ)-কে ডেকে 
বললেনঃ তুমি পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নিকট যাও) 
11. ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট; তারা কি ভয় 
করে না? 
12. সে বলল, হে আমার রব, আমার আশংকা 
হচ্ছে যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে দেবে। 
13. এবং আমার মন হতবল হয়ে পড়ে এবং আমার 
জিহবা অচল হয়ে যায়। কাজেই আপনি হারুন 
(আঃ)-এর প্রতি রিসালাত দিন। 





তারপর? তিনি বললেন? “তুমি যাদি তোমার সভানকে হত্যা কর এই 
ভয়ে যে, সে তোমার সাথে আহারে অংশ নেবে" ভিজ্জেস করা 
হলো, তারপর? তিনি বললেনঃ “তুমি যদি তোমার পভাশীর স্ীর 
সাথে যিনা কর”/[বুখারীঃ ৬৮৬১, সুসলিমঃ ৮৬] 
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14. আমার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ আছে। 
অতএব আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে 
হত্যা করবে। 

15. আল্লাহ্‌ বলেন, কখনই নয় তোমরা উভয়ে 
যাও আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে। আমি তোমাদের 
সাথে থেকে শোনব। 

16. অতএব তোমরা ফেরআউনের কাছে যাও এবং 
বল, আমরা বিশ্বজগতের রবের রসূল। 

17. যাতে তুমি বনী- ইসরাঈলকে আমাদের সাথে 
যেতে দাও। 

18. ফেরাউন বলল, আমরা কি তোমাকে শিশু 
অবস্থায় আমাদের মধ্যে লালন- পালন করিনি? এবং 
তুমি আমাদের মধ্যে জীবনের বহু বছর কাটিয়েছ। 
19. তুমি তোমার কর্ম যা করার করেছ (আমাদের 
একজন লোককে হত্যা ক’রে), তুমি বড় 
অকৃতজ্ঞ ।’ 

20. মূসা (আঃ) বলল, আমি সে অপরাধ তখন 
করেছি, যখন আমি ভ্রান্ত ছিলাম। 

21. অতঃপর আমি ভীত হয়ে তোমাদের কাছ থেকে 
পলায়ন করলাম। তারপর আমার রব আমাকে প্রজ্ঞা 
দান করলেন এবং আমাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত 
করলেন’। 

22. আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা বলছ, 
তা এই যে, তুমি বনী- ইসলাঈলকে গোলাম 
বানিয়ে রেখেছ। 

23. ফেরাউন বলল, বিশ্বজগতের রব আবার কি? 
24. মূসা (আঃ) বলল, তিনি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল 
ও এতদুভয়ের মধ্যবতী সবকিছুর রব যদি তোমরা 
বিশ্বাসী হও। 

25. ফেরাউন তার আশেপাশে যারা ছিল তাদেরকে 
বলল, তোমরা কি শুনছ না? 


26. মূসা (আঃ) বলল, তিনি তোমাদের রব এবং 
তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও রব। 


27. ফেরাউন বলল, তোমাদের প্রতি প্রেরিত 
তোমাদের রসূলটি নিশ্চয়ই বদ্ধ পাগল। 

28. মূসা (আঃ) বলল, তিনি পূর্ব, পশ্চিম ও 
এতদুভয়ের মধ্যবতী সব কিছুর রব, যদি তোমরা 
বোঝ। 

29. ফেরাউন বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে 
অন্যকে উপাস্যরপে গ্রহণ কর তবে আমি অবশ্যই 
তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব। 

30. মূসা (আঃ) বলল, আমি তোমার কাছে কোন 


স্পষ্ট বিষয় নিয়ে আগমন করলেও কি? 

31. ফেরাউন বলল, তুমি সত্যবাদী হলে তা 
উপস্থিত কর। 

32. অতঃপর তিনি লাঠি নিক্ষেপ করলে মুহূর্তের 
মধ্যে তা সুস্পষ্ট অজগর হয়ে গেল। 

33. আর তিনি তার হাত বের করলেন, ফলে তা 
ঝকমক করতে লাগল। 

34. ফেরাউন তার আশেপাশে যারা ছিল তাদেরকে 
বলল, নিশ্চয় এ একজন সুদক্ষ জাদুকর। 

35. সে তার জাদু বলে তোমাদেরকে তোমাদের 
দেশ থেকে বহিস্কার করতে চায়। অতএব তোমাদের 
মত কি? 

36. তারা বলল, তাকে ও তার ভাইকে সময়ের 
জন্য অপেক্ষায় রাখুন এবং শহরে শহরে ঘোষক 
প্রেরণ করুন। 

37. তারা যেন আপনার কাছে প্রত্যেকটি দক্ষ 
জাদুকর কে উপস্থিত করে। 

38. অতঃপর এক নির্দিষ্ট দিনে জাদুকরদেরকে 
একত্রিত করা হল। 

39. এবং জনগণের মধ্যে ঘোষণা করা হল, 
তোমরাও সমবেত হও। 

40. যাতে আমরা জাদুকরদের অনুসরণ করতে 
পারি-যদি তারাই বিজয়ী হয়। 

41. যখন যাদুকররা আগমণ করল, তখন 
আমরা পুরস্কার পাব তো? 

42. ফেরাউন বলল, হ্যাঁ এবং তখন তোমরা আমার 
ঘনিষ্টজনদের অন্তর্ভুক্ত হবে। 

43. মূসা (আঃ) তাদেরকে বললেন, নিক্ষেপ কর 
তোমরা যা নিক্ষেপ করবে। 

44. অতঃপর তারা তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ 
করল এবং বলল, ফেরাউনের ইযযতের কসম, 
আমরাই বিজয়ী হব। 

45. অতঃপর মূসা (আঃ) তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করল, 
হঠাৎ তা তাদের অলীক কীর্তিগুলোকে গ্রাস করতে 
লাগল। 

46. তখন জাদুকররা সেজদায় নত হয়ে গেল। 

47. তারা বলল, আমরা রাব্বুল আলামীনের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করলাম। 

48. যিনি মূসা (আঃ) ও হারুন (আঃ)-এর রব। 

49. ফেরাউন বলল, আমার অনুমতি দানের পূর্বেই 
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তোমরা কি তাকে মেনে নিলে? নিশ্য় সে 
তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা 
দিয়েছে। শীঘ্রই তোমরা পরিণাম জানতে পারবে। 
আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক 
থেকে কর্তন করব। এবং তোমাদের সবাইকে শুলে 
চড়াব। 

50. তারা বলল, কোন ক্ষতি নেই। 
আমাদের রবের কাছে প্রত্যাবর্তন করব। 
51. আমরা আশা করি, আমাদের রব আমাদের 
ক্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা করবেন। কারণ, আমরা 
বিশ্বাস স্বাপনকারীদের মধ্যে অগ্রণী । 

52. আমি মুসা (আঃ)-কে আদেশ করলাম যে, 
আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিযোগে বের হয়ে 
যাও, নিশ্চয় তোমাদের পিছু নেয়া হবে। 

53. অতঃপর ফেরাউন শহরে শহরে লোক 
সংগ্রাহকদেরকে প্রেরণ করল, 

54. নিশ্চয় এরা (বনী- ইসরাঈলরা) ক্ষুদ্র একটি 
দল। 

55. এবং তারা আমাদের ক্রোধের সৃষ্টি করেছে। 
56. এবং আমরা সবাই তো যথেষ্ট সতর্ক। 

57. অতঃপর আমি ফেরআউনের দলকে তাদের 
বাগ- বাগিচা ও ঝর্ণাসমূহ থেকে বহিষ্কার করলাম। 
58. এবং ধন-ভান্ডার ও মনোরম স্থানসমূহ থেকে। 
59. এরূপই হয়েছিল এবং বনী- ইসলাঈলকে করে 
দিলাম এসবের মালিক। 

60. অতঃপর সুর্যোদয়ের সময় তারা তাদের পিছু 
নিল। 

61. যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসা 
(আঃ) এর সঙ্গীরা বলল, আমরা যে ধরা পড়ে 
গেলাম। 

62. মূসা (আঃ) বলল, কখনই নয়, আমার সাথে 
আছেন আমার রব। তিনি আমাকে পথ বলে 
দেবেন। 

63. অতঃপর আমি মুসা (আঃ)-এর প্রতি ওহী 
পাঠালাম, “তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর।' 
ফলে তা বিভক্ত হয়ে গেল। তারপর প্রত্যেক ভাগ বিশাল 
পাহাড়সদৃশ হয়ে গেল। 

64. আমি সেখানে অপর দলকে পৌঁছিয়ে দিলাম। 
65. এবং মুসা (আঃ) ও তাঁর সংগীদের সবাইকে 
বাঁচিয়ে দিলাম। 

66. অতঃপর অপর দলটিকে ডুবিয়ে দিলাম। 

67. নিশ্চয় এতে একটি নিদর্শন আছে এবং তাদের 


আমরা 


অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না। 
68. আপনার রব অবশ্যই পরাক্রমশালী, পরম 


দয়ালু। 
69. আর তাদেরকে ইব্রাহীম (আঃ)-এর বৃত্তান্ত শুনিয়ে 
দিন। 


70. যখন সে তাঁর পিতাকে এবং তাঁর সম্প্রদায়কে 
জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কিসের এবাদত কর? 
71. তারা বলল, আমরা মূর্তি পূজা করি এবং 
এগুলোর পূজায় আমরা নিষ্ঠার সাথে রত থাকি'। 
72. ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, তোমরা যখন আহবান 
কর, তখন তারা শোনে কি? 

73. অথবা তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা ক্ষতি 
করতে পারে? 

74. তারা বললঃ না, তবে আমরা আমাদের 
পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি, তারা এরূপই করত। 
75. ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, তোমরা কি তাদের 
সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, যাদের পূজা করে আসছ। 
76. তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষেরা? 
77. সুষ্টিকুলের রব ব্যতীত তারা সবাই আমার 
শক্রু। 

78. যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই 
আমাকে পথপ্রদর্শন করেন, 

79. যিনি আমাকে আহার এবং পানীয় দান করেন, 
80. যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই 
আরোগ্য দান করেন। 

৪1. যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পুনজীবন 
দান করবেন। 

82. আমি আশা করি তিনিই বিচারের দিনে আমার 
ক্রুটি- বিচ্যুতি মাফ করবেন। 








83. হে আমার রব, আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং 
আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর 

৪4. এবং আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী কর। 
85. এবং আমাকে নেয়ামত জান্নাতের অধিকারীদের 
অন্তর্ভুক্ত কর। 





86. এবং আমার পিতাকে ক্ষমা কর। 
পথভ্রষ্টদের অন্যতম। 

8৪7. এবং পুনরুথান দিবসে আমাকে লাঞ্চিত করো 
না, 

৪8. যে দিবসে ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোন 
উপকারে আসবে না; 

89. কিন্তু যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে 
আসবে। 


সে তো 
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90. জান্নাত মুত্তাকীদের নিকটবর্তী করা হবে। 
91. এবং বিপথগামীদের সামনে উম্মোচিত করা 
হবে জাহান্নাম । 

92. তাদেরকে বলা হবেঃ তারা কোথায়, তোমরা 
যাদের পূজা করতে। 

93. আল্লাহর পরিবর্তে? তারা কি তোমাদের সাহায্য 
করতে পারে, অথবা তারা প্রতিশোধ নিতে পারে? 
94. অতঃপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টদেরকে উপুড় 
করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে । 

95. এবং ইবলীস বাহিনীর সকলকে। 

96. তারা তথায় কথা কটাকাটিতে লিপ্ত হয়ে 


বলবেঃ 
97. আল্লাহ্র কসম, আমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে লিপ্ত 
ছিলাম। 

98. যখন আমরা তোমাদেরকে সকল সৃষ্টির রবের 


সমতুল্য গন্য করতাম। 

99. আমাদেরকে অপরাধীরাই পথভ্রষ্ট করেছিল। 
100. অতএব আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই। 
101. এবং কোন সহদয় বন্ধু ও নেই। 

102. হায়, যদি কোনরুপে আমরা পৃথিবীতে 
প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেতাম, তবে আমরা বিশ্বাস 
স্থাপনকারী হয়ে যেতাম। 

103. নিশ্চয়, এতে নিদর্শন আছে এবং তাদের 
অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। 

104. আপনার রব প্রবল পরাক্রমশালী, পরম 
দয়ালু। 

105. নূহ (আঃ)- এর 
মিথ্যারোপ করেছে। 
106. যখন তাদের ভ্রাতা নহ (আঃ) 
বললেন, তোমাদের কি ভয় নেই? 
107. আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল। 

108. অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং 
আমার আনুগত্য কর। 

109. আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন 
প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো সকল 
সৃষ্টির রবই দেবেন। 

110. অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং 
আমার আনুগত্য কর। 

111. “তারা বলল, “আমরা কি তোমার প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করব, অথচ নিয়শ্রেণীর লোকেরা 
তোমাকে অনুসরণ করছে’? 

112. নূহ (আঃ) বললেন, তারা কি কাজ করছে, 


সম্প্রদায় রাসূলগণকে 


তাদেরকে 


তা জানা আমার কি দরকার? 

113. তাদের হিসাব নেয়া আমার রবরই কাজ; 
যদি তোমরা বুঝতে! 

114. আমি মুমিনগণকে তাড়িয়ে দেয়ার লোক নই। 
115. আমি তো শুধু একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী। 
116. তারা বলল, হে নূহ (আঃ) যদি তুমি বিরত 
না হও, তবে তুমি নিশ্চিতই প্রস্তরাঘাতে নিহত 
হবে। 

117. নূহ (আঃ) বললেন, হে আমার রব, আমার 
সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। 

118. অতএব, আমার ও তাদের মধ্যে কোন 
ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে ও আমার 
সাথে মুমিনগণকে রক্ষা করুন। 

119. অতঃপর আমি তাঁকে ও তার সঙ্গে যারা ছিল 
তাদেরকে বোঝাই করা নৌকায় রক্ষা করলাম। 
120. এরপর অবশিষ্ট সবাইকে নিমজ্জত করলাম। 
121. নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে এবং তাদের 
অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। 

122. নিশ্চয় আপনার রব প্রবল পরাক্রমশালী, 
পরম দয়ালু। 

123. আদ সম্প্রদায় রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। 
124. তখন তাদের ভাই হুদ (আঃ) তাদেরকে 
বললেনঃ তোমাদের কি ভয় নেই? 

125. আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রসূল। 

126. অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং 
আমার আনুগত্য কর। 

127. আমি তোমাদের কাছে এর জন্যে প্রতিদান 
চাই না। আমার প্রতিদান তো রবই দেবেন। 
128. তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে অযথা নিদর্শন 
নির্মান করছ? 

129. এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যেন 
তোমরা চিরকাল থাকবে? 
130. যখন তোমরা আঘাত হান, 
নিষ্টুরের মত আঘাত হান। 
131. অতএব, আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার 
অনুগত্য কর। 

132. ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে সেসব 
বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা জান। 

133. তোমাদেরকে দিয়েছেন চতুষ্পদ জন্তু ও পুত্র- 
সন্তান, 

134. এবং উদ্যান ও ঝরণা। 

135. আমি তোমাদের জন্যে মহাদিবসের শাস্তি 


তখন জালেম ও 
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আশংকা করি। 

136. তারা বলল, তুমি উপদেশ দাও অথবা 
উপদেশ নাই দাও, উভয়ই আমাদের জন্যে সমান। 
137. এসব (কথাবার্তা বলা) পূর্ববর্তী লোকেদের 
অভ্যাস ছাড়া আর অন্য কিছুই না। 

138. আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হব না। 

139. অতএব, তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে 
লাগল এবং আমি তাদেরকে নিপাত করে দিলাম। 
এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে; কিন্তু তাদের 
অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। 

140. এবং আপনার রব, তিনি তো প্রবল 


বলেছে। 
142. যখন তাদের ভাই সালেহ (আঃ), তাদেরকে 
বললেন, তোমরা কি ভয় কর না? 

143. নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত 
রাসূল। 

144. অতএব, আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার 
আনুগত্য কর। 

145. আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে কোন 
প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো সকল সৃষ্টির 
রবই দেবেন। 

146. তোমাদেরকে কি এ জগতের ভোগ- বিলাসের 
মধ্যে নিরাপদে রেখে দেয়া হবে? 

147. উদ্যানসমূহের মধ্যে এবং ঝরণাসমূহের 
মধ্যে? 

148. শস্যক্ষেত্রের মধ্যে এবং মঞ্জুরিত খেজুর 
বাগানের মধ্যে? 

149. তোমরা পাহাড় কেটে জাঁক জমকের গ্রহ 
নির্মাণ করছ। 

150. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং 
আমার অনুগত্য কর। 

151. এবং সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য কর 
না; 

152. যারা পৃথিবীতে অনর্থ (গন্ডগোল) সুষ্টি করে 
এবং শান্তি স্থাপন করে না; 

153. তারা বলল, তুমি তো যাদুগ্রস্তদের একজন। 
154. তুমি তো আমাদের মতই একজন মানুষ ছাড়া 
আর কিছু নও। সুতরাং যদি তুমি সত্যবাদী হও, 
তবে কোন নিদর্শন উপস্থিত কর। 

155. সালেহ (আঃ) বলল- “এই একটি উটনি, 


এর জন্য আছে পানি পানের পালা আর তোমাদের 
জন্য আছে পানি পানের পালা নির্ধারিত দিনে। 
156. তোমরা একে কোন কষ্ট দিও না। তাহলে 
তোমাদেরকে মহাদিবসের আযাব পাকড়াও করবে। 
157. অতঃপর তারা সেটি জবেহ করল; 
পরিণামে তারা অনুতপ্ত হল। 

158. এরপর আযাব তাদেরকে পাকড়াও করল। 
নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে। কিন্তু তাদের 
অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। 

159. আপনার রব প্রবল পরাক্রমশালী, পরম 
দয়ালু। 

160. লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায় রাসূলগণকে 
মিথ্যাবাদী বলেছে। 

161. যখন তাদের ভাই লূত (আঃ) তাদেরকে 
বললেন, তোমরা কি ভয় কর না? 

162. নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত 
রাসূল। 

163. অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং 
আমার আনুগত্য কর। 

164. আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে কোন 
প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো সৃষ্টিকুলের 
রব দেবেন। 

165. সারা জাহানের মানুষের মধ্যে তোমরাই কি 
পুরুষদের সাথে কুকর্ম কর? 

166. এবং তোমাদের রব তোমাদের জন্যে যে 
স্ত্রীগনকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন কর? 
বরং তোমরা সীমালজ্ঘনকারী সম্প্রদায়। 

167. তারা বলল, হে লূত (আঃ), তুমি যদি 
বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাকে বহিষ্কৃত 
করা হবে। 

168. লুত (আঃ) বললেন, আমি তোমাদের এই 
কাজকে ঘৃণা করি। 

169. হে আমার রব, আমাকে এবং আমার 
পরিবারবর্গকে তারা যা করে, তা থেকে রক্ষা কর। 
170. অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে 


রক্ষা করলাম। 
171. এক বৃদ্ধা ব্যতীত, সে ছিল ধ্বংস প্রাপ্তদের 
অন্তৰ্ভুক্ত৷ 


172. অতঃপর অন্যদেরকে আমি ধ্বংস করে দিলাম। 
173. তাদের উপর এক বিশেষ বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। 
ভীতি- প্রদর্শিত দের জন্যে এই বৃষ্টি ছিল কত 





নিকৃষ্ট। 
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174. নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের 
অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। 

175. নিশ্চয়ই আপনার রব প্রবল পরাক্রমশালী, 
পরম দয়ালু। 

176. র অধিবাসীরা রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী 
বলেছে। 

177. যখন শো”আয়ব (আঃ) তাদের কে বললেন, 
তোমরা কি ভয় কর না? 

178. নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত 
রাসূল। 

179. অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং 
আমার আনুগত্য কর। 

180. আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন 
প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো সৃষ্টিকুলের 
রবই দেবেন। 

181. মাপ পূর্ণ কর এবং যারা পরিমাপে কম দেয়, 
তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। 

182. সোজা দাঁড়ি- পাল্লায় ওজন কর। 

183. মানুষকে তাদের বস্তু কম দিও না এবং 
পৃথিবীতে অনর্থ (গন্ডগোল) সৃষ্টি করে ফিরো না। 
184. ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে এবং 
করেছেন। 

185. তারা বলল, তুমি তো জাদুগ্রস্তদের অন্যতম। 
186. “তুমি কেবল আমাদের মত একজন মানুষ। 
অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করি। 

187. অতএব, যদি সত্যবাদী হও, তবে আকাশের 
কোন টুকরো আমাদের উপর ফেলে দাও। 

188. শো’আয়ব (আঃ) বললেন, তোমরা যা কর, 
সে সম্পর্কে আমার রব ভালরূপে অবহিত। 
189. অতঃপর তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে দিল। 
ফলে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আযাব পাকড়াও 
করল। নিশ্চয় সেটা ছিল এক মহাদিবসের আযাব। 
190. নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের 
অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। 

191. নিশ্চয় আপনার রব প্রবল পরাক্রমশালী, 


পরম দয়ালু। 

192. এই কোরআন তো বিশ্ব- জাহানের রবের নিকট 
থেকে অবতীর্ণ। 

193. বিশ্বস্ত ফেরেশতা একে নিয়ে অবতরণ 
করেছে। 


পূর্ববর্তী 


197. তাদের জন্যে এটা কি নিদর্শন নয় যে, 
বনী- ইসরাঈলের আলেমগণ এটা অবগত আছে? 
198. যদি আমি একে কোন ভিন্নভাষীর প্রতি 
অবতীর্ণ করতাম, 

199. অতঃপর তিনি তা তাদের কাছে পাঠ 
না। 

200. এমনিভাবে আমি গোনাহগারদের অন্তরে 
অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি। 

201. তারা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না, যে 
পর্যন্ত প্রত্যক্ষ না করে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। 
202. অতঃপর তা আকস্মিকভাবে তাদের কাছে 
এসে পড়বে, তারা তা বুঝতে ও পারবে না। 
203. তখন তারা বলবে, আমরা কি অবকাশ পাব 
না? 

204. তারা কি আমার শাস্তি দ্রুত কামনা করে? 
205. আপনি ভেবে দেখুন তো, যদি আমি 
দেই, 

206. অতঃপর যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেয়া 
হত, তা তাদের কাছে এসে পড়ে। 

207. তখন তাদের ভোগ বিলাস তা তাদের কি 
কোন উপকারে আসবে? 

208. আর আমি এমন কোন জনপদকে ধ্বংস 
করিনি, যাতে কোন সতর্ককারী আসেনি। 

209. এটা উপদেশস্বরূপ; আর আমি অত্যাচারী 
নই। 

210. শয়ত্বানরা তা (অর্থাৎ কুরআন) 
অবতরণ করেনি। 

211. তারা এ কাজের উপযুক্ত নয় এবং তারা এর 
সামর্থ্যও রাখে না। 


নিয়ে 


212. তাদেরকে তো শ্রবণের জায়গা থেকে দূরে 
রাখা রয়েছে। 
2193. অতএব, আপনি আল্লাহর সাথে অন্য 


উপাস্যকে আহবান করবেন না। করলে শাস্তিতে 
পতিত হবেন। 
214. আপনি নিকটতম আত্ীয়দেরকে সতর্ক করে 
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দিন। 

215. এবং আপনার অনুসারী মুমিনদের প্রতি সদয় 
হোন। 

216. যদি তারা আপনার অবাধ্য করে, তবে বলে 
দিন, তোমরা যা কর, তা থেকে আমি মুক্ত। 
217. আপনি ভরসা করুন পরাক্রমশালী, পরম 
218. যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি স্বালাতে 
দন্ডায়মান হন, 

219. এবং নামাধীদের সাথে উঠাবসা করেন। 
220. নিশ্চয় তিনি সর্বশ্লোতা, সর্বজ্ঞানী। 

221. আমি আপনাকে বলব কি কার নিকট 
শয়তানরা অবতরণ করে? 


222. তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, 
গোনাহগারের উপর। 
223. তারা কান পেতে থাকে এবং তাদের 


অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। 

224. বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। 
225. তুমি কি দেখ না যে, তারা প্রতি ময়দানেই 
উদভ্রান্ত হয়ে ফিরে? 

226. এবং এমন কথা বলে, যা তারা করে না। 
227. তবে তাদের কথা ভিন্ন, যারা ঈমান আনে 
ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহ কে খুব স্মরণ করে 
এবং নিপীড়িত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। 
গন্তব্যস্থল কিরূপ। 


২৪। সুরা নুর 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. এটা একটা সুরা যা আমি নাযিল করেছি, এবং 








2% ইসলামে ব্যভিচারের শাতি বাক্তিভেদে একটু ভিন্ন। কেউ ব্যভিচার করে 





দায়িত্বে অপরিহার্য করেছি। এতে আমি সুস্পষ্ট 
আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা স্মরণ 
রাখ। 

2. বাভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের 
প্রত্যেককে একশ’ করে বেত্রাঘাত কর।%2 আল্লাহর 
বিধান কার্যকর কারণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের 
মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর 
প্রতি ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। 
মুসলিমদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ 
করে। 

3. ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা 
মুশরিকা নারীকেই বিয়ে করে এবং ব্যভিচারিণীকে 
কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষই বিয়ে করে 
এবং এদেরকে জন্যে করা 


| 
4. যারা সতী- সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ 
করে অতঃপর স্বপক্ষে চার জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত 
করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং 
কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই 
না’ফারমান। 
5. কিন্তু যারা এরপর তওবা করে এবং সংশোধিত 
হয়, আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান। 
6. এবং যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ 
করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী 
নেই, এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য এভাবে হবে যে, সে 
আল্লাহর কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেবে যে, সে 
অবশ্যই সত্যবাদী। 
7. এবং পঞ্চমবার বলবে যে, যদি সে মিথ্যাবাদী 
হয় তবে তার উপর আল্লাহ্র লানত। 
8. এবং স্ত্রীর শান্তি রহিত হয়ে যাবে যদি সে 
আল্লাহর কসম খেয়ে চার বার সাক্ষ্য দেয় যে, 





এথমাটির জন্য গুবোর্ত ব্যভিচারের শাতি পাবে । পরের তিনটির (বলগরয়োগ বা 





ফেললে সে যদি অবিবাহিত হয় তা হলে তাকে একশ" টি বেত্রাঘাত (সুরা নুর 
২৪:২) ও এক বছরের জন্য দেশাওতর করা হবে (মুসলিম ১৬৯০; আবু দাউদ 
8৪8১৫, 8৪৪১৬; তিরমিযী ১৪৩৪; ১৪৩৮; ইবনু মাজাহ ২৫৯৮)। আর 
যদি সে বিবাহিত হয় তা হলে তাকে রজম তথা পাথর মেরে হত্যা করা হবে। 
(বুখারী ২৬৯৫, ২৬৯৬; মুসলিম ১৬৯৭, ১৬৯৮; তিরমিযী ১৪৩৩, 
আবু দাউদ ৪৪৪৫ ইবন মাজাহ ২৫৯৭) 











ধষর্ণের ক্ষেতে একপক্ষে ব্যভিচার সংগঠিত হয়। আর অন্যপক্ষ হয় নিখার্তিত। 
তাই নিখাঁতিতের কোনো শাস্তি নেই। কেবল অত্যাচারি ধর্ষকের শাতি হবে। 
ধষর্ণের ক্ষেত্রে চারটি অপরাধ সংন্ঘাঠিত হয়। ১. ব্যভিচার, ২. বলগ্রয়োগ বা 
ভীতি এদশর্ন, ৩. সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া বা সঞ্রম লুট করা এবং ৪. সমাজে 
বিশতখলা বা অশাভি সাষ্টি । 











ভীতি এদশর্ন, সন্তরম লুট করা, এবং সমাজে বিশঙ্খলা কা অশাতি সা) জন্য 
ইসলামি আইনজ্জদের এক অংশ বলেন, মুহারাবার শাতি হবে। মুহারাবা 
হলো; পথে কিংবা অন্যত্র অন্ত দেখিয়ে বা অন্ত ছাড়া ভীতি এদশর্ন করে ডাকাতি 
করা। এতে কেবল সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হতে পারে, আবার কেবল হত্যা করা 
হতে পারে। আবার দু'টোই হতে পারে। মালোকি মাজহাবের আইনত্জরা 
মুহারাবার সংজ্ঞায় সন্রম লুট করার বিষয়টি যোগ করেছেন। তবে সব ইসলামি 
স্কলারই মৃহারাবাকে গরথিবীতে অনাচার সি, নিরাপভা বারিতকরণ ও তাস 
সাটি ইত্যাদি অধে উল্লেখ করেছেন। মৃহারাবার শাঙি আল্লাহতায়ালা এভাবে 
উল্লেখ করেছেন, “যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের সঙ্গে সংগ্রাম করে এবং দেশে 
হাঙ্গামা হি করতে সচেই হয়, তাদের শাডি হচ্ছে, তাদেরকে হত্যা করা 
হবে অথবা শুলিতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হতপদসমূহ বিপরীত দিক 
থেকে কেটে দেওয়া হবে অথবা দেশ থেকে বাহিষ্চার করা হবে। এটি হলো- 
তাদের জন্য দুনিয়ার লাঙনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর 
শাতি।' (সূরা মায়িদা ৫:৩৩) । 
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তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী; 

9. এবং পঞ্চমবার বলে যে, যদি তার স্বামী 
সত্যবাদী হয় তবে তার ওপর আল্লাহর গযব নেমে 
আসবে। 

10. তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না 
থাকলে এবং আল্লাহ তওবা কবুল কারী, প্রজ্ঞাময় 
না হলে কত কিছুই যে হয়ে যেত। 

11. যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা 
তোমাদেরই একটি দল।23 তোমরা একে নিজেদের 
জন্যে খারাপ মনে করো না; বরং এটা তোমাদের 
জন্যে মঙ্গলজনক। তাদের প্রত্যেকের জন্যে ততটুকু 
আছে যতটুকু সে গোনাহ করেছে এবং তাদের 
মধ্যে যে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, তার 
জন্যে রয়েছে বিরাট শাস্তি। 

12. তোমরা যখন একথা শুনলে, তখন ঈমানদার 
পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে 





223 কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা আয়েশা ( রাঃ) -র পবিতৰতা 
বর্ণনা করে এ স্থলে উপরোক্ত দশটি আয়াত নাযিল করেছেন। [ইবন 
কাসীর] এসব আয়াতে আয়েশা (রা9 -র পবিতৰতা ঘোষণা করতঃ 
তার ব্যাপারে যারা কুৎসা রটনা ও অপপ্রচারে অংশগ্রহণ করেছিল, 
তাদের সবাইকে হুশিয়ার করা হয়েছে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের 
বিপদ বর্ণনা করা হয়েছে। এই অপবাদ রটনার ঘটনাটি কুরআন ও 
হাদীসে “ইফকের ঘটনা’ নামে খ্যাত। ইফক শব্দের অর্থ জঘন্য মিথ্যা 




















উত্তম ধারণা করনি এবং বলনি যে, এটা তো 
নির্জলা অপবাদ? 

13. তারা কেন এ ব্যাপারে চার জন সাক্ষী উপস্থিত 
করেনি; অতঃপর যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত 
করেনি, তখন তারাই আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী । 
14. যদি ইহকালে ও পরকালে তোমাদের প্রতি 
আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমরা 
যা চর্চা করছিলে, তজ্জন্যে তোমাদেরকে গুরুতর 
আযাব স্পর্শ করত। 

15. যখন তোমরা একে মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং 
মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার কোন 
জ্ঞান তোমাদের ছিল না। তোমরা একে তুচ্ছ মনে 
করছিলে, অথচ এটা আল্লাহর কাছে গুরুতর 
ব্যাপার ছিল। 

16. তোমরা যখন এ কথা শুনলে তখন কেন বললে 








না যে, এ বিষয়ে কথা বলা আমাদের উচিত নয়। 








কিছুক্ষণের মধ্যেই নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন। অপরদিকে সফওয়ান ইবনে 
মুয়াত্তাল (র7$ কে রাসূলুল্লাহ (৬) এ কাজের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন যে, তিনি 
কাফেলার পশ্চাতে সফর করবেন এবং কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর 
কোন কিছু পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে নেবেন। তিনি সকাল বেলায় এখানে 
পৌঁছলেন। তখন পর্যন্ত প্রভাত-রশ্মি ততটুকু উজ্জ্বল ছিল না। তিনি শুধু একজন 
মানুষকে নিদ্রামগ্ন দেখতে পেলেন। কাছে এসে আয়েশা (রা9 কে চিনে 
ফেললেন। কারণ, পর্দা সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি তাকে 


























অপবাদ। [বাগভী] এসব আয়াতের তাফসীর বুঝার জন্য অপবাদের 
কাহিনীটি জেনে নেয়া অত্যন্ত জরুরী। তাই প্ৰথমে সংক্ষেপে কাহিনীটি 
বর্ণনা করা হচ্ছে। বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে এই ঘটনাটি অসাধারণ দীর্ঘ ও 
বিস্তারিত আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে, 
ষষ্ঠ হিজরীতে যখন রাসূলুল্লাহ (৬) বনী মুস্তালিক নামান্তরে মুরাইসী যুদ্ধে 
গমন করেন, তখন স্ত্রীদের মধ্য থেকে আয়েশা সিদ্দীকা ( রা? সাথে 
ছিলেন। ইতিপূর্বে নারীদের পর্দার বিধান নাযিল হয়েছিল। তাই আয়েশা 
(রা উটের পিঠে পর্দাবিশিষ্ট আসনের ব্যবস্থা করা হয়। আয়েশা 
( রা?) প্রথমে পর্দাবিশিষ্ট আসনে সওয়ার হয়ে যেতেন। এরপর লোকেরা 
আসনটিকে উটের পিঠে বসিয়ে দিত। এটাই ছিল নিত্যকার নিয়ম। যুদ্ধ 
সমাপ্তির পর মদীনায় ফেরার পথে একদিন একটি ঘটনা ঘটল। এক 
মনঘিলে কাফেলা অবস্থান করার পর শেষ রাতে প্রস্থানের কিছু পূর্বে 
ঘোষণা করা হল যে, কাফেলা কিছুক্ষণের মধ্যেই এখান থেকে রওয়ানা 
হয়ে যাবে। তাই প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ প্রয়োজন সেরে প্রস্তুত হয়। 
আয়েশা (রা? প্রয়োজন সারতে জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন। সেখানে 
ঘটনাক্রমে তার গলার হার ছিড়ে কোথাও হারিয়ে গেল। তিনি সেখানে 
হারটি খুজতে লাগলেন। এতে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। অতঃপর 
স্বস্থানে ফিরে এসে দেখলেন যে, কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেছে। রওয়ানা হওয়ার 
সময় আয়েশা (রাগ -র আসনটি যথারীতি উটের পিঠে সওয়ার করিয়ে 
দেয়া হয়েছে এবং বাহকরা মনে করেছে যে, তিনি ভেতরেই আছেন। 
এমনকি উঠানোর সময়ও সন্দেহ হল না। কারণ, তিনি তখন অল্পবয়স্কা 
ক্ষীণাঙ্গিণী ছিলেন। ফলে আসনটি যে শূণ্য এরূপ ধারণাও কারো মনে 
উদয় হল না। আয়েশা (রা9 ফিরে এসে যখন কাফেলাকে পেলেন না, 
তখন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও স্থিরচিত্ততার পরিচয় দিলেন এবং কাফেলার পশ্চাতে 
দৌড়াদৌড়ি করা কিংবা এদিক-ওদিক খুঁজে দেখার পরিবর্তে স্বস্থানে চাদর 
গায়ে জড়িয়ে বসে রইলেন। তিনি মনে করলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ঞ) ও তার 
সঙ্গীগণ যখন জানতে পারবেন যে, আমি আসনে অনুপস্থিত তখন আমার খোঁজে 
তারা এখানে আসবেন। কাজেই আমি এদিক-সেদিক চলে গেলে তাদের জন্য 
আমাকে খুঁজে বের করা মুশকিল হয়ে যাবে। সময় ছিল শেষ রাত, তাই তিনি 














































































































দেখেছিলেন। চেনার পর অত্যন্ত বিচলিত কণ্ঠে তার মুখ থেকে ইন্নালিল্লাহি 
ওয়াইন্নাইলাইহি রাজি -উন' উচ্চারিত হয়ে গেল। এই বাক্য আয়েশা (রা$-র 
কানে পৌছার সাথে সাথে তিনি জাগ্রত হয়ে গেলেন এবং মুখমণ্ডল ঢেকে 
ফেললেন। সফওয়ান নিজের উট কাছে এনে বসিয়ে দিলেন। আয়েশা (রাগ 
তাতে সওয়ার হয়ে গেলেন এবং সফওয়ান (রাঃ) নিজে উটের নাকের রশি ধরে 
পায়ে হেটে চলতে লাগলেন। অবশেষে তিনি কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে 
গেলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল দুশ্চরিত্র, মুনাফেক ও রাসূলুল্লাহ (ঞ্)-র 
শক্র। সে একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেল। এই হতভাগা আবোল-তাবোল 
বকতে শুরু করল। কিছুসংখ্যক সরল-প্রাণ মুসলিমও কানকথায় সাড়া দিয়ে এ 
আলোচনায় মেতে উঠল। পুরুষদের মধ্যে হাসসান ইবনে সাবিত, মিস্তাহ ইবনে 
আসাল এবং নারীদের মধ্যে হামনাহ বিনতে জাহাশ ছিল এ শ্রেণীভূক্ত। 

যখন এই মুনাফেক-রটিত অপবাদের চর্চা হতে লাগল, তখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ 
(জর) এতে খুবই মর্মাহত হলেন। আয়েশা (রা%-র তো দুঃখের সীমাই ছিল না। 
সাধারণ মুসলিমগণও তীব্রভাবে বেদানাহত হলেন। একমাস পর্যন্ত এই 
আলোচনা চলতে লাগল। অবশেষে আল্লাহ্‌ তা'আলা উন্মুল মু'মিনীন আয়েশা 
(রা9 পবিত্রতা বর্ণনা এবং অপবাদ রটনাকারী ও এতে অংশগ্রহণকারীদের 
নিন্দা করে উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করলেন। অপবাদের হদ-এ বর্ণিত 
কুরআনী-বিধান অনুযায়ী অপবাদ আরোপকারীদের কাছ থেকে সাক্ষ্য তলব 
করা হল। তারা এই ভিত্তিহীন খবরের সাক্ষ্য কোথা থেকে আনবে? ফলে 
রাসূলুল্লাহ (ঞ) শরীয়তের নিয়মানুযায়ী তাদের প্রতি অপবাদের হদ প্রয়োগ 
করলেন। প্রত্যেককে আশিটি বেতৰাঘাত করা হল। [আবু দাউদের বর্ণনায়, 
তখন রাসূলুল্লাহ (ঞ) তিন জন মুসলিম মিসতাহ, হামানাহ ও হাসসানের প্রতি 
হদ প্রয়োগ করেন। [আবু দাউদঃ ৪৪৭৪] 

অতঃপর মুসলিমরা তাওবাহ করে নেয় এবং মুনাফেকরা তাদের অবস্থানে 
কায়েম থাকে। তবে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে রাসূলুল্লাহ (ঞ) শাস্তি দিয়েছেন 
প্রমাণিত হয়নি। যদিও তাবরানী কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (ঞ) তাকে শাস্তি দিয়েছেন। [দেখুন- মু‘জামুল কাবীরঃ 
২৩/১৪৬(২১৪), ২৩/১৩৭(১৮১), ২৩/১২৫(১৬৪), ২৩/১২৪ (১৬৩)] 
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আল্লাহ তো পবিত্র, মহান। এটা তো এক গুরুতর 
অপবাদ । 

17. আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা 
যদি ঈমানদার হও, তবে তখনও পুনরায় এ 
ধরণের আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না। 

18. আল্লাহ তোমাদের জন্যে কাজের কথা স্পষ্ট 
করে বর্ণনা করেন। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 
19. যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে 
ইহাকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। 
আল্লাহ্‌ জানেন, তোমরা জান না। 

20. যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া 
না থাকত এবং আল্লাহ্‌ দয়ালু, মেহেরবান না 
হতেন, তবে কত কিছুই হয়ে যেত। 

21. হে ঈমানদারগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক 
অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক 
অনুসরণ করবে, তখন তো শয়তান নির্লজ্জতা ও 
মন্দ কাজেরই আদেশ করবে। যদি আল্লাহর অনুগ্রহ 
ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের 
কেউ কখনও পবিত্র হতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ্‌ 
যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আল্লাহ সবকিছু শোনেন, 
জানেন। 

22. তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা_ ও আর্থিক 
প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন কসম না খায় যে 
তারা আত্তীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর 
পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। তাদের 
ক্ষমা করা উচিত এবং দোষক্রটি_ উপেক্ষা করা 
উচিত। তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ 
তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম 
করুণাময়। 

23. যারা সচ্চরিত্রা- সরলমনা, ঈমানদার নারীদের 
প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ও 
পরকালে ধিকৃত এবং তাদের জন্যে রয়েছে গুরুতর 
শাস্তি। 

24. যেদিন প্রকাশ করে দেবে তাদের জিহবা, 
তাদের হাত ও তাদের পা, যা কিছু তারা করত; 
25. সেদিন আল্লাহ তাদের সমুচিত শাস্তি পুরোপুরি 
দেবেন এবং তারা জানতে পারবে যে, অল্লাহই 
সত্য, স্পষ্ট ব্যক্তকারী। 


26. দুশ্চরিত্রা নারীকুল দুশ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্যে 


22 রাসুলুলাহ (52) বলেছেন “যে মেয়ে মসজিদে ধোশরু মেখে 
আসে তার সালাত ততক্ষণ করুল হয় না যতক্ষণ না সে বাড়ি ফিরে 














এবং দুশ্চরিত্র পুরুষকুল দুশ্চরিত্রা নারীকুলের জন্যে। 
সচ্চরিত্রা নারীকুল সচ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্যে এবং 
সচ্চরিত্র পুরুষকুল সচ্চরিত্রা নারীকুলের জন্যে। 
তাদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, তার সাথে তারা 
সম্পর্কহীন। তাদের জন্যে আছে ক্ষমা ও 
সম্মানজনক জীবিকা। 

27. হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত 
অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ- 
পরিচয় না কর এবং গৃহ্বাসীদেরকে সালাম না 
কর। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যাতে তোমরা 
স্মরণ রাখ। 

28. যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তবে 
অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করো 
না। যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও, তবে 
ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্যে অনেক পবিত্রতা 
আছে এবং তোমরা যা কর, আল্লাহ্‌ তা ভালোভাবে 
জানেন। 

29. যে গৃহে কেউ বাস করে না, যাতে তোমাদের 
সামগ্রী আছে এমন গ্রহে প্রবেশ করাতে তোমাদের 
কোন পাপ নেই এবং আল্লাহ জানেন তোমরা যা 
প্রকাশ কর এবং যা গোপন কর। 

30. মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি 
নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গর হেফাযত করে। 
এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় 
তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। 
31. আর ঈমানদার নারীদেরকে বলে দাও তাদের 
রক্ষণ করতে, আর তাদের শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ 
না করতে যা এমনিতেই প্রকাশিত হয় তা ব্যতীত। 
তাদের গলা ও বুক যেন মাথার কাপড় দিয়ে ঢেকে 
দেয়। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, 
পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাই- এর ছেলে, বোনের 
পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনামুক্ত পুরুষ আর 
অন্যের কাছে নিজেদের শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ না 
করে। আর তারা যেন নিজেদের গোপন শোভা 
সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না 
করে।24 মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র সামনে 
তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। 





ফরয গোসলের মত গোসল করে [আবু দাউদঃ ৪১৭৪, ইবনে 
মাজাহঃ ৪০০২, মুসনাদে আহমাদঃ ২/২৪৬] আরু মুসা আশত্যারী 
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32. তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের 
বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও 
দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ন, তাদেরও । 
তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে 
তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ্‌ প্রাচর্যময়, 
সর্বজ্ঞ। 

33. যারা বিবাহে সামর্থ নয়, তারা যেন সংযম 
অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে 
তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন। তোমাদের ঈমানী 
মালিকানাধীন (244 ৬4) দের মধ্যে যারা মুক্তির 
জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায়, তাদের সাথে 
তোমরা লিখিত চুক্তি কর যদি জান যে, তাদের 
মধ্যে কল্যাণ আছে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে, 
কর। তোমাদের দাসীরা ( ৯5) নিজেদের 
বাধ্য কারো না। যদি কেহ তাদের উপর জোর- 


35. আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের জ্যোতি, তাঁর 
জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে 
একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচপাত্রে স্থাপিত, 
কাঁচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ্য। তাতে পুতঃপবিত্র 
যয়তুন বৃক্ষের তৈল প্রজ্বলিত হয়, যা পূর্বমুখী নয় 
এবং পশ্চিমমুখীও নয়। আগুন স্পর্শ না করলেও 
তার তৈল যেন আলোকিত হওয়ার নিকটবর্তী। 
জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা পথ 
দেখান তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ মানুষের জন্যে 
দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ সব বিষয়ে 
জ্ঞাত। 

36. আল্লাহ্‌ যেসব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার 
এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ 
দিয়েছেন, সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ 
পাঠ করে- 

37. এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও 








বলেন, নবী (৮) বলেছেনঃ “যে নারী আতর মেখে পথ দিয়ে যায় 
যাতে লোকেরা তার সুবাসে বিমোহিত হয়, সে এমন ও এমন! তিনি 





অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। 

38. (তারা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে) যাতে 
আল্লাহ্‌ তাদের উৎকৃষ্টতর কাজের প্রতিদান দেন 
এবং নিজ অনুগ্রহে আরও অধিক দেন। আল্লাহ্‌ 
যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রুযী দান করেন। 

99. যারা কাফের, তাদের কর্ম মরুভুমির মরীচিকা 
সদৃশ, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। 
এমনকি, সে যখন তার কাছে যায়, তখন কিছুই 
পায় না এবং পায় সেখানে আল্লাহকে, অতঃপর 
আল্লাহ তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ্‌ দ্রুত 
হিসাব গ্রহণকারী। 

40. অথবা (তাদের কর্ম) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে 
গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে 
তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে ঘন কালো মেঘ 
আছে। একের উপর এক অন্ধকার। যখন সে তার 
হাত বের করে, তখন তাকে একেবারেই দেখতে 
পায় না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না, তার 
কোন জ্যোতিই নেই। 

41. তুমি কি দেখনি যে, আসমান ও যমীনে যারা আছে 
তারা এবং সারিবদ্ধ হয়ে উড়ন্ত পাখিরা আল্লাহর তাসবীহ 
পাঠ করে? প্রত্যেকেই তাঁর স্বালাত ও তাসবীহ জানে। 


৫ 


তারা যা করে সে সম্পকে আল্লাহ সম্যক অবগত। 


তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ মেঘমালাকে 


43. 
সঞ্চালিত করেন, অতঃপর তাকে পুঞ্জীভূত করেন, 


অতঃপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন; অতঃপর তুমি 
দেখ যে, তার মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। 


রর 


তার বিদ্যুৎঝলক দৃষ্টিশক্তি ক্ত যেন বিলীন করে দিতে 
চায়। 

44. আল্লাহ দিন ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান। এতে 
অর্তীদৃষ্টি- সম্পন্নগণের জন্যে চিন্তার উপকরণ রয়েছে। 
(5. আল্লাহ্‌ প্রত্যেক চলন্ত জীবকে পানি দ্বারা সৃষ্টি 
করেছেন। তাদের কতক বুকে ভয় দিয়ে চলে, 


তার জন্য ধুবই কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছেন [আরু দাউদঃ 
৪১৭৩, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৪০00] 
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কতক দুই পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চার 

পায়ে ভর দিয়ে চলে; আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। 

নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। 

46. আমি তো সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ অবতীর্ণ 

করেছি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালনা 

করেন। 

47. তারা বলেঃ আমরা আল্লাহ ও রসূল (৬)-এর 

প্রতি ঈমান এনেছি এবং আনুগত্য করি; কিন্তু 

অতঃপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং 

তারা বিশ্বাসী নয়। 

(522৮ ান 88 
তাদেরকে আল্লাহ ও রসূল (ঞ)-এর দিকে আহবান 

ভার 

49. সত্য তাদের স্বপক্ষে হলে তারা বিনীতভাবে 

রসূল (ঞ্)-এর কাছে ছুটে আসে। 

50. তাদের অন্তরে কি রোগ আছে, না তারা 

ধোঁকায় পড়ে আছে; সি 

আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (ঞ) তাদের প্রতি অবিচার 

417 

51. মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের 





52. যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল (৬) )-এর আনুগত্য 
করে আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর অবাধ্যতা 
পরিহার করে চলে, তারাই কৃতকার্য। 

53. তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর কসম খেয়ে বলে যে, 
আপনি তাদেরকে আদেশ করলে তারা সবকিছু 
ছেড়ে বের হবেই। বলুনঃ তোমরা কসম খেয়ো না। 
নিয়মানুযায়ী তোমাদের আনুগত্য, তোমরা যা কিছু 
কর নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে জ্ঞাত। 

54. বলুনঃ আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূল (3$)- 
এর আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ 
ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বের 
জন্যে সে দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত 
দায়িত্বের জন্যে তোমরা দায়ী। তোমরা যদি তাঁর 
আনুগত্য কর, তবে সৎ পথ পাবে। রসূল (৬)- 





225 উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হতে বণিত তিনি বলেনঃ “রাসুলুলাহ 
(৬) এবং তার সাধীরা যখন মদীনায় তাশরীফ আনলেন এবং 
আনঙসারগণ তাদেরকে আশ্রয় দিলেন তখন সমত আরব এক 
বাক্যে তাদের শুতে পরিণত হলো। সাহাবাগণ তখন রাতদিন 


এর দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌছে দেয়া। 








55. তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম 
করে আল্লাহ তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন 
যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে পৃথিবীতে 
প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব 
প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি 
অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত 
করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য 
পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি 
শান্তি- নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা 
কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপর যারা কুফরী 
করবে তারাই ফাসিক।225 





56. স্বালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং 
রসূল (ঞ)-এর আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ 
প্রাপ্ত হও। 

57. তুমি কাফিরদেরকে পৃথিবীতে প্রবল মনে 
করনা; তাদের আশ্রয়স্থল আগুন। আর কতই না 


58. হে মুমিনগণ! তোমাদের 
দাসদাসীগণ আর তোমাদের যারা বয়: প্রাপ্ত হয়নি 
তারা যেন (তোমাদের কাছে আসতে) তোমাদের 
অনুমতি গ্রহণ করে তিন সময়ে- ফজরের স্বালাতের 
পূর্বে, আর যখন দুপুরে রোদের প্রচন্ডতায় তোমরা 
তোমাদের পোশাক খুলে রাখ আর 
“এশার স্বালাতের পর। এ তিনটি তোমাদের 
পোশাকহীন হওয়ার সময়। এ সময়গুলো ছাড়া অন্য 
সময়ে (প্রবেশ করলে) তোমাদের উপর আর 
তাদের উপর কোন দোষ নেই। তোমাদের এককে 
অন্যের কাছে ঘুরাফিরা করতেই হয়। এভাবে 
আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্দেশ খুবই স্পষ্টভাবে 
বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, বড়ই হিকমতওয়ালা। 
59. তোমাদের সন্তান- সন্ততিরা যখন বায়োপ্রাপ্ত হয়, 
তারাও যেন তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় অনুমতি চায়। 
এমনিভাবে আল্লাহ তার আয়াতসমূহ তোমাদের 
কাছে বর্ণনা করেন। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 

60. আর বৃদ্ধা নারীরা, যারা বিয়ের প্রত্যাশা করে 
না, তাদের জন্য কোন দোষ নেই, যদি তারা 


অভ্র নিয়ে থাকতেন। তখন তারা বললোঃ আমরা কি কখনো 
এমনভাবে বাঁচতে পারবো যে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় না 
করে সন্তুষ্ট চিতে ছুয়াতে পারবো? তখন এ আয়াত নাযিল হয়/” 
/ডুবারানী মুজায়ুল আওসাতঃ 4/১১৯ হাদীসঃ ৭০২৯, হাকীম- 
মুভাদরাকঃ ২/৪:০১ দরিয়া আল- ৪ সুধতারাহঃ ১১৪৫7 
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তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের কিছু 
পোশাক খুলে রাখে এবং এ থেকে বিরত থাকাই 
তাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, 
মহাজ্ঞানী। 

61. অন্ধের জন্যে দোষ নেই, খঞ্জের জন্যে দোষ 
নেই, রোগীর জন্যে দোষ নেই, এবং তোমাদের 
নিজেদের জন্যেও দোষ নেই যে, তোমরা আহার 
করবে তোমাদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতাদের 
গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গ্রহে অথবা 
ভগিণীদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতৃব্যদের গৃহে 
মামাদের গ্রহে অথবা তোমাদের খালাদের গ্রহে 
অথবা সেই গৃহে, যার চাবি আছে তোমাদের হাতে 
অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে। তোমরা একত্রে 
আহার কর অথবা পুথকভবে আহার কর, তাতে 
তোমাদের কোন দোষ নেই। অতঃপর যখন তোমরা 
সালাম বলবে। এটা আল্লাহ্র কাছ থেকে কল্যাণময় 
ও পবিত্র দোয়া। এমনিভাবে আল্লাহ্‌ তোমাদের 
তোমরা বুঝে নাও। 

62. মুমিন তো তারাই; যারা আল্লাহর ও রসুল 
(ষু)-এর প্রতি ঈমান আনে এবং রসুল ()-এর 
সাথে কোন সমষ্টিগত কাজে শরীক হলে তাঁর কাছ 
থেকে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত চলে যায় না। যারা 
আল্লাহ ও তাঁর রসূল (৬)-এর প্রতি ঈমান আনে। 
অতএব তারা আপনার কাছে তাদের কোন কাজের 
জন্যে অনুমতি চাইলে আপনি তাদের মধ্যে যাকে 
ইচ্ছা অনুমতি দিন এবং তাদের জন্যে আল্লাহ্র 


63. রসূল (৬)-এর আহবানকে তোমরা তোমাদের 
একে অপরকে আহ্বানের মত গণ্য করো না। আল্লাহ্‌ 
তাদেরকে জানেন, যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে 
সরে পড়ে। অতএব যারা তাঁর আদেশের 
বিরুদ্ধাচঃরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক 
যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। 

64. মনে রেখো নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা আছে, 
তা আল্লাহরই। তোমরা যে অবস্থায় আছ তা তিনি 


জানেন। যেদিন তারা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে, 
সেদিন তিনি বলে দেবেন তারা যা করেছে। আল্লাহ্‌ 
প্রত্যেক বিষয়ই জানেন। 


২৭। সুরা নাম’ল 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 


1. ত্বা-সীন; এগুলো আল- কোরআনের আয়াত 
এবং আয়াত সুস্পষ্ট কিতাবের। 

2. মুমিনদের জন্যে পথ নির্দেশ ও সুসংবাদ। 
3. যারা স্বালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে 
এবং পরকালে নিশ্চিত বিশ্বাস করে। 

4. যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের 
দৃষ্টিতে তাদের কর্মকান্ডকে সুশোভিত করে দিয়েছি। 
অতএব, তারা উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। 

5. তাদের জন্যেই রয়েছে মন্দ শাস্তি এবং তারাই 
পরকালে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। 

6. এবং আপনাকে কোরআন দেয়া হয়েছে প্রজ্ঞাময়, 
সর্বজ্ঞের নিকট হতে। 

7. যখন মূসা (আঃ) তাঁর পরিবারবর্গকে বললেনঃ 
বলেছিল- ‘আমি আগুন দেখেছি, কাজেই আমি 
আসব কিংবা তোমাদের কাছে জ্বলন্ত আগুন নিয়ে 
আসব যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।? 

৪. অতঃপর সে যখন আগুনের কাছে আসল তখন 
আওয়াজ হল- বরকতময় যা এ আলোর মধ্যে ও 
এর চারপাশে আছে। আর সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ 
মহাপবিত্র, মহিমান্বিত? । 

9. হে মূসা (আঃ), আমি আল্লাহ, প্রবল 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 

10. আপনি নিক্ষেপ করুন আপনার লাঠি। অতঃপর 
যখন তিনি তাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে 
দেখলেন, তখন তিনি বিপরীত দিকে ছুটতে 
লাগলেন এবং পেছন ফিরেও দেখলেন না। হে 
মূসা (আঃ), ভয় করবেন না। আমি যে রয়েছি, 
আমার কাছে রাসূলগণ ভয় করেন না। 

11. তবে যে বাড়াবাড়ি করে এরপর মন্দ কর্মের 
পরিবর্তে সৎকর্ম করে। নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল, 
পরম দয়ালু। 

12. আপনার হাত আপনার বগলে ঢুকিয়ে দিন, 
সুশুভ্র হয়ে বের হবে নির্দোষ অবস্থায়। এগুলো 
ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে আনীত নয়টি 
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নিদর্শনের অন্যতম ।%০ নিশ্চয় তারা ছিল পাপাচারী 
সম্প্রদায়। 
13. অতঃপর যখন তাদের কাছে আমার উজ্জল 
এটা তো সুস্পষ্ট জাদু। 
14. তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে 
প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য 
বলে বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখুন, 
অনর্থকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল? 
15. আমি অবশ্যই দাউদ (আঃ) ও সুলায়মান (আঃ)- 
কে জ্ঞান দান করেছিলাম। তাঁরা বলে ছিলেন, 
আল্লাহর প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে তাঁর অনেক 
মুমিন বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। 
16. সুলায়মান (আঃ) হয়েছিল দাউদ (আঃ) - এর 
উত্তরাধিকারী। বলেছিলেন, “হে লোক সকল, 
এবং আমাকে সব কিছু দেয়া হয়েছে। নিশ্চয় এটা 
সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব। ? 
17. সুলায়মান (আঃ)-এর সামনে তার 
সমবেত করা হল। জ্বিন মানুষ ও 
পক্ষমীকুলকে, অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন ব্যুহে 
বিভক্ত করা হল। 
18. যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় 
পৌঁছাল, তখন এক পিপীলিকা বলল, হে 
পিপীলিকার দল, তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ 
কর। অন্যথায় সুলায়মান (আঃ) ও তার বাহিনী 
অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে। 








226 মুসা (আঃ)-কে নয়া নিদশনি প্রদান করোছিলাম' (ইসরা 
১৭/১০১" নামল ২%/5২)/ এখানে নিদশন' অধ একদল বিদ্বান 
সু'্জেযা" নিয়েছেন। তবে ৯ সংধ্যা উল্লেখ করায় এর বেশী না 
হওয়াটা যরারী নয়। বরং এর চেয়ে অনেক বেশী মু'জেযা তাঁকে 
দেওয়া হয়োছিল। যেমন পাথরে লাঠি মারায় ১৬টি গোত্রের জন্য 
বারোটি ঝণার্থারা নিগমন, তীহ্‌ প্রান্তরে মেঘের ছায়া পদান মানা- 
সালওয়া খাদ্য অবতরণ প্রভতি। তবে এ নয়টি ছিল তাধক 
গুরুত্রপ্র্ণ ও শ্রেষ্ঠ নিদশর্ন সমুহের অভভুর্ত যা ফেরাউিনী 
সম্প্রদায়কে প্রদশনি করা হয়োছিল। 
আব্দুলাহ ইবনে আববাস (রাঃ) উক্ত ৯টি মু'জেষা নিম়রূপে গণনা 
করেছেন। যথা- (১) মুসা (আঃ)-এর ব্যবহৃত লাঠি যা নিক্ষেপ করা 
মার অজগর সাপের ন্যায় হয়ে যেত (২) শুত্র হাত যা বগলের নীচ 
খাকত (৩) নিজের তোতলামি যা মুসার পাথনার্রেমে দূর করে 
দেওয়া হয় (৪) ফেরাউনী কওমের উপর £বণের গযব প্রেরণ (৫9 
অতঃপর পঙ্গপাল (৬) উকুন (9) ব্যাঙ (৮) রক্ত এবং অবশেষে (৯) 
নদা ভাগ করে তাকে সহ বনু ইস্রাঈলকে সাগরড়াবি হ'তে নাজাত 
দান। তবে প্রথম দুটিই ছিল সবর্গধান মু্জেযা যা নিয়ে তিনি 
শুরুতে ফেরাউনের নিকটে গিয়োছিলেন (নমল ২৭/১০, ১২)/ 
অবশ্য কুরআনে বণিত আয়াত সমুহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে 
প্রধমে ফেরাউিনের সম্প্রদায়ের উপরে দুর্ভিক্ষের গযব এসোছিল। 




















19. তার কথা শুনে সুলায়মান (আঃ) মুচকি হাসলেন 
এবং বললেন, হে আমার রব, আমাকে সামর্থ্য 
প্রকাশ করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার 
পিতা- মাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার 
পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে নিজ 
অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত 
কর।47 

20. সুলায়মান (আঃ) পক্ষীদের খোঁজ খবর নিলেন, 
অতঃপর বললেন, কি হল, হুদহুদকে দেখছি না 
কেন? নাকি সে অনুপস্থিত? 

21. আমি অবশ্যই তাকে কঠোর শাস্তি দেব কিংবা 
হত্যা করব অথবা সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত 
কারণ । 

22. কিছুক্ষণ পড়েই হুদ এসে বলল, আপনি যা 
অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। 
আপনার কাছে সাবা থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে 
আগমন করেছি। 

23. আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের উপর রাজত্ব 
করতে দেখেছি। তাকে সবকিছুই দেয়া হয়েছে এবং 
তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে। 

24. আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা 
আল্লাহ্র পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করছে। শয়তান 
তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী ভত করে 
দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত 
করেছে। অতএব তারা সৎপথ পায় না। 

25. তারা আল্লাহকে সেজদা করে না কেন, যিনি 





যেমন আল্লাহ বলেন আমরা পাকড়াও করেছিলাম ফেরাউিনের 
অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল-ফসলাদির ক্ষয়- 
ক্ষতির মাধ্যমে ৮৮ FL a joe BR Spo 2 
হাফেয ইবনু কাছীর 'তোতলামী'টা বাদ দিয়ে দুর্ভিক্ষ'সহ নয়াটি 
নিদশন বণনা করেছেন। অবশ্য ফেরাউন সম্প্রদায়ের উপরে 
আরও একাটি নিদশর্ন এসেছিল 'প্লেগ-মহামারী' (আ'রাফ ৭/১৩৪)/ 
যাতে তাদের ৭০ হাযার লোক মারা গিয়োছিল এবং পরে মুসা (আঃ)- 
এর দো'আর বরকতে মহামারী উঠে গিয়োছিল। এটাকে গণনায় 
ধরলে সবার্মোট নিদশ্ন ১১ট' হয়। তবে নয়” কথাটি ঠিক রাখতে 
গিয়ে কেউ তোতলামি ও প্লেগ বাদ দিয়েছেন। কেউ দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ 
বাদ দিয়েছেন। মুলতঃ সবটাই ছিল মুসা (আঃ)-এর নবুতআতের 
অকাড দলীল ও গুরুত্বপুণ মুজেযা, যা মিসরে ফেরাউনী 
সম্প্রদায়ের উপরে প্রদশিত হয়োছিল। 

227 রাগৃলুলাহ (£52) বলেছেনঃ “কোন ব্যক্তি তার কমের উপর 
ভরসা করে জানাতে যাবে না। সাহাবায়ে কেরাম বললেনঃ আপনিও 
কি? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ আমিও না, তবে যদি আমাকে আলাহর 
অনুগ্রহ পরিবেষ্টন করে" [রুখারাঃ ৫৩৪৯, ৬৮০৮, ৬০০৯৮, 
সুসলিমঃ ২৮১৬] 
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নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের গোপন বস্তু প্রকাশ করেন 
এবং জানেন যা তোমরা গোপন কর ও যা প্রকাশ 
কর। [ সেজদা] 

26. আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি মহা 
আরশের মালিক। 

27. সুলায়মান (আঃ) বললেন, এখন আমি দেখব 
তুমি সত্য বলছ, না তুমি মিথ্যবাদী। 

28. তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটা 
তাদের কাছে অর্পন কর। অতঃপর তাদের কাছ 
থেকে সরে পড় এবং দেখ, তারা কি জবাব দেয়। 
29. সে [রাণী বিলকীস] বলল, হে পরিষদবর্গ, 
আমাকে একটি সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে। 
30. নিশ্চয় এ পত্র সুলায়মান (আঃ) - এর পক্ষ 
থেকে। আর নিশ্চয় এটা “পরম করুণাময় পরম 
দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু? । 

31. আমার মোকাবেলায় শক্তি প্রদর্শন করো না 
এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত 
হও। 

32. সে [বিলকীস] বলল, হে পরিষদবর্, 
আমাকে আমার কাজে পরামর্শ দাও। তোমাদের 
উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করি না। 

33. তারা বলল, আমরা শক্তিশালী এবং কঠোর 
যোদ্ধা। এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই। 
অতএব আপনি ভেবে দেখুন, আমাদেরকে কি 
আদেশ করবেন। 

34. সে বলল, রাজা বাদশারা যখন কোন জনপদে 
প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং 
সেখানকার সম্থান্ত ব্যক্তিবর্কে অপদস্থ করে। তারাও 
এরূপই করবে। 

35. আমি তাঁর কাছে কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি; 
দেখি প্রেরিত লোকেরা কি জবাব আনে। 

36. অতঃপর যখন দূত সুলায়মান (আঃ) - এর কাছে 
আগমন করল, তখন সুলায়মান (আঃ) বললেন, 
চাও? আল্লাহ্‌ আমাকে যা দিয়েছেন, তা 
তোমাদেরকে প্রদত্ত বস্তু থেকে উত্তম। বরং তোমরাই 
তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে সুখে থাক। 

37. ফিরে যাও তাদের কাছে। এখন অবশ্যই আমি 
তাদের বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসব, যার 
মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই 
তাদেরকে অপদস্থ করে সেখান থেকে বহিষ্কৃত করব 


এবং তারা হবে লাঞ্চিত। 

38. সুলায়মান (আঃ) বললেন, হে পরিষদবর্, তারা 
আতুসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে 
তার [বিলকীসের] সিংহাসন আমাকে এনে দেবে? 
39. জনৈক দৈত্য-জিন বলল, আপনি আপনার 
স্থান থেকে উঠার পূর্বে আমি তা এনে দেব এবং 
আমি একাজে শক্তিবান, বিশ্বস্ত। 

40. কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল, আপনার 
দিকে আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি 
তা আপনাকে এনে দেব। অতঃপর সুলায়মান (আঃ) 
যখন তা সামনে রক্ষিত দেখলেন, তখন বললেন 
এটা আমার রবের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে 
পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, 
না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে 
জানুক যে, আমার রব অভাবমুক্ত কৃপাশীল। 
41. সুলায়মান (আঃ) বললেন, তার [বিলকীসের] 
সিংহাসনের আকৃতি বদলে দাও; দেখি সে সত্য 
পথের দিশা পায়, না কি সে বিভ্রান্তের অন্তর্ভূক্ত 
হয়। 

42. অতঃপর যখন সে নারী আসল, তখন তাকে 
জিজ্ঞাসা করা হল, তোমার সিংহাসন কি এরূপই? 
সে বলল, মনে হয় এটা সেটাই। আমরা পূর্বেই 
সমস্ত অবগত হয়েছি এবং আমরা আজ্ঞাবহও হয়ে 
গেছি। 

43. আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার পূজা সে করত তা 


প্রতি দৃষ্টিপাত করল সে ধারণা 
, এটা স্বচ্ছ গভীর জলাশয়। সে তার 
পায়ের গোছা খুলে ফেলল। সুলায়মান (আঃ) বলল, 
এটা তো স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ। সে 
[বিলকীস] বলল, হে আমার রব, আমি তো 
নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আমি সুলায়মান 
(আঃ) - এর সাথে বিশ্ব জাহানের রব আল্লাহর কাছে 
আত্মসমর্পন করলাম। 

45. আমি সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই 
সালেহ (আঃ)-কে এই মর্মে প্রেরণ করেছি যে, 
তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। অতঃপর তারা 
দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত হল। 
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46. সালেহ (আঃ) বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, 
কেন? তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছ 
না কেন? সম্ভবতঃ তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হবে। 

47. তারা বলল, তোমাকে এবং তোমার সাথে 
যারা আছে, তাদেরকে আমরা অকল্যাণের প্রতীক 
মনে করি। সালেহ (আঃ) বললেন, তোমাদের 
অশুভ আল্লাহর কাছে; বরং তোমরা এমন 
সম্প্রদায়, যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। 

48. আর সেই শহরে ছিল এমন একজন ব্যক্তি, 
যারা দেশময় অনর্থ (গন্ডগোল) সৃষ্টি করে বেড়াত 
এবং সংশোধন করত না। 

49. তারা বলল, তোমরা পরস্পরে আল্লাহ্র নামে 
শপথ গ্রহণ কর যে, আমরা রাত্রিকালে তাকে ও 
তার পরিবারবর্গকে হত্যা করব। অতঃপর তার 


50. তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক 
চক্রান্ত করেছিলাম। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। 
51. অতএব, দেখ তাদের চক্রান্তের পরিনাম, আমি 
অবশ্যই তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়কে 
নাস্তনাবুদ করে দিয়েছি। 

52. এই তো তাদের বাড়ীঘর- তাদের অবিশ্বাসের 
কারণে জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। নিশ্চয় এতে 
জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন আছে। 

53. যারা ঈমান এনেছিল এবং মুত্তাকী ছিল, 
তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি। 

54. স্মরণ কর লূত (আঃ)-এর কথা, তিনি তাঁর 
কওমকে বলেছিলেন, তোমরা কেন অশ্মীল কাজ 
করছ? অথচ এর পরিণতির কথা তোমরা অবগত 
আছ! 

55. তোমরা কি কামতৃত্তির জন্য নারীদেরকে ছেড়ে 
পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক বর্বর 
সম্প্রদায়। 

56. উত্তরে তাঁর কওম শুধু এ কথাটিই বললো, 
লত (আঃ) পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে 
বের করে দাও। এরা তো এমন লোক যারা শুধু 
পাকপবিত্র সাজতে চায়। 

57. অতঃপর তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে উদ্ধার 
করলাম তাঁর স্ত্রী ছাড়া। কেননা, তার জন্যে 
ধ্বংসপ্রাপ্তদের ভাগ্যই নির্ধারিত করেছিলাম। 


58. আর তাদের উপর বর্ষণ করেছিলাম মুষলধারে 
বৃষ্টি। সেই সতর্ককৃতদের উপর কতই না মারাত্বক 
ছিল সে বৃষ্টি। 

59. বলুনঃ সকল প্রশংসাই আল্লাহর এবং শান্তি 
তাঁর মনোনীত বান্দাগণের প্রতি! শ্রেষ্ঠ কে? আল্লাহ্‌ 
না ওরা-তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে? 
60. বল তো কে সৃষ্টি করেছেন নভোমন্ডল ও 
ভূমন্ডল এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্যে বর্ষণ 
করেছেন পানি; অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম 
বাগান সৃষ্টি করেছি। তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার 
শক্তিই তোমাদের নেই। অতএব, আল্লাহর সাথে 
অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তারা 
সত্যবিচ্যত সম্প্রদায়। 

61. বল তো কে পৃথিবীকে আবাসযোগ্য করেছেন 
এবং তার মাঝে মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন 
এবং তাকে স্থিত রাখার জন্যে পর্বত স্থাপন করেছেন 





এবং র মাঝখানে অন্তরায় রে | 
অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে 


কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না। 

62. বল তো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন 
যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং 
করেন। সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য 
আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই ধ্যান কর। 
63. বল তো কে তোমাদেরকে জলে ও স্থলে 
অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি তাঁর অনুগ্রহের 
পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন? অতএব, 
আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তারা 
উর্ধ্রে। 

64. বল তো কে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর 
তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবংকে তোমাদেরকে 
আকাশ ও পৃথিবী হতে জীবনোপকরণ দান করেন? 
আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন মা“বুদ আছে কি? বলঃ 
তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে তোমাদের প্রমাণ 
পেশ কর। 

65. বলুন, আল্লাহ ব্যতীত নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে 
কেউ গায়বের খবর জানে না এবং তারা জানে না 
যে, তারা কখন পুনরুজ্জীবিত হবে। 

66. বরং পরকাল সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিঃশেষ 
হয়ে গেছে; বরং তারা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষন 
করছে বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ। 
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67. কাফেররা বলে, যখন আমরা ও আমাদের 
বাপ-দাদারা মাটি হয়ে যাব, তখনও কি 
আমাদেরকে পুনরুখিত করা হবে? 

68. এই ওয়াদাপ্রাপ্ত হয়েছি আমরা এবং পূর্ব 
থেকেই আমাদের বাপ-দাদারা। এটা তো 
পূর্ববর্তীদের উপকথা ব্যতীত আর কিছু নয়। 
69. বলুনঃ পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং দেখ 
অপরাধীদের পরিণতি কি হয়েছে। 

70. তাদের কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না এবং 
তারা যে চক্রান্ত করেছে এতে মনঃক্ষুন্ন হবেন না। 
71. তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে 
বল, এই ওয়াদা কখন পূর্ণ হবে? 

72. বলুনঃ অসম্ভব কি, তোমরা যত দ্রুত কামনা 
করছ তাদের কিছু অংশ তোমাদের পিঠের উপর 
এসে গেছে। 

73. আপনার রব মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু 
তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। 
74. তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ 
করে আপনার রব অবশ্যই তা জানেন। 

75. আর আসমান ও যমীনে এমন কোন গোপন 
রহস্য নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই।22 
76. বনী ইসরাঈল যে সব বিষয়ে মতভেদ করে, 
নিশ্চয় এ কুরআন তার অধিকাংশ তাদের বর্ণনা করে। 
77. এবং নিশ্চিতই এটা মুমিনদের জন্যে হেদায়েত 
ও রহমত। 

78. আপনার রব নিজ শাসনক্ষমতা অনুযায়ী তাদের 
মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। তিনি পরাক্রমশালী, 
সুবিজ্ঞ। 

79. অতএব, আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করুন। 
নিশ্চয় আপনি সত্য ও স্পষ্ট পথে আছেন। 

80. নিশ্চয় আপনি মৃতকে শোনাতে পারবেন না 
আর আপনি বধিরকে_ আহ্বান শোনাতে পারবেন 
না, যখন তারা পিঠ দেখিয়ে চলে যায়। 

81. আপনি অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে 








22৪ এই আয়াতের তাফসীরে আহসানুল বায়ান লিখেন যে সুস্পষ্ট 
কিতাব" বলতে লওহে মাহ্‌ফুয়'কে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহই 
সব্জি তিনিই ভালো জানেন। 

2০ কিয়ামতের দশটি বড় বড় নিদশর্ন সম্পকে হুযাইফা ইবনে আসীদ (রাঃ) 
হাদীসে এসেছে, তিনি বলেনঃ “ নবী (£2) আমাদের প্রতি দ্টি দিলেন, 
আমরা পরস্পর আলোচনা করছিলাম, তিনি বললেনঃ তোমরা কি আলোচনা 
করছিলে? আমরা বললামঃ আমরা কিয়ামতের কথা আলোচনা করছিলাম। 
তিনি বললেনঃ যতক্ষণ পযর্্ত দশটি রহৎ আলামত বা নিদশর্ন না দেখবে 
ততক্ষণ পযৰ্্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তারপর তিনি ধোঁয়া, দাজ্জাল, 
বিশেষ ধরনের প্রাণীর আবিভার্ব, পশ্চিমে সূ উদিত হওয়া, ঈসা ইবনে 























ফিরিয়ে সৎপথে আনতে পারবেন না। আপনি 


কেবল তাদেরকে শোনাতে পারবেন, যারা আমার 
আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে। অতএব, তারাই 
আজ্ঞাবহ। 


B2. যখন প্রতিশ্রুতি (কেয়ামত) সমাগত হবে, 
তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি জন্তু 
বের করব। সে মানুষের সাথে কথা বলবে।£** এ 
কারণে যে মানুষ আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করত 
না। 

83. যেদিন আমি একত্রিত করব একেকটি দলকে 


মিথ্যা বলত; অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন দলে 
বিভক্ত করা হবে। 


84. যখন তারা উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ্‌ 
বলবেন, তোমরা কি আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা 
বলেছিলে? অথচ এগুলো সম্পর্কে তোমাদের পুর্ণ 
জ্ঞান ছিল না। না তোমরা অন্য কিছু করছিলে? 
85. জুলুমের কারণে তাদের কাছে আযাবের ওয়াদা 
এসে গেছে। এখন তারা কোন কিছু বলতে পারবে 
না। 

৪6. তারা কি দেখে না যে, আমি রাত্রি সৃষ্টি 
করেছি তাদের বিশ্রামের জন্যে এবং দিনকে করেছি 
নিশ্চয় এতে ঈমানদার সম্প্রদায়ের 
জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। 

87. আর যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিন 
আসমানসমূহ ও যমীনে যারা আছে সবাই ভীত 
হবে; তবে আল্লাহ যাদেরকে চাইবেন তারা ছাড়া। 
আর সবাই তাঁর কাছে হীন অবস্থায় উপস্থিত হবে। 
68. তুমি পর্বতমালাকে দেখে অচল মনে কর, 
অথচ সেদিন এগুলো মেঘমালার মত চলমান হবে। 
এটা আল্লাহ্র কারিগরী, যিনি সবকিছুকে করেছেন 
সুসংহত। তোমরা যা কিছু করছ, তিনি তা অবগত 
আছেন। 

89. যে কেউ সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে উৎকৃষ্টতর 














মারইয়াম এর অবতরণ, ইয়াজুজ ও মাজুজ, তিনাটি ভুমি ধস যার একটি 
প্রাচ্য, আরেকটি এাশ্গত্যে, অন্যটি আরব উপদ্বীপে হবে, আর এ 
আলামতগলোর সবশেষে ইয়ামেন থেকে একটি আঙন বের হবে যা মানুষকে 
তাদের একারিত হওয়ার স্থানের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে” ।/মুসালিমঃ ২৯০১/ 
রাসুলুলাহ (4৮) বলেছেনঃ “তিনটি বস্তু যখন বের হবে তখন কোন আত্মার 
ঈমান গ্ৰহণ করা তার কোন উপকারে আসবে না। যদি তারা আগে ঈমান না 
এনে থাকে বা তারা ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণকর কিছু অজর্ন না করে থাকে। 
পশ্চিম দিক হতে সু উদয় হওয়া, দাজ্জাল এবং দাব্বাতুল আরাদ বা যমীন 
থেকে উদিত জীব” /মুসালিমঃ ১৫৮] 
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90. এবং যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তাকে 
আগুনে অধঃমুখে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা 
করছিলে, তারই প্রতিফল তোমরা পাবে। 

91. আমি তো কেবল এই নগরীর প্রভুর এবাদত 
করতে আদিষ্ট হয়েছি, যিনি একে সম্মানিত 
করেছেন। এবং সব কিছু তাঁরই। আমি আরও 
আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি আজ্ঞাবহদের একজন হই। 
92. এবং যেন আমি কোরআন পাঠ করে শোনাই। 
পর যে ব্যক্তি সৎপথে চলে, সে নিজের 
কল্যাণার্থেই সৎপথে চলে এবং কেউ পথভ্রষ্ট হলে 
আপনি বলে দিন, আমি তো কেবল একজন 
সতর্ককারী। 

93. এবং আরও বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। 
সত্বরই তিনি তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদেরকে 
দেখাবেন। তখন তোমরা তা চিনতে পারবে। এবং 
তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আপনার রব গাফেল 
নন। 


সম্প্রদায়ের জন্যে। 

4. ফেরাউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং সে 
দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি 
দলকে দূর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র- 
সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত 
রাখত। নিশ্চয় সে ছিল অনর্থ (গন্ডগোল) সৃষ্টিকারী । 
5. দেশে যাদেরকে দূর্বল করা হয়েছিল, আমার 
ইচ্ছা হল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাদেরকে 
নেতা করার এবং তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী 


এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্য- বাহিনীকে 
তা দেখিয়ে দেয়ার, যা তারা সেই দূর্বল দলের 
তরফ থেকে আশংকা করত। 

7. আমি মুসা (আঃ)-এর মায়ের প্রতি নির্দেশ 
পাঠালাম, “তুমি তাকে দুধ পান করাও। অতঃপর 


যখন তুমি তার ব্যাপারে আশঙ্কা করবে, তখন 
তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করবে। আর তুমি ভয় 
করবে না এবং চিন্তা করবে না। নিশ্চয় আমি তাকে 
তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে রাসূলদের 
অন্তর্ভুক্ত করব । 

8৪. অতঃপর ফেরাউন পরিবার মূসা (আঃ)-কে কুড়িয়ে 
নিল, যাতে তিনি তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ 
হয়ে যান। নিশ্চয় ফেরাউন, হামান, ও তাদের 
সৈন্যবাহিনী অপরাধী ছিল। 

9. ফেরাউনের স্ত্রী বলল, এ শিশু আমার ও তোমার 
চক্ষু শীতলকারী, তাকে হত্যা করো না। এ 
তাকে পুত্র করে নিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে পরিণাম 
সম্পর্কে তাদের কোন খবর ছিল না। 

10. সকালে মূসা (আঃ)-এর মায়ের অন্তর অস্থির 
হয়ে পড়ল। যদি আমি তাঁর হৃদয়কে দৃঢ় করে না 
দিতাম, তবে তিনি মুসাজনিত অস্থিরতা প্রকাশ 
করেই দিতেন। দৃঢ় করলাম, যাতে তিনি থাকেন 
বিশ্ববাসীগণের মধ্যে । 

11. মূসা (আঃ)-এর মা মূসা (আঃ)-এর বোনকে 
বলল- ‘তার পিছনে পিছনে যাও।” সে দূর থেকে 
তাকে দেখছিল কিন্তু তারা টের পায়নি। 

12. পূর্ব থেকেই আমি ধাত্রীদেরকে মূসা (আঃ) থেকে 
বিরত রেখেছিলাম। মূসা (আঃ) এর বোন বলল, 
আমি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের কথা বলব 
কি, যারা তোমাদের জন্যে একে লালন- পালন 
করবে এবং তারা হবে তার হিতাকাজ্জী? 

13. অতঃপর আমি তাকে তার মায়ের কাছে 
ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায় এবং তিনি 
দুঃখ না করেন এবং যাতে তিনি জানেন যে, 
আল্লাহর ওয়াদা সত্য, কিন্তু অনেক মানুষ তা জানে 
না। 

14. যখন মূসা (আঃ) যৌবনে পদার্পন করলেন এবং 
পরিণত বয়স্ক হয়ে গেলেন, তখন আমি তাঁকে 
প্রজ্ঞা ও জ্ঞানদান করলাম। এমনিভাবে আমি 
সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। 

15. তিনি শহরে প্রবেশ করলেন, যখন তার 
অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক। তথায় তিনি দুই ব্যক্তিকে 
লড়াইরত দেখলেন। এদের একজন ছিল তাঁর নিজ 
দলের এবং অন্য জন তাঁর শত্রু দলের। অতঃপর 
যে তাঁর নিজ দলের সে তাঁর শত্রু দলের লোকটির 
বিরুদ্ধে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন 
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মূসা (আঃ) তাকে ঘুষি মারলেন এবং এতেই তার 


মৃত্যু হয়ে গেল। মূসা (আঃ) বললেন, এটা 
শয়তানের কাজ। নিশ্চয় সে প্রকাশ্য শত্রু, 


প্র বা। 

16. তিনি বললেন, হে আমার রব, আমি তো 
নিজের উপর জুলুম করে ফেলেছি। অতএব, 
আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমা করলেন। 
নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। 

17. তিনি বললেন, হে আমার রব, আপনি আমার 
প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, এরপর আমি কখনও 
অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না। 

18. অতঃপর ভীত প্রতীক্ষারত অবস্থায় সেই শহরে 
তার সকাল হল। হঠাৎ সে শুনতে পেল, যে 
লোকটি গতকাল তার কাছে সাহায্য চেয়েছিল, সে 
আবার সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। মূসা (আঃ) 
তাকে বলল, “নিশ্চয় তুমি তো একজন স্পষ্ট বিভ্রান্ত 
ব্যক্তি”। 

19. অতঃপর মূসা (আঃ) যখন উভয়ের শত্রুকে 
শায়েস্তা করতে চাইলেন, তখন সে বলল, গতকল্য 
তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, সে 
রকম আমাকেও কি হত্যা করতে চাও? তুমি তো 
পৃথিবীতে স্বৈরাচারী হতে চাচ্ছ এবং সন্ধি স্থাপনকারী 
হতে চাও না। 

20. এসময় শহরের প্রান্ত থেকে একব্যক্তি ছুটে 
আসল এবং বলল, হে মূসা (আঃ), রাজ্যের 
পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরমর্শ করছে। 
অতএব, তুমি বের হয়ে যাও। আমি তোমার 
হিতাকাজ্জী। 

21. অতঃপর তিনি সেখান থেকে ভীত অবস্থায় বের 
হয়ে পড়লেন পথ দেখতে দেখতে । তিনি বললেন, 
হে আমার রব, আমাকে জালেম সম্প্রদায়ের কবল 
থেকে রক্ষা কর। 

22. যখন তিনি মাদইয়ান অভিমুখে রওয়ানা হলেন 
তখন বললেন, আশা করা যায় আমার রব আমাকে 
সরল পথ দেখাবেন। 

23. যখন তিনি মাদইয়ানের কুপের ধারে 
পৌছলেন, তখন কূপের কাছে একদল লোককে 
পেলেন তারা জন্তদেরকে পানি পান করানোর কাজে 
রত। এবং তাদের পশ্চাতে দুজন স্ত্রীলোককে 
দেখলেন তারা তাদের জন্তদেরকে আগলিয়ে রাখছে। 
তিনি বললেন, তোমাদের কি ব্যাপার? তারা 


করাতে পারি না, যে পর্যন্ত রাখালরা তাদের 
জন্তদেরকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা 
খুবই বৃদ্ধ। 

24. অতঃপর মূসা (আঃ) তাদের জন্তদেরকে পানি 
পান করালেন। অতঃপর তিনি ছায়ার দিকে সরে 
গেলেন এবং বললেন, হে আমার রব, তুমি আমার 
প্রতি যে অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তার 
মুখাপেক্ষী। 

25. অতঃপর বালিকাদয়ের একজন লজ্জাজড়িত 
পদক্ষেপে তাঁর কাছে আগমন করল। বলল, আমার 
পিতা আপনাকে ডাকছেন, যাতে আপনি যে 
পুরস্কার প্রদান করেন। অতঃপর মূসা (আঃ) যখন 
তাঁর কাছে গেলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা 
করলেন, তখন তিনি বললেন, ভয় করো না, 
তুমি জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ। 
26. বালিকাদ্ধয়ের একজন বলল পিতাঃ তাকে চাকর 
নিযুক্ত করুন। কেননা, আপনার চাকর হিসেবে 
সেই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। 
27. পিতা মুসা (আঃ)-কে বললেন, আমি আমার 
এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহে 
দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার 
চাকুরী করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তা 
তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। 
আল্লাহ্‌ চাহেন তো তুমি আমাকে সৎকর্মপরায়ণ 
পাবে। 

28. মূসা (আঃ) বললেন, আমার ও আপনার মধ্যে 
এই চুক্তি স্থির হল। দু’টি মেয়াদের মধ্য থেকে যে 
কোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন 
অভিযোগ থাকবে না। আমরা যা বলছি, তাতে 
আল্লাহর উপর ভরসা। 

29. অতঃপর মূসা (আঃ) যখন সেই মেয়াদ পূর্ণ 
করল এবং সপরিবারে যাত্রা করল, তখন সে তুর 
পর্বতের দিক থেকে আগুন দেখতে পেল। সে তার 
আগুন দেখেছি। সম্ভবতঃ আমি সেখান থেকে 
অথবা কোন জ্বলন্ত কাষ্ঠখন্ড আনতে পারি, যাতে 
তোমরা আগুন পোহাতে পার। 

30. যখন সে তার কাছে পৌছল, তখন পবিত্র 
তাকে আওয়াজ দেয়া হল, হে মূসা (আঃ)! আমি 
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আল্লাহ, সুষ্টিকুলের রব। 

31. আরও বলা হল, তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ 
কর। অতঃপর যখন সে লাঠিকে সর্পের ন্যায় 
দৌড়াদৌড়ি করতে দেখল, তখন সে মুখ ফিরিয়ে 
বিপরীত দিকে পালাতে লাগল এবং পেছন ফিরে 
দেখল না। হে মূসা (আঃ), সামনে এস এবং ভয় 
করো না। তোমার কোন আশংকা নেই। 

32. তোমার হাত বগলে রাখ। তা বের হয়ে আসবে 
নিরাময় উজ্জ্বল হয়ে এবং ভয় হেতু তোমার হাত 
তোমার উপর চেপে ধর। এই দুটি ফেরাউন ও 
প্রমাণ। নিশ্চয় তারা পাপাচারী সম্প্রদায়। 

33. মূসা (আঃ) বলল, হে আমার রব, আমি তাদের 
এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। কাজেই আমি ভয় 
করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। 

34. আমার ভাই হারুন (আঃ), সে আমার অপেক্ষা 
প্রাঞ্জলভাষী। অতএব, তাকে আমার সাথে 
সাহায্যের জন্যে প্রেরণ করুন। সে আমাকে সমর্থন 
জানাবে। আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে 
মিথ্যাবাদী বলবে। 

35. আল্লাহ বললেন, আমি তোমার বাহু শক্তিশালী 
করব তোমার ভাই দ্বারা এবং তোমাদের প্রধান্য 
দান করব। ফলে, তারা তোমার কাছে পৌছাতে 
পারবে না। আমার নিদর্শনাবলীর জোরে তোমরা 
এবং তোমাদের অনুসারীরা প্রবল থাকবে। 

36. অতঃপর মুসা (আঃ) যখন তাদের কাছে আমার 
সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে পৌছল, তখন তারা 
বলল, এতো অলীক জাদু মাত্র। আমরা আমাদের 
পূর্বপুরুষদের মধ্যে এ কথা শুনিনি। 

37. মূসা (আঃ) বলল, আমার রব সম্যক জানেন 
যে তার নিকট থেকে হেদায়েতের কথা নিয়ে 
আগমন করেছে এবং যে প্রাপ্ত হবে আখিরাতের 
গৃহ। নিশ্চয় জালেমরা সফলকাম হবে না। 

38. ফেরাউন বলল, হে পরিষদবর্গ, আমি জানি 
না যে, আমি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য 
আছে। হে হামান, তুমি ইট পোড়াও, অতঃপর 
আমার জন্যে একটি প্রাসাদ নির্মাণ কর, যাতে 
আমি মূসা (আঃ) এর উপাস্যকে উকি মেরে দেখতে 
পারি। আমার তো ধারণা এই যে, সে একজন 
মিথ্যাবাদী। 

39. ফেরাউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে 
অহংকার করতে লাগল এবং তারা মনে করল যে, 


তারা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না। 

40. অতঃপর আমি তাকে ও তার বাহিনীকে 
পাকড়াও করলাম, তৎপর আমি তাদেরকে 
সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। অতএব, দেখ জালেমদের 
পরিণাম কি হয়েছে। 

41. আমি তাদেরকে নেতা করেছিলাম। তারা 
জাহান্নামের দিকে আহবান করত। কেয়ামতের দিন 
তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে না৷ 

42. এ যমীনে আমি তাদের পিছনে অভিসম্পাত 
দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত। 

43. আমি পূর্ববর্তী অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার 
পর মূসা (আঃ)-কে কিতাব দিয়েছি মানুষের জন্যে 
হেদায়েত ও রহমত, যাতে তারা 


(মূসা (আঃ-কে) 
তুর পর্বতের 
কিন্তু (আপনাকে পাঠানো হয়েছে) 


হয়নি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। 

47. আর এ জন্য যে, তাদের কৃতকর্মের জন্যে 
তাদের কোন বিপদ হলে তারা বলত, হে আমাদের 
রব, তুমি আমাদের কাছে কোন রসূল প্রেরণ 
করলে না কেন? করলে আমরা তোমার 
আয়াতসমূহের অনুসরণ করতাম এবং আমরা বিশ্বাস 
স্থাপনকারী হয়ে যেতাম। 

48. অতঃপর আমার কাছ থেকে যখন তাদের কাছে 
(আঃ)-কে যেরূপ দেয়া হয়েছিল, এই রসূলকে 
(মুহাম্মাদ( শু) কে) সেরূপ দেয়া হল না কেন? 
পূর্বে মূসা (আঃ)-কে যা দেয়া হয়েছিল, তারা কি 
তা অস্বীকার করেনি? তারা বলেছিল, 'দুর্টিই 
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যাদু, একটি অপরটিকে সাহায্য করে'। আর তারা 
বলেছিল আমরা (তাওরাত ও কুরআন) সবই 
প্রত্যাখ্যান করি।’ 

49. বলুন, তোমরা সত্যবাদী হলে এখন আল্লাহ্র 
কাছ থেকে কোন কিতাব আন, যা এতদুভয় থেকে 
উত্তম পথপ্রদর্শক হয়। আমি সেই কিতাব অনুসরণ 
করব। 

50. অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না 
খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহর পথ- নির্দেশ অগ্রাহ্য 
করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল- খুশীর অনুসরণ করে, 
জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। 

51. আমি তাদের কাছে উপর্যুপরি বাণী পৌছিয়েছি। 
যাতে তারা অনুধাবন করে। 

52. কোরআনের পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব 
দিয়েছি, তারা এতে বিশ্বাস করে। 

53. আর যখন তাদের কাছে এটা তেলাওয়াত করা 
(ঈমান আনি), এ আমাদের রব হতে আগত 
সত্য। অবশ্যই আমরা পূর্ব হতেই আত্মসমর্পণকারী 
(মুসলিম) ছিলাম।' 

54. তাদেরকে তাদের পারিশ্রমিক দু'বার দেয়া হবে 
যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছে এবং তারা ভাল 
দিয়ে মন্দের প্রতিহত করেন আর আমি তাদেরকে 
যে রিযক দিয়েছি তাথেকে তারা ব্যয় করে। 
55. আর তারা যখন অনর্থক কথাবার্তা শুনে তখন 
তা উপেক্ষা করে চলে এবং বলেঃ “আমাদের 
তোমরা পাবে। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা 
অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না’। 

56. আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে 
আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ্‌ তা”আলাই যাকে 
ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন। কে সৎপথে আসবে, 
সে সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন। 

57. তারা বলে, যদি আমরা আপনার সাথে সুপথে 
আসি, তবে আমরা আমাদের দেশ থেকে উৎখাত 
হব। (আল্লাহ বলেন) আমি কি তাদের জন্যে এক 
নিরাপদ “হারাম” প্রতিষ্ঠিত করিনি? এখানে 
সর্বপ্রকার ফল-মূল আমদানী হয় আমার দেয়া 
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রিষিকস্বরূপ। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। 
58. আমি অনেক জনপদ ধবংস করেছি, যার 
অধিবাসীরা তাদের জীবন যাপনে মদমত্ত ছিল। 
এগুলোই এখন তাদের ঘর-বাড়ী। তাদের পর 
এগুলোতে মানুষ সামান্যই বসবাস করেছে। 
অবশেষে আমিই মালিক রয়েছি। 

59. আপনার রব জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না, 
যে পর্যন্ত তার কেন্দ্রস্থলে রসূল প্রেরণ না করেন, 
এবং আমি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি, 
যখন তার বাসিন্দারা জুলুম করে। 

60. তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে, তা 
দুনিয়ার জীবনের ভোগ ও শোভা ছাড়া আর কিছুই 
নয়। আর আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে, তা উত্তম ও 
স্থায়ী। তোমরা কি বোঝ না? 

61. যাকে আমি উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে 
পাবে, সেকি এ ব্যক্তির সমান, যাকে আমি 
দুনিয়ার জীবনের ভোগ- সম্ভার দিয়েছি, অতঃপর 
তাকে কেয়ামতের দিন অপরাধীরূপে হাযির করা 
হবে? 

62. যেদিন আল্লাহ তাদেরকে আওয়াজ দিয়ে 
করতে, তারা কোথায়? 

63. যাদের জন্যে শাস্তির আদেশ অবধারিত 
হয়েছে, তারা বলবে, হে আমাদের রব। 
এদেরকেই আমরা পথভ্রষ্ট করেছিলাম। আমরা 
তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম, যেমন আমরা 
পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। আমরা আপনার সামনে দায়মুক্ত 
হচ্ছি। তারা কেবল আমাদেরই এবাদত করত না। 
64. বলা হবে, তোমরা তোমাদের শরীকদের 
আহবান কর। তখন তারা ডাকবে । অতঃপর তারা 
তাদের ডাকে সাড়া দিবে না এবং তারা আযাব 
দেখবে। হায়! তারা যদি সৎপথ প্রাপ্ত হত। 

65. যে দিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, 
তোমরা রসূলগণকে কি জবাব দিয়েছিলে? 

66. অতঃপর তাদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যাবে এবং 
তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে 
না। 

67. তবে যে তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম 
করে, আশা করা যায়, সে সফলকাম হবে। 
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68. আপনার রব যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং পছন্দ 
করেন। তাদের কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহ্‌ পবিত্র 
এবং তারা যাকে শরীক করে, তা থেকে উর্ধ্বে। 
69. তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ 
করে, আপনার রব তা জানেন। 








70. আর তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) 
ইলাহ নেই। দুনিয়া ও আখিরাতে সমস্ত প্রশংসা 
তাঁরই; বিধান তাঁরই। আর তাঁর কাছেই তোমরা 
প্রত্যাবর্তিত হবে। 











71. বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ্‌ যদি রাত্রিকে 
ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে 
আলোক দান করতে পারে? তবুও কি তোমরা 
শুনবে না”? 

72. বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ যদি দিনকে 
ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে যে, তোমাদেরকে 
করবে? তোমরা কি তবুও ভেবে দেখবে না? 
73. তিনিই তার রহমতে তোমাদের জন্যে রাত ও 
দিন করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ 
কর ও তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে 
তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। 

74. যেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, 
কোথায়? 

75. প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আমি একজন সাক্ষী 
আলাদা করব; অতঃপর বলব, তোমাদের প্রমাণ 
আন। তখন তারা জানতে পারবে যে, সত্য 
আল্লাহর এবং তারা যা গড়ত, তা তাদের কাছ 
থেকে উধাও হয়ে যাবে। 

76. নিশ্চয় কারন ছিল মূসা (আঃ) এর সম্প্রদায়ভূক্ত 
কিন্তু সে তাদের প্রতি উদ্ধত আচরণ করেছিল। 
আমি তাকে এত ধন-ভান্ডার দান করেছিলাম যার 
কষ্টসাধ্য ছিল। যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলল, 
দন্ত করো না, আল্লাহ্‌ দান্তিকদেরকে ভালবাসেন 
না। 

77. আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে তুমি 
আখিরাতের 


অংশের কথা ভুলে যেও না, (মানুষের) কল্যাণ 


করেছেন, এবং যমীনে ফাসাদ করতে চেয়ো না। 
নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালবাসেন না। 

78. সে বলল, আমি এই ধন আমার নিজস্ব জ্ঞান- 
গরিমা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি জানে না যে, 
আল্লাহ তার পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস 
এবং ধন-সম্পদে অধিক প্রাচুর্যশীল? পাপীদেরকে 
তাদের পাপকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না। 
79. অতঃপর কারন জাঁকজমক সহকারে তার 
সম্প্রদায়ের সামনে বের হল। যারা দুনিয়ার জীবন 
কামনা করত, তারা বলল, হায়, কারন যা প্রাপ্ত 
হয়েছে, আমাদেরকে যদি তা দেয়া হত! নিশ্চয় 
সে বড় ভাগ্যবান। 

80. আর যারা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিল, তারা বলল, 
“ধিক তোমাদেরকে! আল্লাহর প্রতিদানই উত্তম যে 
ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তার জন্য। আর তা 
শুধু ধৈর্যধারণকারীরাই পেতে পারে।' 

৪1. অতঃপর আমি কারনকে ও তার প্রাসাদকে 
ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম। তার পক্ষে আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত এমন কোন দল ছিল না, যারা তাকে 
সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষা 
করতে পারল না। 

82. আর গতকাল যারা তার মত হতে প্রত্যাশা 
করেছিল তারা বলতে লাগল, “আশ্চর্য! দেখলে 
তো, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার জন্য 
ইচ্ছা রিষক প্রসারিত অথবা সংকুচিত করেন। যদি 
আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন তবে 
আমাদেরকেও তিনি দাবিয়ে দিতেন। দেখলে তো, 
কাফিররা সফল হয় না’। 

83. এই হচ্ছে আখিরাতের নিবাস, যা আমি তাদের 
চায় না এবং ফাসাদও চায় না। আর শুভ পরিণাম 


(পরকালে) 
পাবে, আর যে মন্দ কাজ করে সেতো শাস্তি পাবে 
শুধু তার কাজ অনুপাতে। 

85. যিনি আপনার প্রতি কোরআনের বিধান 
পাঠিয়েছেন, তিনি অবশ্যই আপনাকে স্বদেশে 
ফিরিয়ে আনবেন। বলুন আমার রব ভাল জানেন 
কে হেদায়েত নিয়ে এসেছে এবং কে প্রকাশ্য 
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বিভ্রান্তিতে আছে। 

86. আপনি আশা করতেন না যে, আপনার প্রতি 
কিতাব অবতীর্ণ হবে। এটা কেবল আপনার রবের 
রহমত। অতএব আপনি কাফেরদের সাহায্যকারী 
হবেন না। 

87. কাফেররা যেন আপনাকে আল্লাহর আয়াত 
থেকে বিমুখ না করে সেগুলো আপনার প্রতি 
অবতীর্ণ হওয়ার পর আপনি আপনার রবের প্রতি 
দাওয়াত দিন এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত 
হবেন না। 

88. আপনি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে আহবান 
করবেন না। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। 
আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধবংস হবে। বিধান 
তাঁরই এবং তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। 


২৯। সুরা আনকাবুত 
বিসমিল্লাহির রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 

1. আলিফ- লাম- মীম। 

2. মানুষ কি মনে করে যে, “আমরা ঈমান এনেছি’ 


7. আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আমি 
অবশ্যই তাদের মন্দ কাজ গুলো মিটিয়ে দেব এবং 
তাদেরকে কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেব। 





291 কাসুলুলাহ (&) বলেনঃ “যে ব্যক্তি সাঠিক পথের দিকে আহবান 
জানায় সে তাদের সমান প্রতিদান পাবে যারা তার আহবানে সাড়ো 
দিয়ে সঠিক পথ অবলহ্নন করে এ জন্য তাদের প্রাপ্যে কোন 
কমতি করা হবে না। আর যে ব্যাক্তি গোমরাহীর দিকে আহবান 


B. আমি মানুষকে পিতা- মাতার সাথে সদ্ব্যবহার 
করার জোর নির্দেশ দিয়েছি। যদি তারা তোমাকে 
আমার সাথে এমন কিছু শরীক করার জোর প্রচেষ্টা 
চালায়, যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, 
তবে তাদের আনুগত্য করো না। আমারই দিকে 
তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে 
বলে দেব যা কিছু তোমরা করতে। 

9. যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আমি 
অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মীদের অন্তর্ভূক্ত করব। 
10. কতক লোক বলে, আমরা আল্লাহর উপর 
ঈমান এনেছি; কিন্তু আল্লাহর পথে যখন তারা 
নির্যাতিত হয়, তখন তারা মানুষের নির্যধাতনকে 
আল্লাহ্‌র আযাবের মত মনে করে। যখন আপনার 
ছিলাম। বিশ্ববাসীর অন্তরে যা আছে, আল্লাহ্‌ কি 
তা সম্যক অবগত নন? 

11. আর আল্লাহ অবশ্যই জানেন, কারা ঈমান 
এনেছে এবং তিনি মুনাফিকদেরকেও জানেন। 
12. আর কাফিররা মুমিনদেরকে বলে, “তোমরা 
আমাদের পথ অনুসরণ কর এবং যেন আমরা 
তোমাদের পাপ বহন করি।, অথচ তারা তাদের 


13. তারা নিজেদের পাপভার এবং তার সাথে 
আরও কিছু পাপভার বহন করবে ।% অবশ্য তারা 
যে সব মিথ্যা কথা উদ্ভাবন করে, সে সম্পর্কে 
কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে। 

14. আমি নূহ (আঃ) কে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে 
প্রেরণ করেছিলাম। তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম 
এক হাজার বছর অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর 
নি মহাপ্নাবণ গ্রাস করেছিল। তারা ছিল 
পাপা। 

15. অতঃপর আমি তাঁকে ও নৌকারোহীগণকে রক্ষা 
করলাম এবং নৌকাকে নিদর্শন করলাম বিশ্ববাসীর 
জন্যে। 

16. স্মরণ কর ইব্রাহীম (আঃ)- কে। যখন তিনি তাঁর 
সম্প্রদায়কে বললেন; তোমরা আল্লাহর এবাদত কর 








জানায় সে তাদের সবার সমান গোনাহের ভাগী হবে যারা তার 
অনুসরণ করে এবং এ জন্য তাদের গোনাহের মধ্যে কোন কমাতি 
করা হবে না/"/মুসালম ২৬৭৪) 
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এবং তাঁকে ভয় কর। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম 
যদি তোমরা বোঝ। 
17. তোমরা তো আল্লাহর পরিবর্তে কেবল 
প্রতিমারই পূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ। 
তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের এবাদত করছ, 
তারা তোমাদের রিযিকের মালিক নয়। কাজেই 
আল্লাহ্র কাছে রিযিক তালাশ কর, তাঁর এবাদত 
কর এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই কাছে 
তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। 
18. তোমরা যদি মিথ্যাবাদী বল, তবে তোমাদের 
পূর্ববর্তীরাও তো মিথ্যাবাদী বলেছে। স্পষ্টভাবে 
পয়গাম পৌছে দেয়াই তো রসূল (৬)-এর দায়িত্। 
19. তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ কিভাবে 
সুষ্টিকর্ম শুরু করেন অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি 
করবেন? এটা আল্লাহ্র জন্যে সহজ। 
20. বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং 
দেখ, কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন। 
অতঃপর আল্লাহ্‌ পুর্নবার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় 
আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। 
21. তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যার প্রতি 
ইচ্ছা রহমত করেন। তাঁরই দিকে তোমরা 
প্রত্যাবর্তিত হবে। 
22. তোমরা (আল্লাহকে) ব্যর্থ করতে পারবেনা 
পৃথিবীতে অথবা আকাশে এবং আল্লাহ ব্যতীত 
রি কোন অভিভাবক নেই, সাহাষ্যকারীও 
। 








23. যারা আল্লাহর আয়াত সমূহ ও তাঁর সাক্ষাত 
হবে এবং তাদের জন্যেই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। 











24. তখন ইব্রাহীম (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের এছাড়া 
কোন জবাব ছিল না যে তারা বলল, তাকে হত্যা 
কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর। অতঃপর আল্লাহ তাকে 
আগুন থেকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসী 
লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। 

25. ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, দুনিয়ার জীবনে 
উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ। এরপর কেয়ামতের দিন 
তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে 
অপরকে লানত করবে । তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম 
এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই। 

26. অতঃপর তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন লত 


(আঃ) । ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, আমি আমার 
রবের উদ্দেশে হিজরত (অথাৎ দেশত্যাগ) করছি। 
নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 

27. আমি তাকে দান করলাম ইসহাক (আঃ) ও 
ইয়াকুব (আঃ), তাঁর বংশধরদের মধ্যে নবুওয়ত 
ও কিতাব রাখলাম এবং দুনিয়াতে তাঁকে পুরস্কৃত 
করলাম। নিশ্চয় পরকালে ও সে সৎলোকদর 
অন্তর্ভুক্ত হবে। 

28. আর প্রেরণ করেছি লত (আঃ) -কে। যখন সে 
তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা এমন অশ্্রীল কাজ 
করছ, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি। 
29. তোমরা কি পুরুষেরা সমকামিতায় লিপ্ত আছ, 
রাহাজানি করছ এবং তোমরা নিজেদের মজলিশে 
প্রকাশ্য ঘৃণ্য কাজ করে থাক? জবাবে তাঁর 
সম্প্রদায় কেবল একথা বলল, আমাদের উপর 
আল্লাহ্র আযাব আন যদি তুমি সত্যবাদী হও। 
30. সে বলল, হে আমার রব, ফাসাদ সৃষ্টিকারী 
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। 

31. যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদ 
নিয়ে ইব্রাহীম (আঃ)-এর কাছে আগমন করল, তখন 
তারা বলল, আমরা এই জনপদের অধিবাসীদেরকে 
ধ্বংস করব। নিশ্চয় এর অধিবাসীরা জালেম। 
32. সে বলল, এই জনপদে তো লূত (আঃ) ও 
রয়েছে। তারা বলল, সেখানে কে আছে, তা 
আমরা ভাল জানি। আমরা অবশ্যই তাকে ও তাঁর 
স্ত্রী ব্যতীত তাঁর পরিবারবর্কে রক্ষা করব; সে 
ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। 

33. যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূত ( আঃ) - 
এর কাছে আগমন করল, তখন তাদের কারণে 
সে বিষন্ন হয়ে পড়ল এবং তার মন সংকীর্ণ হয়ে 
গেল। তারা বলল, ভয় করবেন না এবং দুঃখ 
করবেন না। আমরা আপনাকে ও আপনার 
সে ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। 

34. আমরা এই জনপদের অধিবাসীদের উপর 
আকাশ থেকে আযাব নাজিল করব তাদের 
পাপাচারের কারণে। 

35. আমি বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে এতে একটি 
স্পষ্ট নিদর্শন রেখে দিয়েছি। 

36. আমি মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই 
শোয়েব (আঃ) - কে প্রেরণ করেছি। সে বলল, হে 
আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, 
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শেষ দিবসের আশা রাখ এবং পৃথিবীতে 
সৃষ্টি করো না। 

37. কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলল; 
তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল এবং 
গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। 

38. আমি আশদ ও সামুদকে ধ্বংস করে দিয়েছি। 
তাদের বাড়ী-ঘর থেকেই তাদের অবস্থা তোমাদের 
জানা হয়ে গেছে। শয়তান তাদের কর্মকে তাদের 
দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল, অতঃপর তাদেরকে 
সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল এবং তারা ছিল 
হুশিয়ার। 

39. আমি কারুন, ফেরাউন ও হামানকে ধ্বংস 
করেছি। মূসা (আঃ) তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী 


অতঃপর 


তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি এবং 
আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ তো একই। আর 
আমরা তাঁরই সমীপে আত্মসমর্পণকারী”। 

47. এভাবেই আমি আপনার প্রতি কিতাব অবর্তীণ 
করেছি। অতঃপর যাদের কে আমি কিতাব 
দিয়েছিলাম, তারা একে মেনে চলে এবং এদেরও 
(মক্কাবাসীদেরও) কেউ কেউ এতে বিশ্বাস রাখে। 
করে। 

48. আপনি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ 
করেননি এবং নিজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কোন কিতাব 
লিখেননি। এরূপ হলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই সন্দেহ 
পোষণ করত। 


নিয়ে আগমন করেছিল অতঃপর তারা দেশে দম্ভ 49. বরং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের 


করেছিল। কিন্তু তারা জিতে যায়নি। 

40. আমি প্রত্যেকেই তার অপরাধের কারণে 
পাকড়াও করেছি। তাদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছি 
কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূগর্ভে এবং কাউকে 
করেছি নিমজ্জত। আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি যুলুম করার 
ছিলেন না; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি 
যুলুম করেছে। 

41. যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে 
সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করে তাদের উদাহরণ 
মাকড়সা । সে ঘর বানায়। আর সব ঘরের মধ্যে 
জীনত। 

42. তারা আল্লাহর পরিবর্তে যা কিছুকে ডাকে, 
আল্লাহ তা জানেন। তিনি শক্তিশালী, প্রজ্ঞাময়। 
43. এ সকল উদাহরণ আমি মানুষের জন্যে দেই; 
কিন্তু জ্ঞানীরাই তা বোঝে। 

44. আল্লাহ্‌ যথার্থরূপে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি 
করেছেন। এতে নিদর্শন রয়েছে ঈমানদার 
সম্প্রদায়ের জন্যে। 

45. আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ 
করুন এবং স্বালাত কায়েম করুন। নিশ্চয় স্বালাত 
অশ্লীল ও গৰ্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর 
স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর। 
46. আর তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া আহলে কিতাবদের 
সাথে বিতর্ক করো না। তবে তাদের মধ্যে ওরা ছাড়া, 
যারা যুল্ম করেছে। আর তোমরা বল, “আমরা ঈমান 
এনেছি আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং 
































অন্তরে ইহা (কোরআন) তো স্পষ্ট আয়াত। কেবল 
বে- ইনসাফরাই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে। 
50. তারা বলে, তার রবের পক্ষ থেকে তার প্রতি 
কিছু নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন? বলুন, নিদর্শন 
তো আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। আমি তো একজন সুস্পষ্ট 
সতর্ককারী মাত্র। 

51. এটাকি তাদের জন্যে যথেষ্ট নয় যে, আমি 
আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদের 
কাছে পাঠ করা হয়। এতে অবশ্যই বিশ্বাসী 
লোকদের জন্যে রহমত ও উপদেশ আছে। 
52. বলুন, আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে 
আল্লাহই সাক্ষীরূপে যথেষ্ট। তিনি জানেন যা কিছু 
নভোমন্ডলে ও ভূ- মন্ডলে আছে। আর যারা মিথ্যায় 
বিশ্বাস করে ও আল্লাহকে অস্বীকার করে, তারাই 
ক্ষতিগ্রস্ত। 

53. তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে। 
যদি আযাবের সময় নির্ধারিত না থাকত, তবে 
আযাব তাদের উপর এসে যেত। নিশ্চয়ই 
আকস্মিকভাবে তাদের কাছে আযাব এসে যাবে, 
তাদের খবরও থাকবে না। 

54. তারা আপনাকে আযাব তরান্বিত করতে বলে; 
অথচ জাহান্নাম কাফেরদেরকে ঘেরাও করছে। 
55. যেদিন আযাব তাদেরকে ঘেরাও করবে মাথার 
উপর থেকে এবং পায়ের নীচ থেকে। আল্লাহ্‌ 
বললেন, তোমরা যা করতে, তার স্বাদ গ্রহণ কর। 
56. হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ, আমার পৃথিবী 
প্রশস্ত। অতএব তোমরা আমারই এবাদত কর। 
57. জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। অতঃপর 
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তোমরা আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। 
58. যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আমি 
অবশ্যই তাদের বসবাসের জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ দান 
করব জান্নীতে232, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, 
সেখানে তারা স্থায়ী হবে, কত উত্তম প্রতিদান সৎ 
কর্মশীলদের _ 
59. যারা ধৈর্যধারণ করে এবং তাদের রবের উপর 
ভরসা করে। 
60. এমন অনেক জন্তু আছে, যারা তাদের খাদ্য 
সঞ্চিত রাখে না। আল্লাহই রিযিক দেন তাদেরকে 
এবং তোমাদেরকেও। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। 
61. যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে 
নভোমন্ডল ও ভূ- মন্ডল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও 
সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে? তবে তারা 
অবশ্যই বলবে আল্লাহ। তাহলে তারা কোথায় ঘুরে 
বেড়াচ্ছে? 
62. আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা 
রিষিক প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হাস 
করেন। নিশ্চয়, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। 
63. যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে 
আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে, অতঃপর তা দ্বারা 
মৃত্তিকাকে উহার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করে? 
তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। বলুন, সমস্ত 
ংসা আল্লাহ্রই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা 
বোঝে না। 
64. এই দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া- কৌতুক ছাড়া আর 
কিছুই নয়। আখিরাতের গৃহই প্রকৃত জীবন; যদি 
তারা জানত। 
65. তারা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন 
একনিষ্ভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন 
স্থলে এনে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখনই তারা 
শরীক করতে থাকে। 
66. যাতে তারা তাদের প্রতি আমার দান অস্বীকার 
করে এবং ভোগ- বিলাসে ডুবে থাকে। সত্বরই তারা 
জানতে পারবে। 
67. তারা কি দেখে না যে, আমি একটি নিরাপদ 
আশ্রয়স্থল করেছি। অথচ এর চতুপার্শ্বে যারা আছে, 
তাদের উপর আক্রমণ করা হয়। তবে কি তারা 
মিথ্যায়ই বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহর নেয়ামত 
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অস্বীকার করবে? 

68. যে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে মিথ্যা কথা গড়ে অথবা 
তার কি স্মরণ রাখা উচিত নয় যে, জাহান্নামই 
সেসব কাফেরের আশ্রয়স্থল হবে? 

69. যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, 
আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত 
করব। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে 
আছেন। 


৩০। সুরা রুম 


বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 

1. আলিফ- লাম- মীম, 

2. রোমানরা পরাজিত হয়েছে, 

3. নিকটবর্তী এলাকায় এবং তারা তাদের পরাজয়ের 
4. কয়েক বছরের মধ্যে। অগ্র- পশ্চাতের কাজ 
আল্লাহ্র হাতেই। সেদিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে। 
5. আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য 
করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। 
6. আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হয়ে গেছে। আল্লাহ্‌ তার 
প্রতিশ্রুতি খেলাফ করবেন না। কিন্তু অধিকাংশ 
লোক জানে না৷ 

7. তারা দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক দিক জানে এবং 
তারা আখিরাতের খবর রাখে না। 

8. তারা কি তাদের মনে ভেবে দেখে না যে, 
আল্লাহ্‌ নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী 
সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথরপে ও নির্দিষ্ট 
সাক্ষাতে অবিশ্বাসী। 

9. তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না অতঃপর 
দেখে না যে; তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি কি 
হয়েছে? তারা তাদের চাইতে শক্তিশালী ছিল, 
তারা যমীন চাষ করত এবং তাদের চাইতে বেশী 
আবাদ করত। তাদের কাছে তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট 
নির্দেশ নিয়ে এসেছিল। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি 
জুলুমকারী ছিলেন না। কিন্তু তারা নিজেরাই 
নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। 

10. অতঃপর যারা মন্দ কর্ম করত, তাদের 





অংশ দেখা যায়। আলাইহ তা তাদের জন্যই তৈরী করেছেন যারা খাবার 
খাওয়ায়, নরমভাবে কথা বলে, পরপর সাওম রাখে আর মানুষের নিদ্রোবস্থায় 
সে সালাত আদায় করে| "মুসনাদ :৫/৩৪৩/ 
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পরিণাম হয়েছে মন্দ। কারণ, তারা আল্লাহর 
আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলত এবং সেগুলো নিয়ে 
ঠাট্টা-বিদ্রপ করত। 

11. আল্লাহ্‌ প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি 
পুনরায় সৃষ্টি করবেন। এরপর তোমরা তাঁরই দিকে 
প্রত্যাবর্তিত হবে। 

12. যে দিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন 
অপরাধীরা হতাশ হয়ে যাবে। 

13. তাদের দেবতা গুলোর মধ্যে কেউ তাদের 
সুপারিশ করবে না। এবং তারা তাদের দেবতাকে 
অস্বীকার করবে। 

14. যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মানুষ 
বিভক্ত হয়ে পড়বে। 

15. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা 
জান্নাতে সমাদৃত হবে; 

16. আর যারা কাফের এবং আমার আয়াতসমূহ ও 
আখিরাতের সাক্ষাতকারকে মিথ্যা বলছে, 
তাদেরকেই আযাবের মধ্যে উপস্থিত করা হবে। 
17. অতএব তোমরা আল্লাহর তাসবীহ কর, যখন 
সন্ধ্যায় উপনীত হবে এবং সকালে উঠবে । 

18. এবং অপরাহ্ে ও যুহরের সময়; এবং 
আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকল প্রশংসা তাঁরই ।238 
19. তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং 
জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন। আর তিনি 
যমীনকে জীবিত করেন তার মৃত্যর পর। আর 
এভাবেই তোমরা উথিত হবে। 

20. তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, 
তিনি মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। এখন 
তোমরা মানুষ, পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছ। 

21. আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের 
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জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি 
করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও 
এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি 
করেছেন254। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে 
নিদর্শনাবলী রয়েছে। 

22. তাঁর আরও এক নিদর্শন হচ্ছে নভোমন্ডল ও 
ভূমন্ডলের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের 
বৈচিত্র। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শনাবলী 
রয়েছে। 

23. তাঁর আরও নিদর্শনঃ রাতে ও দিনে তোমাদের 
নিদ্রা এবং তাঁর অনুগ্রহ থেকে তোমাদের 
(জীবিকা) অন্বেষণ। নিশ্চয় এতে মনোযোগী 
সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। 

24. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনি 
তোমাদেরকে ভয় ও ভরসাস্বরূপ বিদ্যুৎ দেখান, 
আর আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর 
তা দ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনজীবিত 
করেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে 
কওমের জন্য যারা অনুধাবন করে। 

25. তাঁর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তাঁরই আদেশে 
আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত আছে। অতঃপর যখন 
তিনি মাটি থেকে উঠার জন্যে তোমাদের ডাক 
দেবেন, তখন তোমরা উঠে আসবে। 

26. নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সব 
তাঁরই। সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ। 

27. তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি 
এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি 
সহজ। আকাশমন্ডলী ও প্রথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা 
তাঁরই, এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 
28. তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে 


কায়েম করো দিনের দুই মাথায় এবং রাতের কিছু অংশে” [ সুরা 





ওয়াক্ত সালাতের স্পঈ উল্লেখ আছে কি? তিনি বললেন, হ7। অতঃপর 
তিনি প্রমাণ হিসেবে এই আয়াত পেশ করলেন (4৮ 4 ৯ 








হৃদ, ১১৪] অন্যর এসেছে, “আর তোমার রবের প্রশংসা সহকারে 
তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করো সৃযা দিত হবার আগে এবং 











2৮41 এর অর্থ মাগরিবের সালাত, (4৯৪ 4৮৮ শব্দে ফজরের 
সালাত, 6 ছারা আসরের সালাত এবং ৯ 4৮৫ শব্দে যোহরের 
সালাত উল্লোখিত হয়েছে। অন্য এক আয়াতে (4৪ ৯৬ ৪১০ pli) 
[ সূরা আন- নুর: ৫৮] এশার সালাতের কথা এসেছে।" | মৃজাদরাকে 
হাকিম: ২/৪৪৫, নং ৩৫৪১] অবশ্য হাসান বসরী রাহ্যোহ্রাহর 
মতে (১৯ ৮9 মাগরিব ও এশা উভয় সালাতই উদ্দেশ্য নেয়া 
হয়েছে। [ বাইহাকী, সুরানুল কুবরা: ১/ ৩৫৯] সে হিসেবে এ সুরাতেই 
সমভ্ত সালাতের উল্লেখ আছে বলা যায়। 

এ ছাড়াও সালাতের ওয়াক্ত সম্পকে কুরআন মজিদে আরো যেসব 




















তার অভ যাবার আগে। আর রাতের কিছু সময়ও আল্লাহর মহিমা ও 
পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং দিনের পাভভাগেও" । [ সুরা তা হা. ১৩০] 
এভাবে সারা দুনিয়ার মুসলিমরা আজ যে পাঁচটি সময়ে সালাত পড়ে 
থাকে। কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে সে সময়গুলোর প্রতি ইংগিত 
করেছে। 

234 তাসূলুললাহ (৪) বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও 
শেষ দিবসে ঈমান রাখবে সে যেন তার পড়শীকে কই না দেয়। আর 
তোমরা মহিলাদের প্রীতি কল্যাণকর হওয়ার ব্যাপারে পরস্পরকে উপদেশ 
দাও; কেননা তারা বাঁকা হাড় থেকে জারি হয়েছে। সবচেয়ে বাঁকা 
অংশ হচ্ছে হাড়ের উপরের অংশ। যদি তুমি তাকে সোজা করতে যাও 

















পড়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার পধযণ্ভ এবং ফজরের সময় কুরআন 
পাঠ করো? [ সূরা আল- ইসরা: ৭৮] আরো এসেছে, “আর সালাত 








তবে তা ভেঙ্গে ফেলবে। পক্ষান্তরে যদি তুমি ছেড়ে যাও তবে সব 
সময় বাঁকাই থেকে যাবে। সুতরাং তোমরা মহিলাদের এরতি কল্যাণকর 
হওয়ার ব্যাপারে পরস্পরকে উপদেশ দাও। [ বুখারী ৫১৮৫, ৫১৮৬) 
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একটি উপমা বর্ণনা করেছেন; আমি তোমাদেরকে 
যে রিষক দিয়েছি তাতে তোমাদের অধিকারভুক্ত 
দাস-দাসীরা কি অংশীদার? ফলে তোমরা কি এ 
বিষয়ে সমান? তোমরা কি তাদেরকে তেমনভাবে 
পরস্পরকে? এভাবেই আমি নিদর্শনাবলী বিস্তারিত 
বর্ণনা করেছি সে কওমের জন্য যারা উপলব্ধি 
করে। 

29. বরং যালিমরা জ্ঞান ছাড়াই তাদের খেয়াল 
খুশীর অনুসরণ করে। সুতরাং যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট 
করেন কে তাকে হিদায়াত করবে? আর তাদের 
জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। 

30. অতএব তুমি একনিষ্ঠ হয়ে দীনের জন্য নিজকে 
প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যে প্রকৃতির 
উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির 
কোন পরিবর্তন নেই। এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন; কিন্তু 
অধিকাংশ মানুষ জানে না। 

31. সবাই তাঁর অভিমুখী হও এবং ভয় কর, 
স্বালাত কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো 
না, 

32. যারা তাদের ধর্মে বিভেদ সষ্টি করেছে এবং 
অনেক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দলই 
নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লসিত। 

33. মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন 
হয়ে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে রহমতের স্বাদ 
আস্বাদন করান, তখন তাদের একদল তাদের 
রবের সাথে শিরক করতে থাকে, 

34. যাতে তারা অস্বীকার করে যা আমি তাদেরকে 
দিয়েছি। অতএব, মজা লুটে নাও, সত্বরই জানতে 
পারবে। 

35. আমি কি তাদের কাছে এমন কোন দলীল 
নাযিল করেছি, যে তাদেরকে আমার শরীক করতে 
বলে? 

36. আর যখন আমি মানুষকে রহমতের স্বাদ 
আস্বাদন করাই, তারা তাতে আনন্দিত হয় এবং 
পায়, তবে তারা হতাশ হয়ে পড়ে। 

37. তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ যার জন্যে 
ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন এবং হাস করেন। নিশ্চয় 
এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী 
রয়েছে। 


38. আত্রীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দিন এবং 


মিসকীন ও মুসাফিরদেরও। এটা তাদের জন্যে 
উত্তম, যারা ৰ কামনা করে। তার 
সফলকাম। 





39. মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন- সম্পদ 
বৃদ্ধি পাবে, এই আশায় তোমরা সুদে যা কিছু 
দাও, আল্লাহ্র কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে, 
দিয়ে থাকে, অতএব, তারাই দ্বিগুণ লাভ করে। 
40. আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর 
রিযিক দিয়েছেন, এরপর তোমাদের মৃত্য দেবেন, 
এরপর তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের 
শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসব 
কাজের মধ্যে কোন একটিও করতে পারবে? তারা 
যাকে শরীক করে, আল্লাহ তা থেকে পবিত্র ও 


41. স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় 
| তাদেরকে তাদের কর্মের 


42. বলুন, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং 
দেখ তোমাদের পুর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে। 
তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক। 

43. কাজেই আপনি নিজেকে সত্য দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত 
করুন। আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন দিন (কিয়ামত 
দিবস) আসার পূর্বে যা কক্ষনো প্রত্যাহার করা 
হবে না। সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। 

44. যে কুফরী করে, তার কফুরের জন্যে সে-ই 
দায়ী এবং যে সৎকর্ম করে, তারা নিজেদের পথই 
শুধরে নিচ্ছে। 

45. যারা বিশ্বাস করেছে ও সৎকর্ম করেছে যাতে, 
আল্লাহ্‌ তা”আলা তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে প্রতিদান 
দেন। নিশ্চয় তিনি কাফেরদের ভালবাসেন না। 
46. তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, 
তিনি সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন, যাতে তিনি 
তাঁর অনুগ্রহ তোমাদের আস্বাদন করান এবং যাতে 
তাঁর নির্দেশে জাহাজসমূহ বিচরণ করে এবং যাতে 
তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর এবং তাঁর প্রতি 
কৃতজ্ঞ হও। 

47. আপনার পূর্বে আমি রসুলগণকে তাঁদের নিজ 
নিজ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি। তাঁরা তাদের 
কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেন। 
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অতঃপর যারা পাপী ছিল, তাদের আমি শাস্তি 
দিয়েছি। মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব 
48. তিনি আল্লাহ, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, 
অতঃপর তা মেঘমালাকে সঞ্চারিত করে। অতঃপর 
তিনি মেঘমালাকে যেভাবে ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে 
দেন এবং তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। এরপর তুমি 
দেখতে পাও তার মধ্য থেকে নির্গত হয় বৃষ্টিধারা। 
তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা পৌঁছান; 
তখন তারা আনন্দিত হয়। 

49. তারা প্রথম থেকেই তাদের প্রতি এই বৃষ্টি 
বর্ধিত হওয়ার পূর্বে নিরাশ ছিল। 

50. অতএব, আল্লাহর রহমতের ফল দেখে নাও, 
কিভাবে তিনি মৃত্তিকার মৃত্যুর পর তাকে জীবিত 
করেন। নিশ্চয় তিনি মৃতদেরকে জীবিত করবেন 
এবং তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। 

51. আমি যদি এমন বায়ু প্রেরণ করি যার ফলে 
তারা শস্যকে হলদে হয়ে যেতে দেখে, তখন তো 
তারা অবশ্যই অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। 

52. অতএব, আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন 
না এবং বধিরকেও আহবান শোনাতে পারবেন না, 
যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। 

53. আপনি অন্ধদেরও তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে পথ 
দেখাতে পারবেন না। আপনি কেবল তাদেরই 
শোনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতসমূহে 
বিশ্বাস করে। কারন তারা মুসলিম। 

54. আল্লাহ তিনি দূর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি 
অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি 


যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, 
সর্বশক্তিমান। 
55. যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন 


অপরাধীরা কসম খেয়ে বলবে যে, এক মুহুর্তেরও 
বেশী অবস্থান করিনি। এমনিভাবে তারা সত্যবিমুখ 
হত। 

56. যাদের জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছে, তারা 
দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছি। এটাই পুনরুথান 
দিবস, কিন্তু তোমরা তা জানতে না। 

57. সেদিন জালেমদের ওযর- আপত্তি তাদের কোন 
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পাল্টিয়ে তা পান করবে। তাদের সামনে গায়িকারা বিভির বাদ্যযন্ত্র 
সহকারে গান করবে । আল্লাহ্‌ তা' আলা তাদেরকে ভূ- গর্ভে বিলীন করে 





উপকারে আসবে না এবং তওবা করে আল্লাহ্র 
সন্তুষ্টি লাভের সুযোগও তাদের দেয়া হবে না। 
58. আমি এই কোরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার 
দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। আপনি যদি তাদের কাছে 
অবশ্যই বলবে, তোমরা সবাই মিথ্যাপন্থী। 
59. এমনিভাবে আল্লাহ জ্ঞানহীনদের হৃদয় 
মোহরাষ্কিত করে দেন। 

60. অতএব, আপনি ধৈর্যধারণ করুন। আল্লাহ্র 
ওয়াদা সত্য। যারা বিশ্বাসী নয়, তারা যেন 
আপনাকে বিচলিত করতে না পারে। 


৩১। সুরা লুকমান 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. আলিফ- লাম- মীম। 
2. এগুলো প্রজ্ঞাময় কিতাবের আয়াত। 
3. হেদায়েত ও রহমত সৎকর্মপরায়ণদের জন্য। 
4. যারা স্বালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং 
আখেরাত সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। 





আযাব।? 
7. যখন ওদের সামনে আমার আয়তসমূহ পাঠ করা 


হয়, তখন ওরা দন্তের সাথে এমনভাবে মুখ 
ফিরিয়ে নেয়, যেন ওরা তা শুনতেই পায়নি অথবা 
যেন ওদের দু’কান বধির। সুতরাং ওদেরকে 
কষ্টদায়ক আযাবের সংবাদ দাও। 

8. যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ করে তাদের 
জন্য রয়েছে নেয়ামতে ভরা জান্নাত। 

9. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্র ওয়াদা 
যথার্থ। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। 

10. তিনি খুঁটি ব্যতীত আকাশমন্ডলী সৃষ্টি 
করেছেন; তোমরা তা দেখছ। তিনি পৃথিবীতে 
তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে 





দেবেন এবং কতকের আকুতি বিকৃত করে বানর ও শুকরে পরিণত 
করে দেবেন। / বুখারী: ৫৫৯০, আর দাউদ: ৪০৩৯ 
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দিয়েছেন সর্বপ্রকার জন্ত। আমি আকাশ থেকে পানি 
বর্ষণ করেছি, অতঃপর তাতে উদগত করেছি 
সর্বপ্রকার কল্যাণকর উড়িদরাজি। 

11. এটা আল্লাহর সৃষ্টি; অতঃপর তিনি ব্যতীত 
অন্যেরা যা সৃষ্টি করেছে, তা আমাকে দেখাও 
বরং জালেমরা সুস্পষ্ট পথত্রষ্টতায় পতিত আছে। 
12. আমি লোকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছি এই মর্মে 
যে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। যে কৃতজ্ঞ হয়, 
সে তো কেবল নিজ কল্যানের জন্যই কৃতজ্ঞ হয়। 
এবং যে অকৃতজ্ঞ হয় (তার জেনে রাখা উচিত) 
আল্লাহ্‌ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত’ । 

13. আর স্মরণ কর, যখন লুকমান তার পুত্রকে 
উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিল, প্রিয় বৎস 
বড় যুলম' । 

14. আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে 
সদ্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে 
কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। আর 
তার দুধ ছাড়ানো হয় দু’বছরে। নির্দেশ দিয়েছি 
যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা- মতার প্রতি 
কৃতজ্ঞ হও 1236 অবশেষে আমারই নিকট ফিরে 
আসতে হবে। 

15. তোমার পিতামাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি 
করে আমার অংশীদার স্থির করার জন্য যার জ্ঞান 
তোমার নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না। 
কিন্তু পৃথিবীতে তাদের সাথে সভ্ভাবে বসবাস 
করবে। যে আমার অভিমুখী হয় তার পথ অনুসরণ 





করবে। অতঃপর আমারই নিকট তোমাদের 
প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব 
তোমরা যা করছিলে। 


16. হে বৎস, কোন বস্তু যদি সরিষার দানা 
পরিমাণও হয় অতঃপর তা যদি থাকে প্রস্তর গর্ভে 
অথবা আকাশে অথবা ভূ-গর্ভে তবে আল্লাহ্‌ তাও 
উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ গোপন ভেদ 
জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন। 

17. হে বৎস, স্বালাত কায়েম কর, সৎকাজে 
আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ কর এবং 








296 রাসূলুল্লাহ (৬) বলেছেন, “যে কেউ মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ হয় 
না সে আল্লাহর কাছেও কৃতজ্ঞ হতে পারে না।” [ আরু দাউদ: ৪৮১১, 
তিরমিযী: ১৯৫৪, মুসনাদে আহমাদ: 4 ২৯৫] 

237 রাসূলুলাহ (442) বলেছেন, যার অন্তরে শারহা দানা পরিমান 


ঈমান আছে সে জাহারামে যাবে না; পক্ষান্তরে যার অন্তরে শারবা দানা 


বিপদাপদে ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার 
কাজ। 

18. অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না 
এবং প্রথিবীতে গর্বভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয় 
আল্লাহ কোন দান্তিক অহংকারীকে পছন্দ করেন 
না।237 

19. “আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন 
নিকৃষ্ট আওয়াজ হল গাধার আওয়াজ’ । 

20. তোমরা কি দেখ না আল্লাহ্‌ নভোমন্ডল ও ভূ- 
মন্ডলে যাকিছু আছে, সবই তোমাদের কাজে 
নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি 
তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ন 
করে দিয়েছেন? এমন লোক ও আছে; যারা জ্ঞান, 
পথনির্দেশ ও উজ্জল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ্‌ সম্পর্কে 
বাকবিতন্ডা করে। 

21. তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল 
বলে, বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে 
বিষয়ের উপর পেয়েছি, তারই অনুসরণ করব। 
দাওয়াত দেয়, তবুও কি? 

22. যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে তার মুখমন্ডলকে 
আল্লাহ অভিমুখী করে, সে এক মজবুত হাতল 
ধারণ করে, সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্র দিকে। 
23. যে ব্যক্তি কুফরী করে তার কুফরী যেন 
আপনাকে চিন্তিত না করে। আমারই দিকে তাদের 
প্রত্যাবর্তন, অতঃপর আমি তাদের কর্ম সম্পর্কে 
তাদেরকে অবহিত করব। অন্তরে যা কিছু রয়েছে, 
সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ পরিজ্ঞাত। 

24. আমি তাদেরকে স্বল্পকালের জন্যে ভোগবিলাস 
করতে দেব, অতঃপর তাদেরকে বাধ্য করব 
গুরুতর শাস্তি ভোগ করতে। 

25. আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, 
নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল কে সুষ্টি করেছে? তারা 
অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। বলুন, সকল প্রশং 
আল্লাহর। বরং তাদের অধিকাংশই জ্ঞান রাখে না। 





পরিমান অহংকার আছে সে জারাতে যাবে না। [ মুসলিম: ১৩২] 
অন্য এক হাদীসে রাসৃনুলাহ (৬) বলেছেনঃ আর তিনজনকে আল্লাহ 
পছন্দ করেন না অহংকারী; দাত্তিক। যেমন তোমরা আল্লাহর কিতাবে 
পাও, তারপর আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করলেন। আর দান করে 
খোঁটা প্রদানকারী কৃপণ ব্যক্তি এরং শপথের মাধ্যমে বিক্রয়কারী। 
[ মুসনাদে আহমাদ: & ১৭৬ 
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26. নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই 
আল্লাহর। আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। 

27. দুনিয়ার সব গাছ যদি কলম হয় আর সমুদ্র 
(কালি হয়) আর তার সাথে আরো সাত সমুদ্র 


ক্ত £ তবুও প্রশংসার) কথা 
লেখা) শেষ না। পরাক্রমশালী 
মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী । 


28. তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুথান একটি 
মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুথানের অনুরূপ। নিশ্চয় 
আল্লাহ সব কিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন। 
29. তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্‌ দিনকে প্রবিষ্ট 
(রূপান্তর) করেন রাতে এবং রাতকে পরিনত করেন 
দিনে এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান? তিনি 
চন্দ্র ও সূর্যকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। 
প্রত্যেকেই নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে। তুমি 
কি আরও দেখ না যে, তোমরা যা কর, আল্লাহ্‌ 
তার খবর রাখেন? 

30. এটাই প্রমাণ যে, আল্লাহ-ই সত্য এবং আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত তারা যাদের পূজা করে সব মিথ্যা। আল্লাহ্‌ 
সর্বোচ্চ, মহান। 

31. তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহে জাহাজ 
সমুদ্রে চলাচল করে, যাতে তিনি তোমাদেরকে 
তাঁর নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন? নিশ্চয় এতে 
প্রত্যেক সহনশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে নিদর্শন 
রয়েছে। 

32. যখন তাদেরকে মেঘমালা সদৃশ তরংগ 
আল্লাহকে ডাকতে থাকে। অতঃপর তিনি যখন 
তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে চলে। কেবল 
মিথ্যাচারী, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলী 
অস্বীকার করে। 

33. হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের রবকে 
ভয় কর এবং ভয় কর এমন এক দিবসকে, যখন 
পিতা পুত্রের কোন কাজে আসবে না এবং পুত্রও 
তার পিতার কোন উপকার করতে পারবে না। 








29৪ গায়েবের চাবিকাঠি হল পাঁচটি যা আলাহ ছাড়া কেউ জানে না। 
(ক) কিয়ামত কখন হবে? (৭ বটি কখন কোথায় হবে? (গ) 
মায়ের জরায়ুতে (বাচ্চা সৎ না অসৎ, সৌভাগ্যবান না দুরভার্গবান, 
পুণৰ না অপুর্ব বিকলাঙ্গ না অবিকলাঙ্গ, সুশ্রী না কুশ্রী হবে ইত্যাদি 
) কি আছে? (ঘ) মানুষ আগামী কাল কি করবে? (৬) মত্যু কোথায় 
হবে? রাসূলুল্লাহ (ঞ) বলেনঃ মানুষের বীর্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত গর্ভাশয়ে 
সঞ্চিত থাকে। চল্লিশ দিন পর তা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর 
আরো চল্লিশ দিন অতিবাহিত হলে তা মাংসপিণ্ড হয়ে যায়। অতঃপর 














নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অতএব, 
দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয় 
এবং আল্লাহ্‌ সম্পর্কে প্রতারক শয়তানও যেন 
তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। 

94. কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র নিকটই আছে, 
তা তিনিই জানেন। কেউ জানে না আগামীকল্য সে 
কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন 
স্থানে সে মৃত্যুবরণ করবেহ39। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, 
সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। 


৩২। সুরা সাজদা 


বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. আলিফ- লাম- মীম। 
2. এ কিতাবের অবতরণ সকল সৃষ্টির রবের নিকট 
থেকে, এতে কোন সন্দেহ নেই। 
3. তারা কি বলে, এটা সে মিথ্যা রচনা করেছে? 
বরং এটা আপনার রবের তরফ থেকে সত্য, যাতে 
আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন, 
যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোন সতর্ককারী 
আসেনি। সম্ভবতঃ এরা সুপথ প্রাপ্ত হবে। 
4. আল্লাহ যিনি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের 
মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর 
তিনি আরশে বিরাজমান হয়েছেন। তিনি ব্যতীত 
তোমাদের কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী নেই। 
এরপরও কি তোমরা বুঝবে না? 
5. তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত কর্ম 
পরিচালনা করেন, অতঃপর তা তাঁর কাছে পৌছবে 
এমন এক দিনে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় 
হাজার বছরের সমান।235 
6. তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাক্রমশালী, 
পরম দয়ালু, 
7. যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন 
এবং কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। 
৪. অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ 














আল্লাহ্‌ তা' আলার পক্ষ থেকে একজন ফিরিশতা প্রেরিত হয়। সে তাতে 
রূহ ফুঁকে দেয়। এ সময়েই তার সম্পর্কে চারটি বিষয় লিখে দেয়া 
হয়ঃ (১) তার বয়স কত হবে, (২) সে কি পরিমাণ রিযিক পাবে, 

(৩) সেকি কি কাজ করবে এবং (৪) পরিণামে সে ভাগ্যবান হবে, 

না। হতভাগা হবে। [ বুখারীঃ ২৯৬৯, মুসলিমঃ ২৬৪৩] 

239 এখানে সমন্ড কমরএর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ৭০:০৪ তে শুধু ফেরেশতা 
এবং রহ এর কথা বলা হয়েছে। কমরনয়। তাই সময়ও ভির। 
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পানির নির্ধাস থেকে। 

9. অতঃপর তিনি তাকে সুষম করেন, তাতে রূহ 
সঞ্চার করেন এবং তোমাদেরকে দেন কর্ণ, চক্ষু 
ও অন্তঃ্করণ। তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
কর। 

10. তারা বলে, আমরা মাটিতে মিশ্রিত হয়ে গেলেও 
পুনরায় নতুন করে সৃষ্টি হব কি? বরং তারা তাদের 
রবের সাক্ষাতকে অস্বীকার করে। 

11. বলুন, “তোমাদেরকে মৃত্যু দেবে মৃত্যুর 
হয়েছে। তারপর তোমাদের রবের নিকট 
তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে?। 

12. যদি আপনি দেখতেন যখন অপরাধীরা তাদের 
রবের সামনে মাথানত হয়ে থাকবে! (তারা 
বলবে), হে আমাদের রব, আমরা দেখলাম ও 
শ্রবণ করলাম। এখন আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন, 
আমরা সৎকর্ম করব। আমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে গেছি। 
13. আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে সঠিক দিক 
নির্দেশ দিতাম; কিন্তু আমার এ উক্তি অবধারিত 
সত্য যে, আমি জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা অবশ্যই 
জাহান্নাম পূর্ণ করব। 

14. অতএব এ দিবসকে ভূলে যাওয়ার কারণে 
তোমরা তার স্বাদ আস্বাদন কর। আমিও 
তোমাদেরকে ভুলে গেলাম। তোমরা তোমাদের 
কৃতকর্মের কারণে স্থায়ী আযাব ভোগ কর। 

15. কেবল তারাই আমার আয়াতসমূহের প্রতি 
ঈমান আনে, যারা আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশশ্রাপ্ত 
হয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং অহংকারমুক্ত হয়ে 
তাদের রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ করে। [ সেজদা] 
16. তাদের পার্শ শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা 
তাদের রবকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি 
তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। 
17. অতএব কেউই জানে না তাদের জন্য চোখ জুড়ানো 
কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের কৃতকর্মের 
পুরস্কারস্বরূপ!2%0 

18. যে ব্যক্তি মুমিন সে কি ফাসিক ব্যক্তির মত? 
তারা সমান নয়। 

19. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের 





20 হাদীসে কুদসীতে উদ্ধত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (৩) বলেছেনঃ 
“আল্লাহ বলেন, আমার সৎ্কমর্শীল বান্দাদের জন্য আমি এমনসব 
জিনিস তৈরী করে রেখেছি যা কখনো কোন চোখ দেখেনি, কোন কান 
শোনেনি এবং কোন মানুষ কোনদিন তা কল্পনাও করতে পারে না।” 





বাসস্থান হবে জান্নাত (জান্নাতুল মাওয়া), তাদের 
কৃতকর্মের আপ্যায়ন হিসেবে। 

20. পক্ষান্তরে যারা অবাধ্য হয়, তাদের ঠিকানা 
জাহান্নাম। যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে 
চাইবে, তখনই তাদেরকে তথায় ফিরিয়ে দেয়া 
হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের 
যে আযাবকে মিথ্যা বলতে, তার স্বাদ আস্বাদন 
কর। 

21. গুরু শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু 
শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। 
22. আর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে, যাকে 
নিজ রবের আয়াতসমূহের মাধ্যমে উপদেশ দেয়ার 
পর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। নিশ্চয় আমি 
অপরাধীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী। 
23. আমি মূসা (আঃ)-কে কিতাব দিয়েছি, অতএব 
করবেন না। আমি একে বনী ইসরাঈলের জন্যে 
পথ প্রদর্শক করেছিলাম। 

24. তারা ধৈর্যধারণ করত বিধায় আমি তাদের মধ্য 
আদেশে পথ প্রদর্শন করত। তারা আমার 
আয়াতসমূহে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল। 

25. তারা যে বিষয়ে মত বিরোধ করছে, আপনার 
রবই কেয়ামতের দিন সে বিষয়ে তাদের মধ্যে 
ফয়সালা দেবেন। 

26. এতে কি তাদের চোখ খোলেনি যে, আমি 
তাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, 
যাদের বাড়ী-ঘরে এরা বিচরণ করে। অবশ্যই এতে 
নিদর্শনাবলী রয়েছে। তারা কি শোনে না? 

27. তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি উষর 
ভূমিতে পানি প্রবাহিত করে শস্য উদগত করি, যা 
থেকে খেল করে তাদের জন্তুরা এবং তারা কি 
দেখে না? 

28. তারা বলে তোমরা সত্যবাদী হলে বল; কবে 
হবে এই ফয়সালা? 

29. বলুন, ফয়সালার দিনে কাফেরদের ঈমান 
তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে 
অবকাশ ও দেয়া হবে না। 





/ বুখারী: ৪৭৭৯, মুসলিম: ১৮৯, ২৪২৪] অন্য হাদীসে রাসুলুলাহ 
(ঞ) বলেছেন, “যে কেউ জারাতে যাবে নেয়ামত প্রাপ্ত হবে, সে 
কোনদিন [নিরাশ হবে না, তার কাপড় পুরনো হবে না আর তার 
যৌবন নিঃশেষ হবে না।” [ মুসলিম: ২৮৩৬ 
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30. অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন 
এবং অপেক্ষা করুন, তারাও অপেক্ষা করছে। 


৩৩। সুরা আহযাব 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. হে নবী! (৬৬) আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফের 
ও মুনাফিকদের কথা মানবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 
2. আপনার রবের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়, 
আপনি তার অনুসরণ করুন। নিশ্চয় তোমরা যা 
কর, আল্লাহ্‌ সে বিষয়ে খবর রাখেন। 
3. আপনি আল্লাহর উপর তাওয়ান্কুল (অর্থাৎ ভরসা) 
করুন। কর্ম সম্পাদনে আল্লাহই যথেষ্ট। 
4. আল্লাহ কোন মানুষের মধ্যে দুটি হৃদয় স্থাপন 
করেননি। তোমাদের স্ত্রীরা, যাদের সাথে তোমরা 
যিহার [ ্রীকে মায়ের পিঠের সাথে তুলনা করা, “তুমি আমার 
করে থাক, তাদেরকে আল্লাহ তোমাদের জননী 
করেননি এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকে 
তোমাদের পুত্র করেননি। এগুলো তোমাদের মুখের 
কথা মাত্র।241 আল্লাহ্‌ সত্য কথাই বলেন এবং তিনিই 
সরল পথ নির্দেশ করেন। 
5. তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাক। 
এটাই আল্লাহ্‌র কাছে ন্যায়সঙ্গত। যদি তোমরা 
তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধুরূপে গণ্য হবে। এ 
ব্যাপারে তোমাদের কোন বিচ্যুতি হলে তাতে 
তোমাদের কোন গোনাহ নেই, তবে ইচ্ছাকৃত হলে 
ভিন্ন কথা। আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 
6. নবী (ঞ্) মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের চেয়ে 
ঘনিষ্ঠ, আর তার স্ত্রীগণ তাদের মাতা। আল্লাহ্র 
বিধানে মুমিন ও মুহাজিরদের (দ্বীনী সম্পর্ক) অপেক্ষা 
আত্মীয়-স্বজনগণ পরস্পর পরস্পরের নিকট ঘনিষ্ঠতর। 
তবে তোমরা তোমাদের বন্ধু বান্ধবদের প্রতি দয়া- 
দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করতে চাইলে, করতে পার। 
(আল্লাহর) কিতাবে এটাই লিখিত। 
7. আর স্মরণ কর, যখন আমি অঙ্গীকার গ্রহণ 
করেছিলাম নবীদের থেকে এবং তোমার থেকে, নূহ 











*। রাসুলুল্লাহ (৬) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি নিজেকে আপনি পিতা ছাড়া 
অন্য কারো পুরে বলে করে, অথচ সে জানে এ বাতি তাঁর 
পিতা নয়, তার জন্য জারাত হারাম।” [ বুখারী: ৪৩২৬, মুসলিম: 
৬৩] 





(আঃ), ইবরাহীম (আঃ), মুসা (আঃ) ও মারইয়াম 
পুত্র ঈসা (আঃ) থেকে । আর আমি তাদের কাছ থেকে 
দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম। 

8. সত্যবাদীদেরকে (অর্থাৎ নবীদেরকে) তাদের 
সত্যবাদিতা (অর্থাৎ আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়ার কাজ) 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য। তিনি কাফিরদের জন্য 
প্রস্তুত করে রেখেছেন ভয়াবহ শাস্তি। 

9. হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর 
নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন শক্রবাহিনী 
তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, অতঃপর আমি 
তাদের বিরুদ্ধে ঝড়ো হাওয়া এবং এমন 
(ফেরেশতারূপী) সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, 
যাদেরকে তোমরা দেখতে না। তোমরা যা কর, 
আল্লাহ তা দেখেন। 

10. তারা যখন তোমাদের কাছে এসেছিল তোমাদের 
তোমাদের চক্ষু হয়েছিল বিস্ফোরিত আর প্রাণ হয়েছিল 
কণ্ঠাগত; আর তোমরা আল্লাহ্‌ সম্পর্কে নানা রকম 
বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিলে। 

11. সে সময়ে মুমিনদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছিল। 
আর তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল। 

12. এবং স্মরণ কর, যখন মুনাফিকরা ও যাদের 
অন্তরে ব্যাধি ছিল তারা বলছিল, “আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল 
আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ছাড়া 
আর কিছুই নয়’। 

13. এবং যখন তাদের একদল বলেছিল, হে 
ইয়াসরিববাসী, এটা টিকবার মত জায়গা নয়, 
RL ফিরে চল। তাদেরই একদল নবীর কাছে 
ঘর খালি, অথচ সেগুলো খালি ছিল না, পলায়ন 
করাই ছিল তাদের ইচ্ছা। 

14. যদি শক্রপক্ষ চতুর্দিক থেকে নগরে প্রবেশ করে 
তাদের সাথে মিলিত হত, অতঃপর বিদ্রোহ করতে 
এবং তারা মোটেই বিলম্ব করত না। 

15. অথচ তারা পূর্বে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার 
করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহ্র 
অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। 





242 হাদীসে এসেছে, “তোমাদের কোন বাতি মুমিন হতে পারে না 
যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তানসম্ভতি ও সমস্ত 
মানুষের চাইতে বেশী প্রিয় হই।” / বৃখারী: ১৪, মুসলিম: ৪81 
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16. বলুন! তোমরা যদি মৃত্য অথবা হত্যা থেকে 
পলায়ন কর, তবে এ পলায়ন তোমাদের কাজে 
আসবে না। তখন তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ 
করতে দেয়া হবে। 

17. বলুন! কে তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা 
অথবা তোমাদের প্রতি অনুকম্পার ইচ্ছা? তারা 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও 
সাহায্যদাতা পাবে না। 

18. আল্লাহ খুব জানেন তোমাদের মধ্যে কারা 


তোমাদেরকে বাধা দেয় এবং কারা তাদের 
ভাইদেরকে বলে, আমাদের কাছে এস। তারা 
কমই যুদ্ধ করে। 


19. তারা তোমাদের প্রতি কুন্ঠাবোধ করে। যখন 
বিপদ আসে, তখন আপনি দেখবেন মৃত্যুভয়ে 
প্রতি তাকায়। অতঃপর যখন বিপদ টলে যায় তখন 
তারা ধন-সম্পদ লাভের আশায় তোমাদের সাথে 
বাকচাতুরীতে অবতীর্ণ হয়। তারা মুমিন নয়। তাই 
আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ নিস্ফল করে দিয়েছেন। 
এটা আল্লাহর জন্যে সহজ। 

20. তারা মনে করে শক্রবাহিনী চলে যায়নি। যদি 
শক্রবাহিনী আবার এসে পড়ে, তবে তারা কামনা 
করবে যে, যদি তারা গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে 
তোমাদের সংবাদাদি জেনে নিত, তবেই ভাল হত। 
তারা তোমাদের মধ্যে অবস্থান করলেও যুদ্ধ 
সামান্যই করত। 

21. যারা আল্লাহ্‌ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং 
আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে 
রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। 

22. যখন মুমিনরা শক্রবাহিনীকে দেখল, তখন 
বলল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল এরই ওয়াদা 
আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল 
সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্নসমর্পণই 
বৃদ্ধি পেল। 

23. মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্‌র সাথে কৃত 
ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ 
করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা 
তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি। 

24. এটা এজন্য যাতে আল্লাহ, সত্যবাদীদেরকে 
তাদের সত্যবাদিতার কারণে প্রতিদান দেন এবং 
ইচ্ছা করলে মুনাফেকদেরকে শাস্তি দেন অথবা ক্ষমা 


করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 
25. আল্লাহ্‌ কাফেরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে 
দিলেন। তারা কোন কল্যাণ পায়নি। যুদ্ধ করার 
জন্য আল্লাহ্‌ মুমিনদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে গেছেন। 
আল্লাহ্‌ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। 

26. কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফেরদের 
পৃষ্টপোষকতা করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দূর্গ 
থেকে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি 
নিক্ষেপ করলেন। ফলে তোমরা একদলকে হত্যা 
করছ এবং একদলকে বন্দী করছ। 

27. তিনি তোমাদেরকে তাদের ভূমির, ঘর- বাড়ীর, 
ধন- সম্পদের এবং এমন এক ভূ-খন্ডের মালিক 
করে দিয়েছেন, যেখানে তোমরা অভিযান করনি। 
আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়োপরি সর্বশক্তিমান। 

28. হে নবী (পু), আপনার পত্ীগণকে বলুন, 
তোমরা যদি দুনিয়ার জীবন ও তার বিলাসিতা 
ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদের 
বিদায় নেই। 

29. পক্ষান্তরে যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও 
পরকাল কামনা কর, তবে তোমাদের 
সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আল্লাহ্‌ মহা পুরস্কার প্রস্তুত 
করে রেখেছেন। 

30. হে নবী পত্বীগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ 
প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি 
দেয়া হবে। এটা আল্লাহর জন্য সহজ। 

31. তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল 
(ঞ)-এর অনুগত হবে এবং সৎকর্ম করবে, আমি 
তাকে দুবার পুরস্কার দেব এবং তার জন্য আমি 
সম্মান জনক রিযিক প্রস্তুত রেখেছি। 

32. হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত 
নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে 
পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষনীয় ভঙ্গিতে 
কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে, 
যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা 
বলবে। 

33. তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে- মূর্খতা 
যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। 
স্বালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং 
আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুল (ঞ)-এর আনুগত্য করবে। হে 
আহলে বায়ত (নবী-পরিবার)! আল্লাহ তো শুধু চান 
তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং 
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তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।5ও 
34. আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ কথা, যা 
তোমাদের গ্রহে পঠিত হয় তোমরা সেগুলো স্মরণ 


36. আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন কাজের আদেশ 
করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর 
সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর 
রসূল (ঞ)-এর আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য 
পথভ্রষ্ট তায় পতিত হয়। 

37. আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন; আপনিও যাকে 
অনুগ্রহ করেছেন; তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, 
তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং 








24৩ “আহলে বায়ত' (নবী-পারবার) বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? এতে 
কিছু মতভেদ রয়েছে। অনেকের মতে পুর আয়াতের সাথে সামঞ্রস্য রেখে 
কুরআন এ হ্বানে রাসুল ()-এর ভ্রীগণকেই “আহলে বায়ত' বলেছে। 
কুরআনের অন্য হানেও নবী (৪) এর ভ্ীগণকেই ‘আহলে বায়ত' বলা হয়েছে। 
যেমন সুরা হুদের ৭৩ আয়াতে । সুতরাং তাঁর শ্রীগণের “আহলে বায়ত' হওয়া 
মনেকরেন আয়াতটি তার আগের আয়াতের সাথে নাজিল হয়নি, নাজিলের 
প্রেক্ষাপট ভিন। আল্লাহই সবর্ভ তিনিই তা ভালো জানেন। সহীহ মুসলিম 
(ইফা9- ৬০৪৩ এর পরিপ্রেক্ষিতে কিছু ফলারগন “আহলে বায়ত' বলতে 
/মাওলা? আলী ফাতেমা এবং হাসান-হুসাইন (রাঃ)-কে ধরেন এবং নবী- 
পড়ীগণকে তার বাইরে মনে করেন ॥ তবে অন্য হাদীসে বাণিতি যে, উভয় শ্রেণীর 
বাকিবগহি “আহলে বায়ত'। যায়দ (রাঃ) বললেন, নবী (ঞ এর শ্রীগণও 
আহলে বাইতর অন্তভূর্ভির তবে আহলে বাইত তাঁরাই যাদের উপর যাকাত এহন 
হারাম। হুসায়ন বললেন, এ সব লোক কারা? যায়দ (রা?) বললেন; এরা আলী 
আকীল, জাফের ও আব্বাস (রাঃ) এর পারিবার-পারিজন। হুসায়ন বললেন, 
এদের সবার জন্য যাকাত হারাম? যায়দ (রা?) বললেন; হ্যাঁ। (সহীহ মুসলিম 
(ইফা%- ৬০০৭) আর রাসূলুলাহ (৬) বলেছেনঃ আমার পরিবারের 
একজন (আহলে বায়েত) আরবের অধিপতি (ইমাম মাহদী) না হওয়া 
পরর্ভ পৃথিবী ধ্বংস হবে না। আমার নামের অনুরূপই তার নাম হবে। 
(তিরমিজী হ/২২৩০ , ইবনু মাজাহ হ৪০৮৫-৮৬ মিশকাত (৫৪৫২), 

ফাযাইলুশশাম (১৬), কাওয়ুন নারীর (৬৪৭), হহীহাহ হ/২৩৭১, 

ছহীহল জামে হ/৬৭৩৪-৩৫)/ অন্য হাদিসে এসেছেঃ রাসূলুরাহ (৬ 
বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে আমি এমন জিনিস রেখে গেলাম হা তোমরা 
শক্তরূপে ধারণ (অনুসরণ) করলে আমার পরে কখনো পত্র হবে না। তার 
একটি অন্যটির তুলনায় বেশি মযার্দাপুণর ও গুরুতুপৃণ্ট আল্লাহ তা'আলার 
কিতাব যা আকাশ হতে মাটি পযৰ্ত দীর্ঘ এক রাশি এবং আমার পারিবার অধার্ৎ 
আমার আহলে বাইত। / সহীহ মুসলিম (হা? একা) হাদিস 















































আল্লাহকে ভয় কর। আপনি অন্তরে এমন বিষয় 


আল্লাহর 7নিদেশি কার্যে পরিণত হয়েই থাকে। 
38. আল্লাহ নবীর জন্যে যা নির্ধারণ করেন, তাতে 
তাঁর কোন বাধা নেই পূর্ববর্তী নবীগণের ক্ষেত্রে 
এটাই ছিল আল্লাহর চিরাচরিত বিধান। আল্লাহ্‌র 
আদেশ নির্ধারিত, অবধারিত। 

39. সেই নবীগণ আল্লাহ্র পয়গাম প্রচার করতেন 
ও তাঁকে ভয় করতেন। তারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
অন্যকাউকে ভয় করতেন না। হিসাব গ্রহণের জন্যে 
আল্লাহ্‌ যথেষ্ঠ। 

40. মুহাম্মদ () তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা 
নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং খাতামান 
নাবীঈন [অর্থাৎ সর্বশেষ নবী] 1%4 আল্লাহ 
সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। 





নাহার: ৬১১৯) এ দুটি কখনও আলাদা হবে না কাওসার নামক বায় আমার 
সঙ্গে একরিত না হওয়া পযভি। [সুনান আত তিরমিজী -৩৭৮৮, সহীহঃ 
মিশকাত (৬১৪৪) রাওয়ুন নায়ীর (৯৭৭, ৯৭৮) সহীহাহ (৪/৩৫৬-৩৫৭) 
তবে অন্য হাদিসে এসেছে “আমি তোমাদের জন্য দু'টি বত ছেড়ে যাচ্ছি। 
তোমরা যে পযর্্ত এ দুটিকে অবলঙ্কন করে থাকবে: পথ হবে না। একটি 
আল্লাহর কিতাব ও অপরটি আমার সুরনাত । /মুয়াভা ইমাম মালেকঃ ১৩৯৫, 

হাকেম ৩১৮, সহীহ তারগীব ৩৬) 

244 অমন লারগন একমত যে 'খাঁতামান নাবীঈন' এর অর্থ হচ্ছে নবীদের 
সীল, অধার্ৎ সবর শেষনবী। কিন্তু কাদিয়ানীরা (আহমদা মুসলিম জামাত) 
মুহাম্মদ (%) -কে সবর শেষনবী মানে না। মুহাম্যাদ (৬) শেষনবী সম্পকৃ্তি সব 
হাদিস (হাদিসে দেখুনঃ বুখারী ৬৩২১-৬৩২২, আবু দাউদ ৪২৫৪, তিরমিযি 
২২১৯ ৩৬২৪) অহ্ীকার করে । তারা মিযাঁ গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবী 
মানে। তারা মনে করে 'খাতামান নাবীঈন এর অর্থ সবর্শেষ্ঠ নবী। 
কাদিয়ানীদের এই অর্থ সাঠিক নয়। কারন? (হয়ত রাসূল (পু) বিনয়ী ও নম্রতার 

খাতিরে কিংবা তর্কের সময় আমাদের অহংকার যেন না আসে, সে জন্য) রাসুল 
(%) একাধিক হাদিসে অন্যান্য নবীর উপর তাকে প্রাধান্য দিতে নিষেধ 
করেছেন। বুখারি/৬৪৩৩) ; ও মুসলিম ।(৪ ৩৮৫) : যদি কোরাআনের আয়াতে 
'খাতামান নাবীঈন' এর অর্থ সবর্শে্ঠ নবী বুঝাতো তাহলে তিনি কখনই 
কোরআনের আয়াতের বিরুদ্ধে গিয়ে অন্যান্য নবীর উপর তাকে প্রাধান্য দিতে 
নিষেধ করতেন না। যদিও বিভিন্ন হাদিস থেকে জানা যায় যে, রাসুল (৬) 

সবর্শেঠ নবী। বিজ্ঞারত ইব্‌ন কাপির রাহিমাহুলাহ সুরা বাকারার (২৫৩) নং 
আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা আছে। মুহাম্মাদ (৬) সবর্শেষ ও সবর্বেষ্ঠ নবী তাঁর 
পর আর কোন নবী আসবেন না-এ বিষয়টি আল-কুরআনের এই আয়াত দ্বারা 
অকাট/ভাবে এমাণিত। আর নবী না আসার কারন দেখুন আয়াত-৫:এ 
৩৪:২৮, ২১:১০৭। আর মুমিনদের কি বিশ্বাস করতে হবে তা দেখুন আয়াত 
২:৩-৫/ 
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41. হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে অধিক 
পরিমাণে স্মরণ কর। 

42. এবং সকাল বিকাল আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা 
কর। 

43. তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত করেন এবং 
তাঁর ফেরেশতাগণও রহমতের দোয়া করেন- 
অন্ধকার থেকে তোমাদেরকে আলোকে বের করার 
জন্য। তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু। 

44. যেদিন আল্লাহ্র সাথে মিলিত হবে; সেদিন 
তাদের অভিবাদন হবে সালাম। তিনি তাদের জন্যে 
সম্মানজনক পুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন। 

45. হে নবী (ঞ)! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদ 
দাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। 

46. এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে 
আহবায়করূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। 

47. আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের 
জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ রয়েছে। 
48. আপনি কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য 
করবেন না এবং তাদের উৎপীড়ন উপেক্ষা করুন 
ও আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আল্লাহ 
কার্ধনিবাহীরূপে যথেষ্ট। 

49. হে মুমিনগণ, যখন তোমরা মুমিন নারীদেরকে 
পূর্বেই* তালাক দিয়ে দেবে তবে তোমাদের জন্য 
তাদের কোন ইদ্দত নেই যা তোমরা গণনা করবে। 
সুতরাং তাদেরকে কিছু উপহার সামগ্রী প্রদান কর 
এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে বিদায় দাও। 

50. হে নবী (৬)! আমি আপনার জন্য বৈধ করেছি 
করেন; আর বৈধ করেছি আল্লাহ ফায় (বিনা যুদ্ধে 
লব্ধ) হিসেবে আপনাকে যা দান করেছেন তার 
মধ্য হতে যারা আপনার মালিকানাধীন হয়েছে 
তাদেরকে, আর আপনার চাচার কন্যা ও ফুফুর 
কন্যাকে, আপনার মামার কন্যা ও আপনার খালার 
কন্যাকে যারা আপনার সঙ্গে হিজরাত করেছে। আর 
কোন মু’মিন নারী যদি নবীর নিকট নিজেকে 
চায় সেও বৈধ, এটা মুমিনদের বাদ দিয়ে 
বিশেষভাবে আপনার জন্য যাতে আপনার কোন 
অসুবিধে না হয়। মুমিনগণের জন্য তাদের স্ত্রী ও 
দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার তা 
জানা আছে। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 


51. আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে 
পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন। 
তাতে আপনার কোন দোষ নেই। এতে অধিক 
সম্ভাবনা আছে যে, তাদের চক্ষু শীতল থাকবে; 
তারা দুঃখ পাবে না এবং আপনি যা দেন, তাতে 
তারা সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা 
আছে, আল্লাহ জানেন। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। 
52. এরপর আপনার জন্যে কোন নারী হালাল নয় 
এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল 
নয় যদিও তাদের রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করে, 
তবে দাসীর ব্যাপার ভিন্ন। আল্লাহ্‌ সর্ব বিষয়ের 
উপর সজাগ নজর রাখেন। 

53. হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না 
হলে তোমরা খাদ্য প্রস্তুত হওয়ার আগেই আহারের জন্য 
নবী (৬)-গ্ুহে প্রবেশ করনা। তবে তোমাদেরকে 
আহবান করলে তোমরা প্রবেশ কর এবং আহার শেষে 
তোমরা চলে যেও; তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে 
পড়না। নিশ্চয় এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি 
তোমাদের কাছে সংকোচ বোধ করেন; কিন্তু আল্লাহ্‌ 
সত্যকথা বলতে সংকোচ করেন না। তোমরা তাঁর 
পত্ীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে 
চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাঁদের 
অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ। আল্লাহ্র 
রসূল (ু)-কে কষ্ট দেয়া এবং তাঁর ওফাতের পর 
তাঁর পত্রীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ 
নয়। আল্লাহর কাছে এটা গুরুতর অপরাধ। 

54. তোমরা খোলাখুলি কিছু বল অথবা গোপন 
রাখ, আল্লাহ্‌ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। 

55. নবী- পত্রীগণের জন্যে তাঁদের পিতা পুত্র, 
ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্মি পুত্র, সহধর্মিনী নারী এবং 
অধিকার ভুক্ত ণর সামনে যাওয়ার 
ব্যাপারে গোনাহ নেই। নবী- পত্রীগণ, তোমরা 
আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্ব বিষয় 
প্রত্যক্ষ করেন। 

56. আল্লাহ্‌ নবীর প্রতি অনুহ করেন এবং তাঁর 
মালাইকারাও! ফেরেশতাগণ] নবীর জন্য অনুগ্রহ 
প্রাৎর্না করে। হে মু’মিনগণ! তোমরাও নবীর জন্য 
অনুগহ পানা কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম 
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57. যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল (ঞ)-কে কষ্ট দেয়, 
আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিশপ্ত 
করেন এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন 
অবমাননাকর শাস্তি। 

58. যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন 
অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপ।46 

59. হে নবী (ঞ)! আপনি আপনার পত্বীগণকে ও 
কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, “তারা 
যেন তাদের জিলবাবের কিছু অংশ নিজেদের উপর 
ঝুলিয়ে দেয়, এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। 
ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। [জিলবাব 
হচ্ছে এমন পোশাক যা পুরো শরীরকে আচ্ছাদিত 
করে। গে লহ চIদর JER 1 24 
পারে] আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। 

60. যদি মুনাফিকগণ এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে 
তারা ও শহরে মিথ্যা সংবাদ প্রচারকারীরা বিরত না 
ক্ষমতাবান করে দেব। অতঃপর তারা সেখানে আপনার 
61. অভিশপ্ত অবস্থায়; তাদেরকে যেখানেই পাওয়া 
যাবে ধরা হবে এবং নির্মমভাবে হত্যা করা হবে। 

62. যারা পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছে, তাদের 
ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহর রীতি। আপনি 
আল্লাহ্‌র রীতিতে কখনও পরিবর্তন পাবেন না। 
63. লোকেরা আপনাকে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করে। বলুন, এর জ্ঞান আল্লাহর কাছেই। আপনি 
কি করে জানবেন যে সম্ভবতঃ কেয়ামত নিকটেই। 
64. নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে অভিশপ্ত করেছেন 
এবং তাদের জন্যে জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছেন। 
65. তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে এবং কোন 
অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। 

66. যেদিন তাদের চেহারাগুলো আগুনে উপুড় করে 











245 মুহাম্মাদ (৬) বলেছেন, “যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরদ পাঠ করে 
ফেরেশতারা তার প্রতি দরদ পাঠ করে যতক্ষণ সে দরদ পাঠ করতে 
থাকে।” / মুসনাদে আহমাদ: ৩/৪৪৫, ইবনে মাজাহ ৯০৭ আরো 
বলেছেন, “যে আমার ওপর একবার দরদ পড়ে আল্লাহ তার ওপর 
দশবার দরদ পড়েন।” / মুসলিম: ৩৮৪] অন্য হাদীসে এসেছে, 




















আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রসূল (&)-এর 
আনুগত্য করতাম"! 

67. তারা আরও বলবে, হে আমাদের রব, আমরা 
আমাদের নেতা ও বড়দের কথা মেনেছিলাম, 
অতঃপর তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। 


68. হে আমাদের রব! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন 
এবং তাদেরকে মহা লা"নত করুন। 
69. হে মুমিনগণ! মূসা (আঃ)-কে যারা কষ্ট 


দিয়েছে, তোমরা তাদের মত হয়ো না। তারা যা 
বলেছিল, আল্লাহ্‌ তা থেকে তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ 


70. হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর 
এবং সঠিক কথা বল। 

71. তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন 
করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। 
যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ঞ)-এর আনুগত্য 
করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। 
72. আমি আসমান, যমীন ও পর্বতের প্রতি 
(ইসলামের বোঝা বহন করার) আমানাত পেশ 
করেছিলাম। কিন্তু তারা তা বহন করতে অস্বীকৃতি 
জানাল, তারা তাতে আশংকিত হল, কিন্তু মানুষ সে 
দায়িত্ব নিল। সে বড়ই অন্যায়কারী, বড়ই অজ্ঞ। 
73. যাতে আল্লাহ্‌ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী, 


এবং তাঁরই প্রশংসা পরকালে । তিনি প্রজ্ঞাময়, 


246 মুহাম্বাদ (৬) কে জিজ্ঞেস করা হয়, গীবত কি? জবাবে বলেন, 

“তোমার নিজের ভাইয়ের আলোচনা এমনভাবে করা যা সে অপছন্দ করে।” 
জিজ্ঞেস করা হয়, যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সেই দোষ সত্যিই থেকে থাকে? 
জবাব দেন, “তুমি যে দোষের কথা বলছে তা যদি তার মধ্য থাকে তাহলে 
তুমি তার গীবত করলে আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তাহলে তার ওপর 

















মৃহাম্বাদ (৬) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমার সাথে থাকার সবচেয়ে 
বেশী হকদার হবে সেই ব্যক্তি যে আমার ওপর সবচেয়ে বেশী দরদ 
পড়বে ।” / তিরমিযী: ৪৮৪/ আরো বলেছেন, আমার কথা যে ব্যক্তির 
সামনে আলোচনা করা হয় এবং সে আমার ওপর দরদ পাঠ করে না 
সে কৃপণ। / তিরমিযী: ৩৫৪৬1 





অপবাদ দিলে।” / মুসলিম: ২৫৮৯ 
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সর্বজ্ঞ। 

2. তিনি জানেন যা ভূগর্ভে প্রবেশ করে, যা 
সেখান থেকে নির্গত হয়, যা আকাশ থেকে বর্ষিত 
হয় এবং যা আকাশে উথিত হয়। তিনি পরম 
দয়ালু ক্ষমাশীল। 

3. কাফেররা বলে আমাদের উপর কেয়ামত 
আসবে না। বলুন কেন আসবে না? আমার রবের 
শপথ- অবশ্যই আসবে। তিনি যাবতীয় অদ্বশ্যের 
জ্ঞানী। তাঁর থেকে লুক্কায়িত নেই আকাশ ও 
পৃথিবীতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুকণা, না তার থেকে 
ছোট আর না তার থেকে বড় (কোনটাই নেই 
লুক্কায়িত) । সবই আছে [লাওহে মাহফুয নামক] 
এক সুস্পষ্ট কিতাবে। 

4. যাতে তিনি প্রতিদান দেন তাদেরকে যারা 
ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। তাদেরই জন্য 
রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। 

5. আর যারা আমার আয়াত সমূহকে ব্যর্থ করার 
জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়, তাদের জন্যে রয়েছে 
যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। 

6. যারা জ্ঞানপ্রাণ্ত, তারা জানে যে, তোমার 
রবের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে 
তা সত্য। ইহা মানুষকে পরাক্রমশালী ও প্রশংসা 
আল্লাহ্র পথ নির্দেশ করে। 

7. কাফিরগণ বলে- তোমাদেরকে কি আমরা 
এমন একজন লোকের সন্ধান দেব যে 
তোমাদেরকে খবর দেয় যে, তোমরা ছিন্ন ভিন্ন 
হয়ে গেলেও তোমাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করা 
হবে? 

8. সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যে বলে, না হয় সে পাগল। 
বস্তুতঃ যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারাই শাস্তি ও 
ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। 

9. তারা কি তাদের সামনের ও পশ্চাতের আকাশ 
ও পৃথিবীর প্রতিলক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করলে 
তাদের সহ ভূমি ধসিয়ে দেব অথবা আকাশের 
কোন খন্ড তাদের উপর পতিত করব। আল্লাহ্‌ 
অভিমুখী প্রত্যেক বান্দার জন্য এতে অবশ্যই 
নিদর্শন রয়েছে। 

10. আমি দাউদ (আঃ)-এর প্রতি অনুগ্রহ 








24 ভাক্কযৰ এবং মৃতির মাঝে অনেক বড় পার্থক্য আছে। ভাক্কব হলো 
সুন্দরের প্রতীক কিন্তু মতি হলো চেতনা ও বিশ্বাসের প্রতীক। কোনো 
কিছুকে চেতনা ও বিশ্বাসের প্রতীক মনে করলে তার কাঠামো যাই হোক 
না কেন, সেটা মুর্তি। শুধু পাথরের হাতি নয়, কোর আনের বণর্না 





করেছিলাম এই আদেশ মর্মে যে, হে পর্বতমালা, 
তোমরা দাউদ (আঃ)-এর সাথে আমার পবিত্রতা 
ঘোষণা কর এবং হে পক্ষী সকল, তোমরাও । 
আমি তাঁর জন্য লৌহকে নরম করে ছিলাম। 

11. এবং তাকে আমি বলে ছিলাম, প্রশস্ত বর্ম 
তৈরী কর, কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর 
এবং সৎকর্ম সম্পাদন কর। তোমরা যা কিছু 
কর, আমি তা দেখি। 

12. আর আমি সোলায়মান (আঃ) - এর অধীন 
করেছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ 
এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত। 
আমি তার জন্যে গলিত তামার এক ঝরণা 
প্রবাহিত করেছিলাম। কতক জিন তার সামনে 
কাজ করত তার রবের আদেশে। তাদের যে কেউ 
অগ্নির- শাস্তি আস্বাদন করাব। 

13. তারা তৈরী করত সোলায়মান (আঃ) - এর 
হাউযের মত বড় পাত্র ও স্থির হাড়ি। “হে দাউদ 
(আঃ) পরিবার, তোমরা কৃতজ্ঞতাস্বরপ আমল 
করে যাও এবং আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই 
কৃতজ্ঞ’ 1247 

14. যখন আমি সোলায়মান (আঃ)-এর মৃত্যু 
ঘটালাম, তখন ঘুণ পোকাই জিনদেরকে তাঁর 
মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল। সোলায়মান (আঃ)- 
এর লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। যখন তিনি মাটিতে পড়ে 
গেলেন, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, অদৃশ্য 
বিষয়ের জ্ঞান থাকলে তারা এই লাঞ্থনাপূর্ণ 
শান্তিতে আবদ্ধ থাকতো না। 

15. সাবার অধিবাসীদের জন্যে তাদের 
বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন- দুটি উদ্যান, একটি 
ডানদিকে, একটি বামদিকে। (তাদেরকে 
বলেছিলাম) তোমাদের প্রতিপালক প্রদত্ত রিযক 
ভোগ কর আর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। 
এটি উত্তম শহর এবং (তোমাদের রব) ক্ষমাশীল 
রব’। 

16. অতঃপর তারা অবাধ্যতা করল ফলে আমি 
তাদের উপর প্রেরণ করলাম প্রবল বন্যা! আর 


অনুযায়ী মানুষ তার নিজের শরীর ও সম্পদের দ্বারাও শিরক করে। 
মানুষ যখন নিজের শরীর ও নিজের অজিত সম্পদকে খুব বেশি 
ভালোবাসতে শুরু করে, তখন তার শরীর ও সম্পদ ও শিরকের উপাদান 
বা মুর্তি হয়ে যায়। (সুত্র ২:৯৬, ১৮: ৪২/ 
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তাদের উদ্যানদ্বয়কে পরিবর্তন করে দিলাম এমন 
ঝাউ গাছ এবং সামান্য কুলবৃক্ষ। 

17. এটা ছিল কুফরের কারণে তাদের প্রতি 
আমার শাস্তি। আমি অকৃতজ্ঞ ব্যতীত কাউকে শাস্তি 
দেই না। 

18. তাদের এবং যেসব জনপদের লোকদের 
প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলম সেগুলোর মধ্যবর্তী 
স্থানে অনেক দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন করেছিলাম 
এবং সেগুলোতে ভ্রমণ নির্ধারিত করেছিলাম। 
তোমরা এসব জনপদে রাত্রে ও দিনে নিরাপদে 
ভ্রমণ কর। 

19. অতঃপর তারা বলল, হে আমাদের রব, 
আমাদের ভ্রমণের পরিসর বাড়িয়ে দাও। তারা 
নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। ফলে আমি 
তাদেরকে উপাখ্যানে পরিণত করলাম এবং 
সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিলাম। নিশ্চয় এতে 
প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞের জন্যে নিদর্শনাবলী 
রয়েছে। 

20. আর তাদের উপর ইবলীস তার অনুমান 
সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল। ফলে তাদের মধ্যে 
মুমিনদের একটি দল ব্যতীত সকলেই তার পথ 
অনুসরণ করল। 

21. তাদের উপর শয়তানের কোন ক্ষমতা ছিল 
না, তবে কে পরকালে বিশ্বাস করে এবং কে 
উদ্দেশ্য। আপনার রব সব বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক 
22. বলুন, তোমরা তাদেরকে আহবান কর, 
যাদেরকে উপাস্য মনে করতে আল্লাহ্‌ ব্যতীত। 
তারা নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের অনু পরিমাণ 
কোন কিছুর মালিক নয়, এতে তাদের কোন 
অংশও নেই এবং তাদের কেউ আল্লাহর সহায়কও 
নয়। 

23. আর আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন সে 
ছাড়া তাঁর কাছে কোন সুপারিশ কারো উপকার 
করবে না। অবশেষে যখন তাদের অন্তর থেকে 
ভয় বিদূরিত হবে তখন তারা বলবে, “তোমাদের 
রব কী বলেছেন”? তারা বলবে, “সত্যই 
বলেছেন’ এবং তিনি সুমহান ও সবচেয়ে বড়। 
24. বলুন, নভোমন্ডল ও ভূ- মন্ডল থেকে কে 
তোমাদের কে রিযিক দেয়। বলুন, আল্লাহ। 
আমরা অথবা তোমরা সৎপথে অথবা স্পষ্ট 





বিভ্রান্তিতে আছি ও আছ? 

25. বলুন, আমাদের অপরাধের জন্যে তোমরা 
জিজ্ঞাসিত হবে না এবং তোমরা যা কিছু কর, 
সে সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসিত হব না। 

26. বলুন, আমাদের রব আমাদেরকে সমবেত 
করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে 
সঠিকভাবে ফয়সালা করবেন। তিনি 
ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞ। 

27. বলুন, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে 
অংশীদাররূপে সংযুক্ত করেছ, তাদেরকে এনে 
আমাকে দেখাও। বরং তিনিই আল্লাহ, 
পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়। 

28. আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে 
সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি; কিন্তু 
অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। 

29. তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, 
তবে বল, এ ওয়াদা কখন বাস্তবায়িত হবে? 
30. বলুন, তোমাদের জন্যে একটি দিনের 
ওয়াদা রয়েছে যাকে তোমরা এক মহুর্তও বিলম্বিত 
করতে পারবে না এবং ত্বরান্বিত ও করতে পারবে 
না। 

31. কাফেররা বলে, আমরা কখনও এ 
কোরআনে বিশ্বাস করব না এবং এর পূর্ববর্তী 
কিতাবেও নয়। আপনি যদি পাপিষ্ঠদেরকে 
দেখতেন, যখন তাদেরকে তাদের রবের সামনে 
দাঁড় করানো হবে, তখন তারা পরস্পর কথা 
কাটাকাটি করবে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত, 
তারা অহংকারীদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে 
আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম। 

32. অহংকারীরা দুর্বলকে বলবে, তোমাদের 
তোমাদেরকে বাধা দিয়েছিলাম? বরং তোমরাই 
তো ছিলে অপরাধী। 

33. দুর্বলরা অহংকারীদেরকে বলবে, বরং 
নির্দেশ দিতে যেন আমরা আল্লাহকে না মানি 
এবং তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করি তারা যখন শাস্তি 
দেখবে, তখন মনের অনুতাপ মনেই রাখবে। 
বস্তুতঃ আমি কাফেরদের গলায় বেড়ী পরাব। তারা 
সে প্রতিফলই পেয়ে থাকে যা তারা করত। 

34. কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করা 
হলেই তার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলতে শুরু 
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করেছে, তোমরা যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, 
আমরা তা মানি না। 

35. তারা আরও বলেছে, আমরা ধনে- জনে 
সমৃদ্ধ, সুতরাং আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হব না। 
36. বলুন, আমার রব যাকে ইচ্ছা রিযিক 
বাড়িয়ে দেন এবং পরিমিত দেন। কিন্তু অধিকাংশ 
মানুষ তা বোঝে না। 

37. তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি 
তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করবে না। তবে 
যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারা তাদের 
কর্মের বহুগুণ প্রতিদান পাবে এবং তারা সুউচ্চ 
প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে। 

38. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ 
করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়, তাদেরকে আযাবে 
উপস্থিত করা হবে। 

39. বলুন, আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্যে 
যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং সীমিত 
পরিমাণে দেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তিনি 
তার বিনিময় দেন। তিনি উত্তম রিযিক দাতা।245 
40. যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত 
করবেন এবং ফেরেশতাদেরকে বলবেন, এরা কি 
তোমাদেরই পুজা করত? 

41. ফেরেশতারা বলবে, আপনি পবিত্র, 
আমরা আপনার পক্ষে, তাদের পক্ষে নই, বরং 
তারা জিনদের পূজা করত। তাদের অধিকাংশই 
শয়তানে বিশ্বাসী। 

42. অতএব আজকের দিনে তোমরা একে 
অপরের কোন উপকার ও অপকার করার 
অধিকারী হবে না আর আমি জালেমদেরকে 
বলব, তোমরা আগুনের যে শাস্তিকে মিথ্যা বলতে 
তা আস্বাদন কর। 

43. যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াত 
সমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন তারা বলে, 
তোমাদের বাপ-দাদারা যার এবাদত করত এ 
লোকটি যে তা থেকে তোমাদেরকে বাধা দিতে 
চায়। তারা আরও বলে, এটা মনগড়া মিথ্যে 
ছাড়া আর কিছুই নয়। আর কাফেরদের কাছে 
যখন সত্য আগমন করে, তখন তারা বলে, 
এতো এক সুস্পষ্ট যাদু। 








249 রাসূলুরাহ (৬) বলেছেন, প্রতিদিন ভোরে দু' জন ফেরেশতা নাযিল 
হয়। তাদের একজন এ দোআ করতে থকে যে, হে আল্লাহ্‌ আপনি 
বায়কারীকে প্রতিফল দিন। আরেকজন দোআ করে যে, হে আল্লাহ, 











44. আমি তাদেরকে কোন কিতাব দেইনি, যা 
তারা অধ্যয়ন করবে এবং আপনার পূর্বে তাদের 
কাছে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করিনি। 

45. তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ 
করেছে। আমি তাদেরকে যা দিয়েছিলাম, এরা 
তার এক দশমাংশও পায়নি। এরপরও তারা 
আমার রাসূলগনকে মিথ্যা বলেছে। অতএব কেমন 
হয়েছে আমার শাস্তি। 

46. বলুন, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে 
উপদেশ দিচ্ছিঃ তোমরা আল্লাহর নামে এক 
একজন করে ও দু, দু জন করে দাঁড়াও, 
সাহাবীর/ সাথীর মধ্যে কোন উম্মাদনা নেই। তিনি 
তো আসন্ন কাঠোর শাস্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে 
সতর্ক করেন মাত্র। 

47. বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন 
পারিশ্রমিক চাই না বরং তা তোমরাই রাখ। 
আমার পুরস্কার তো আল্লাহর কাছে রয়েছে। 
প্রত্যেক বস্তুই তাঁর সামনে। 

48. বলুন, আমার রব সত্য দ্বীন অবতরণ 
করেছেন। তিনি আলেমুল গায়ব। 

49. বলুন, সত্য আগমন করেছে এবং অসত্য 
না পারে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে এবং না পারে 
পুনঃ প্রত্যাবর্তিত হতে। 

50. বলুন, আমি পথভ্রষ্ট হলে নিজের ক্ষতির 
জন্যেই পথভ্রষ্ট হব; আর যদি আমি সৎপথ প্রাপ্ত 
হই, তবে তা এ জন্যে যে, আমার রব আমার 
প্রতি ওহী প্রেরণ করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, 
নকটবর্তী। 

51. যদি আপনি দেখতেন, যখন তারা 
ভীতসস্ত্স্ত হয়ে পড়বে, অতঃপর পালিয়েও বাঁচতে 
পারবে না এবং নিকটবর্তী স্থান থেকে ধরা পড়বে। 
52. তারা বলবে, আমরা সত্যে বিশ্বাস স্থাপন 
করলাম। কিন্তু তারা এতদূর থেকে তার নাগাল 
পাবে কেমন করে? 

53. অথচ তারা পূর্ব থেকে সত্যকে অস্বীকার 
করছিল। আর তারা সত্য হতে দূরে থেকে অজ্ঞাত 
বিষয়ের উপর মন্তব্য করত। 

54. তাদের ও তাদের বাসনার মধ্যে অন্তরাল 


যে ব্যয় করে না তার সম্পদ ধ্বংস করে দিন’ / বুখারী: ১৪৪২, 
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হয়ে গেছে, যেমন- তাদের সতীর্থদের সাথেও 
এরূপ করা হয়েছে, যারা তাদের পূর্বে ছিল। 
তারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহে পতিত। 


৩৫। সুরা ফাতির 


বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান ও 
যমীনের স্রষ্টা এবং ফেরেশতাগণকে করেছেন 
বার্তাবাহক-তারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার 
পাখাবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টি মধ্যে যা ইচ্ছা যোগ করেন। 
নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সক্ষম। 
2. আল্লাহ মানুষের জন্য অনুগ্রহের মধ্য থেকে যা 
খুলে দেন, তা ফেরাবার কেউ নেই এবং তিনি যা 
বারণ করেন, তা কেউ প্রেরণ করতে পারে না 
তিনি ব্যতিত। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। 
3. হে মানুষ, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ 
স্মরণ কর। আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন স্রষ্টা আছে 
কি, যে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে 
রিযিক দান করে? তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য 
নেই। অতএব তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ? 
4. তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে 
আপনার পূর্ববর্তী রাসূলগণকেও তো মিথ্যাবাদী বলা 
হয়েছিল। আল্লাহর প্রতিই যাবতীয় বিষয় প্রত্যাবর্তিত 
হয়। 
5. হে মানুষ, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। 
সুতরাং, দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারণা 
না করে। এবং সেই প্রবঞ্চক (শয়ত্বান) যেন 
কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে প্রতারিত না 
করে। 
6. শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু 
রূপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহবান 
করে যেন তারা জাহান্নামী হয়। 
আযাব। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, 
তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার। 
8. কাউকে যদি তার মন্দ কাজ শোভন করে 
দেখানো হয় এবং সে ওটাকে উত্তম মনে করে 
সেই ব্যক্তি কি তার সমান যে সৎ কাজ করে? 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে 











249 কিতাব" বলতে এখানে 'লওহে মাহফুষ' বা সংরক্ষিত ফলককে বুঝানো 
হয়েছে। রাসৃলুলাহ (442) বলেনঃ “যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিযিক 





ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। সুতরাং আপনি তাদের 


উপেক্ষা করে তা লাভ করা যাবে না), 
আল্লাহ্‌। তাঁরই দিকে উথিত হয় পবিত্র কথাগুলো 
আর সৎকাজ সেগুলোকে উচ্চে তুলে ধরে। যারা 
মন্দ কার্ষের চক্রান্তে লেগে থাকে, তাদের জন্যে 
রয়েছে কঠোর শাস্তি। তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবে। 
11. আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি 
করেছেন, অতঃপর শুক্র-বিন্দু হতে, অতঃপর 
তিনি তোমাদেরকে করেছেন (স্বামী-স্ত্রীর) জোড়া। 
তাঁর অবগতি ব্যতীত কোন নারী গর্ভধারণ করে না 
এবং সন্তান প্রসব করে না। আর কোন বয়স্ক 
ব্যক্তির বয়স বাড়ানো হয় না কিংবা কমানো হয় 
না কিন্তু তা তো রয়েছে কিতাবে249; নিশ্চয় তা 
আল্লাহ্র জন্য সহজ। 

12. দু’টি সমুদ্র সমান হয় না- একটি মিঠা ও 
তৃষ্কানিবারক এবং অপরটি লোনা। উভয়টি থেকেই 
তোমরা তাজা গোশত (মৎস) আহার কর এবং 
পরিধানে ব্যবহার্য গয়নাগাটি আহরণ কর। তুমি 
তোমরা তার অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং 
তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। 

13. তিনি রাত্রকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন 
দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন। তিনি সূর্য ও 
চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকটি 
আবর্তন করে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত। ইনি 
আল্লাহ; তোমাদের রব, সাম্রাজ্য তাঁরই। তাঁর 
পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর 
আঁটিরও অধিকারী নয়। 

14. যদি তোমরা তাদেরকে ডাক, তারা তোমাদের 
ডাক শুনবে না; আর শুনতে পেলেও তোমাদের 
ডাকে সাড়া দেবে না এবং কিয়ামতের দিন তারা 





প্রশত ও জীবন দীর্ঘ হোক, তার উচিত আতীয়- কজনদের সাথে 
সন্যবহার করা।” / বুখারী: ২০৬৭, মুসলিম: ২৫৫৭1 
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তোমাদের শরীক করাকে অস্বীকার করবে। আর 
না। 

15. হে মানুষ, তোমরা আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী 
আর আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত। 

16. তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে 
এক নতুন সৃষ্টির উদ্ভব করবেন। 

17. এটা আল্লাহর পক্ষে কঠিন নয়। 

18. কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কেউ 
আহবান করে কেউ তা বহন করবে না-যদি সে 
নিকটবর্তী আত্ীয়ও হয়। আপনি কেবল তাদেরকে 
সতর্ক করেন, যারা তাদের রবকে না দেখেও ভয় 
করে এবং স্বালাত কায়েম করে। যে কেউ নিজের 
সংশোধন করে, সে সংশোধন করে, নিজ 
প্রত্যাবর্তন। 

19. দৃষ্টিমান ও দৃষ্টিহীন সমান নয়। 

20. সমান নয় অন্ধকার ও আলো। 

21. সমান নয় ছায়া ও তগ্তরোদ। 

22. আর জীবিত ও মুতও সমান নয়। আল্লাহ্‌ যাকে 
ইচ্ছে করেন শোনান; যারা কবরে আছে আপনি 
তাদেরকে শুনাতে সক্ষম নন। 

293. আপনি তো কেবল একজন সতর্ককারী। 
24. আমি আপনাকে সত্যধর্মসহ পাঠিয়েছি 
সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরপে। এমন কোন 
সম্প্রদায় নেই যাতে সতর্ককারী আসেনি। 

25. তারা যদি আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করে, 
তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যারোপ করেছিল। তাদের 
কাছে তাদের রসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন, সহীফা এবং 
উজ্জল কিতাবসহ এসেছিলেন। 

26. অতঃপর আমি কাফেরদেরকে ধৃত করেছিলাম। 
কেমন ছিল আমার আযাব! 

27. তুমি কি দেখনি আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ 
করেন, অতঃপর তন্দারা আমি বিভিন্ন বর্ণের ফল- 
মূল উদগত করি। পর্বতসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন 
বর্ণের গিরিপথ- সাদা, লাল ও নিকষ কালো। 
28. অনুরূপ ভাবে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, জন্তু, 
চতুস্পদ প্রাণী রয়েছে। আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে 








250 আবৃদ্ঝারদা (রাঃ) থেকে অনুরূপ একটি তাফসীর বাণিতি আছে, তিনি 
বলেন, আমি রাসূলুরাহ (442) কে বলতে শুনেছি, ‘তাদের কেউ 
নিজের প্রতি অত্যাচারী, অথার্ৎ অত্যাচারীকে হাশরের মাঠে চিতা ও 





জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
পরাক্রমশালী ক্ষমাময়। 

29. যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, স্বালাত 
কায়েম করে, এবং আমি যা দিয়েছি, তা থেকে 
গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা 
আশা কর, যাতে কখনও লোকসান হবে না। 
30. কারণ, আল্লাহ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল 
দিবেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বেশি 
দিবেন। তিনি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। 

31. আমি আপনার প্রতি যে কিতাব প্রত্যাদেশ 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সব জানেন, 
দেখেন। 

92. অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করেছি 
তাদেরকে যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্য 
থেকে মনোনীত করেছি। তাদের কেউ কেউ নিজের 
প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী2০ 
এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর নির্দেশক্রমে 
কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে। এটাই মহা অনুগ্রহ। 
93. চিরভায়ী জামাত, এতে তারা প্রবেশ করবে। 
যেখানে তাদেরকে হের চুড়ি ও মুক্তা ছারা অলঙ্কৃত 
করা হবে এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে 
রেশমের । 

34. আর তারা বলবে- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি 
আমাদের দুঃখ দূর করেছেন। নিশ্চয় আমাদের রব 
ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। 

35. “যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী নিবাসে 
(দারুল মুকামাহ) স্থান দিয়েছেন, যেখানে কোন 
কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং যেখানে কোন 
ক্লান্তিও আমাদেরকে স্পর্শ করে না?। 

36. আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের জন্যে 
রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর 
আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং 
তাদের থেকে তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না। 
আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে 
থাকি। 

37. সেখানে তারা আর্ত চিৎকার করে বলবে, হে 
আমাদের রব, বের করুন আমাদেরকে, আমরা 
সৎকাজ করব, পূর্বে যা করতাম, তা করব না। 





পেরেশানীর মাধ্যমে পাকড়াও করা হবে। আর 'কেউ মধ্যমপহী' যার 

হিসেব হবে সহজ এবং কেউ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণের কাজে অগ্রগামী’ 

তারা বিনা হিসেবে জারাতে যাবে। / মুসনাদে আহমাদ: ৫/ ১৯৪] 
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(আল্লাহ্‌ বলবেন) আমি কি তোমাদেরকে এতটা 
বয়স দেইনি, যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা 
করতে পারতে? উপরন্ত তোমাদের কাছে 
সতর্ককারীও আগমন করেছিল। অতএব আস্বাদন 
কর। জালেমদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই।251 
38. আল্লাহ আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় 
সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কেও 
সবিশেষ অবহিত। 

39. তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি 
করেছেন। অতএব যে কুফরী করবে তার কুফরী 
তার উপরই বর্তাবে। কাফেরদের কুফর কেবল 
তাদের রবের ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফেরদের 
কুফর কেবল তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। 

40. বলুন, তোমরা কি তোমাদের সে শরীকদের 
কথা ভেবে দেখেছ, যাদেরকে আল্লাহ্র পরিবর্তে 
তোমরা ডাক? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে 
থাকলে আমাকে দেখাও। না আসমান সৃষ্টিতে 
তাদের কোন অংশ আছে, না আমি তাদেরকে 
কোন কিতাব দিয়েছি যে, তারা তার দলীলের 
উপর কায়েম রয়েছে, বরং জালেমরা একে 
অপরকে কেবল প্রতারণামূলক ওয়াদা দিয়ে থাকে। 
41. নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আসমান ও যমীনকে স্থির 
রাখেন, যাতে টলে না যায়। যদি এগুলো টলে 
যায় তবে তিনি ব্যতীত কে এগুলোকে স্থির রাখবে? 
তিনি সহনশীল, ক্ষমাশীল। 

42. তারা জোর শপথ করে বলত, তাদের কাছে 
কোন সতর্ককারী আগমন করলে তারা অন্য যে 
কোন সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর সৎপথে চলবে। 
অতঃপর যখন তাদের কাছে সতর্ককারী আগমন 
করল, তখন তাদের ঘ্বণাই কেবল বেড়ে গেল। 
43. মীনে উদ্ধত আচরণ আর কু-চক্রান্ত। কু- চক্রান্ত 
তাকেই ঘিরে ধরবে যে তা করবে। তাহলে তারা 
কি তাদের পূর্ববর্তীদের উপর (আল্লাহ্র পক্ষ হতে) 
যে বিধান প্রয়োগ করা হয়েছে তারই অপেক্ষা 
করছে? অতএব আপনি আল্লাহ্র বিধানে পরিবর্তন 
পাবেন না এবং আল্লাহ্‌র রীতি- নীতিতে কোন রকম 
বিচ্যুতিও পাবেন না। 

44. তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করলে 





251 আলী (রাঃ) বলেন, আল্লাহ যে বয়সে গোনাহগার বান্দাদেরকে 
লজ্জা দেন, তা হচ্ছে ফাট বছর। ইবনে আব্বাসও এক বণর্নায় চল্লিশ, 
আর অন্য বণ্নায় যাট বছর বলেছেন। এ বয়সে মানুষের উপর আল্লাহর 
প্রমাণ পুর হয়ে যায় এবং মানুষের জন্যে কোন ওযর আপতি পেশ 


দেখত তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছে। 
অথচ তারা তাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী 
ছিল। আকাশ ও পৃথিবীতে কোন কিছুই আল্লাহকে 
অপারগ করতে পারে না। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ 
সর্বশক্তি মান। 

45. আর আল্লাহ মানুষদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য 
পাকড়াও করলে, ভূ-পৃষ্ঠে কোন প্রাণীকেই তিনি রেহাই 
দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত 
তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন তাদের 
নির্দিষ্ট সময় এসে যাবে, তখন তো আল্লাহ্‌ তাঁর 
বান্দাদের ব্যাপারে সম্যক দ্রষ্টা। 


৩৬। সুরা ইয়া-সীন 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
ইয়া- সীন 
হিকমতপূর্ণ (বিজ্ঞানময়) কোরআনের কসম। 
নিশ্চয় আপনি প্রেরিত রসূলগণের একজন। 
সরল পথে প্রাতাষ্ঠত। 
তরফ থেকে অবতীর্ণ, 
6. যাতে আপনি এমন এক জাতিকে সতর্ক করেন, 
যাদের পূর্ব পুরুষগণকেও সতর্ক করা হয়নি। ফলে 
তারা গাফেল। 
7. তাদের অধিকাংশের জন্যে শাস্তির বিষয় 
অবধারিত হয়েছে। সুতরাং তারা বিশ্বাস স্থাপন 
করবে না। 
8. আমি তাদের গলদেশে (তাদের জিদ ও 
অহমিকার) বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি আর তা থুতনি 
(গিয়ে ঠেকেছে), কাজেই তারা মাথা খাড়া 
করে রেখেছে। 
9. আমি তাদের সামনে ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন 
ফলে তারা দেখে না৷ 
10. আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন, 
তাদের পক্ষে দুয়েই সমান; তারা বিশ্বাস স্থাপন 
করবে না। 
11. আপনি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে 


UT POS 


করার অবকাশ থাকে না। কারণ, ফাট বছর এমন সুদাঘর্ বয়স যে, 
এতেও কেউ সত্যের পরিচয় লাভ না করলে তার ওযর আপত্তি করার 
কোন অবকাশ থাকে না। এ কারণেই উম্মতে মুহামা্দীার বয়সের গড় 
ফাট থেকে সভর বছর পভ নিধার্বিত রয়েছে। / দেখুন, ইবনে মাজহ: 
৪২৩৬ 
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পারেন, যারা উপদেশ অনুসরণ করে এবং দয়াময় 
আল্লাহকে না দেখে ভয় করে। অতএব আপনি 
তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দিন ক্ষমা ও সম্মানজনক 
পুরস্কারের। 

12. আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং লিখে 
রাখি যা তারা আগে পাঠায় ও যা তারা পিছনে 
রেখে যায়।25£ আমি প্রত্যেক বস্তু স্পষ্ট কিতাবে 
সংরক্ষিত রেখেছি। 

13. আপনি তাদের কাছে সে জনপদের 
অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন, যখন সেখানে 
রসূল আগমন করেছিলেন। 

14. আমি তাদের নিকট দুজন রসূল প্রেরণ 
করেছিলাম, অতঃপর ওরা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করল। তখন আমি তাদেরকে শক্তিশালী করলাম 
তৃতীয় একজনের মাধ্যমে। তারা সবাই বলল, 
আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। 

15. তারা বলল, তোমরা তো আমাদের মতই 
মানুষ, আর পরম করুণাময় তো কিছুই নাযিল 
করেননি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলে যাচ্ছ। 
16. রাসূলগণ বলল, আমাদের রব জানেন, আমরা 
অবশ্যই তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। 

17. পরিষ্কারভাবে আল্লাহর বাণী পৌছে দেয়াই 
আমাদের দায়িত্ব। 

18. তারা বলল, আমরা তোমাদেরকে অশুভ- 
অকল্যাণকর দেখছি। যদি তোমরা বিরত না হও, 
তবে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করব 
এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক 
শাস্তি স্পর্শ করবে। 

19. রসূলগণ বলল, তোমাদের অকল্যাণ তোমাদের 
সাথেই! এটা কি এজন্যে যে, আমরা তোমাদেরকে 
সদুপদেশ দিয়েছি? আসলে তোমরা হচ্ছ এক 
সীমালজ্বনকারী জাতি। 

20. অতঃপর শহরের প্রান্তভাগ থেকে এক ব্যক্তি 
দৌড়ে এল। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা 
রসূলগণের অনুসরণ কর। 

21. অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের কাছে 
কোন বিনিময় কামনা করে না এবং তারা সৎ 
পথপ্রাপ্ত। 





252 রাসুলুল্লাহ (%) বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোন উত্তম পন্য এবতর্ন 
করে, তার জন্যে রয়েছে এর সওয়াব এবং যত মানুষ এই পছ্থার 
উপর আমল করবে, তাদের সওয়াব- অথচ পালনকারীদের সওয়াব 
মোটেও হাস করা হবে। না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন কৃ- প্ৰথা এবতর্ন 








22. আমার কি হল যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি 
করেছেন এবং যার কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে, 
আমি তাঁর এবাদত করব না? 

23. আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্যান্যদেরকে 
উপাস্যরূপে গ্রহণ করব? করুণাময় যদি আমাকে 
কষ্টে নিপতিত করতে চান, তবে তাদের সুপারিশ 
আমার কোনই কাজে আসবে না এবং তারা 
আমাকে রক্ষাও করতে পারবে না৷ 

24. এরূপ করলে আমি প্রকাশ্য পথন্রষ্টতায় পতিত 
হ্ব। 

25. ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের রবের প্রতি ঈমান 
এনেছি, অতএব তোমরা আমার কথা শোন?। 
26. (লোকেরা তাকে হত্যা করে ফেললে আল্লাহর 
পক্ষ থেকে) তাকে বলা হল- জান্নাতে প্রবেশ কর। 
(তখন) সে বলল- হায়! আমার জাতির লোকেরা 
যদি জানত, 

27. যে আমার রব আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং 
আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 

28. তারপর আমি তার সম্প্রদায়ের উপর আকাশ 
থেকে কোন বাহিনী অবতীর্ণ করিনি এবং আমি 
(বাহিনী) অবতরণকারীও না। 

29. বস্তুতঃ এ ছিল এক মহানাদ। অতঃপর সঙ্গে 
সঙ্গে সবাই স্তদ্ধ হয়ে গেল। 

30. বান্দাদের জন্যে আক্ষেপ যে, তাদের কাছে 
এমন কোন রসূলই আগমন করেনি যাদের প্রতি 
তারা বিদ্রুপ করে না। 

31. তারা কি প্রত্যক্ষ করে না, তাদের পূর্বে আমি 
কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি যে, তারা তাদের 
মধ্যে আর ফিরে আসবে না। 

32. ওদের সবাইকে সমবেত অবস্থায় আমার 
দরবারে উপস্থিত হতেই হবে। 

33. তাদের জন্যে একটি নিদর্শন মৃত পৃথিবী । আমি 
একে সঙ্জীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি 
শস্য। অতঃপর তা থেকেই তারা খায়। 

34. আমি তাতে সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের 
বাগান এবং প্রবাহিত করি তাতে নির্বরিণী। 
35. যাতে তারা তার ফল খায়। তাদের হাত একে 
সুষ্টি করে না। অতঃপর তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে 





করে, সে তার গোনাহ ভোগ করবে: এবং যত মানুষ এই কৃষ্ৰথা 
পালন করতে থাকবে, তাদের গোনাহও তার আমলনামায় লিখিত হবে। 
অথচ তমলকারীর গোনাহ হাস করা হবে না'[মুসলিম: ১০১৭] 
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না কেন? 

36. পবিত্র তিনি যিনি যমীন থেকে উৎপন্ন 
উদ্ভিদকে, তাদেরই মানুষকে এবং যা তারা জানে 
না, তার প্রত্যেককে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি 
করেছেন। 

37. তাদের জন্যে এক নিদর্শন রাত্রি, আমি তা 
থেকে দিনকে অপসারিত করি, তখনই তারা 
অন্ধকারে থেকে যায়। 

38. সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা 
পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ। 

39. চন্দ্রের জন্যে আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারিত 
করেছি। অবশেষে সে পুরাতন খেজুর শাখার 
অনুরূপ হয়ে যায়। 

40. সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রি 
অগ্রে চলে না দিনের প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে 
সন্তরণ করে। 

41. তাদের জন্যে একটি নিদর্শন এই যে, আমি 
তাদের সন্তান- সন্ততিকে বোঝাই নৌকায় আরোহণ 
করিয়েছি। 

42. এবং তাদের জন্যে নৌকার অনুরূপ যানবাহন 
সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আরোহণ করে। 

43. আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিমজ্জত করতে 
এবং তারা পরিত্রাণও পাবে না। 

44. কিন্তু আমারই পক্ষ থেকে কৃপা এবং তাদেরকে 
কিছু কাল জীবনোপভোগ করার সুযোগ দেয়ার 
কারণে তা করি না। 

45. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা 
সামনের আযাব ও পেছনের আযাবকে ভয় কর, 
যাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়, তখন 
তারা তা অগ্রাহ্য করে। 

46. যখনই তাদের রবের নির্দেশাবলীর মধ্যে থেকে 
কোন নির্দেশ তাদের কাছে আসে, তখনই তারা 
তা থেকে মুখে ফিরিয়ে নেয়। 

47. যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে 
যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় কর। তখন কাফেররা 
মুমিনগণকে বলে, ইচ্ছা করলেই আল্লাহ্‌ যাকে 
খাওয়াতে পারতেন, আমরা তাকে কেন খাওয়াব? 
তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত রয়েছ। 
48. তারা বলে, তোমরা সত্যবাদী হলে বল এই 








253 হাশরে হিসাব- নিকাশের জন্য উপস্থিতির সময় প্রথমে প্রত্যেকেই যা 
ইচ্ছা ওযর বণর্না করার হকাধীনতা পাবে। মুশরিকরা সেখানে কসম করে 


ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে? 

49. তারা কেবল একটা ভয়াবহ শব্দের অপেক্ষা 

করছে, যা তাদেরকে আঘাত করবে তাদের 

পারস্পরিক বাকবিতন্ডাকালে। 

50. তখন তারা ওছিয়ত করতেও সক্ষম হবে না। 

এবং তাদের পরিবার- পরিজনের কাছেও ফিরে 

যেতে পারবে না। 

51. শিংগায় ফুক দেয়া হবে, তখনই তারা কবর 

সিউল, 

52. তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে 

আমাদেরকে দিল থেকে উবিত করল? রহমান 
তো এরই ওয়াদা এবং রসুলগণ 

সত্য বলেছিলেন। 

53. মাত্র একটা প্রচন্ড শব্দ হবে, তক্ষণি তাদের 

সববাইকে আমার সামনে হাজির করা হবে। 

54. আজকের দিনে কারও প্রতি জুলুম করা হবে 

না এবং তোমরা যা করবে কেবল তারই প্রতিদান 

পাবে। 

55. এদিন জান্নাতীরা আনন্দে মশগুল থাকবে। 

56. তারা এবং তাদের স্ত্রীরা উপবিষ্ট থাকবে 

ছায়াময় পরিবেশে আসনে হেলান দিয়ে। 

57. সেখানে তাদের জন্যে থাকবে ফল-মূল এবং 

যা চাইবে। 

58. করুণাময় রবের পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে 

সালাম। 

59. হে অপরাধীরা! 

যাও। 

60. হে বনী-আদম! আমি কি তোমাদেরকে বলে 

রাখিনি যে, শয়তানের এবাদত করো না, সে 

তোমাদের প্রকাশ্য শক্ৰ? 

61. এবং আমার এবাদত কর। এটাই সরল পথ। 

62. শয়তান তোমাদের অনেক দলকে পথভ্রষ্ট 

করেছে। তবুও কি তোমরা বুঝনি? 

63. এই সে জাহান্নাম, যার ওয়াদা তোমাদেরকে 

দেয়া হতো। 

64. তোমাদের কুফরের কারণে আজ এতে প্রবেশ 

কর। 

65. আজ আমি তাদের মুখে মোহর এটে দেব 

তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের 

পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।25 

কুফর ও শিরক অহ্বীকার করবে। তারা বলবে, “আল্লাহর শপথ আমরা 
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দৌড়াতে চাইলে কেমন করে দেখতে পেত! 

67. আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে স্ব স্ব স্থানে 
আকার বিকৃত করতে পারতাম, ফলে তারা আগেও 
চলতে পারত না এবং পেছনেও ফিরে যেতে পারত 
না। 

68. আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, তাকে 
সুষ্টিগত পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেই। তবুও কি তারা 
বুঝে না? 

69. আমি রসূল ($)-কে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং 
তা তার জন্যে শোভনীয়ও নয়। এটা তো এক 
উপদেশ ও প্রকাশ্য কোরআন। 

70. যাতে তিনি সতর্ক করেন জীবিতকে এবং যাতে 
কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
71. তারা কি দেখে না, তাদের জন্যে আমি আমার 
নিজ হাতের তৈরী বস্তুর দ্বারা চতুস্পদ জন্তু সৃষ্টি 
করেছি, অতঃপর তারাই এগুলোর মালিক। 

72. আমি এগুলোকে তাদের হাতে অসহায় করে 
দিয়েছি। ফলে এদের কতক তাদের বাহন এবং 
আর এদের কতকগুলো তারা খায়। 

73. তাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে অনেক 
উপকারিতা ও পানীয় রয়েছে। তবুও কেন তারা 
শুকরিয়া আদায় করে না? 

74. তারা আল্লাহর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ 
করেছে যাতে তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হতে পারে। 

75. অথচ এসব উপাস্য তাদেরকে সাহায্য করতে 
সক্ষম হবে না এবং এগুলো তাদের বাহিনী রূপে 
ধৃত হয়ে আসবে। 

76. অতএব তাদের কথা যেন আপনাকে দুঃখিত 
না করে। আমি জানি যা তারা গোপনে করে এবং 
যা তারা প্রকাশ্যে করে। 

77. মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি 
করেছি বীর্য থেকে? অতঃপর তখনই সে হয়ে গেল 
প্রকাশ্য বাকবিতন্ডাকারী। 

78. সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত কথা বর্ণনা 
করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভূলে যায়। সে বলে 








আমাদের আমলনামায় ফেরেশতা হা কিছু লিখেছে, আমরা তা থেকে 





কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলো পচে 
গলে যাবে? 

79. বলুন, যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি 
করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্বপ্রকার 
সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত। 

8৪০. যিনি তোমাদের জন্যে সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন 
উৎপন্ন করেন। তখন তোমরা তা থেকে আগুন 
জ্বালাও। 

৪1. যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন, 
তিনিই কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? 
হ্যাঁ তিনি মহাত্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। 

82. তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, 
তখন তাকে কেবল বলে দেন, “হও; তখনই তা 
হয়ে যায়। 

83. অতএব পবিত্র তিনি, যাঁর হাতে সবকিছুর 
রাজত্ব এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। 


৩৭। সুরা সাফফাত 


বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. কসম সারিবদ্ধ ফেরেশতাদের, , 
2. অতঃপর (মেঘমালা) সুচারুরূপে পরিচালনা- 
3. এবং যারা (আল্লাহর) জিকর তিলাওয়াত লিপ্ত; 
4. নিশ্চয় তোমাদের মাবুদ এক। 
5. যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের 
অন্তবর্তী সব কিছুর রাব্ব, এবং সকল উদয় স্থলের 
মালিক। 
6. নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজির 
দ্বারা সুশোভিত করেছি। 
7. এবং তাকে সংরক্ষিত করেছি প্রত্যেক অবাধ্য 
শয়তান থেকে। 
৪. ওরা উধ্্ব জগতের কোন কিছু শ্রবণ করতে 
পারে না এবং চার দিক থেকে তাদের প্রতি উল্কা 
নিক্ষেপ করা হয়। 
9. ওদেরকে বিতাড়নের উদ্দেশে। 
রয়েছে বিরামহীন শাস্তি। 
10. তবে কেউ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত 


ওদের জন্যে 


চক্ষু ও চামের্র সাক্ষ্য দানের উল্লেখিত রয়েছে। [ যেমন, সূরা 





মুক্ত। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের মুখে মোহর এটে দেবেন, যাতে 
তারা কোন কিছুই বলতে না পারে। অতঃপর তাদেরই হাত, পা ও 
অঙ্গ- প্রত্যঙ্গকে রাজসাক্ষী করে কথা বলার যোগ্যতা দান করা হবে। 
তারা কাফেরদের যাবতীয় কাধর্কলাপের সাম্য দেবে। আলোচ্য আয়াতে 
হাত ও পায়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে। অন্য আয়াতে মানুষের কর্ণ 














ফুসসিলাত: ২১-২২, সূরা নূর: ২৪/ ৷ রাসুলুল্লাহ (45) থেকে 
বিভিন হাদীসে এ ভয়াবহ অবস্থার বণর্না এসেছে। [ মুসলিম: 
২৯৬৯, ২৯৬৮, মুসনাদে আহমাদ: 8/88৬, 889 & 8-৫] 
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উন্ধাপিন্ড তার পিছু তাড়া করে। 

11. আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, ন্ৃষ্টি 
হিসেবে তারা বেশি শক্তিশালী, না আমি অন্য যা 
সৃষ্টি করেছি তা”? নিশ্চয় আমি তাদেরকে সৃষ্টি 
করেছি আঠালো মাটি থেকে। 

12. বরং আপনি বিস্ময় বোধ করেন, আর তারা 
বিদ্রুপ করে। 

13. যখন তাদেরকে বোঝানো হয়, 
বোঝে না। 

14. তারা যখন কোন নিদর্শন দেখে তখন বিদ্রপ 
করে। 

15. এবং বলে, কিছুই নয়, এষে স্পষ্ট যাদু। 

16. আমরা যখন মরে যাব, এবং মাটি ও হাড়ে 
পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি আমরা পুনরুখিত 
হব? 

17. আমাদের পিতৃপুরুষগণও কি? 

18. বলুন, হ্যা এবং তোমরা হবে লাঞ্ছিত। 

19. বস্তুতঃ সে উত্থান হবে একটি বিকট শব্দ মাত্র- 
যখন তারা প্রত্যক্ষ করতে থাকবে। 

20. এবং বলবে, দুর্ভাগ্য আমাদের! এটাই তো 
প্রতিদান দিবস। 

21. বলা হবে, এটাই ফয়সালার দিন, যাকে 
তোমরা মিথ্যা বলতে। 

22. একত্রিত কর গোনাহগারদেরকে, তাদের 
দোসরদেরকে এবং যাদের এবাদত তারা করত। 
23. আল্লাহর (“ইবাদাতের) পরিবর্তে। আর 
তাদেরকে জাহান্নামের পথে নিয়ে যাও? । 

24. এবং তাদেরকে থামাও, তারা জিজ্ঞাসিত হবে; 
25. তোমাদের কি হল যে, তোমরা একে অপরের 
সাহায্য করছ না? 

26. বরং তারা হবে আজ আত্মসমর্পণকারী। 

27. তারা একে অপরের দিকে মুখ করে পরস্পরকে 
জিজ্ঞাসাবাদ করবে। 

28. তারা (তাদের ক্ষমতাশালীদেরকে) বলবে, 
থেকে’। (এ আয়াতে ৷ বলতে দীন বুঝানো 
হয়েছে। কারো কারো মতে এ ছারা শতি- সামা 
বা কল্যাণ- হাচ্ছন্দ) বুঝানো হয়েছে) 

29. তারা বলবে, বরং তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলে 
না। 

30. এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন কতৃত্ব 
ছিল না, বরং তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকারী 


তখন তারা 


সম্প্রদায়। 

31. তাই আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের রবের বাণী 
সত্য হয়েছে; নিশ্চয় আমরা আস্বাদন করব 
(আযাব) ?। 

32. আমরা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম। কারণ 
আমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট ছিলাম। 

33. নিশ্চয় তারা সেদিন আযাবে অংশীদার হবে। 

34. অপরাধীদের সাথে আমি এমনি ব্যবহার করে 
থাকি। 

35. তাদের যখন বলা হত, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন 
উপাস্য নেই, তখন তারা ওদ্বত্য প্রদর্শন করত। 
36. এবং বলত, আমরা কি এক উম্মাদ কবির 
কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব। 
37. না, তিনি সত্যসহ আগমন করেছেন এবং 
রসূলগণের সত্যতা স্বীকার করেছেন। 

38. তোমরা অবশ্যই বেদনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন 
করবে। 

39. তোমরা যা করতে, তারই প্রতিফল পাবে। 
40. তবে তারা নয়, যারা আল্লাহ্র বাছাই করা 
বান্দা। 

1. তাদের জন্যে রয়েছে নির্ধারিত রুষি। 

42. ফল-মূল এবং তারা সম্মানিত। 

43. নেয়ামতের উদ্যানসমূহ। 

44. মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন। 

45. তাদেরকে ঘুরে ফিরে পরিবেশন করা হবে স্বচ্ছ 
পানপাত্র। 

46. সুসুভ্র, যা পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু 

47. তাতে মাথা ব্যথার উপাদান নেই এবং তারা 
তা পান করে মাতালও হবে না। 

(8. সঙ্গে থাকবে আনতনয়না, ডাগর চোখ বিশিষ্ট 
(হুরীগণ) । 

49. যেন তারা সযত্নে ঢেকে রাখা ডিম। 

50. অতঃপর তারা একে অপরের দিকে মুখ করে 
জিজ্ঞাসাবাদ করবে। 

51. তাদের একজন বলবে, আমার এক সঙ্গী ছিল। 
52. সে বলত, তুমি কি বিশ্বাস কর যে, 

53. আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে 
পরিণত হব, তখনও কি আমরা প্রতিফল প্রাপ্ত 
হব? 

54. আল্লাহ্‌ বলবেন, তোমরা কি তাকে উকি দিয়ে 
দেখতে চাও? 

55. অপর সে উকি দিয়ে দেখবে এবং তাকে 
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জাহান্নামের মাঝখানে দেখতে পাবে। 

56. সে বলবে, আল্লাহর কসম, তুমি তো আমাকে 
প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিলে। 

57. আমার রবের অনুগ্রহ না হলে আমিও তো 
(জাহান্নামে) হাযিরকৃতদের একজন হতাম'। 

58. এখন আমাদের আর মৃত্যু হবে না। 

59. আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া এবং আমরা শাস্তি 
প্রাপ্তও হব না। 

60. নিশ্চয় এই মহা সাফল্য। 

61. এমন সাফল্যের জন্যে পরিশ্রমীদের পরিশ্রম 
করা উচিত। 

62. এই কি উত্তম আপ্যায়ন, না যাক্ধুম বৃক্ষ (অতি 
তিক্ত স্বাদযুক্ত জাহান্নামের এক গাছ)? 

63. নিশ্চয় আমি তাকে যালিমদের জন্য করে 
দিয়েছি পরীক্ষা। 

64. এটি একটি বৃক্ষ, যা উদগত হয় জাহান্নামের 
মূলে। 

65. এর গুচ্ছ শয়তানের মস্তকের মত। 

66. জাহান্নামের অধিবাসীরা তাথেকে খাবে আর তা 
দিয়ে পেট পূর্ণ করবে। 

67. এর উপর তাদেরকে দেয়া হবে ফুটন্ত পানির 
(পুঁজ সম্বলিত) মিশ্রণ, ী 

68. অতঃপর তাদের প্রত্যাবতন হবে জাহান্নামের 


70. অতঃপর তারা তদের পদাংক অনুসরণে তৎপর 
ছিল। 


71. তাদের পূর্বেও অগ্রবতীদের অধিকাংশ 
বিপথগামী হয়েছিল। 

72. আমি তাদের মধ্যে সতর্ককারী প্রেরণ 
করেছিলাম। 


73. অতএব লক্ষ্য করুন, যাদেরকে ভীতিপ্রদর্শণ 
করা হয়েছিল, তাদের পরিণতি কি হয়েছে। 
74. তবে আল্লাহ্র বাছাই করা বান্দাদের কথা ভিন্ন। 
75. আর নহ (আঃ) আমাকে ডেকেছিল। আর কি 
চমৎকারভাবে আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম। 
76. আমি তাকে ও তার পরিবারবর্গকে এক 
মহাসংকট থেকে রক্ষা করেছিলাম। 

77. এবং তার বংশধরদেরকেই আমি অবশিষ্ট 


রেখেছিলাম। 
78. আমি তার জন্যে পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয় 


রেখে দিয়েছি যে, 

79. বিশ্ববাসীর মধ্যে নূহ (আঃ) - এর প্রতি শান্তি 
বর্ষিত হোক। 

8৪0. আমি এভাবেই সৎকর্ম পরায়নদেরকে পুরস্কৃত 
করে থাকি। 

81. সে ছিল আমার ঈমানদার বান্দাদের অন্যতম। 
82. অতঃপর আমি অপরাপর সবাইকে নিমজ্জত 


করেছিলাম। 

8৪3. আর নূহ (আঃ) পন্থীদেরই একজন ছিল 
ইব্রাহীম (আঃ)। 

84. যখন সে তার রবের নিকট সুষ্ঠু চিন্তে উপস্থিত 
হয়েছিল 


85. যখন সে তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ 
তোমরা কিসের উপাসনা করছ? 

86. তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত মিথ্যা উপাস্য 
কামনা করছ? 

87. বিশ্বজগতের রব সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? 
88. অতঃপর সে একবার তারকাদের প্রতি লক্ষ্য 
করল। 

89. এবং বললঃ আমি পীড়িত। 

90. অতঃপর তারা পৃষ্টপ্রদর্শন করে তার কাছ থেকে 
চলে গেল। 

91. অতঃপর সে তাদের দেবালয়ে, গিয়ে ঢুকল 
এবং বললঃ তোমরা খাচ্ছ না কেন? 

92. তোমাদের কি হল যে, কথা বলছ না? 
93. অতঃপর সে প্রবল আঘাতে তাদের উপর 
ঝাঁপিয়ে পড়ল। 

94. তখন লোকজন তার দিকে ছুটে এলো ভীত- 
সন্ত্রত পদে। 

95. সে বললঃ তোমরা স্বহস্ত নির্মিত পাথরের পুজা 
কর কেন? 

96. অথচ আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা 
নির্মাণ করছ সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। 

97. তারা বললঃ এর জন্যে একটি ভিত নির্মাণ 
কর এবং অতঃপর তাকে আগুনের স্তুপে নিক্ষেপ 
কর। 

98. তারপর তারা তার বিরুদ্ধে মহা ষড়যন্ত্র আটতে 
দিলাম। 

99. সে বললঃ আমি আমার রবের দিকে চললাম, 
তিনি আমাকে পথপ্রদর্শন করবেন। 

100. হে আমার রব! আমাকে এক সৎপুত্র দান 
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কর। 
101. সুতরাং আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের 
সুসংবাদ দান করলাম। 

102. অতঃপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা 
করার বয়সে উপনীত হল, তখন ইব্রাহীম (আঃ) 
তাকে বললঃ বৎস! আমি স্বপ্নে দেখিযে, তোমাকে 
যবেহ করছি; এখন তোমার অভিমত কি দেখ। 
সে বললঃ পিতাঃ আপনাকে যা আদেশ করা 
হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহ চাহে তো আপনি 
আমাকে ধৈর্যধারণকারী পাবেন। 

103. যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ 
করল এবং ইব্রাহীম (আঃ) তাকে যবেহ করার জন্যে 
শায়িত করল। 

104. তখন আমি তাকে ডেকে বললামঃ হে ইব্রাহীম 
(আঃ), 
তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে 
আমি এভাবেই সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান 
দিয়ে থাকি। 

106. নিশ্চয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। 

107. আমি তার পরিবর্তে দিলাম যবেহ করার 
জন্যে এক মহান জন্ত। 

108. আমি তার জন্যে এ বিষয়টি পরবর্তীদের 
মধ্যে রেখে দিয়েছি যে, 

109. ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। 
110. এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান 
দিয়ে থাকি। 

111. সে ছিল আমার বিশ্বাসী বান্দাদের একজন। 
112. আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছি ইসহাক 
(আঃ)-এর, সে সৎকর্মীদের মধ্য থেকে একজন 
নবী। 

113. তাকে এবং ইসহাক (আঃ)-কে আমি বরকত 
দান করেছি। তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক 
সৎকর্মী এবং কতক নিজেদের উপর স্পষ্ট 


জুলুমকারী। 

114. আমি অনুগ্রহ করেছিলাম মূসা (আঃ) ও হারুন 
(আঃ) - এর প্রতি। 

115. তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়কে উদ্ধার 
করেছি মহা সংকট থেকে। 

116. আমি তাদেরকে সাহায্য করেছিলাম, ফলে 
তারাই ছিল বিজয়ী । 

117. আমি উভয়কে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট কিতাব। 
118. এবং তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন 


করেছিলাম। 
119. আমি তাদের জন্যে পরবর্তীদের মধ্যে এ 


বিষয় রেখে দিয়েছি যে, 

120. মুসা (আঃ) ও হারুন (আঃ) - এর প্রতি সালাম 
বর্ষিত হোক। 

121. এভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে 
থাকি। 

122. তারা উভয়েই ছিল আমার বিশ্বাসী বান্দাদের 
অন্যতম। 


123. নিশ্চয়ই ইলিয়াস (আঃ) ছিল রসূল। 

124. যখন সে তার সম্প্রদায়কে বললঃ তোমরা কি 
ভয় করনা? 

125. তোমরা কি বা’আল /একটি দেবতার নাম, যার 
উপাসনা তারা করত।/ দেবতার এবাদত করবে এবং 
সর্বোত্তম ভ্রষ্টাকে পরিত্যাগ করবে। 

126. যিনি আল্লাহ তোমাদের রব এবং তোমাদের 
পূর্বপুরুষদের রব? 

127. অতঃপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। 
অতএব তারা অবশ্যই গ্রেফতার হয়ে আসবে। 
128. কিন্তু আল্লাহ্‌ তা’আলার খাঁটি বান্দাগণ নয়। 
129. আমি তার জন্যে পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয়ে 
রেখে দিয়েছি যে, 

130. ইলিয়াস (আঃ)-এর প্রতি সালাম বর্ষিত 
হোক! 

131. এভাবেই আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে 
থাকি। 

132. সে ছিল আমার বিশ্বাসী বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত। 


133. নিশ্চয় লূত (আঃ) ছিলেন রসূলগণের 
একজন। 

134. যখন আমি তাকেও তার পরিবারের সবাইকে 
উদ্ধার করেছিলাম; 


135. কিন্তু এক বৃদ্ধাকে ছাড়া; সে অন্যান্যদের 
সঙ্গে থেকে গিয়েছিল। 

136. অতঃপর অবশিষ্টদেরকে আমি সমূলে 
উৎপাটিত করেছিলাম। 

137. তোমরা তোমাদের ধ্বংস স্তুপের উপর দিয়ে 
138. এবং সন্ধ্যায়, তার পরেও কি তোমরা বোঝ 
না? 


139. আর ইউনুস (আঃ) ও ছিলেন রাসূলদের 
একজন । 





140. যখন পালিয়ে তিনি বোঝাই নৌকায় গিয়ে 
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পৌঁছেছিলেন। 

141. অতঃপর লটারী (সুরতি) করালে তিনি দোষী 
সাব্যস্ত হলেন। 

142. অতঃপর একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলল, 
তখন তিনি অপরাধী গণ্য হয়েছিলেন। 

143. যদি তিনি আল্লাহ্র তসবীহ পাঠ না করতেন, 
144. তবে তাঁকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের 
পেটেই থাকতে হত। 

145. অতঃপর আমি তাঁকে এক বিস্তীর্ণ- বিজন 
প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম, তখন তিনি ছিলেন রুগ্নু। 
146. আমি তাঁর উপর এক লতাবিশিষ্ট বৃক্ষ উদগত 


করলাম। 

147. এবং তাঁকে, লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি 
প্রেরণ করলাম। 

148. তারা বিশ্বাস স্থাপন করল অতঃপর আমি 
তাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবনোপভোগ 
করতে দিলাম। 

149. এবার তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তোমার 
রবের জন্যে কি কন্যা সন্তান রয়েছে এবং তাদের 
জন্যে কি পুত্র- সন্তান। 


150. না কি আমি তাদের উপস্থিতিতে 
ফেরেশতাগণকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছি? 

151. জেনো, তারা মনগড়া উক্তি করে যে, 
152. আল্লাহ্‌ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। নিশ্চয় তারা 
মিথ্যাবাদী। 


153. তিনি কি পুত্র-সন্তানের স্থলে কন্যা- সন্তান 
পছন্দ করেছেন? 
154. তোমাদের কি হল? তোমাদের এ কেমন 


155. তোমরা কি অনুধাবন কর না? 

156. না কি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট কোন দলীল 
রয়েছে? 

157. তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের কিতাব 
আন। 

158. আর তারা আল্লাহ ও জিন জাতির মধ্যে 
একটা বংশসম্পর্ক সাব্যস্ত করেছে, অথচ জিন 
জাতি জানে যে, নিশ্চয় তাদেরকেও উপস্থিত করা 
হবে। 

159. তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ্‌ পবিভ্র। 
160. কিন্তু আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দারা এসব কথা 
বলে না। 

161. অতএব তোমরা এবং তোমরা যাদের উপাসনা 


কর, 

162. তাদের কাউকেই তোমরা আল্লাহ্‌ সম্পর্কে 
বিভ্রান্ত করতে পারবে না। 

163. শুধুমাত্ৰ তাদের ছাড়া যারা জাহান্নামে 
পৌছাবে। 

164. আমাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট স্থান। 
165. এবং আমরাই সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান থাকি। 
166. এবং আমরাই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করি। 
167. তারা তো বলতঃ 

168. যদি আমাদের কাছে পূর্ববতীদের কোন 
উপদেশ থাকত, 

169. তবে আমরা অবশ্যই আল্লাহর মনোনীত বান্দা 
হতাম। 

170. বস্তুতঃ তারা এই কোরআনকে অস্বীকার 
করেছে। এখন শীঘ্রই তারা জেনে নিতে পারবে, 
171. আমার রাসূল ও বান্দাগণের ব্যাপারে আমার 
এই বাক্য সত্য হয়েছে যে, 

172. অবশ্যই তারা সাহায্য প্রাপ্ত হয়। 

173. আর আমার বাহিনীই হয় বিজয়ী । 

174. অতএব আপনি কিছুকালের জন্যে তাদেরকে 
উপেক্ষা করুন। 

175. এবং তাদেরকে দেখতে থাকুন। শীঘ্রই তারাও 
এর পরিণাম দেখে নেবে। 

176. আমার আযাব কি তারা দ্রুত কামনা করে? 
177. অতঃপর যখন তাদের আঙ্গিনায় আযাব নাযিল 
হবে, তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের 
সকাল বেলাটি হবে খুবই মন্দ। 


178. আপনি কিছুকালের জন্যে তাদেরকে উপেক্ষা 
করুন। 

179. এবং দেখতে থাকুন, শীঘ্রই তারাও এর 
পরিণাম দেখে নেবে। 


180. পবিত্র আপনার রবের সত্তা, তিনি সম্মানিত 
ও পবিত্র যা তারা বর্ণনা করে তা থেকে। 

181. রাসূলদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। 

182. সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর নিমিত্ত। 


৩৮। সুরা সা'দ 


বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 

1. ছোয়াদ। শপথ উপদেশপূর্ণ কোরআনের, 

2. কিন্তু কাফিরেরা ওদ্বত্য ও বিরোধিতায় ডুবে 
আছে। 

3. তাদের আগে আমি কত জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস 
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করেছি, অতঃপর তারা আর্তনাদ করতে শুরু 
করেছে কিন্তু তাদের নিষ্কৃতি লাভের সময় ছিল না। 
4. তারা বিস্ময়বোধ করে যে, তাদেরই কাছে 
তাদের মধ্যে থেকে একজন সতর্ককারী আগমন 
করেছেন। আর কাফেররা বলে এ-তো এক 
মিথ্যাচারী যাদুকর। 

5. সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের 
উপাসনা সাব্যস্ত করে দিয়েছে। নিশ্চয় এটা এক 
বিস্ময়কর ব্যাপার। 

6. তাদের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি একথা বলে প্রস্থান 
করে যে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের 
উপাস্যদের পূজায় দৃঢ় থাক। নিশ্চয়ই এ বক্তব্য 
কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। 

7. আমরা সাবেক ধর্মে এ ধরনের কথা শুনিনি। 
এটা মনগড়া ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। 

৪. ‘আমাদের মধ্য থেকে তার উপরই কি কুরআন 
নাযিল করা হল’? বরং তারা আমার কুরআনের 
ব্যাপারে সন্দেহে রয়েছে। বরং তারা এখনও আমার 
আযাব আস্বাদন করেনি। 

9. না কি তাদের কাছে আপনার পরাক্রান্ত দয়াবান 
10. অথবা আসমান ও যমীন এবং এ দু"য়ের মধ্যে যা 
আছে তার মালিকানা কি তাদের? তাহলে তারা 
আরোহণ করুক কোন উপায় (আসমানে উঠার) 
অবলম্বন করে। 

11. এক্ষেত্রে বহু বাহিনীর মধ্যে ওদেরও এক 
বাহিনী আছে, যা পরাজিত হবে। 

12. তাদের পূর্বেও মিথ্যারোপ করেছিল নূহ (আঃ) - 
এর সম্প্রদায়, আদ ও বহু অক্টালিকার অধিপতি 
13. সামুদ, লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায় ও আইকার 
লোকেরা। এরাই ছিল বহু বাহিনী। 

14. এদের প্রত্যেকেই রাসূলদের প্রতি মিথ্যারোপ 
করেছে। ফলে আমার আযাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
15. কেবল একটি মহানাদের অপেক্ষা করছে, যাতে 
দম ফেলার অবকাশ থাকবে না। 

16. তারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদের প্রাপ্য 
অংশ হিসাব দিবসের আগেই দিয়ে দাও। 

17. তারা যা বলে তাতে আপনি ধৈর্যধারণ করুন 
এবং আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদ (আঃ)- কে স্মরণ 
করুন। সে ছিল আমার প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল। 
18. আমি পর্বতমালাকে তার অনুগামী করে 


দিয়েছিলাম, তারা সকাল- সন্ধ্যায় তার সাথে 
পবিত্রতা ঘোষণা করত; 

19. আর পক্ষীকুলকেও, যারা তার কাছে সমবেত 
হত। সবাই ছিল তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল। 
20. আমি তাঁর সাগ্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং 
তাঁকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাণ্ীতা। 
21. আপনার কাছে দাবীদারদের বৃত্তান্ত পৌছেছে, 
যখন তারা প্রাচীর ডিঙ্গীয়ে এবাদত খানায় প্রবেশ 
করেছিল। 

22. যখন তারা দাউদ (আঃ) - এর কাছে অনুপ্রবেশ 
করল, তখন সে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তারা বললঃ 
ভয় করবেন না; আমরা বিবদমান দুটি পক্ষ, 
একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছি। অতএব, 
আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন, অবিচার করবেন 
না। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। 
23. সে আমার ভাই, সে নিরানব্বই দুম্বার মালিক 
আর আমি মালিক একটি মাদী দুম্বার। এরপরও 
সে বলেঃ এটিও আমাকে দিয়ে দাও। সে 
কথাবার্তায় আমার উপর বল প্রয়োগ করে। 
24. দাউদ (আঃ) বললঃ সে তোমার দুস্বাটিকে 
নিজের দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবী করে 
তোমার প্রতি অবিচার করেছে। শরীকদের অনেকেই 
একে অপরের প্রতি জুলুম করে থাকে। তবে তারা 
করে না, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী ও সৎকর্ম 
সম্পাদনকারী। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা অল্প। 
দাউদ (আঃ)-এর খেয়াল হল যে, আমি তাকে 
পরীক্ষা করছি। অতঃপর সে তার রবের কাছে ক্ষমা 
প্রার্থনা করল, সেজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁর 
দিকে প্রত্যাবর্তন করল। [ সেজদা] 

25. আমি তার সে অপরাধ ক্ষমা করলাম। নিশ্চয় 
আমার কাছে তার জন্যে রয়েছে উচ্চ মর্তবা ও 
সুন্দর আবাসম্থল। 

26. হে দাউদ (আঃ)! আমি তোমাকে পৃথিবীতে 
প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি মানুষের মাঝে 
ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব কর এবং খেয়াল- খুশীর 
অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ 
থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্র 
পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে 
কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাবদিবসকে 
ভূলে যায়। 

27. আমি আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী 
কোন কিছু অযথা সৃষ্টি করিনি। এটা কাফেরদের 
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ধারণা। অতএব, কাফেরদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ 
অর্থাৎ জাহান্নাম। 

28. যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে আমি কি 
তাদেরকে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের সমতুল্য গণ্য 
করব? নাকি আমি মুত্তাবীদেরকে পাপাচারীদের 
সমতুল্য গণ্য করব? 

29. এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি 
আপনার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, 
যাতে এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা 
করে এবং যাতে বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে। 

30. আমি দাউদ (আঃ)-এর জন্য দান করেছিলাম 
সুলাইমান (আঃ)। কতই না উত্তম বান্দাহ! বার 
বার  (অনুশোচনাভরে) আল্লাহর দিকে 
৩) বত বা 

31. যখন তার সামনে সন্ধ্যাকালে উৎকৃষ্ট জাতের 
32. তখন সে বলল- আমি আমার প্রতিপালকের 
স্বরণ হতে ধন- সম্পদকে বেশি ভালবেসে ফেলেছি, 
এমনকি সূর্য (রাতের) পর্দায় লুকিয়ে গেছে। 
33. এগুলো আমার কাছে ফিরিয়ে আন। অতঃপর 
সে এগুলোকে পা ও গলদেশ দিয়ে যবেহ করা 
শুরু করল 1254 

34. আমি সুলাইমান (আঃ)-কে পরীক্ষা করলাম 
(তার রাজত্ব কেড়ে নিয়ে) আর তার সিংহাসনের 
উপর রাখলাম একটি দেহ (শয়তানকে, কাজেই 
সুলাইমান কিছু সময়ের জন্য তার রাজত্ব হারাল) 
অতঃপর সে (আনুগত্য নিয়ে অনুশোচনা করে 
আল্লাহর পানে) প্রত্যাবর্তন করল (আর আল্লাহর 
অনুগ্রহে ফিরে পেল তার রাজত্ব ও সিংহাসন) । 
35. সোলায়মান (আঃ) বললঃ হে আমার রব, 
আমাকে মাফ করুন এবং আমাকে এমন সাম্রাজ্য 
দান করুন যা আমার পরে আর কেউ পেতে পারবে 
না। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা। 

36. তখন আমি বাতাসকে তার অনুগত করে 
দিলাম, যা তার হুকুমে অবাধে প্রবাহিত হত 
যেখানে সে পৌছাতে চাইত। 

37. আর সকল শয়তান [জিন] কে তার অধীন 
করে দিলাম অর্থৎ, যারা ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী 








254 রাসুলুলাহ (£৮2) বলেনঃ “তুমি আরোহর তাকওয়া আবলহন 
করতে গিয়ে যা-ই ত্যাগ করবে আল্লাহ তার থেকে উত্তম বন্ত 
তোমাকে দিবে।/” [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৭৮, ৭৯, ৩৬৩] 


ও ডুবুরী। 

38. এবং অন্য আরও অনেককে অধীন করে 
দিলাম, যারা আবদ্ধ থাকত শৃঙ্খলে। 

39. এগুলো আমার অনুগ্রহ, অতএব, এগুলো 
কাউকে দাও অথবা নিজে রেখে দাও- এর কোন 
হিসেব দিতে হবে না। 

40. নিশ্চয় তার জন্যে আমার কাছে রয়েছে মর্যাদা 
ও শুভ পরিণতি। 

41. স্মরণ করুণ, আমার বান্দা আইয়্যুব (আঃ) - 
এর কথা, যখন সে তার রবকে আহবান করে 
বললঃ শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট পৌছিয়েছে। 
42. তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর। 
ঝরণা নির্গত হল গোসল করার জন্যে শীতল ও 
পান করার জন্যে। 

43. আমি তাকে দিলাম তার পরিজনবর্ণ ও তাদের 
মত আরও অনেক আমার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ 
এবং বুদ্ধিমানদের জন্যে উপদেশস্বরূপ। 

44. তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণশলা নাও, 
তদ্বারা আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ করো না। 
নিশ্চয় আমি তাকে ধৈর্যশীল পেয়েছি। সে কতই না উত্তম 
বান্দা! নিশ্চয়ই সে ছিল আমার অভিমুখী ।255 

45. স্মরণ করুন, হাত ও চোখের অধিকারী আমার 
বান্দা ইব্রাহীম (আঃ), ইসহাক (আঃ) ও ইয়াকুব 
(আঃ)-এর কথা। 

46. আমি তাদের এক বিশেষ গুণ তথা আখিরাতের 
স্মরণ দ্বারা স্বাতন্ত্য দান করেছিলাম। 

47. আর তারা আমার কাছে মনোনীত ও 
সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত 

48. স্মরণ করুণ, ইসমাঈল (আঃ), আল ইয়াসা 


(আঃ), ও যুলকিফল (আঃ) - এর, কথা। তারা 
প্রত্যেকেই গুনীজন। 

49. এটি এক স্মরণ, আর মুত্তাবীদের জন্য অবশ্যই 
50. চিরস্থায়ী জান্নাত, যার দরজাসমূহ তাদের জন্য 
উন্মুক্ত। 


51. সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে। 
সেখানে চাইবে অনেক ফল-মূল ও পানীয়। 
52. আর তাদের নিকটে থাকবে আনতনয়না 


তারা 





*5 রসুলুল্লাহ (44) বলেনঃ “যে ব্যক্তি কোন প্রতিত্ঞা করে, 
অতঃপর দেখে যে, এ প্রতিজ্ঞার বিপরীত কাজ করাই উত্তম তবে 
তার উচিত উত্তম কাজাটি করা এবং এতিত্ভার কাফফারা আদায় 
করা। [মুসলিম: ১৬৫০] 
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সমবয়সীরা। 
53. তোমাদেরকে এরই প্রতিশ্রর্ঘতি দেয়া হচ্ছে বিচার 
দিবসের জন্যে। 


54. এটা আমার দেয়া রিযিক যা শেষ হবে না। 
55. এমনই, আর নিশ্চয় সীমালংঘনকারীদের জন্য 


রয়েছে নিকৃষ্টতম নিবাস। 
56. জাহান্নাম, তারা সেখানে অগ্নিদগ্ধ হবে। কতই না 
নিকৃষ্ট সে নিবাস! 


57. সত্য বটে, সব (আল্লাহদ্রোহীদের জন্য), 
A EE 
পুঁজ। 

58. এ ধরনের আরও কিছু শাস্তি আছে। 

59. এই তো একদল তোমাদের সাথে প্রবেশ 
করছে। তাদের জন্যে অভিনন্দন নেই তারা তো 
জাহান্নামে প্রবেশ করবে। 

60. তারা বলবে, তোমাদের জন্যে ও তো 
অভিনন্দন নেই। তোমরাই আমাদেরকে এ বিপদের 
সম্মুখীন করেছ। অতএব, এটি কতই না ঘ্বণ্য 
আবাসম্থল। 

61. তারা বলবে, হে আমাদের রব, যে 
আমাদেরকে এর সমুখীন করেছে, আপনি 
জাহান্নামে তার শাস্তি দ্বিগুণ করে দিন। 

62. তারা আরও বলবে, আমাদের কি হল যে, 
আমরা যাদেরকে মন্দ লোক বলে গণ্য করতাম, 
তাদেরকে এখানে দেখছি না। 

63. আমরা কি অহেতুক তাদেরকে ঠাট্টার পাত্র করে 
নিয়েছিলাম, না আমাদের দৃষ্টি ভুল করছে? 
64. এটা অর্থাৎ জাহান্নামীদের পারস্পরিক বাক- 
বিতন্ডা অবশ্যন্ভাবী। 

65. বলুন, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং 
এক পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন উপাস্য 
নেই। 

66. তিনি আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী 
সব কিছুর রব, পরাক্রমশালী, মার্জনাকারী। 
67. বলুন, এটি এক মহাসংবাদ 

68. যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। 
69. উধ্্ব জগৎ সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল 
না যখন ফেরেশতারা কথাবার্তা বলছিল। 

70. আমার কাছে এ ওহীই আসে যে, আমি 
একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। 

71. যখন আপনার রব ফেরেশতাগণকে বললেন, 
আমি মাটির মানুষ সৃষ্টি করব। 


72. যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে 
সেজদায় নত হয়ে যেয়ো। 

73. অতঃপর সমস্ত ফেরেশতাই একযোগে সেজদায় 
নত হল, 

74. কিন্তু ইবলীস; সে অহংকার করল এবং 
অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। 

75. আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস, আমি স্বহস্তে 
তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি অহংকার করলে, 
না তুমি তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন? 

76. সে বললঃ আমি তার চেয়ে উত্তম আপনি 
সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। 

77. আল্লাহ বললেনঃ বের হয়ে যা, এখান থেকে। 


কারণ, তুই অভিশপ্ত। 
78. তোর প্রতি আমার এ অভিশাপ বিচার দিবস 
পর্যন্ত স্থায়ী হবে। 


79. সে বললঃ হে আমার রব, আপনি আমাকে 
পুনরুথান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। 

৪0. আল্নঅহ বললেনঃ তোকে অবকাশ দেয়া হল। 
81. সে সময়ের দিন পর্যন্ত যা জানা। 
82. সে বলল, আপনার ইযযতের কসম, আমি 
অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করে দেব। 
83. তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার খাঁটি বান্দা, 
তাদেরকে ছাড়া। 

৪4. আল্লাহ বললেনঃ তাই ঠিক, আর আমি সত্য 
বলছি 


85. তোর [ ইবলীস] দ্বারা আর তাদের মধ্যে যারা 
তোর অনুসরণ করবে তাদের দ্বারা আমি জাহান্নাম 
পূর্ণ করব। 

86. বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান 
চাই না আর আমি লৌকিকতাকারীও নই। 

87. এটা তো বিশ্ববাসীর জন্যে এক উপদেশ মাত্র। 
88. তোমরা কিছু কাল পরে এর সংবাদ অবশ্যই 
জানতে পারবে। 


৩৯। সুরা যুমার 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে মহা- পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে। 
2. আমি আপনার প্রতি এ কিতাব যথার্থরূপে নাযিল 
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করেছি। অতএব, আপনি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র 
এবাদত করুন। 

3. জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ এবাদত আল্লাহরই 
নিমিত্ত। যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে 
গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের 
এবাদত এ জন্যেই করি, যেন তারা আমাদেরকে 
আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের 
ফয়সালা করে দেবেন। আল্লাহ্‌ মিথ্যাবাদী কাফেরকে 
সৎপথে পরিচালিত করেন না। 

4. আল্লাহ্‌ যদি সন্তান গ্রহণ করার ইচ্ছা করতেন, 
তবে তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যা কিছু ইচ্ছা মনোনীত 
করতেন, তিনি পবিত্র। তিনি আল্লাহ, এক 





ঢেকে দিয়েছেন এবং রাতকে ঢেকে দিয়েছেন দিন 
দ্বারা। সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি করেছেন নিয়মাধীন। 
প্রত্যেকেই পরিক্রমন করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। 
জেনে রেখ, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। 

6. তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এক নাফস 
[ একই ব্যক্তি] থেকে। অতঃপর তা থেকে তার 
যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তোমাদের জন্যে 
আট প্রকার চতুষ্পদ জন্ত অবতীর্ণ করেছেন। তিনি 
পর্যায়ক্রমে একের পর এক ত্রিবিধ অন্ধকারে । তিনি 
আল্লাহ্‌ তোমাদের রব, সাম্রাজ্য তাঁরই। তিনি 
ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব, তোমরা 
কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ? 

7. যদি তোমরা কুফরী [অস্বীকার] কর, তবে 
আল্লাহ তোমাদের থেকে অমুখাপেক্ষী। তিনি তাঁর 
বান্দাদের কাফের হয়ে পড়া পছন্দ করেন না। 
পক্ষান্তরে যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে তিনি 
তোমাদের জন্যে তা পছন্দ করেন। একের পাপ 
ভার অন্যে বহন করবে না। অতঃপর তোমরা 
তোমাদের রবের কাছে ফিরে যাবে। তিনি 
তোমাদেরকে তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে অবহিত 
করবেন। নিশ্চয় তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কেও 
অবগত। 








255 রাসূলুল্লাহ (৬) এক ব্যাক্তির মৃত্যুর সময় তার কাছে প্রবেশ করে বললেন, 
তোমার কেমন লাগছে? লোকটি বলল, আমি আশা করছি এবং ভয়ও পাচ্ছি। 
তখন রাসূলুল্লাহ (৯ 











) বললেন, এ দুটি বস্তু অর্থাৎ আশা এবং ভয় যে অন্তরে 


8. আর যখন মানুষকে স্পর্শ করে দুঃখ- দুর্দশা, 
তখন সে একাগ্রচিত্তে তার রবকে ডাকে, তারপর 
তিনি যখন তাকে নিজের পক্ষ থেকে নিআমত দান 
করেন তখন সে ভুলে যায় ইতঃপূর্বে কি কারণে 
নির্ধারণ করে, তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য। 
বল, “তোমার কুফরী উপভোগ কর ক্ষণকাল; 
নিশ্চয় তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভূক্ত।” 

9. যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন প্রহরে সেজদাহবনত 
ভয় করে2০ এবং তার রব- এর রহমত প্রত্যাশা 
করে (সেকি তার সমান যে এরূপ করে না) 
বল, “যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি 
সমান?’ বিবেকবান লোকেরাই কেবল উপদেশ 
গ্রহণ করে। 

10. বলুন, হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা 
তোমাদের রবকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়াতে 
সৎকাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে পুণ্য। আল্লাহর 
পৃথিবী প্রশস্ত। যারা ধৈর্যধারণকারী, তারাই তাদের 
পুরস্কার পায় অগণিত। 

11. বলুন, আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর এবাদত 
করতে আদিষ্ট হয়েছি। 

12. আরও আদিষ্ট হয়েছি, সর্ব প্রথম নির্দেশ 
পালনকারী হওয়ার জন্যে। 

13. বলুন, আমি আমার রবের অবাধ্য হলে এক 
মহাদিবসের শাস্তির ভয় করি। 

14. বলুন, আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তা"আলারই 
এবাদত করি। 

15. অতএব, তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যার ইচ্ছে 
“ইবাদাত কর (এতে আল্লাহর কোন ক্ষতি হবে 
না, ক্ষতি তোমাদেরই হবে)। বল- যারা 
ক্ষতিগ্রস্ত। জেনে রেখ, এটাই হল স্পষ্ট ক্ষতি। 
16. তাদের জন্যে উপর দিক থেকে এবং নীচের 
দিক থেকে আগুনের মেঘমালা থাকবে। এ শাস্তি 
দ্বারা আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন যে, 
হে আমার বান্দাগণ, আমাকে ভয় কর। 

17. যারা শয়তানী শক্তির পূজা- অর্চনা থেকে দূরে 





এ সময় একত্রিত হবে আল্লাহ তাকে তার আশার বিষয়টি দিবেন এবং ভয়ের 
বিষয়টি থেকে দূরে রাখবেন। [৯৮৩ তিরমিযী] 
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থাকে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয়, তাদের জন্যে 
রয়েছে সুসংবাদ। অতএব, সুসংবাদ দিন আমার 
বান্দ/দেরকে / 

18. যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শুনে, অতঃপর 
তার মধ্যে যা উতম, তা অনুসরণ করে। 
তাদেরকেই আল্লাহ সৎপূথ এদশর্নি করেন এবং আর 
ও তভ)ণা / 

19. যার জন্যে শাস্তির হুকুম অবধারিত হয়ে গেছে 
আপনি কি সে জাহান্নামীকে মুক্ত করতে পারবেন? 
20. কিন্তু যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের 
জন্যে নির্মিত রয়েছে প্রাসাদের উপর প্রাসাদ। 
এগুলোর তলদেশে নদী প্রবাহিত। আল্লাহ্‌ প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। 
21. তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ আকাশ থেকে 
পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর সে পানি যমীনের 
ঝর্ণাসমূহে প্রবাহিত করেছেন, এরপর তদ্দারা 
বিভিন্ন রঙের ফসল উৎপন্ন করেন, অতঃপর তা 
শুকিয়ে যায়, ফলে তোমরা তা পীতবর্ণ দেখতে 
পাও। এরপর আল্লাহ তাকে খড়-কুটায় পরিণত 
করে দেন। নিশ্চয় এতে জ্ঞান- বৃদ্ধিসম্পন্ন 
লোকেদের জন্যে উপদেশ রয়েছে257। 

22. আল্লাহ যার বক্ষ ইসলামের জন্যে উম্মুক্ত করে 
দিয়েছেন, অতঃপর সে তার রবের পক্ষ থেকে 
আগত আলোর মাঝে রয়েছে। (সে কি তার 
সমান, যে এরূপ নয়) যাদের অন্তর আল্লাহ্‌ 
স্মরণের ব্যাপারে কঠোর, তাদের জন্যে দুর্ভোগ । 
তারা সুস্পষ্ঠ গোমরাহীতে রয়েছে। 

23. আল্লাহ্‌ উত্তম বাণী তথা কিতাব নাযিল 
করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, পুনঃ পুনঃ পঠিত। 
যারা তাদের রবকে ভয় করে, এরপর তাদের 
চামড়া ও অন্তর আল্লাহ্র স্মরণে বিনম্র হয়। এটাই 
আল্লাহর পথ নির্দেশ, এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ যাকে 
ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে 
গোমরাহ করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। 
24. যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার মুখমন্ডল দ্বারা 
কঠিন আযাব ঠেকাতে চাইবে (সে কি তার মত যে শাস্তি 
থেকে নিরাপদ?) আর যালিমদেরকে বলা হবে, 
“তোমরা যা অর্জন করতে, তার স্বাদ আস্বাদন কর। 
25. তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যারোপ করেছিল, ফলে 
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তাদের কাছে আযাব এমনভাবে আসল, যা তারা 
কল্পনাও করত না। 

26. অতঃপর আল্লাহ্‌ তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে 
লাঞ্ছনার স্বাদ আস্বাদন করালেন, আর আখিরাতের 
আযাব হবে আরও গুরুতর, যদি তারা জানত! 
27. আমি এ কোরআনে মানুষের জন্যে সব দৃষ্টান্তই 
বর্ণনা করেছি, যাতে তারা অনুধাবন করে; 
28. আরবী ভাষায় এ কোরআন বক্রতামুক্ত, যাতে 
তারা সাবধান হয়ে চলে। 

29. আল্লাহ্‌ এক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেনঃ একটি 
লোকের উপর পরস্পর বিরোধী কয়জন মালিক 
উভয়ের অবস্থা কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। 
কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। 

30. নিশ্চয় তোমারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্য 
হবে। 

31. অতঃপর কেয়ামতের দিন তোমরা সবাই 
তোমাদের রবের সামনে কথা কাটাকাটি করবে। 
32. যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে এবং 
তার কাছে সত্য আগমন করার পর তাকে মিথ্যা 
হবে? কাফেরদের বাসস্থান জাহান্নামে নয় কি? 
33. যারা সত্য নিয়ে আগমন করছে এবং সত্যকে 
সত্য মেনে নিয়েছে; তারাই হল মুস্তাকী। 
94. তাদের জন্যে রবের কাছে তাই রয়েছে, 
তারা চাইবে। এটা সৎকর্মীদের পুরস্কার। 
35. যাতে আল্লাহ তাদের মন্দ কর্মসমূহ মার্জনা 
করেন এবং তাদের উত্তম কর্মের পুরস্কার তাদেরকে 
দান করেন। 

36. আল্লাহ্‌ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন? 
অথচ তারা আপনাকে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যান্য 
উপাস্যদের ভয় দেখায়। আল্লাহ যাকে গোমরাহ 
করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। 

37. আর আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, তাকে 
পথন্রষ্টকারী কেউ নেই। আল্লাহ্‌ কি পরাক্রমশালী, 
প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন? 

38. যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, 
আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই 
বলবে- আল্লাহ। বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, 


যা 
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কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি 
আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি 
সে রহমত রোধ করতে পারবে? বলুন, আমার 
পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর 
নির্ভর করে। 

39. বলুন, হে আমার কওম, তোমরা তোমাদের 
জায়গায় কাজ কর, আমিও কাজ করছি। সত্তুরই 
জানতে পারবে। 

40. কার কাছে অবমাননাকর আযাব এবং চিরস্থায়ী 
শাস্তি নেমে আসে। 

41. আমি আপনার প্রতি সত্য ধর্মসহ কিতাব নাযিল 
করেছি মানুষের কল্যাণকল্পে। অতঃপর যে সৎপথে 
আসে, সে নিজের কল্যাণের জন্যেই আসে, আর 
যে পথভ্রষ্ট হয়, সে নিজেরই অনিষ্টের জন্যে 
পথভ্রষ্ট হয়। আপনি তাদের জন্যে দায়ী নন। 
42. আল্লাহ্‌ প্রাণ গ্রহণ করেন সেগুলোর মৃত্যুর 
সময়, আর যারা মরেনি তাদের নিদ্রাকালে। 
অতঃপর যার মৃত্যর সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে তার (প্রাণ) 
রেখে দেন, আর অন্যগ্তলো একটা নির্দিষ্ট সময়ের 
জন্য ফিরিয়ে দেন। যারা চিন্তা গবেষণা করে তাদের 
জন্য এতে বহু নিদর্শন আছে। 

43. তারা কি আল্লাহকে ছাড়া (অন্যদেরকে 
নিজেদের মুক্তির জন্য) সুপারিশকারী বানিয়ে 
নিয়েছে? বলুন, চি ae 
হওয়া সত্তেও, আর তারা না বুঝলেও? 

44. বলুন, সমস্ত সুপারিশ আল্লাহরই ক্ষমতাধীন, 
আসমান ও যমীনে তাঁরই সাম্রাজ্য । অতঃপর তাঁরই 
কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। 

45. যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, এক আল্লাহর 
কথা বলা হলে তাদের অন্তর সঙ্কুচিত হয়ে যায়। আর 
আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্যগুলোর কথা বলা হলে তখনই 
তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়। 

46. বলুন, হে আল্লাহ আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, 
দৃশ্য ও অদ্বশ্যের জ্ঞানী, আপনিই আপনার 
বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন, যে বিষয়ে তারা 
মত বিরোধ করত। 

47. যদি গোনাহগারদের কাছে পৃথিবীর সবকিছু 
থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, 
তবে অবশ্যই তারা কেয়ামতের দিন সে সবকিছুই 
নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে মুক্তিপন হিসেবে দিয়ে 
দেবে। অথচ তারা দেখতে পাবে, আল্লাহ্র পক্ষ 


থেকে এমন শাস্তি যা তারা কল্পনাও করত না। 
48. আর দেখবে, তাদের দুক্কর্মসমূহ এবং যে 
বিষয়ে তারা ঠাট্টা- বিদ্রুপ করত, তা তাদেরকে 
ঘিরে নেবে। 

49. মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন 
সে আমাকে ডাকতে শুরু করে, এরপর আমি যখন 
তাকে আমার পক্ষ থেকে নেয়ামত দান করি, তখন 
সে বলে, এটা তো আমি পূর্বের জানা মতেই প্রাপ্ত 
হয়েছি। অথচ এটা এক পরীক্ষা, কিন্তু তাদের 
অধিকাংশই বোঝে না। 

50. তাদের পূর্ববর্তীরাও তাই বলত, অতঃপর 
তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন উপকারে আসেনি। 
51. তাদের দুক্ষর্ম তাদেরকে বিপদে ফেলেছে, 
এদের মধ্যেও যারা পাপী, তাদেরকেও অতি সত্তর 
তাদের দুকস্কর্ম বিপদে ফেলবে। তারা তা প্রতিহত 
করতে সক্ষম হবে না। 

52. তারা কি জানেনি যে, আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা 
রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং পরিমিত দেন। নিশ্চয় 
এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী 
রয়েছে। 

53. বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের 
নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সমস্ত গোনাহ মাফ 
করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 

54. তোমরা তোমাদের রবের অভিমৃখী হও এবং 
তাঁর আজ্ঞাবহ হও তোমাদের কাছে আযাব আসার 
পূর্বে। এরপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না; 

55. তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ উত্তম বিষয়ের 
অনুসরণ কর তোমাদের কাছে অতর্কিতে ও 
56. যাতে কাউকে বলতে না হয়- হায় আফসোস! 
আমি আল্লাহর প্রতি (আমার কর্তব্য) অবহেলা 
করেছিলাম, আর আমি তো ঠাট্টা বিদ্রপকারীদের 
অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। 

57. অথবা যাতে কাউকে একথাও বলতে না হয়, 
‘আল্লাহ্‌ যদি আমাকে হিদায়াত দিতেন তাহলে 
অবশ্যই আমি মুত্তাকীদের অন্তর্ভূক্ত হতাম? । 
58. অথবা আযাব প্রত্যক্ষ করার সময় না বলে, 
যদি কোনরূপে একবার ফিরে যেতে পারি, তবে 
আমি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে যাব। 

59. হাঁ, তোমার কাছে আমার নির্দেশ এসেছিল; 
অতঃপর তুমি তাকে মিথ্যা বলেছিলে, অহংকার 
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করেছিলে 
গিয়েছিলে। 
60. যারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, 
কেয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখ কাল দেখবেন। 
অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নামে নয় কি? 
61. আর আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে তাদের সাফল্যসহ 
নাজাত দেবেন। কোন অমঙ্গল তাদেরকে স্পর্শ করবে 
না। আর তারা চিন্তিতও হবে না। 
62. আল্লাহ্‌ সর্বকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 
63. আসমান ও যমীনের চাবি তাঁরই নিকট। যারা 
ক্ষতিগ্রস্ত। 
64. বলুন, হে মুর্খরা, তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত অন্যের এবাদত করতে আদেশ করছ? 
65. আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের পতি 
করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং 
আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন। 
66. বরং আল্লাহরই এবাদত করুন এবং কৃতজ্ঞদের 
অন্তর্ভুক্ত থাকুন। 
67. তারা আল্লাহকে  যথাধর্রপে  বোঝোেনি। 
কেয়ামতের দিন গোটা পথিবী থাকবে তাঁর হাতের 
ত এবং আসমান ভাঁজ করা 3 
থাকবে তাঁর ডান হাতে। তিনি পূবিত্র। আর এরা 
যাকে শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক উত্বেঁ! 
68. শিংগায় ফুক দেয়া হবে, ফলে আসমান ও 
যমীনে যারা আছে সবাই বেহুশ হয়ে যাবে, তবে 
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন। অতঃপর আবার শিংগায় 


ফুক দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দন্ডায়মান হয়ে 
দেখতে থাকবে। 

69. পৃথিবী তার রবের নুরে উদ্ভাসিত হবে, 
আমলনামা স্থাপন করা হবে, রাসূলগণ ও 
সাক্ষীগণকে আনা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় 
বিচার করা হবে- তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। 
70. প্রত্যেকে যা করেছে, তার পূর্ণ প্রতিফল দেয়া 
হবে। তারা যা কিছু করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ 
সম্যক অবগত। 

71. কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে 
হাঁকিয়ে নেয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌছাবে, 
তখন তার দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং 


এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে 





কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূল আসেনি, 
তিলাওয়াত করত এবং সতর্ক করত এ দিনের 
সাক্ষাতের ব্যাপারে? তারা বলবে, হাঁ, কিন্তু 
কাফেরদের প্রতি শাস্তির হুকুমই বাস্তবায়িত হয়েছে। 
72. বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে 
প্রবেশ কর, সেখানে চিরকাল অবস্থানের জন্যে। 
কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসম্থল। 

73. যারা তাদের রবকে ভয় করত তাদেরকে দলে 
দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন 
তারা উম্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌছাবে এবং 
সালাম, তোমরা সুখে থাক, অতঃপর সদাসর্বদা 
বসবাসের জন্যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। 
74. তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি 
আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং 
আমাদেরকে এ ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন। 
আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব। 
মেহনতকারীদের পুরস্কার কতই চমৎকার। 

75. আপনি ফেরেশতাগণকে দেখবেন, তারা 
ঘোষনা করছে। তাদের সবার মাঝে ন্যায় বিচার 
করা হবে। বলা হবে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক 
আল্লাহর। 


৪০। সুরা মুগমিন/ গাফির 


বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. হা- মীম। 
2. এ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, 
যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। 
3. যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তাওবাহ কবৃলকারী, 
কাছে। 
4. কাফেররাই কেবল আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে 
বিতর্ক করে। কাজেই নগরীসমূহে তাদের বিচরণ 
যেন আপনাকে বিভ্রান্তিতে না ফেলে। 
5. তাদের পূর্বে নূহ (আঃ)- এর সম্প্রদায় মিথ্যারোপ 
করেছিল, আর তাদের পরে অন্য অনেক দল ও 
প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রাসূলকে আক্রমণ 
করার ইচ্ছা করেছিল এবং তারা মিথ্যা বিতর্কে 
প্রবৃত্ত হয়েছিল, যেন সত্যধর্মকে ব্যর্থ করে দিতে 
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পারে। অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। 
কেমন ছিল আমার শাস্তি। 

6. এভাবে কাফেরদের বেলায় আপনার রবের এ 
বাক্য সত্য হল যে, তারা জাহান্নামী। 

7. যারা আরশকে ধারণ করে এবং যারা এর 
তাসবীহ পাঠ করে এবং তাঁর প্রতি ঈমান রাখে। 
আর মুমিনদের জন্য ক্ষমা চেয়ে বলে যে, “হে 
আমাদের রব, আপনি রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সব 
কিছুকে পরিব্যপ্ত করে রয়েছেন। অতএব যারা 
তাওবা করে এবং আপনার পথ অনুসরণ করে 
আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আর জাহান্নামের 
আযাব থেকে আপনি তাদেরকে রক্ষা করুন? । 
৪. হে আমাদের রব, আর তাদেরকে দাখিল করুন 
চিরকাল বসবাসের জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি 
তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাপ- দাদা, 
পতি- পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে 
তাদেরকে । নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 
9. এবং আপনি তাদেরকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা 
করুন। আপনি যাকে সেদিন অমঙ্গল থেকে রক্ষা 
করবেন, তার প্রতি অনুগ্রহই করবেন। এটাই 
মহাসাফল্য। 

10. যারা কাফের তাদেরকে উচ্চঃস্বরে বলা হবে, 
তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের আজকের এ 
ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লার ক্ষোভ অধিক ছিল, যখন 
তোমাদেরকে ঈমান আনতে বলা হয়েছিল, অতঃপর 
তোমরা কুফরী করছিল। 

11. তারা বলবে হে আমাদের রব! আপনি 
আমাদেরকে দুবার মৃত্য দিয়েছেন এবং দু’ বার 
জীবন দিয়েছেন।2৪ এখন আমাদের অপরাধ স্বীকার 
করছি। অতএব (জাহান্নাম থেকে) বের হবার কোন 
পথ আছে কি? 

12. [তাদেরকে বলা হবে] “এটা তো এজন্য যে, 
যখন আল্লাহকে এককভাবে ডাকা হত তখন তোমরা 
তাঁকে অস্বীকার করতে আর যখন তাঁর সাথে শরীক 
করা হত তখন তোমরা বিশ্বাস করতে। সুতরাং 
যাবতীয় কর্তৃত্ব সমুচ্চ, মহান আল্লাহর’ 





13. তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান 
এবং তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে নাযিল করেন 
রুধী। আর যে আল্লাহ অভিমুখী সেই কেবল 
উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। 

14. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ডাক, তাঁর উদ্দেশ্যে 
দীনকে একনিষ্ভাবে নিবেদিত করে। যদিও 
কাফিররা তা অপছন্দ করে। 

15. তিনিই সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের 
মালিক, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা 
তত্বপূর্ণ বিষয়াদি নাযিল করেন, যাতে সে 
সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করে। 
16. যেদিন তারা বের হয়ে পড়বে, আল্লাহর কাছে 
তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। আজ রাজত্ব 
কার? এক প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহর । 

17. আজ প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিদান 
পাবে। আজ যুলুম নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ দ্রুত হিসাব 
গ্রহণকারী। 

18. আপনি তাদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক 
করুন, যখন প্রাণ কন্ঠাগত হবে, দম বন্ধ হওয়ার 
উপক্রম হবে। পাপিষ্ঠদের জন্যে কোন বন্ধু নেই 
এবং সুপারিশকারীও নেই; যার সুপারিশ গ্রাহ্য 
হবে। 

19. চোখের চুরি এবং অন্তরের গোপন বিষয় তিনি 
জীনেন। 

20. আল্লাহ্‌ ফয়সালা করেন সঠিকভাবে, আল্লাহর 
ফয়সালা করে না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সবকিছু শুনেন, 
সবকিছু দেখেন। 

21. তারা কি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে না, যাতে 
দেখত তাদের পূর্বসুরিদের কি পরিণাম হয়েছে? 
তাদের শক্তি ও কীর্তি পৃথিবীতে এদের অপেক্ষা 
অধিকতর ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে তাদের 
গোনাহের কারণে ধৃত করেছিলেন এবং আল্লাহ্‌ 
থেকে তাদেরকে রক্ষাকারী কেউ হয়নি। 

22. এটি এ কারণে যে, তাদের কাছে তাদের 
রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আসত, কিন্তু তারা 
তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করত। ফলে আল্লাহ তাদেরকে 








£০০অধিকাংশ মুফাসাসিরগণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আতিড়ের পূবে তার 
অভিভুহীনতাকে মৃত্যু বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রথম মৃত্যু অর্থ 
আভিভহীনতা (কিছুই না থাকা) । আর প্রথম জীবনের অর্থ মায়ের 











অতিবাহিত করার পর বরণ করে এবং যার পর সে কবরে দাফন হয়। 
আর দু'টি জীবন বলতে, একটি হল এই পাধিব জীবন, যার আরম্ভ 
হয় জন্য থেকে এবং শেষ হয় মৃত্যুর উপর। আর দ্িতীয় জীবন হল, 











পেট থেকে বের হয়ে মৃত্যুবরণ করা পরত জীবন। অতঃপর মৃত্যু 





আসবে এবং তখন থেকে আখেরাতের যে জীবন শুরু হবে সেটা হবে 





সেই জীবন; যা কিয়ামতের দিন কবর থেকে ওঠার পর লাভ করবে। 
এই দু'টি মৃত্যু ও দুটি জীবনের উল্লেখ সূরা বাকারার ২৮ আয়াতেও 











দ্বিতীয় জীবন। আর দ্বিতীয় ত্য হল এ মৃত্যু, যা মানুষ তার জীবন 


করা হয়েছে। 
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পাকড়াও করলেন। নিশ্চয় তিনি শক্তিমান, 
আযাবদানে কঠোর। 

23. আমি আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ 
মূসা (আঃ)-কে প্রেরণ করেছি। 

24. ফেরাউন, হামান ও কারুণের কাছে, অতঃপর 
তারা বলল, সে তো জাদুকর, মিথ্যাবাদী। 
25. অতঃপর মূসা (আঃ) যখন আমার কাছ থেকে 
সত্যসহ তাদের কাছে পৌঁছাল; তখন তারা বলল, 
যারা তার সঙ্গী হয়ে ঈমান এনেছে, তাদের পুত্র 
জীবিত রাখ। কাফেরদের চক্রান্ত ব্যর্থই হয়েছে। 
26. ফেরাউন বলল; তোমরা আমাকে ছাড়, মূসা 
(আঃ)-কে হত্যা করতে দাও, ডাকুক সে তার 
রবকে! আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের 
ধর্ম পরিবর্তন করে দেবে অথবা সে দেশময় বিপর্যয় 
সৃষ্টি করবে। 

27. মূসা (আঃ) বলল, যারা হিসাব দিবসে বিশ্বাস 
করে না এমন প্রত্যেক অহংকারী থেকে আমি 
আমার ও তোমাদের রবের আশ্রয় নিয়ে নিয়েছি। 
28. ফেরাউন গোত্রের এক মুমিন ব্যক্তি, যে তার 
ঈমান গোপন রাখত, সে বলল, তোমরা কি 
একজনকে এজন্যে হত্যা করবে যে, সে বলে, 
আমার রব আল্লাহ, অথচ সে তোমাদের রবের 
নিকট থেকে স্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট 
আগমন করেছে? যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে 
তার মিথ্যাবাদিতা তার উপরই চাপবে, আর যদি 
সে সত্যবাদী হয়, তবে সে যে শাস্তির কথা 
বলছে, তার কিছু না কিছু তোমাদের উপর 
পড়বেই। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সীমালংঘনকারী, 
মিথ্যাবাদীকে পথ প্রদর্শন করেন না। 

29. হে আমার কওম, আজ এদেশে তোমাদেরই 
রাজত্ব, দেশময় তোমরাই বিচরণ করছ; কিন্তু 
আমাদের আল্লাহর শাস্তি এসে গেলে কে 
আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফেরাউন বলল, আমি 
যা বুঝি, তোমাদেরকে তাই বোঝাই, আর আমি 
তোমাদেরকে মঙ্গলের পথই দেখাই। 

30. সে মুমিন ব্যক্তি বললঃ হে আমার কওম, 
আমি তোমাদের জন্যে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের 
মতই বিপদসঙ্কুল দিনের আশংকা করি। 

31. যেমন, কওমে নূহ (আঃ), আদ, সামুদ ও 
তাদের পরবর্তীদের অবস্থা হয়েছিল। 
বান্দাদের প্রতি কোন যুলুম করার ইচ্ছা করেন না। 


32. হে আমার কওম, আমি তোমাদের জন্যে 
প্রচন্ড হাঁক- ডাকের দিনের আশংকা করি। 

33. যেদিন তোমরা পেছনে ফিরে পলায়ন করবে; 
থাকবে না। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার 
কোন পথপ্রদর্শক নেই। 

34. ইতিপূর্বে তোমাদের কাছে ইউসুফ (আঃ) 
সুস্পষ্ট প্রামাণাদিসহ আগমন করেছিল, অতঃপর 
তোমরা তার আনীত বিষয়ে সন্দেহই পোষণ 
করতে । অবশেষে যখন সে মারা গেল, তখন 
তোমরা বলতে শুরু করলে, আল্লাহ্‌ ইউসুফ 
(আঃ)-এর পরে আর কাউকে রসূলরূপে পাঠাবেন 
না। এমনিভাবে আল্লাহ্‌ সীমালংঘনকারী, সংশয়ী 
ব্যক্তিকে পথভ্রষ্ট করেন। 

35. যারা নিজেদের কাছে আগত কোন দলীল 
তাদের একজন আল্লাহ ও মুমিনদের কাছে খুবই 
অসন্তোবজনক। এমনিভাবে আল্লাহ প্রত্যেক 
অহংকারী- স্বৈরাচারী ব্যক্তির অন্তরে মোহর এঁটে 
দেন। 

36. ফেরাউন বলল, হে হামান, তুমি আমার জন্যে 
একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর, হয়তো আমি 
পৌঁছে যেতে পারব। 

37. আকাশের পথে, অতঃপর উকি মেরে দেখব 
মূসা (আঃ) এর আল্লাহকে। বস্তুতঃ আমি তো তাকে 
মিথ্যাবাদীই মনে করি। এভাবেই ফেরাউনের কাছে 
সুশোভিত করা হয়েছিল তার মন্দ কর্মকে এবং 
সোজা পথ থেকে তাকে বিরত রাখা হয়েছিল। 
ফেরাউনের চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ারই ছিল। 

38. মুমিন লোকটি বললঃ হে আমার কওম, 
তোমরা আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাদেরকে 
সৎপথ প্রদর্শন করব। 

39. হে আমার কওম, দুনিয়ার এ জীবন তো 
কেবল উপভোগের বস্তু, আর পরকাল হচ্ছে স্থায়ী 
বসবাসের গৃহ (দারুল কারার) । 

40. “কেউ পাপ কাজ করলে তাকে শুধু পাপের 
সমান প্রতিদান দেয়া হবে আর যে পুরুষ অথবা 
নারী মুমিন হয়ে সৎকাজ করবে, তবে তারা 





রিযিক দেয়া হবে।' 
আল্লাহ 41. হে আমার কওম, ব্যাপার কি, আমি 
তোমাদেরকে দাওয়াত দেই মুক্তির দিকে, আর 
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তোমরা আমাকে দাওয়াত দাও জাহান্নামের দিকে। 
42. তোমরা আমাকে দাওয়াত দাও, যাতে আমি 
আল্লাহকে অস্বীকার করি এবং তাঁর সাথে শরীক 
করি এমন বস্তুকে, যার কোন প্রমাণ আমার কাছে 
নেই। আমি তোমাদেরকে দাওয়াত দেই 
পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল আল্লাহ্র দিকে। 

43. এতে সন্দেহ নেই যে, তোমরা আমাকে যার 
দিকে দাওয়াত দাও, হইকালে ও পরকালে তার 
কোন দাওয়াত নেই! আমাদের প্রত্যাবর্তন আল্লাহ্র 
দিকে এবং সীমা লংঘকারীরাই জাহান্নামী। 

44. “আমি তোমাদেরকে যা বলছি, অচিরেই 
তোমরা তা স্মরণ করবে। আর আমার বিষয়টি 
আমি আল্লাহর নিকট সমর্পণ করছি; নিশ্চয় আল্লাহ 
তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সর্বদ্রষ্টা।; 

45. অতঃপর আল্লাহ তাকে তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট 
থেকে রক্ষা করলেন এবং ফেরাউন গোত্রকে 
শোচনীয় আযাব গ্রাস করল। 

46. [কবরে] সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের 
সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কেয়ামত 
সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন 
গোত্রকে কঠিনতর আযাবে দাখিল কর।259 

47. যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্ক করবে, 
অতঃপর দূর্বলরা অহংকারীদেরকে বলবে, আমরা 
তোমাদের অনুসারী ছিলাম। তোমরা এখন 
জাহান্নামের আগুনের কিছু অংশ আমাদের থেকে 
বহন করবে কি? 

48. অহংকারীরা বলবে, আমরা সবাই তো 
জাহান্নামে আছি। আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের ফয়সালা 
করে দিয়েছেন। 

49. যারা জাহান্নামে আছে, তারা জাহান্নামের 
তিনি যেন আমাদের থেকে একদিনের আযাব 
কমিয়ে দেন। 

50. রক্ষীরা বলবে, তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট 
প্রমাণাদিসহ তোমাদের রসূল আসেননি? তারা 
বলবে হ্যাঁ। রক্ষীরা বলবে, তবে তোমরাই দোয়া 








259 ম্বফাসাসিরগন মনে করেন, কবরের আযাব যে সত্য উপরোক্ত আয়াত তার 
পরমাণ। ৪০:৪৫-৪৬, আয়োতগলোতে কাঠিনতর আযাব বলতে হাশরের 
ময়দানে চড়া ফায়সালার পর জাহারামে নিক্ষেপ বুঝানো হয়েছে। আর 
সকাল (কবরের) সন্ব্যায় আঙনের সামনে পেশ করার ব্যাপারটা বরযখের- 
জিন্দেগীতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ৬:৯৩, ৯:১০১, ৫২:৪৫-৪৭ আয়াতগলোতে 
কবরের আযাবের প্রীতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (42) বলেছেন, 
“তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই মারা যায় তাকেই সকাল ও সন্ধ্যায় 
তার শেষ বাসহ্থান দেখানো হতে থাকে। জানাতি ও দোযখী উভয়ের 

















কর। বস্তুতঃ কাফেরদের দোয়া নিস্ফলই হয়। 


51. আমি আমার রসুলদেরকে আর মৃ'মিনদেরকে 
অবশ্যই সাহায্য করব দুনিয়ার জীবনে আর /রিয়ামতে) 
যে দিন সাক্ষীর! দাড়াবে । 

52. সে দিন যালেমদের ওযর-আপত্তি কোন 
উপকারে আসবে না, তাদের জন্যে থাকবে 
অভিশাপ এবং তাদের জন্যে থাকবে নিকৃষ্ট গৃহ। 
53. নিশ্চয় আমি মুসা (আঃ)-কে হেদায়েত দান 


করেছিলাম এবং বনী ইসরাঈলকে কিতাবের 
উত্তরাধিকারী করেছিলাম। 

54. বুদ্ধিমানদের জন্যে উপদেশ ও হেদায়েত 
স্বরূপ । 


55. কাজেই তুমি ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় আল্লাহর 
ওয়াদা সত্য। আর তুমি তোমার ত্রুটির জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা কর এবং সকাল- সন্ধ্যায় তোমার রবের 
প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ কর। 


56. নিশ্চয় হার) 


(তেন 119° 
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দেখেন! 

57. মানুষের সৃষ্টি অপেক্ষা নভোমন্ডল ও ভূ- 
মন্ডলের সৃষ্টি কঠিনতর। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ 
বোঝে না। 

58. অন্ধ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি সমান নয়, আর 
যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং যারা 
অপরাধী। তোমরা অল্পই অনুধাবন করে থাক। 
59. কেয়ামত অবশ্যই আসবে, এতে সন্দেহ নেই; 
কিন্ত অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না। 

60. আর তোমাদের রব বলেছেন, “তোমরা আমাকে 
ডাক, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা 
অহঙ্কার বশতঃ আমার ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, 
তারা অচিরেই লাঞ্চিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ 
করবে ।?250 


ক্ষেত্রেই এটি হতে থাকে। তাকে বলা হয় কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ 
তোমাকে পুনরায় জীবিত করে তাঁর সারিধো ডেকে নেবেন, তখন 
তোমাকে আল্লাহ যে জায়গা দান করবেন, এটা সেই জায়গা।” 
/ মুসনাদ: ২/১১৩, বুখারী ১৩৭৯, মুসলিম: ২৮৬৬ 
250নিভর্রযোগা হাদীসমহে তিনটি বিষয়কে দো' আ করুলের পথে বাধা 
বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এক. হারাম খাবার ও হারাম পরিধেয় 
পরিধান: হাদীসে রসুলুল্লাহ (4৮) বলেন, কোন কোন লোক খব 
সফর করে এবং আকাশের দিকে হাত তুলে ইয়া রব, ইয়া রব, বলে 
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61. তিনিই আল্লাহ যিনি রাত সৃষ্টি করেছেন 
তোমাদের বিশ্রামের জন্যে এবং দিবসকে করেছেন 
দেখার জন্যে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মানুষের প্রতি 
অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
করে না। 

62. তিনি আল্লাহ, তোমাদের রব, সব কিছুর স্রষ্টা 
তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা 
কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ? 

63. এমনিভাবে তাদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়, যারা 
আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। 

64. আল্লাহ, পৃথিবীকে করেছেন তোমাদের জন্যে 
বাসস্থান, আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তিনি 
তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর 
তোমাদের আকৃতি সুন্দর করেছেন এবং তিনি 
তোমাদেরকে দান করেছেন পরিচ্ছন্ন রিযিক। তিনি 
আল্লাহ, তোমাদের রব। বিশ্বজগতের রব, আল্লাহ্‌ 
বরকতময়। 

65. তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য 
নেই। অতএব, তাঁকে ডাক তাঁর খাঁটি এবাদতের 
মাধ্যমে । সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের রব আল্লাহর। 
66. বলুন, যখন আমার কাছে আমার রবের পক্ষ 
থেকে স্পষ্ট প্রমাণাদি এসে গেছে, তখন আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত তোমরা যার পূজা কর, তার এবাদত 
করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আমাকে 
থাকতে। 

67. তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। 
তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর ‘আলাকা’ থেকে। 


অতঃপর তিনি তোমাদেরকে শিশুরপে বের করে 
আনেন। তারপর যেন তোমরা তোমাদের যৌবনে 


পদার্পণ কর, অতঃপর যেন তোমরা বদ্ধ হয়ে যাও। 
আর তোমাদের কেউ কেউ এর পূর্বেই মারা যায়। আর 
যাতে তোমরা নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যাও। আর যাতে 
তোমরা অনুধাবন কর। 

68. তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন। যখন 
তিনি কোন কাজের আদেশ করেন, তখন একথাই 
বলেন, হয়ে যা’- তা হয়ে যায়। 

69. আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা আল্লাহর 








দো' আ করে, কিন্তু তাদের পানাহার ও পোশাক- পরিচ্ছেদ হারাম পছ্থায় 
আজির্ত। এমতাবস্থায় তাদের দো' আ কিরপে কবুল হবে? [ মুসলিম: 





ফিরছে? 

70. যারা কিতাবের প্রতি এবং যে বিষয় দিয়ে 
আমি রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, সে বিষয়ের প্রতি 
মিথ্যারোপ করে। অতএব, সত্বরই তারা জানতে 
পারবে। 

71. যখন তাদের গলদেশে বেড়ী ও শিকল থাকবে, 
তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে- 


72. ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে আগুনে 
জ্বালানো হবে। 
73. অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, কোথায় গেল 


যাদেরকে তোমরা শরীক করতে। 

74. আল্লাহ্‌ ব্যতীত? তারা বলবে, তারা আমাদের 
কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে; বরং আমরা তো 
ইতিপূর্বে কোন কিছুর পূজাই করতাম না। এমনি 
ভাবে আল্লাহ কাফেরদেরকে বিভ্রান্ত করেন। 

75. এটা এ জন্য যে, তোমরা যমীনে অযথা উল্লাস 
করতে এবং এজন্য যে, তোমরা অহঙ্কার করতে। 
76. তোমরা জাহান্নামের দরজাসমূহ দিয়ে প্রবেশ কর 
চিরকাল তাতে অবস্থানের জন্য। অতএব অহঙ্কারীদের 
বাসস্থান কতইনা নিকৃষ্ট! 

77. অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। নিশ্চয় 
আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অতঃপর আমি 
কাফেরদেরকে যে শাস্তির ওয়াদা দেই, তার কিছু 
অংশ যদি আপনাকে দেখিয়ে দেই অথবা আপনার 
মৃত্যু দেই, তাহলেও তারা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত 
হবে। 

78. আমি আপনার পূবে অনেক রসূল প্রেরণ 
করেছি, তাদের কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে 
বিরত করেছি এবং কারও কারও ঘটনা আপনার 
কাছে বিরত কারানি। আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কোন 
নিদর্শন নিয়ে আসা কোন রসূল (ষু)-এর কাজ নয়। 
যখন আল্লাহর আদেশ আসবে, তখন ন্যায় সঙ্গত 
ফয়সালা হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে মিথ্যাপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত 
হবে। 

79. আল্লাহ তোমাদের জন্যে চতুস্পদ জন্তু সৃষ্টি 
করেছেন, যাতে কোন কোনটিই বাহন হিসাবে 
ব্যবহার কর এবং কোন কোনটিকে খেতে পার। 





রাসুলুল্লাহ (54৫) বলেন, মুসলিম আল্লাহর কাছে যে দো' আই করে, 
আল্লাহ তা দান করেন, যদি তা কোন গোনাহ অথবা সম্পকর্ছেদের 








১০১৫] দই, অসাবধান বেপরোয়া ও অন্যমনফভাবে দো' আর 
বাক্যাবলী উচ্চারণ করলে তাও করুল হয় না বলেও হাদীসে বণির্তি 
আছে। / তিরমিযি: ৩৪৭৯] তিন, অন্যায় কোন দো" আ যেন না হয়। 





দোআ না হয়। / মুসলিম: ২৭৩৫] 
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80. তাতে তোমাদের জন্যে অনেক উপকারিতা 
রয়েছে আর এজন্যে সৃষ্টি করেছেন; যাতে 
সেগুলোতে আরোহণ করে তোমরা তোমাদের অভীষ্ট 
প্রয়োজন পূর্ণ করতে পার। এগুলোর উপর এবং 
নৌকার উপর তোমরা বাহিত হও। 

81. তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান। 
অতএব, তোমরা আল্লাহর কোন কোন নিদর্শনকে 
অস্বীকার করবে? 

82. তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? করলে 
দেখত, তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছে। 
তারা তাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী এবং শক্তি ও 
কীর্তিতে অধিক প্রবল ছিল, অতঃপর তাদের কর্ম 
তাদেরকে কোন উপকার দেয়নি। 

83. তাদের কাছে যখন তাদের রসূলগণ স্পষ্ট 
প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিল, তখন তারা 
নিজেদের জ্ঞান- গরিমার দন্ত প্রকাশ করেছিল। তারা 
যে বিষয় নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রপ করেছিল, তাই 
তাদেরকে গ্রাস করে নিয়েছিল। 

84. তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন 
বলল, আমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করলাম 
এবং যাদেরকে শরীক করতাম, তাদেরকে পরিহার 
করলাম। 

85. অতঃপর তাদের এ ঈমান তাদের কোন 
উপকারে আসল না যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ 
করল।2%1 আল্লাহর এ নিয়মই পূর্ব থেকে তাঁর 
বান্দাদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে কাফেররা 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 


৪১। সুরা হা-মীম 

বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. হা- মীম। 
2. এটা অবতীর্ণ পরম করুণাময়, দয়ালুর পক্ষ 
থেকে। 
3. এটা কিতাব, এর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত 
আরবী কোরআনরূপে জ্ঞানী লোকদের জন্য। 
4. সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, অতঃপর 
তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা 
শুনে না। 





261 হাদীসে আছে মুযুষ অবস্থা ও মৃত্যু কষ্ট শুরু হওয়ার পুব পতি 
আল্লাহ তা আলা বান্দার তওবা করুল করেন। মৃত্যু কষ্ট শুরু হলে 





5. আর তারা বলে, আপনি যার প্রতি আমাদেরকে 
ডাকছেন সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ- 
আচ্ছাদিত, আমাদের কানে আছে বধিরতা এবং 
আপনার ও আমাদের মধ্যে আছে পর্দা; কাজেই 
আমাদের কাজ করব। 

6. বলুন, আমিও তোমাদের মতই মানুষ, আমার 
প্রতি ওহী আসে যে, তোমাদের মাবুদ একমাত্র 
মাবুদ, অতএব তাঁর দিকেই সোজা হয়ে থাক এবং 
তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর মুশরিকদের 
জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ, 

7. যারা যাকাত দেয় না, এবং তারাই 
আখিরাতের সাথে কুফরিকারী (অস্বীকারকারী)। 
8. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের 
জন্যে রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার। 

9. বলুন, তোমরা কি সে সত্তাকে অস্বীকার কর 
যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু”দিনে এবং তোমরা 
কি তাঁর সমকক্ষ স্থীর কর? তিনি তো সমগ্র বিশ্বের 
পালনকর্তী। 

10. আর তার বুকে তিনি সৃ দৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন 


11. অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ 
দিলেন যা ছিল ধূম্রেরন্যায় [ আরবীঃ' দুখান' এর 
ংলা গ্যাস, ধোয়া] £62, অতঃপর তিনি 
আসমান ও পথিবীকে_ বললেন, তোমরা উভয়ে 
আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা 
স্বেচ্ছায় আসলাম। 

12. অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলীকে_দু"দিনে 
আসমানসমূহকে সাত আসমানে পরিণত করলেন। 
এবং প্রত্যেক আকাশে তার আদেশ প্রেরণ করলেন। 
আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা 
সুশোভিত ও সংরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রমশালী 
সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা। 

13. অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে 
বলুন, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করলাম এক 
কঠোর আযাব সম্পর্কে আদ ও সামুদের আযাবের 








আর তাওবা করুল হয় না। [তিরমিযী ৩৫৩৭ ইবনে মাজাহঃ 
৪২৫৩] 

26 বিজ্ঞান বলে যে প্রাথমিক অবস্থায় আকাশ তৈরির পার ছিল ধোঁয়া বা 
গ্যাসের ন7য়/ 
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মত। 
14. যখন তাদের কাছে রসূলগণ এসেছিলেন সম্মুখ 
দিক থেকে এবং পিছন দিক থেকে এ কথা বলতে 
যে, তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত কারও পুজা করো না। 
তারা বলেছিল, আমাদের রব ইচ্ছা করলে অবশ্যই 
ফেরেশতা প্রেরণ করতেন, অতএব, আমরা 
তোমাদের আনীত বিষয় অমান্য করলাম। 

15. যারা ছিল আদ, তারা পৃথিবীতে অযথা 
অহংকার করল এবং বলল, আমাদের অপেক্ষা 
অধিক শক্তিধর কে? তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, 
যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের 
অপেক্ষা অধিক শক্তিধর ? বস্তুতঃ তারা আমার 
নিদর্শনাবলী অস্বীকার করত। 

16. অতঃপর আমি তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে 
উপর প্রেরণ করলাম ঝঞ্ধাবাযু বেশ কতিপয় অশুভ 
দিনে। আর আখিরাতের আযাব তো আরও 
লাঞ্চনাকর এমতাবস্থায় যে, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে 
না। 

17. আর যারা সামূদ, আমি তাদেরকে প্রদর্শন 
করেছিলাম, অতঃপর তারা সৎপথের পরিবর্তে অন্ধ 
থাকাই পছন্দ করল। অতঃপর তাদের কৃতকর্মের 
কারণে তাদেরকে অবমাননাকর আযাবের বিপদ 
এসে ধৃত করল। 

18. যারা ঈমান এনেছিল ও তাকওয়া অবলম্বন 
করত, আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম। 

19. যেদিন আল্লাহর শত্রদেরকে অগ্নিকুন্ডের দিকে 
ঠেলে নেওয়া হবে। এবং ওদের বিন্যস্ত করা হবে 
ভন দলে। 

20. তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছাবে, তখন 
তাদের কান, চক্ষু ও ত্বক তাদের কর্ম সম্পর্কে 
সাক্ষ্য দেবে। 

21. তারা তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের 
বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে, যে আল্লাহ্‌ 
সব কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি 
আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই 
তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা 
তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। 

22. তোমাদের কান, তোমাদের চক্ষু এবং 
তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না 











263 রাসুলুলাহ (4৮4) বলেন; আযান ও একমাতের মাঝখানে যে 
দোআ হয়, তা প্রত্যাধ্যাত হয় ন/[আরু দাউদ: ৫২১] 


গোপন করতে না। তবে তোমাদের ধারণা ছিল 
যে, তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আল্লাহ 
জানেন না। 

23. তোমাদের রব সম্বন্ধে তোমাদের এ ধারণাই 
তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। ফলে তোমরা 
ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছ। 

24. অতঃপর যদি তারা ধৈর্যধারণ করে তবে আগুনই 
হবে তাদের আবাস এবং যদি তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট 
করতে চায়, তবুও তারা আল্লাহর সন্তোষপ্রাপ্তদের 
অন্তর্ভুক্ত হবে না। 

25. আমি তাদের পেছনে সঙ্গী লাগিয়ে দিয়েছিলাম, 
অতঃপর সঙ্গীরা তাদের সামনে ও পিছনে যা আছে 
তা তাদের দৃষ্টিতে চাকচিক্যময় করে দিয়েছিল। 
তাদের ব্যাপারেও শাস্তির আদেশ বাস্তবায়িত হল, 
যা বাস্তবায়িত হয়েছিল তাদের পূর্ববতী জিন ও 
মানুষের ব্যাপারে। নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত। 

26. আর কাফিররা বলে, তোমরা এ কুরআনের 
নির্দেশ শোন না এবং তা আবৃত্তির সময় শোরগোল 
সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হতে পার। 

27. আমি অবশ্যই কাফেরদেরকে কঠিন আযাব 
আস্বাদন করাব এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে 
তাদের মন্দ ও হীন কাজের প্রতিফল দেব। 
28. এটা আল্লাহর শত্রুদের শাস্তি- জাহান্নাম। তাতে 
আয়াতসমূহ অস্বীকার করার প্রতিফলস্বরূপ। 
29. কাফেররা বলবে, হে আমাদের রব! যেসব 
জিন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, 
তাদেরকে দেখিয়ে দাও, আমরা তাদের উভয়কে 
পায়ের তলায় পিষ্ট করব, যাতে তারা যথেষ্ট 
অপমানিত হয়। 

90. নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ, 
অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে 
ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় 
করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত 
জান্নাতের সুসংবাদ শোন। 

91. ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। 
সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমাদের মন 
চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্যে আছে তোমরা 
দাবী কর।%৪ 
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32. এটা ক্ষমাশীল করুনাময়ের পক্ষ থেকে সাদর 
আপ্যায়ন। 

33. যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে 
এবং বলে, আমি (আল্লাহর প্রতি) অনুগতদের 
অন্তর্ভুক্ত, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর 
কার? 

34. ভাল কাজ এবং মন্দ কাজ সমান হতে পারেনা। 
উৎকৃষ্ট দিয়ে মন্দকে দূর কর। তখন দেখবেন আপনার 
সাথে যে ব্যক্তির শুক্রতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ 
বন্ধু। 

35. এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা 
ধৈর্যধারণ করে এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই 
হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান। 

36. যদি শয়তানের পক্ষ থেকে আপনি কিছু কুমন্ত্রণা 
অনুভব করেন, তবে আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হোন। 
নিশ্চয় তিনি সর্বশ্োতা, সর্বজ্ঞ। 

37. তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে দিবস, 
রজনী, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সেজদা করো 
না, চন্দ্রকেও না; আল্লাহকে সেজদা কর, যিনি 
এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা নিষ্ঠার সাথে 
শুধুমাত্র তাঁরই এবাদত কর। [ সেজদা] 

38. অতঃপর তারা যদি অহংকার করে, তবে যারা 
পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্ত হয় না। 
39. তাঁর এক নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে 
দেখবে অনুর্বর পড়ে আছে। অতঃপর আমি যখন 
তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন সে শস্যশ্যামল 
ও স্ফীত হয়। নিশ্চয় যিনি একে জীবিত করেন, 
তিনি জীবিত করবেন মৃতদেরকেও। নিশ্চয় তিনি 
সবকিছু করতে সক্ষম । 

40. নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে 
বক্রতা অবলম্বন করে, তারা আমার কাছে গোপন 
নয়। যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে শ্রেষ্ঠ, 
না যে কেয়ামতের দিন নিরাপদে আসবে? তোমরা 
যা ইচ্ছা কর, নিশ্চয় তিনি দেখেন যা তোমরা 
কর। 

41. নিশ্চয় যারা উপদেশ [কুরআন] আসার পরও তা 
অস্বীকার করে [ তাদেরকে অবশ্যই এর পরিণাম ভোগ 
করতে হবো]। আর এটি নিশ্চয় এক সম্মানিত গ্রন্থ। 
42. কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না, না 
সামনে থেকে, না পিছন থেকে। এটা প্রজ্ঞাময়, 
প্রশংসিত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। 


43. আপনাকে তো তাই বলা হয়, যা বলা হত 
গরবর্বতী রসলগনকে। নিশ্চয় আপনার রবের কাছে 
রয়েছে ক্ষমা এবং রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। 
44. আমি যদি আরাবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ না 
করতাম তাহলে তারা অবশ্যই বলত, এর আয়াতগুলি 
বিশদভাবে বিবৃত হয়নি কেন? কি আশ্চর্য যে, 
কিতাব অনারব ভাষায় আর রসুল আরবী ভাষী! 
বলুন, মুমিনদের জন্য ইহা (কুরআন) পথ নির্দেশ ও 
ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণ 
রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব । 
তারা এমন যে, যেন তাদেরকে আহবান করা হয় বহু 
দূর হতে। 

45. আমি মূসা (আঃ)-কে কিতাব দিয়েছিলাম, 
অতঃপর তাতে মতভেদ সৃষ্টি হয়। আপনার রবের 
পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের মধ্যে 
ফয়সালা হয়ে যেত। তারা কোরআন সমন্ধে এক 
অস্বস্তিকর সন্দেহে লিপ্ত। 

46. যে সৎকর্ম করে, সে নিজের উপকারের 
জন্যেই করে, আর যে অসৎকর্ম করে, তা তার 
উপরই বর্তাবে। আপনার রব বান্দাদের প্রতি 
মোটেই যুলুম করেন না। 

47. কেয়ামতের জ্ঞান একমাত্র তাঁরই জানা। তাঁর 
জ্ঞানের বাইরে কোন ফল আবরণমুক্ত হয় না। এবং 
কোন নারী গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করে না। 
আপনাকে বলে দিয়েছি যে, আমাদের কেউ এটা 
স্বীকার করে না। 

48. পূর্বে তারা যাদের পুজা করত, তারা উধাও 
হয়ে যাবে এবং তারা বুঝে নেবে যে, তাদের 
কোন নিস্কৃতি নেই। 

49. মানুষ উন্নতি কামনায় ক্লান্ত হয় না; যদি তাকে 
অমঙ্গল স্পর্শ করে, তবে সে সম্পূর্ণ রূপে নিরাশ 
হয়ে পড়ে। 

50. আর যদি দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করার পর আমরা 
তাকে আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহের আস্বাদন দেই, 
তখন সে অবশ্যই বলে থাকে, এ আমার প্রাপ্য 
এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত 
হবে। আর যদি আমাকে আমার রবের কাছে 
কল্যাণই থাকবে। অতএব, আমরা অবশ্যই 
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51. আর যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন 
সে বিমুখ হয় এবং দূরে সরে যায়; আর যখন অকল্যাণ 
তাকে স্পর্শ করে তখন সে দীর্ঘ দোআকারী হয়। 

52. বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এটা 
আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, অতঃপর তোমরা একে 
অমান্য কর, তবে যে ব্যক্তি ঘোর বিরোধিতায় 
লিপ্ত, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? 
53. এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী 
প্রদর্শন করাব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের 
নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে 
যে, এ কোরআন সত্য। আপনার রব সর্ববিষয়ে 
সাক্ষ্যদাতা, এটা কি যথেষ্ট নয়? 

54. শুনে রাখ, তারা তাদের রবের সাথে সাক্ষাতের 
ব্যাপারে সন্দেহে পতিত রয়েছে। শুনে রাখ, তিনি 
সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। 


বিসমিল্লাহির রাহ্‌মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. হা- মীম। 
2. আইন, সীন কা-ফ। 
3. এমনিভাবে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌ 


আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহী 
প্রেরণ করেন। 

4. নভোমন্ডলে যা কিছু আছে এবং ভূমন্ডলে যা 
কিছু আছে, সমস্তই তাঁর। তিনি সমুন্নত, মহান। 
5. আকাশ উপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয় 
আর তখন ফেরেশতাগণ তাদের রবের প্রশংসাসহ 
পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং পৃথিবীবাসীদের জন্যে 
ক্ষমা প্রার্থনা করে। শুনে রাখ, আল্লাহই ক্ষমাশীল, 
পরম করুনাময়। 

6. যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে অভিভাবক হিসাবে 
গ্রহণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। 
তাদের দায়-দায়িত্ব আপনার উপর নয়। 

7. এমনি ভাবে আমি আপনার প্রতি আরবী ভাষায় 
কোরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি মক্কা ও 








রাসুলুল্লাহ (452) বলেনঃ “যে ব্যক্তি মুসলিমদের জামাত 
/সামা্টিকভাবে সকল উম্মাত) থেকে অধর হাত পরিমাণও দুরে সরে 
পড়ে সে-ই ইসলামের বন্ধনই তার কাধ থেকে সরিয়ে দিল" । / আবু 





তার আশ- পাশের লোকদের সতর্ক করেন এবং 
সন্দেহ নেই। একদল জান্নাতে এবং একদল 
জাহান্নামে (সায়ার) প্রবেশ করবে। 

8. আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে সমস্ত লোককে এক দলে 
পরিণত করতে পারেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা তার 
রহমতে দাখিল করেন। আর যালেমদের কোন 
অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই। 

9. তারা কি আল্লাহ ব্যতীত অপরকে অভিভাবক 
স্থির করেছে? পরন্ত আল্লাহই তো একমাত্র 
অভিভাবক। তিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন। তিনি 
সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। 

10. তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর, তার 
ফয়সালা আল্লাহর কাছে সোপর্দ। ইনিই আল্লাহ্‌ 
আমার রব আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং 
তাঁরই অভিমুখী হই। 

11. তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্রষ্টা। তিনি 
তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে যুগল সৃষ্টি 
করেছেন এবং চতুস্পদ জন্তদের মধ্য থেকে জোড়া 
সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার 
করেন। কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব 
শুনেন, সব দেখেন। 

12. আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তাঁর কাছে। তিনি 
যার জন্যে ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং পরিমিত 
করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী। 

13. তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই 
(আঃ)-কে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার 
প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম (আঃ), 
মুসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ)-কে এই মর্মে যে, 
তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং আর তাতে 
বিভক্তি সৃষ্টি করো না%4। আপনি মৃশরেকদেরকে 
যে বিষয়ের প্রতি আমন্ত্রণ জানান, তা তাদের কাছে 
দুঃসাধ্য বলে মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা 
মনোনীত করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে 
পথ প্রদর্শন করেন। 

14. তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরই তারা 
পারস্পরিক বিভেদের কারণে মতভেদ করেছে। যদি 





(4৫) আরো বলেন, “শয়তান মানুষের জন্য বাঘহরপ। বাঘ ছাগলের 
পেছনে লাগে। অত: পর যে ছাগল পালের পেছনে অথবা এদিক ওদিক 
বিচ্ছি হয়ে থাকে সেটির উপরই পতিত হয়। তাই তোমাদের উচিত 








দাউদ: ৪৭৬০] তিনি আরও বলেন, “জামাত (তথা মুসলিম 
উম্মতের) উপর আল্লাহর হাত রয়েছে। [ নাসায়ী: ৪০২ রাসূলুল্লাহ 





দলের সঙ্গে থাকা- পথক না থাকা । / মুসনাদে আহমাদ: ৫/ ২৩২/ 
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আপনার রবের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত 
অবকাশের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের 
ফয়সালা হয়ে যেত। তাদের পর যারা কিতাব প্রাপ্ত 
হয়েছে, তারা অস্বস্তিকর সন্দেহে পতিত রয়েছে। 
15. সুতরাং আপনি এর প্রতিই দাওয়াত দিন এবং 
হুকুম অনুযায়ী অবিচল থাকুন; আপনি তাদের 
খেয়ালখুশীর অনুসরণ করবেন না। বলুন, আল্লাহ্‌ 
যে কিতাব নাযিল করেছেন, আমি তাতে ঈমান 
এনেছি। আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে 
আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ আমাদের রব ও তোমাদের 
রব। আমাদের জন্যে আমাদের কর্ম এবং তোমাদের 
জন্যে তোমাদের কর্ম। আমাদের মধ্যে ও তোমাদের 
মধ্যে বিবাদ নেই। আল্লাহ্‌ আমাদেরকে সমবেত 
করবেন এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তণ হবে। 
16. আর আল্লাহর আহবানে সাড়া দেয়ার পর আল্লাহ্‌ 
তাদের রবের নিকট অসার। তাদের উপর (আল্লাহর) 
গযব এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। 

17. আল্লাহই সত্যসহ কিতাব ও ইনসাফের মানদন্ড 
নাযিল করেছেন। আপনি কি জানেন, সম্ভবতঃ 
কেয়ামত নিকটবর্তী। 

18. যারা এটাতে ঈমান রাখে না তারাই তা 
ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা ঈমান এনেছে 
তারা তা থেকে ভীত থাকে এবং তারা জানে যে, 
তা অবশ্যই সত্য। জেনে রাখুন, নিশ্চয় কিয়ামত 
বিভৰান্তিতে নিপতিত। 

19. আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ালু। তিনি যাকে 
ইচ্ছা, রিযিক দান করেন। তিনি প্রবল, 
পরাক্রমশালী। 

20. যে কেউ আখিরাতের ফসল কামনা করে তার 
জন্য আমরা তার ফসল বাড়িয়ে দেই এবং যে 
কেউ দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমরা তাকে তা 
থেকে কিছু দেই। আর আখেরাতে তার জন্য কিছুই 
থাকবে না। 

21. তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা 
তাদের জন্যে সে ধর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি 
আল্লাহ্‌ দেননি? যদি চুড়ান্ত সিন্ধান্ত না থাকত, 
তবে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয় 
যালেমদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। 
22. আপনি কাফেরদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে 
ভীতসন্ত্স্ত দেখবেন। তাদের কর্মের শাস্তি অবশ্যই 





তাদের উপর পতিত হবে। আর যারা মুমিন ও 
সৎকর্মী, তারা জান্নাতের উদ্যানে থাকবে। তারা 
যা চাইবে, তাই তাদের জন্যে তাদের রবের কাছে 
রয়েছে। এটাই বড় পুরস্কার। 

23. এরই সুসংবাদ দেন আল্লাহ তার সেসব 
বান্দাকে, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। 
বলুন, “আমি আমার দাওয়াতের জন্যে তোমাদের 
নিকট হতে আত্মীয়তার সৌহার্দ্য/ ভালবাসা ব্যতীত 
অন্য কোন প্রতিদান চাইনা? । যে কেউ উত্তম কাজ 
করে, আমি তার জন্যে তাতে পুণ্য বাড়িয়ে দেই। 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাকারী, গুণগ্রাহী। 

24. নাকি তারা একথা বলে যে, তিনি আল্লাহ্‌র 
বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করেছেন? আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে 
আপনার অন্তরে মোহর এঁটে দিতেন। বস্তুতঃ তিনি 
মিথ্যাকে মিটিয়ে দেন এবং নিজ বাক্য দ্বারা সত্যকে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয় তিনি অন্তর্নিহিত বিষয় 
সম্পর্কে সর্বিশেষ জ্ঞাত। 

25. তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন 
পাপসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমাদের কৃত বিষয় 
সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। 

26. তিনি মুমিন ও সৎকর্মীদের দোয়া শোনেন এবং 
তাদের প্রতি তার অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেন। আর 
কাফেরদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। 

27. যদি আল্লাহ তার সকল বান্দাকে প্রচুর রিযিক 
দিতেন, তবে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত। 
কিন্তু তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণ নাযিল 
ও সবকিছু দেখেন। 

28. মানুষ নিরাশ হয়ে যাওয়ার পরে তিনি বৃষ্টি 
বর্ষণ করেন এবং তার রহমত ছড়িয়ে দেন। তিনিই 
কার্যনির্বাহী, প্রশংসিত 

29. তাঁর এক নিদর্শন নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের 
সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যেসব জীব- জন্তু 
ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি যখন ইচ্ছা এগুলোকে 
একত্রিত করতে সক্ষম। 

90. তোমাদের উপর যেসব বিপদ- আপদ পতিত 
হয়, তা তোমাদের কর্মেই ফল এবং তিনি 
তোমাদের অনেক অপরাধই ক্ষমা করে দেন। 
31. তোমরা পৃথিবীতে পলায়ন করে আল্লাহকে 
অক্ষম করতে পার না এবং আল্লাহ ব্যতীত 
তোমাদের কোন কার্যনির্বাহী নেই, সাহায্যকারীও 
নেই। 
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32. সমুদ্রে ভাসমান পর্বতসম জাহাজসমূহ তাঁর 
অন্যতম নিদর্শন। 

33. তিনি ইচ্ছা করলে বাতাসকে থামিয়ে দেন। 
তখন জাহাজসমূহ সধুদ্রপৃষ্ঠে নিশ্চল হয়ে পড়ে যেন 
পাহাড়। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধের্যধারণকারী, 
কৃতজ্ঞের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। 

34. অথবা তাদের কৃতকর্মের জন্যে সেগুলোকে 
ধ্বংস করে দেন এবং অনেককে ক্ষমাও করে দেন। 
35. এবং যারা আমার ক্ষমতা সম্পর্কে বিতর্ক করে, 
তারা যেন জানে যে, তাদের কোন পলায়নের 
জায়গা নেই। 

36. অতএব, তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তা 
দুনিয়ার জীবনের ভোগ মাত্র। আর আল্লাহর কাছে 
যা রয়েছে, তা উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী তাদের জন্যে 
যারা ঈমান আনে ও তাদের রবের উপর ভরসা 
করে, 

37. যারা বড় গোনাহ ও অশ্লীল কার্য থেকে বেঁচে 
থাকে এবং ক্রোধাম্বিত হয়েও ক্ষমা করে, 

38. যারা তাদের রবের আদেশ মান্য করে, স্বালাত 
এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে 
39. যারা আক্রান্ত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। 
40. আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। যে 
ক্ষমা করে ও আপোষ-নিস্পত্তি করে তার পুরস্কার 
তিনি 


41. নিশ্চয় যে অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ 
গ্রহণ করে, তাদের বিরুদ্ধেও কোন অভিযোগ 
নেই। 

42. অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা 
মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে 
অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের জন্যে 
রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। 

43. অবশ্যই যে ধৈর্যধারণ করে ও ক্ষমা করে 
নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ। 

44. আল্লাহ যাকে পথ ভ্ৰষ্ট করেন, তার জন্যে 
তিনি ব্যতীত কোন কার্যনির্বাহী নেই। পাপাচারীরা 
যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন আপনি 
তাদেরকে দেখবেন যে, তারা বলছে আমাদের 
ফিরে যাওয়ার কোন উপায় আছে কি? 

45. আপনি তাদেরকে আরো দেখবেন যে, 


তাদেরকে অপমানে অবনত অবস্থায় জাহান্নামে 
উপস্থিত করা হচ্ছে, তারা আড় চোখে তাকাচ্ছে। 
সাধন করেছে। সাবধান! যালিমরাই থাকবে স্থায়ী 
আযাবে। 

46. আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যতীত তাদের কোন 
সাহায্যকারী থাকবে না, যে তাদেরকে সাহায্য 
করবে। আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকে পথভ্রষ্ট করেন, 
তার কোন গতি নেই। 

47. আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে অবশ্যন্তাবী 
মান্য কর। সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল 
থাকবে না এবং তা নিরোধকারী কেউ থাকবে না। 
48. যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনাকে 
আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। আপনার কর্তব্য 
কেবল প্রচার করা। আমি যখন মানুষকে আমার 
রহমত আস্বাদন করাই, তখন সে উল্লসিত, আর 
যখন তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের কোন অনিষ্ট 
ঘটে, তখন মানুষ খুব অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। 
49. নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্‌ 
তা”আলারই। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন, যাকে 
ইচ্ছা কন্যা- সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান 
করেন। 

50. অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা 
উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় 
তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল। 

51. কোন মানুষের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, 
আল্লাহ্‌ তার সাথে কথা বলবেন। কিন্তু ওহীর 
মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে অথবা তিনি 
কোন দূত প্রেরণ করবেন, অতঃপর যা 
চান, সে তা তাঁর অনুমতিক্রমে পৌঁছে দেবে। 
নিশ্চয় তিনি সর্বোচ্চ প্রজ্ঞাময়। 

52. এমনিভাবে আমি আপনার কাছে এক ফেরেশতা 
প্রেরণ করেছি আমার আদেশক্রমে। আপনি জানতেন 
না, কিতাব কি এবং ঈমান কি? কিন্তু আমি একে 
করেছি নূর, যাদ্দবারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য 
থেকে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করি। নিশ্চয় আপনি 
সরল পথ প্রদর্শন করেন- 

53. আল্লাহর পথ। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল যা কিছু 
আছে, সব তাঁরই। শুনে রাখ, আল্লাহ তা”আলার 
কাছেই সব বিষয়ে পৌঁছে। 
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৪৩। সুরা যুখরুফ 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 

. হা- মীম। 
বৃ শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের, 
3. নিশ্চয় আমরা এটাকে (অবতীর্ণ) করেছি আরবী 
(ভাষায়) কুরআন, যাতে তোমরা বুঝতে পার। 
4. নিশ্চয় আমার কাছে তা উম্মুল কিতাবে (লাওহে 
মাহফুজে) সংরক্ষিত আছে, আর তা হল অতি উচ্চ 
মর্যাদাসম্পন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানে পূর্ণ। 
5. তোমরা সীমাতিক্রমকারী সম্প্রদায় এ কারণে কি 
করে নেব? 
6. পূর্ববর্তী লোকদের কাছে আমি অনেক রসূলই 
প্রেরণ করেছি। 
7. যখনই তাদের কাছে কোন আগমন 
করেছেন, তখনই তারা তাঁর সাথে ঠাট্টা- বিদ্রুপ 
করেছে। 
8. সুতরাং আমি তাদের চেয়ে অধিক শক্তি 
সম্পন্নদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। পূর্ববর্তীদের এ 
ঘটনা অতীত হয়ে গেছে। 
9. আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে 


বিছানা এবং তাতে তোমাদের জন্যে করেছেন পথ, 
যাতে তোমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পার। 

11. এবং যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন 
পরিমিত। আতঃপর তন্থারা আমি নিজীব ভূখন্ডকে 
পুনরুজ্জীবিত করেছি। তোমরা এমনিভাবে উ্থিত 
হবে। 

12. আর যিনি সব কিছুই জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন 
এবং তিনি তোমাদের জন্য নৌযান ও গৃহপালিত জন্ত 
সুষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা আরোহণ কর, 

13. যাতে তোমরা তাদের পিঠের উপর আরোহণ 
কর। অতঃপর তোমাদের রবের নেয়ামত স্মরণ কর 
এবং বল পবিত্র তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের 
বশীভূত করে দিয়েছেন এবং আমরা এদেরকে 
বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। 

14. আমরা অবশ্যই আমাদের রবের দিকে ফিরে 
যাব। 


15. তারা আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে আল্লাহ্‌র 
₹শ স্থির করেছে। বাস্তবিক মানুষ স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ। 
16. তিনি কি তাঁর সৃষ্টি থেকে কন্যা সন্তান গ্রহণ 
করেছেন এবং তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন 
পুত্র সন্তান? 

17. তারা রহমান আল্লাহর জন্যে যে, কন্যা- সন্তান 
বর্ণনা করে, যখন তাদের কাউকে তার সং 

দেয়া হয়, তখন তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় 
এবং ভীষণ মনস্তাপ ভোগ করে। 

18. তারা কি এমন ব্যক্তিকে আল্লাহর জন্যে বর্ণনা 
করে, যে অলংকারে লালিত- পালিত হয় এবং 
বিতর্কে কথা বলতে অক্ষম। 

19. তারা নারী স্থির করে ফেরেশতাগণকে, যারা 
আল্লাহ্‌র বান্দা। তারা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ 
করেছে? এখন তাদের দাবী লিপিবদ্ধ করা হবে 
এবং তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। 

20. তারা আরও বলে, রহমান ইচ্ছে করলে আমরা 
এদের ইবাদত করতাম না। এ বিষয়ে তাদের 
কোন জ্ঞান নেই; তারা তো শুধু মনগড়া কথা 
বলছে। 

21. আমি কি তাদেরকে কোরআনের পূর্বে কোন 
কিতাব দিয়েছি, অতঃপর তারা তাকে আঁকড়ে 
রেখেছে? 

22. বরং তারা বলে, আমরা আমাদের 
পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক এবং 
আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে পৎগ্রাপ্ত। 
23. এমনিভাবে আপনার পূর্বে আমি যখন কোন 
জনপদে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই 
পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক এবং 
আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলছি। 

24. সে বলত, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে 
যে বিষয়ের উপর পেয়েছ, আমি যদি তদপেক্ষা 
উত্তম বিষয় নিয়ে তোমাদের কাছে এসে থাকি, 
তবুও কি তোমরা তাই বলবে? তারা বলত তোমরা 
যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, তা আমরা মানব না। 
25. অতঃপর আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ 
নিয়েছি। অতএব দেখুন, মিথ্যারোপকারীদের 
পরিণাম কিরূপ হয়েছে। 

26. যখন ইব্রাহীম (আঃ) তার পিতা ও সম্প্রদায়কে 
বলল, তোমরা যাদের পূজা কর, তাদের সাথে 
আমার কোন সম্পর্ক নেই। 
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27. তবে আমার সম্পর্ক তাঁর সাথে যিনি আমাকে 
সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তিনিই আমাকে সৎপথ 
প্রদর্শন করবেন। 

28. আর এ ঘোষণাকে তিনি চিরন্তন বাণীরূপে রেখে 
গিয়েছেন তার উত্তরসূরীদের মধ্যে, যাতে তারা 
ফিরে আসে। 

29. পরন্ত আমিই এদেরকে ও এদের 
পূর্বপুরুষদেরকে জীবনোপভোগ করতে দিয়েছি, 
অবশেষে তাদের কাছে সত্য ও স্পষ্ট বর্ণনাকারী 
রসূল আগমন করেছে। 

30. যখন সত্য তাদের কাছে আগমন করল, তখন 
তারা বলল, এটা যাদু, আমরা একে মানি না। 
31. তারা বলে, কোরআন কেন দুই জনপদের 
কোন প্রধান ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হল না? 
32. তারা কি আপনার রবের রহমত ভাগ-বণ্টন করো? 
আমিই দুনিয়ার জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা 
বণ্টন করে দেই এবং তাদের একজনকে অপর জনের 
উপর মধার্দায় উ্লীত কারি যাতে একে অপরকে তাধি 
হিসেবে এহণ করতে পারে । আর তারা যা সঞ্চয় করে 
তোমার রবের রহমত তা অপেক্ষা উৎকৃতি। 

33. যদি সব মানুষের এক মতাবলম্বী হয়ে যাওয়ার 
আশংকা না থাকত, তবে যারা দয়াময় আল্লাহকে 
গৃহের জন্যে রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি, যার 
উপর তারা চড়ত। 

34. এবং তাদের গৃহের জন্যে দরজা দিতাম এবং 
পালংক দিতাম যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত। 
35. এবং স্বর্ণনির্মিতও দিতাম। এগুলো সবই তো 
দুনিয়ার জীবনের ভোগ সামগ্রী মাত্র। আর পরকাল 
করে। 

36. আর যে রহমানের যিকর থেকে বিমুখ হয় 
আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, 
অতঃপর সে হয় তার সহচর। 

37. আর নিশ্চয় তারাই (শয়তোনরা) 
মানুষদেরকে সৎপথ থেকে বাধা দেয়, অথচ 
মানুষরা ভ্রেন্ট পথে থাকার পরও) মনে করে 
তারা নিজেরা) হেদায়াতপ্রাপ্ত। 

38. অবশেষে যখন সে আমার কাছে আসবে, তখন 
সে শয়তানকে বলবে, হায়, আমার ও তোমার 
মধ্যে যদি পূর্ব- পশ্চিমের দূরত্ব থাকত। কত হীন 
সঙ্গী সে। 

39. তোমরা যখন কুফর করছিলে, তখন তোমাদের 


আজকের আযাবে শরীক হওয়া কোন কাজে আসবে 
না। 

40. আপনি কি বধিরকে শোনাতে পারবেন? অথবা 
যে অন্ধ ও যে স্পষ্ট পথ ভষ্টতায় লিপ্ত, তাকে 
পথ প্রদর্শণ করতে পারবেন? 

41. অতঃপর আমি যদি আপনাকে নিয়ে যাই, তবু 
আমি তাদের কাছে থেকে প্রতিশোধ নেব। 

42. অথবা যদি আমি তাদেরকে যে আযাবের 
ওয়াদা দিয়েছি, তা আপনাকে দেখিয়ে দেই, তবু 
তাদের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। 

43. অতএব, আপনার প্রতি যে ওহী নাযিল করা 
হয়, তা ছুঢভাবে_অবলহন_ করছ্ন/_ নিঃসন্দেহে 
আপানি সরল পথে রয়েছেন। 

44. নিশ্চয়ই ইহা (কুরআন) আপনার ও আপনার 
সম্প্রদায়ের জন্যে উল্লেখিত থাকবে এবং শীঘেই 
আপনারা জিজ্ঞাসিত হবেন। 

45. আপনার পূর্বে আমি যেসব রসুল প্রেরণ 
ব্যতীত আমি কি কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম 
এবাদতের জন্যে? 

46. আমি মূসা (আঃ)-কে আমার নিদর্শনাবলী দিয়ে 
ফেরাউন ও তার পরিষদবর্ণের কাছে প্রেরণ 
করেছিলাম, সে (মূসা (আঃ)) বলেছিল, নিশ্চয় 
আমি সৃষ্টিকুলের রবের একজন রাসূল”। 

47. অতঃপর সে যখন তাদের কাছে আমার 





হাস্যবিদ্রপ করতে লাগল। 

48. আমি তাদেরকে যে নিদর্শনই দেখাতাম, তাই 
হত পূর্ববর্তী নিদর্শন অপেক্ষা বৃহৎ এবং আমি 
তাদেরকে শাতি_ দারা পাকড়াও করলাম, যাতে 
তারা ফিরে আসে। 

49. তারা বলল, হে যাদুকর আমাদের জন্যে 


সৎপথ অবলম্বন করব। 

50. অতঃপর যখন আমি তাদের থেকে আযাব 
করতে লাগলো। 

51. ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে ডেকে বলল, হে 
আমার কওম, আমি কি মিসরের অধিপতি নই? 
এই নদী গুলো আমার পাদদেশে প্রবাহিত হয়, 
তোমরা কি দেখ না? 
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52. “আমি কি এই ব্যক্তি থেকে শ্রেষ্ঠ নই, যে হীন এবং 
স্পষ্ট বর্ণনা করতে প্রায় অক্ষম’? 

53. “তবে তাকে কেন স্বর্ণবলয় প্রদান করা হল না 
অথবা দলবদ্ধভাবে ফেরেশতাগণ তার সাথে কেন আসল 
না?’ 

54. অতঃপর সে তার সম্প্রদায়কে বোকা বানিয়ে 
দিল, ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। নিশ্চয় 
তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়। 

55. অতঃপর যখন আমাকে রাগান্বিত করল তখন 
আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং 
নিমজ্জত করলাম। তাদের সবাইকে। 

56. অতঃপর আমি তাদেরকে করে দিলাম অতীত 
লোক ও দৃষ্টান্ত পরবর্তীদের জন্যে 

57. আর যখনই মারইয়াম পুত্রকে দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করা 
হয়, তখনই আপনার সম্প্রদায় হট্টগোল শুরু করে 
দিল 

58. এবং বলল, আমাদের উপাস্যরা শ্রেষ্ঠ, না 
সে? তারা আপনার সামনে যে উদাহরণ উপস্থাপন 
করে তা কেবল বিতর্কের জন্যেই করে। বস্তুতঃ 
তারা হল এক বিতর্ককারী সম্প্রদায়। 

59. সে তো এক বান্দাই বটে আমি তার প্রতি 
অনুগ্রহ করেছি এবং তাকে করেছি বণী- ইসরাঈলের 
জন্যে আদর্শ। 

60. আর যদি আমি চাইতাম, তবে আমি তোমাদের 
তোমাদের উত্তরাধিকার হত। 

61. সুতরাং তা হল কেয়ামতের নিদর্শন। কাজেই 
তোমরা কেয়ামতে সন্দেহ করো না এবং আমার 
কথা মান। এটা এক সরল পথ। 

62. শয়তান যেন তোমাদেরকে নিবৃত্ত না করে। সে 
তোমাদের প্রকাশ্য শুক্র । 

63. ঈসা (আঃ) যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ আগমন 
করল, তখন বলল, আমি তোমাদের কাছে প্রজ্ঞা 
নিয়ে এসেছি এবং তোমরা যে, কোন কোন বিষয়ে 
মতভেদ করছ তা ব্যক্ত করার জন্যে এসেছি, 
অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার 
কথা মান। 

64. নিশ্চয় আল্লাহই আমার রব ও তোমাদের রব। 
অতএব, তাঁর এবাদত কর। এটা হল সরল পথ 
65. অতঃপর তাদের মধ্যে থেকে বিভিন্ন দল 
মতভেদ সৃষ্টি করল। সুতরাং যালেমদের জন্যে 
রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক দিবসের আযাবের দুর্ভোগ । 


66. তারা কেবল কেয়ামতেরই অপেক্ষা করছে যে, 
আকস্মিকভাবে তাদের কাছে এসে যাবে এবং তারা 
খবর ও রাখবে না৷ 

67. বন্ধুবৰ্গ সেদিন একে অপরের শক্র হবে, তবে 
মুত্তাকীরা ছাড়া। 

68. হে আমার বান্দাগণ, তোমাদের আজ কোন 
ভয় নেই এবং তোমরা চিন্তিতও হবে না। 

69. যারা আমার আয়াতে ঈমান এনেছিল এবং 
যারা ছিল মুসলিম__ 

70. তোমরা সস্ত্রীক সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। 

71. তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা 
ও পানপাত্র এবং তথায় রয়েছে মনে যা চায় এবং 
নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা তথায় চিরকাল 
অবস্থান করবে। 

72. এই যে, জান্নাতের উত্তরাধিকারী তোমরা 
হয়েছ, এটা তোমাদের কর্মের ফল। 

73. তথায় তোমাদের জন্যে আছে প্রচুর ফল- মূল, 
তা থেকে তোমরা আহার করবে। 

74. নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামের আযাবে চিরকাল 
থাকবে। 

75. তাদের থেকে আযাব লাঘব করা হবে না এবং 
তারা তাতেই থাকবে হতাশ হয়ে। 

76. আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি; কিন্তু তারাই 
ছিল জালেম। 

77. তারা চিৎকার করে বলবে, “হে মালিক, তোমার 
রব যেন আমাদেরকে শেষ করে দেন?। সে বলবে, 
“নিশ্চয় তোমরা অবস্থানকারী? । 

78. “অবশ্যই তোমাদের কাছে আমি (আল্লাহ) সত্য 
নিয়ে এসেছিলাম; কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিলে 
সত্য অপছন্দকারী+। 

79. তারা কি (নিজেদের মধ্যে সলা-পরামর্শ করে 
কোন) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে? চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তো আমিই 
নিয়ে থাকি (যাবতীয় ব্যাপারে আল্লাহ্‌ যা চান তাই শেষে 
ঘটে)। 

80. না কি তারা মনে করে, আমি তাদের গোপনীয় 
বিষয় ও নিভৃত সলাপরামর্শ শুনতে পাই না? অবশ্যই 
হ্যাঁ, আর আমার ফেরেশতাগণ তাদের কাছে থেকে 
লিখছে। 

81. বলুন, ‘রহমানের যদি সন্তান থাকত তবে আমি 
প্রথম তাঁর ইবাদাতকারী হতাম?। 

82. তারা যা বর্ণনা করে, তা থেকে নভোমন্ডল 
ও ভূমন্ডলের রব, আরশের রব পবিত্র। 
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83. অতএব, তাদেরকে বাকচাতুরী ও ক্রীড়া- 
কৌতুক করতে দিন সেই দিবসের সাক্ষাত পর্যন্ত, 
যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হয়। 

84. তিনিই উপাস্য নভোমন্ডলে এবং তিনিই 
উপাস্য ভূমন্ডলে। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ, 

85. বরকতময় তিনিই, নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও 
এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু যার। তাঁরই কাছে 
আছে কেয়ামতের জ্ঞান এবং তাঁরই দিকে তোমরা 
প্রত্যাবর্তিত হবে। 

86. তিনি ব্যতীত তারা যাদের পুজা করে, তারা 
সুপারিশের অধিকারী হবে না, তবে যারা সত্য 
স্বীকার করত ও বিশ্বাস করত তারা ব্যতীত। 
87. যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে 
যাচ্ছে? 

88. রসুল (ঞ)-এর এই উক্তির কসম, হে আমার 
রব, এ সম্প্রদায় তো ঈমান আনে না। 

89. অতএব, আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নিন এবং বলুন, “সালাম । তারা শীঘ্রই জানতে 
পারবে। 


8৪। সুরা দুখান 
বিসমিল্লাহির রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 








65 তাফসীরবিদদের মতে এখানে কদরের রাতিৰ বোঝানো হয়েছে, 
যা রমযান মাসের শেষ দশকে হয়। সৃতরাং কুরআন অবতীর্ণ হয় 
রমযান মাসে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন রমযান মাসে কুরআন অবতীর্র 
করা হয়েছে। (সুর! বাকারাহ ১৮৫১ এই আয়াতে কদরের এই রাতকে 
বরকতময় রাত গণ করা হয়েছে। সূরা কদরে (৯৭:১) স্পষ্টভাবে 
বণিত হয়েছে যে, পবিত্র কুরআন শবে- কদরে নাযিল হয়েছে। এতে 
বোঝা গেল যে, এখানেও বরকতের রাতে বলে শবে- কদরই বোঝানো 
হয়েছে। এ রারিকে “মোবারক” বলার কারণ এই যে, এ রাতিৰতে 
আল্লাহ তা' আলার পক্ষ থেকে অসংখ্য কল্যাণ ও বরকত নাযিল হয়। 
এক হাদীসে রাসুলুল্লাহ (8%) আরও বলেন, দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ 
পযর্ত আল্লাহ তা' আলা পয়গন্করগণের এতি যত কিতাব নাযিল করেছেন, 
তা সবই রমযান মাসেরই বিভিন্ন তারিখে নাধিল হয়েছে। তাতে বলা 
হয়েছে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম- এর সহীফাসমূহ রমযানের এএম 
তারিখে. তাওরাত ছয় তারিখে. যাবৃর বার তারিখে. ইল আঠার 
তারিখে এবং কুরআন চব্বিশ তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পর ( পাঁচিশের 
রাতিৰতে) অবতীণৰ্ হয়েছে। / মুসনাদে আহমাদ: ৪/১০৭/ 































































































266 ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর অর্থ কুরআন অবতরণের রারি 
অধার্ৎ_ শবে- কদরে হাটি সম্পর্কিত সকল গুরক্তৃপুণর্ বিষয়ের ফয়সালা 
ভির করা হয়, যা পরবর্তী শবে- কদর পতি এক বছরে সংঘটিত হবে। 
অধার্ৎ,_এ বছর কারা কারা জন্মগ্রহণ করবে, কে কে মারা যাবে 
এবং এ বছর কি পরিমাণ রিযিক দেয়া হবে। মাহদভী বলেন এর অর্থ 
































1. হা-মীম। 

2. শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের। 

9. আমি একে নাযিল করেছি। এক বরকতময় 
রাতে, নিশ্চয় আমি সতর্ককারী।265 

4. এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত অনুমোদিত 
হ্য় ।266 

5. আমার পক্ষ থেকে আদেশক্রমে, নিশ্চয় আমি 
রাসূল প্রেরণকারী। 

6. আপনার রবের পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ। তিনি 
সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। 

7. যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে দেখতে পাবে। 
তিনি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যেবতী 
সবকিছুর রব। 

৪. তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি জীবন 
দান করেন ও মৃত্যু দেন। তিনি তোমাদের রব 


এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃ- পুরুষদেরও রব। 


9. এতদসত্বেও এরা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে 
খেলতামাশা করছে। 

10. অতএব আপুনি সেই দিনের অপেক্ষা করুন, 
যখন আকাশ ধরায় ছেয়ে হারে 

11. যা মানুষকে ঘিরে ফেলবে। এটা যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তি। 


12. হে আমাদের রব আমাদের উপর থেকে শাস্তি 
প্রত্যাহার করুন, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করছি। 











এই যে. আল্লাহ কতৃর্ক নিধার্বিত_ তকদীরে প্রবাহে হিরীকৃত সকল 
ফয়সালা এ রাতিবতে সংশ্লিই ফেরেশতাগণের কাছে অপৰণ করা হয়। 
কেনানা, ও অন্যান্য বণর্না সাক্ষ্য দেয় যে, 
তা'আলা এসব ফয়সালা মানুষের জন্মের পুবেহি সিলয়ে লিখে 
দিয়েছেন। অতএব. এ রারিতে এগুলোর ছির করার অধর এই যে, 
যে ফেরেশতাগণের মাধ্যমে ফয়সালা ও তাকদীর প্রয়োগ করা হয়, এ 
রাতিবতে সারা বছরের বিধানাবলী তাদের কাছে অপৰণ করা হয়। 
ইবন আব্বাস রার্দিয়ালাহ আনহমা বলেন, তুমি কোন মানুষকে বাজারে 
হাঁটাচলা করতে দেখবে অথচ তার নাম মৃতদের তালিকায়। তারপর 
তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন, প্রতি বছরই এ বিষয়গুলো 
নিধার্বিত হয়ে যায়। / মুতাদরাকে হাকিম: ২৪৪৮-৪৪৯] তবে 
রাসুলুল্লাহ (=) - তাকদীর বিষয়ে তক বিতকর্ করতে নিষেধ করছেন। 
[ তিরমিজী ( তাহকীককৃত) - ২১৩এ 

267 ভ্যায়ফা ইবনে আসীদ বলেন, একবার রাসুনুল্লাহ (৬) আমাদের প্রতি 
করাছিলাম। তিনি বললেন, যত দিন তোমরা দশটি আলামত না দেখ ততদিন 
কেয়ামত হবে না-(১) পশ্চিম দিক থেকে সৃযোর্দয়, (২) দোখান তথা ধুত্; (৩) 
দাব্বা (বা বিচির ধরণের প্রাণী), (৪) ইয়াজুজ-মাজুজের আবিভার্ব_ (৫) ঈসা 
আলাইহিস সালাম-এর অবতরণ (৬) দাজ্জালের আবিভার্ব, (৭) পূবে ভূমিধ্বসূ 
(৮) পশ্চিমে ভমিধ্বস (৯) আরব উপদ্ীপে ভমিধ্বস্‌ (১০) আদন থেকে এক 
আছি বের হবে এবং মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। মানুষ যেখানে রারিযাপন 
করতে আসবে, আহিও থেমে যাবে, যেখানে দুপুরে বিশামের জন্যে আসবে, 
সেখানে অগ্নিও থেমে যাবে। /মুসালিম- ২৯০১/ 
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13. তারা কি করে বুঝবে, অথচ তাদের কাছে 
এসেছিলেন স্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল। 

14. অতঃপর তারা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে আর 
তারা বলছে (সে হল এক) পাগল- যাকে শিখিয়ে দেয়া 
হয়েছে। 

15. আমি কিছুকালের জন্য “আযাব সরিয়ে নেব, তখন 
তোমরা আগে যা করছিলে তাই আবার করবে। 

16. যেদিন আমি তোমাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও 
করব সেদিন আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিবই। 

17. তাদের পূর্বে আমি ফেরাউনের সম্প্রদায়কে 
পরীক্ষা করেছি এবং তাদের কাছে আগমন করেছেন 
একজন সম্মানিত রসূল, 

18. (সে বলেছিল) ‘আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার 
কাছে ফিরিয়ে দাও; নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এক 
বিশ্বস্ত রাসূল ৷’ 


শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। 

33. এবং আমি তাদেরকে এমন নিদর্শনাবলী 
দিয়েছিলাম যাতে ছিল স্পষ্ট সাহায্য । 

34. কাফেররা বলেই থাকে, 

35. প্রথম মৃত্যুর মাধ্যমেই আমাদের সবকিছুর 
অবসান হবে এবং আমরা পুনরুখিত হব না। 
36. তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের 
পূর্বপুরুষদেরকে নিয়ে এস। 

37. ওরা শ্রেষ্ঠ, না তুব্বার সম্প্রদায় ও তাদের 
পূর্ববর্তীরা? আমি ওদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। 
ওরা ছিল অপরাধী। 

38. আমি আকাশ, যমীন আর এদের মাঝে যা 
আছে সে সব খেল- তামাশার ফলে সৃষ্টি করিনি। 
39. আমি এগুলো যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি; 
কিন্তু তাদের অধিকাংশই বোঝে না। 


19. আর তোমরা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে ওদ্ধত্য প্রকাশ 40. নিশ্চয়ই সকলের জন্য নির্ধারিত রয়েছে তাদের 


করো না। আমি তোমাদের কাছে প্রকাশ্য প্রমাণ 
উপস্থিত করছি। 

20. আর তোমাদের প্রস্তরাঘাত থেকে আমি আমার রব 
ও তোমাদের রবের কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। 

21. তোমরা যদি আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না 
কর, তবে আমার কাছ থেকে দূরে থাক। 


22. অতঃপর সে তার রবের কাছে দোয়া করল 4. 


যে, এরা অপরাধী সম্প্রদায়। 

23. তাহলে তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে 
রাত্রিবেলায় বের হয়ে পড়। নিশ্চয় তোমাদের পিছু 
ধাওয়া করা হবে। 

24. এবং সমুদ্রকে অচল থাকতে দাও। নিশ্চয় ওরা 
নিমজ্জত বাহিনী। 

25. তারা ছেড়ে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রত্রবন, 
26. কত শস্যক্ষেত্র ও সূরম্য স্থান। 

27. কত সুখের উপকরণ, যাতে তারা খোশগল্প 
করত। 

28. এমনিই হয়েছিল এবং আমি ওগ্তলোর মালিক 
করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে। 

29. তাদের জন্যে ক্রন্দন করেনি আকাশ ও পৃথিবী 
এবং তারা অবকাশও পায়নি। 

30. আমি বনী-ইসরাঈলকে অপমানজনক শাস্তি 
থেকে উদ্ধার করছি। 

31. ফেরাউন সে ছিল সীমালংঘনকারীদের মধ্যে 


থ। 
32. আমি জেনেশুনে তাদেরকে বিশ্ববাসীদের উপর 


বিচার দিবস। 

41. যেদিন কোন বন্ধুই কোন বন্ধুর উপকারে 
আসবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। 
42. তবে আল্লাহ যার প্রতি দয়া করেন, তার কথা 
ভিন্ন। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী দয়াময়। 

43. নিশ্চয় যান্ধুম বৃক্ষ 

পাপীর খাদ্য হবে; 

গলিত তামার মত পেটে ফুটতে থাকবে। 
46. যেমন ফুটে পানি। 

47. একে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের 
মধ্যস্থলে, 

(8. অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানির আযাব 
ঢেলে দাও, 

49. এবং (বলা হবে) গ্রহণ কর স্বাদ-তুমি তো 
ছিলে ক্ষমতাশালী, সম্মানী। 

50. এ সম্পর্কে তোমরা সন্দেহে পতিত ছিলে। 
51. নিশ্চয় মুত্তাকীরা নিরাপদ স্থানে থাকবে- 

52. বাগ- বাগিচা ও ঝর্নাধারার মধ্যে, 

53. তারা পরিধান করবে চিকন ও পুরু রেশমীবন্ত্র, 
মুখোমুখি হয়ে বসবে। 

54. এরূপই হবে এবং আর আমরা তাদেরকে বিয়ে 
দিয়ে দেব ডাগর নয়না হুরদের সাথে। 

55. তারা সেখানে শান্ত মনে বিভিন্ন ফল-মূল 
আনতে বলবে। 

56. তারা সেখানে মৃত্যু আস্বাদন করবে না, প্রথম 


মৃত্যু ব্যতীত এবং আপনার রব তাদেরকে 
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45. 

















জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। 

57. আপনার রবের কৃপায় এটাই মহা সাফল্য ।*8 
58. আমি আপনার ভাষায় কোরআনকে সহজ করে 
দিয়েছি, যাতে তারা স্মরণ রাখে। 

59. অতএব, আপনি অপেক্ষা করুন, তারাও 
অপেক্ষা করছে। 


৪৫। সুরা যাসিয়া 


বিসমিল্লাহির রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. হা- মীম। 
2. পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ 
এ কিতাব। 
3. নিশ্চয় নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে মুমিনদের জন্যে 
নিদর্শনাবলী রয়েছে। 
4. আর তোমাদের সৃষ্টিতে এবং চারদিকে ছড়িয়ে 
রাখা জীব জন্তুর সুজনের মধ্যেও নিদর্শনাবলী 
রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য। 
5. দিবারাত্রির পরিবর্তনে, আল্লাহ আকাশ থেকে যে 
রিযিক (বৃষ্টি) বর্ষণ করেন অতঃপর পৃথিবীকে তার 
মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন, তাতে এবং বায়ুর 
পরিবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। 
6. এগুলো আল্লাহর আয়াত, যা আমরা আপনার 
কাছে তিলাওয়াত করছি যথাযথভাবে। কাজেই 
আল্লাহ এবং তাঁর আয়াতের পরে তারা আর কোন 
কথায় (হাদিসে) ঈমান আনবে। 
7. প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপাচারীর দুর্ভোগ। 
৪. সে আল্লাহর আয়াতসমূহ শুনে, অতঃপর 
অহংকারী হয়ে জেদ ধরে, যেন সে আয়াত শুনেনি। 
অতএব, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। 
9. যখন সে আমার কোন আয়াত অবগত হয়, 
তখন তাকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করে। এদের জন্যই 


তারা যা 
উপার্জন করেছে, তা তাদের কোন কাজে আসবে 
না, তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে বন্ধুরূপে 
গ্রহণ করেছে তারাও নয়। তাদের জন্যে রয়েছে 
মহাশাস্তি। 

11. এটা সৎপথ প্রদর্শন, আর যারা তাদের রবের 








কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। 

12. তিনি আল্লাহ যিনি সমুদ্রকে তোমাদের 
উপকারার্থে আয়ত্বাধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর 
আদেশক্রমে তাতে জাহাজ চলাচল করে এবং যাতে 
কৃতজ্ঞ হও। 

13. এবং আয়ত্বাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের, যা 
আছে নভোমন্ডলে ও যা আছে ভূমন্ডলে; তাঁর 
পক্ষ থেকে। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে 
নিদর্শনাবলী রয়েছে। 

14. যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বল, “যারা 
আল্লাহর দিবসসমূহ প্রত্যাশা করে না, এরা যেন 
তাদের ক্ষমা করে দেয়, যাতে আল্লাহ প্রত্যেক কওমকে 
তাদের কৃতকর্মের জন্য প্রতিদান দিতে পারেন। 

15. যে সৎকাজ করছে, সে নিজের কল্যাণার্থেই 
তা করছে, আর যে অসৎকাজ করছে, তা তার 
উপরই বর্তাবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের রবের 
দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। 

16. আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাব, রাজত্ব ও 
নবুওয়ত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে পরিচ্ছন্ন 
রিযিক দিয়েছিলাম এবং বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব 
দিয়েছিলাম। 

17. আরও দিয়েছিলাম তাদেরকে ধর্মের সুস্পষ্ট 
প্রমাণাদি। অতঃপর তারা জ্ঞান লাভ করার পর শুধু 
করেছে। তারা যে বিষয়ে মতভেদ করত, আপনার 
রব কেয়ামতের দিন তার ফয়সালা করে দেবেন। 
18. এরপর আমি আপনাকে রেখেছি ধর্মের এক 
বিশেষ শরীয়তের উপর। অতএব, আপনি এর 
অনুসরণ করুন এবং অজ্ঞানদের খেয়াল- খুশীর 
অনুসরণ করবেন না। 

19. আল্লাহর সামনে তারা আপনার কোন উপকারে 
আসবে না। যালেমরা একে অপরের বন্ধু। আর 
আল্লাহ মুত্তাকীদের বন্ধু। 

20. এটা মানুষের জন্যে জ্ঞানের কথা এবং বিশ্বাসী 
সম্প্রদায়ের জন্য হেদায়েত ও রহমত। 

21. যারা দুক্কর্ম উপার্জন করেছে তারা কি মনে 








268 রাসুলুরাহ (4৮42) বলেনঃ “আমল করো এবং নিজের সাধ্যমত 


লোকেরা বললোঃ হে আল্লাহর রাসুল, আপনার আমলও কি পারবে 





সব কাজ করার চেষ্টা করো। জেনে রাখো, কোন 
ব্যাক্তিকে শুধু তার আমল জায়াতে প্রবেশ করাতে পারবে না/” 





না? তিনি বললেনঃ “হ্যা আমিও শুধু আমার আমলের জোরে 
জানাতে যেতে পারবো না। তবে আমার রব যদি তাঁর রহমত ছারা 
আমাকে আচ্ছাদিত করেন।/ বুখারী: ৬৪৬৭ 
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করে যে, আমি তাদেরকে সে লোকদের মত করে 
দেব, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং 
তাদের জীবন ও মুত্যু কি সমান হবে? তাদের 
দাবী কত মন্দ। 

22. আল্লাহ্‌ নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল যথাযথভাবে 
উপার্জনের ফল পায়। তাদের প্রতি যুলুম করা হবে 
না। 

23. আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার 
খেয়াল- খুশীকে তার উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ্‌ 
জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও 
অন্তরে মহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের 
উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহ্‌র পর কে 
তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তাভাবনা 
কর না? 

24. তারা বলে, “দুনিয়ার জীবনই আমাদের একমাত্র 
জীবন। আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই। আর কাল-ই 
কেবল আমাদেরকে ধ্বংস করে।’ বস্তুত এ বিষয়ে 
তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা শুধু ধারণাই করে। 
25. তাদের কাছে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ 
পাঠ করা হয়, তখন একথা বলা ছাড়া তাদের 
কোন মুক্তিই থাকে না যে, তোমরা সত্যবাদী হলে 
আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে নিয়ে আস। 

26. আপনি বলুন, আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন 
দান করেন, অতঃপর মৃত্যু দেন, অতঃপর 
তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন একত্রিত করবেন, 
যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ 
বোঝে না। 

27. নভোমন্ডল ও ভূ- মন্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্রই। 
যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মিথ্যাপন্থীরা 
ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 

28. আপনি প্রত্যেক উম্মতকে দেখবেন নতজানু 
অবস্থায়। প্রত্যেক উম্মতকে তাদের আমলনামা 
দেখতে বলা হবে। তোমরা যা করতে, অদ্য 
তোমারদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে। 

29. আমার কাছে রক্ষিত এই আমলনামা তোমাদের 
সম্পর্কে সত্য কথা বলবে। তোমরা যা করতে আমি 
তা লিপিবদ্ধ করতাম। 

30. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, 
তাদেরকে তাদের রব তার রহমতে দাখিল করবেন। 





এটাই প্রকাশ্য সাফল্য । 

31. আর যারা কুফর করেছে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা 
করা হবে, তোমাদের কাছে কি আয়াতসমূহ পঠিত 
হত না? কিন্তু তোমরা অহংকার করছিলে এবং 
তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়। 

32. যখন বলা হত, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং 
কেয়ামতে কোন সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলতে 
আমরা জানি না কেয়ামত কি? আমরা কেবল 
ধারণাই করি এবং এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। 
33. তাদের মন্দ কর্ম গুলো তাদের সামনে প্রকাশ 
হয়ে পড়বে এবং যে আযাব নিয়ে তারা ঠাট্টা- 
বিদ্রপ করত, তা তাদেরকে গ্রাস করবে। 

34. বলা হবে, আজ আমি তোমাদেরকে ভূলে 
যাব, যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে 
গিয়েছিলে। তোমাদের আবাসস্থল জাহান্নাম এবং 
তোমাদের সাহায্যকারী নেই। 

35. এটা এজন্যে যে, তোমরা আল্লাহর 
আয়াতসমূহকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করেছিলে এবং 
দুনিয়ার জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল। 
সুতরাং আজ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা 
হবে না এবং তাদের কাছে তওবা চাওয়া হবে না। 
36. অতএব, আল্লাহরই জন্য সকল প্রশংসা, যিনি 
আসমানসমূহের রব, যমীনের রব ও সকল সৃষ্টির রব। 
37. নভোমন্ডলে ও ভূ-মন্ডলে তাঁরই গৌরব। তিনি 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় 


3. নভোমন্ডল, ভূ-মন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী 
সবকিছু আমি যথাযথভাবেই এবং নির্দিষ্ট সময়ের 
জন্যেই সৃষ্টি করেছি। আর কাফেররা যে বিষয়ে 
ফিরিয়ে নেয়। 

4. বলুন, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের পূজা কর, 
তাদের বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি? দেখাও আমাকে 
তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে? অথবা নভোমন্ডল 








259 রাসূলুল্লাহ (4৮4) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, “বড়ি আমার 








বন্তর আর অহংকার আমার চাদর; যে কেউ এ দৃ' টির কোন একটি 


নিয়ে টীনাহ্চডা করবে, আমি তাকে জাহারামের অধিবাসী করে 
ছাড়বো।” / মুসলিম: ২৬২০ 
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সৃজনে তাদের কি কোন অংশ আছে? এর পূর্ববর্তী 
কোন কিতাব অথবা পরস্পরাগত কোন জ্ঞান আমার 
কাছে উপস্থিত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। 
5. যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে এমন বস্তুর পুজা 
করে, যে কেয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে 
না, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? তারা 
তো তাদের পুজা সম্পর্কেও অসতর্ক। 

6. যখন মানুষকে হাশরে একত্রিত করা হবে, তখন 
তারা তাদের শত্রু হবে এবং তাদের এবাদত 
অস্বীকার করবে। 

7. যখন তাদেরকে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ 
করে শুনানো হয়, তখন সত্য আগমন করার পর 
কাফেররা বলে, এ তো প্রকাশ্য জাদু। 

8. তারা কি বলে যে, রসূল একে রচনা করেছে? 
নও। তোমরা এ সম্পর্কে যা আলোচনা কর, সে 
বিষয়ে আল্লাহ্‌ সম্যক অবগত। আমার ও তোমাদের 
মধ্যে তিনি সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। তিনি ক্ষমাশীল, 
দয়াময়। 

9. বলুন, আমি তো কোন নতুন রসূল নই। আমি 
জানি না, আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার 
করা হবে। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি, হা 
আমার প্রতি ওহী করা হয়। আমি স্পষ্ট সতকর্কারী 
ছাড়া আর কিছু নই! 

10. বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এটা 
(কুরআন) আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং তোমরা 
একে অমান্য কর এবং বনী ইসরাঈলের একজন 
সাক্ষী এ ব্যাপারে অনুরূপ সাক্ষ্য দিল। অতঃপর 
সে ঈমান আনল আর তোমরা অহঙ্কার করলে। 
নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হেদায়াত করেন না। 
11. আর কাফেররা মুমিনদের বলতে লাগল যে, 
যদি এ দ্বীন ভাল হত তবে এরা আমাদেরকে 
পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারত না। তারা যখন 
এর মাধ্যমে সুপথ পায়নি, তখন শীঘ্রই বলবে, 
এ তো এক পুরাতন মিথ্যা। 

12. এর আগে মূসা (আঃ) এর কিতাব ছিল 
পথপ্রদর্শক ও রহমতস্বরূপ। আর এই কিতাব তার 
সমর্থক আরবী ভাষায়, যাতে যালেমদেরকে সতর্ক 








27০ “মাতার সাথে সদ্ঘঘবহার কর অতঃপর মাতার সাথে অতঃপর 
মাতার সাথে অতঃপর পিতার সাথে আতঃপর নিকট আত্মীয়ের 
সাধথে"। [মুসলিম: ৪৬২২/ 


করে এবং সৎকর্মপরায়ণদেরকে সুসংবাদ দেয়। 
13. নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ্‌ 
অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই 
এবং তারা চিন্তিত হবে না। 
14. তারাই জান্নাতের অধিকারী! তারা তথায় 
চিরকাল থাকবে। তারা যে কর্ম করত, এটা তারই 
প্রতিফল। 
15. আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি 
সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে 
অতিকষ্টে গর্ভে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে 
তাকে প্রসব করেছে। তার গর্ভধারণ ও দুধপান 
র সময় লাগে ত্রিশ মাস।2০ অবশেষে যখন 
সে তার শক্তির পূর্ণতায় পৌঁছে এবং চল্লিশ বছরে 
উপনীত হয়, তখন সে বলে, “হে আমার রব, 
আমাকে সামর্থ্য দাও, তুমি আমার উপর ও আমার 
মাতা-পিতার উপর যে নিআমত দান করেছ, 
তোমার সে নিআমতের যেন আমি শোকর আদায় 
করতে পারি এবং আমি যেন সৎকর্ম করতে পারি, 
যা তুমি পছন্দ কর। আর আমার জন্য তুমি আমার 
বংশধরদের মধ্যে সংশোধন করে দাও। নিশ্চয় 
আমি তোমার কাছে তাওবা করলাম এবং নিশ্চয় 
আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত’ । 
16. আমি এমন লোকদের সুকর্মগুলো কবুল করি 
এবং মন্দকর্মগ্ুলো মার্জনা করি। তারা জান্নাতীদের 
তালিকাভূক্ত সেই সত্য ওয়াদার কারণে যা 
তাদেরকে দেওয়া হত। 
17. আর যে ব্যক্তি তার মাতা-পিতাকে বলে, 
“তোমাদের জন্য আফসোস"! তোমরা কি আমাকে 
এই প্রতিশ্রুতি দাও যে, আমি পুনরুখিত হব’ 
অথচ আমার পূর্বে অনেক প্রজন্ম গত হয়ে গেছে”? 
আর তারা দু'জন আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে 
বলে, “দুর্ভোগ তোমার জন্য! তুমি ঈমান আন। 
নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য’। তখন সে বলে, 
“এটা কেবল অতীতকালের কল্পকাহিনী ছাড়া আর 
কিছু নয়; | 
18. তাদের পূর্বে যে সব জ্বিন ও মানুষ গত 
হয়েছে, তাদের মধ্যে এ ধরনের লোকদের প্রতিও 
শাস্তিবানী অবধারিত হয়ে গেছে। নিশ্চয় তারা ছিল 





ক্ষতিগ্রন্থ। 
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19. প্রত্যেকের জন্যে তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী 
পূর্ণ প্রতিফল দেন। বস্তুতঃ তাদের প্রতি যুলুম করা 
হবে না। 

20. আর যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের সামনে 
পেশ করা হবে (তাদেরকে বলা হবে) ‘তোমরা 
তোমাদের দুনিয়ার জীবনে তোমাদের সুখ সামগ্রীগুলো 
নিঃশেষ করেছ এবং সেগুলো ভোগ করেছ। তোমরা 
যেহেতু অন্যায়ভাবে যমীনে অহঙ্কার করতে এবং 
তোমরা যেহেতু নাফরমানী করতে, সেহেতু তার 
প্রতিফলস্বরূপ আজ তোমাদেরকে অপমানজনক আযাব 
প্রদান করা হবে?। 

21. আশ্দ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের কথা স্মরণ করুন, 
তার পূর্বে ও পরে অনেক সতর্ককারী গত হয়েছিল 
সে তার সম্প্রদায়কে বালুকাময় উচ্চ উপত্যকায় এ 
মর্মে সতর্ক করেছিল যে, তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
কারও এবাদত করো না। আমি তোমাদের জন্যে 
এক মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি। 

22. তারা বলল, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের 
উপাস্য দেব- দেবী থেকে সরিয়ে নেয়ার জন্য আগমন 
করেছ? তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যে 
বিষয়ের ওয়াদা দাও, তা নিয়ে আস। 
23. সে বলল, এ জ্ঞান তো আল্লাহর কাছেই 
রয়েছে। আমি যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছি, তা 
তোমাদের কাছে পৌঁছাই। কিন্তু আমি দেখছি 
তোমরা এক মুর্খ সম্প্রদায়। 

24. (অতঃপর) তারা যখন শাস্তিকে মেঘরপে 
তাদের উপত্যকা অভিমুখী দেখল, তখন বলল, 
এ তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে। বরং এটা 
সেই বস্তু, যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে। এটা 
বায়ু এতে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। 

25. তার রবের আদেশে সে সব কিছুকে ধ্বংস করে 
দেবে। অতঃপর তারা ভোর বেলায় এমন হয়ে গেল 
যে, তাদের বসতিগুলো ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হল 
না। আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে এমনিভাবে শাস্তি 


দিয়ে থাকি। 
26. আমি তাদেরকে এমন বিষয়ে ক্ষমতা 
দিয়েছিলাম, যে বিষয়ে তোমাদেরকে ক্ষমতা 


চোখ ও হৃদয় তাদের 
কোন কাজে আসল না, যখন তারা আল্লাহর 
আয়াতসমূহকে অস্বীকার করল এবং তাদেরকে সেই 


শাস্তি গ্রাস করে নিল, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ 
করত। 

27. আমি তোমাদের আশপাশের জনপদ সমূহ 
ধ্বংস করে দিয়েছি এবং বার বার আয়াতসমূহ 
শুনিয়েছি, যাতে তারা ফিরে আসে। 

28. অতঃপর আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে 
সান্নিধ্য লাভের জন্যে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, 
তারা তাদেরকে সাহায্য করল না কেন? বরং তারা 
তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেল। এটা ছিল 
তাদের মিথ্যা ও মনগড়া বিষয়। 

29. যখন আমি একদল জিনকে আপনার প্রতি 
আকৃষ্ট করেছিলাম, তারা কোরআন পাঠ শুনছিল, । 
তারা যখন কোরআন পাঠের জায়গায় উপস্থিত হল, 
তখন পরস্পর বলল, চুপ থাক। অতঃপর যখন 
পাঠ সমাপ্ত হল, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের 
কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল। 

309. তারা বলল, হে আমাদের সম্প্রদায়, আমরা 
এমন এক কিতাব শুনেছি, যা মূসা (আঃ) এর পরে 
অবতীণ হয়েছে। এ কিতাব পূর্ববর্তী সব কিতাবের 
প্রত্যায়ন করে, সত্যধর্ম ও সরলপথের দিকে 
পরিচালিত করে। 

31. হে আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর দিকে 
আহবানকারীর কথা মান্য কর এবং তাঁর প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তোমাদের গোনাহ মার্জনা 
করবেন। 

32. আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহবানকারীর 
কথা মানবে না, দুনিয়াতে সে আল্লাহকে ব্যর্থ 
করতে পারবে না, আর আল্লাহ্‌ ব্যতীত তার কোন 
সাহায্যকারী থাকবে না। এ ধরনের লোকই প্রকাশ্য 
পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। 

33. তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্‌ যিনি 
নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোর 
সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তিবোধ করেননি, তিনি মৃতকে 
জীবিত করতে সক্ষম? কেন নয়, নিশ্চয় তিনি সর্ব 
বিষয়ে সর্বশক্তিমান। 

34. আর যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের কাছে 
পেশ করা হবে (বলা হবে), ‘এটা কি সত্য 
নয়”? তারা বলবে, “অবশ্যই হ্যাঁ, আমাদের রবের 
কসম তিনি বলবেন, “তাহলে আযাব আস্বাদন 
কর, যেহেতু তোমরা কুফরী করছিলে’ 

35. অতএব, আপনি ধৈর্যধারণ করুন, যেমন উচ্চ 
সাহসী রাসূলগণ ধৈর্যধারণ করেছেন এবং ওদের 
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বিষয়ে তড়িঘড়ি করবেন না। ওদেরকে যে বিষয়ে 
ওয়াদা দেয়া হত, তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে, 
সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দিনের এক 
মুহুর্তের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। এটা 
সুস্পষ্ট অবগতি। এখন তারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, 
যারা পাপাচারী সম্প্রদায়। 


৪৭। সুরা মুহাম্মাদ 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 

1. যারা কুফরী করে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি 
করে, আল্লাহ তাদের সকল আমলসমূহ ব্যর্থ করে 
দেন। 

2. আর যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম সম্পাদন করে 
এবং তাদের রবের পক্ষ থেকে মুহাম্মদ (ঞ) - এর 
প্রতি অবতীর্ণ সত্যে বিশ্বাস করে, আল্লাহ্‌ তাদের 
মন্দ কর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের অবস্থা 
সংশোধন করে দেবেন। 

3. এটা এ কারণে যে, যারা কাফের, তারা 
বাতিলের অনুসরণ করে এবং যারা বিশ্বাসী, তারা 
তাদের রবের নিকট থেকে আগত সত্যের অনুসরণ 
করে। এমনিভাবে আল্লাহ মানুষের জন্যে তাদের 
ৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন। 

4. অতঃপর যখন তোমরা কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হও, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত হানো, 
অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাস্ত কর, 
তখন তাদেরকে শক্তভাবে বেধে ফেল। অতঃপর 
হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের 
থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ কর। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে 
যাবে, যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করে। 
এ নির্দেশই তোমাদেরকে দেয়া হল। আল্লাহ্‌ ইচ্ছে 





5. তিনি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন এবং 
তাদের অবস্থা ভাল করবেন। 





27 রাসূলুল্লাহ (442) বলেছেন জামাতে রয়েছে পানির সাগর মধুর 
সাগর হধের সাগর এবং মদের সাগর । তারপর সেগুলো থেকে 
আরে নালাসমুহ প্রবাহিত ঝরা হবে । [তিরমিযী ২৫৭১] 


6. অতঃপর তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল 
করবেন, যা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। 

7. হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে সাহায্য 
কর, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং 
তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন। 

৪. আর যারা কাফের, তাদের জন্যে আছে দুর্গাতি 
এবং তিনি তাদের আমলসমূহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন। 
9. এটা এজন্যে যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, 
তারা তা পছন্দ করে না। অতএব. আল্লাহ তাদের 


আমলসমূহ বিনষ্ট করে দিবেন। 
10. তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি অতঃপর 


দেখেনি যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি 
হয়েছে? আল্লাহ্‌ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন 
এবং কাফেরদের অবস্থা এরূপই হবে। 

11. এটা এজন্যে যে, নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের 
অভিভাবক। আর নিশ্চয় কাফিরদের কোন অভিভাবক 
নেই। 

12. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, 
আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন। যার 
নিয়দেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। কিন্তু যারা কুফরী 
করে তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং তারা আহার 
জাহান্নামই তাদের বাসস্থান। 

13. যে জনপদ আপনাকে বিতাড়িত করেছে, 
তদপেক্ষা কত শক্তিশালী জনপদকে আমি ধ্বংস 
ছিল না। 

14. যে ব্যক্তি তার রবের পক্ষ থেকে আগত নিদর্শন 
অনুসরণ করে, সে কি তার সমান, যার কাছে 
তার মন্দ কর্ম সুশোভিত করা হয়েছে এবং যে 
তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। 

15. মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে 
দুধের বর্নাধারা, যার স্বাদ পরিবর্তিত হয়নি, 
পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ এবং আছে 
পরিশোধিত মধুর ঝর্নাধারা। তথায় তাদের জন্য থাকবে 
সব ধরনের ফলমূল আর তাদের রবের পক্ষ থেকে 
ক্ষমা।21 মুত্তাকীরা কি তাদের সমান, যারা 
জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে এবং যাদেরকে পান 
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করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি অতঃপর তা তাদের 
নাড়িভূড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেবে? 

16. আর তাদের মধ্যে এমন কতক রয়েছে, 
যারা আপনার প্রতি মনোযোগ দিয়ে শুনে। অবশেষে 
যখন তারা আপনার কাছ থেকে বের হয়ে যায় তখন 
বলে, ‘এই মাত্র সে কী বলল?’ এরাই তারা, যাদের 
অন্তরসমূহে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা 
নিজদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেছে। 

17. যারা সৎপথপ্রাপ্ত হয়েছে, তাদের সৎপৎপ্রাপ্তি 
আরও বেড়ে যায় এবং আল্লাহ্‌ তাদেরকে তাকওয়া 
দান করেন। 

18. সুতরাং তারা কি কেবল এই অপেক্ষা করছে যে, 
কিয়ামত তাদের উপর আকস্মিকভাবে এসে পড়ুক? 
অথচ কিয়ামতের আলামতসমূহ তো এসেই পড়েছে। 
সুতরাং কিয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ 
করবে কেমন করে? 

19. জেনে রাখুন, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন উপাস্য 
নেই। ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, আপনার ও মুমিন নারী- 
পুরুষদের ক্রটি-বিচ্যুতির জন্য। আল্লাহ, তোমাদের 
গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত। 

20. আর যারা ঈমান এনেছে তারা বলে, “কেন 
একটি সুরা নাযিল করা হয়নি?’ অতঃপর যখন 
দ্যর্থহীন কোন সুস্পষ্ট সুরা নাযিল করা হয় এবং 
তাতে যুদ্ধের উল্লেখ থাকে, তখন আপনি দেখবেন 
যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা আপনার দিকে 
মৃত্যুভয়ে মূৰ্ছিত ব্যক্তির দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। সুতরাং 
ধ্বংস তাদের জন্য। 

21. আনুগত্য ও ন্যায়সঙ্গত কথা (তাদের জন্য) উত্তম। 
অতঃপর যখন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়, তখন যদি তারা 
আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা সত্যে পরিণত করত, তবে 
তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। 

22. তবে কি তোমরা প্রত্যাশা করছ যে, যদি তোমরা 
শাসন কর্তৃত্ব পাও, তবে তোমরা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি 








করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে? ধৎ 
23. এদের প্রতিই আল্লাহ লানত করেন, অতঃপর 
তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন। 

24. তারা কি কোরআন সম্পর্কে গভীর চিতা করে 
না? না তাদের অন্তর তালাবন্ধ? 

25. নিশ্চয় যারা হিদায়াতের পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পর 
তাদের পৃষ্টপ্রদর্শনপূর্বক মুখ ফিরিয়ে নেয়, শয়তান 
তাদের কাজকে চমৎকৃত করে দেখায় এবং তাদেরকে 
মিথ্যা আশা দিয়ে থাকে। 

26. এটা এজন্য যে, তারা তাদেরকে বলে, যারা 
আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব অপছন্দ করেঃ আমরা 
কোন কোন ব্যাপারে তোমাদের কথা মান্য করব। 
আল্লাহ তাদের গোপন পরামর্শ অবগত আছেন। 

27. ফেরেশতা যখন তাদের মুখমন্ডল ও পৃষ্ঠদেশে 
আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন 
তাদের অবস্থা কেমন হবে?273 

28. এটা এজন্যে যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ 
করে, যা আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং 
আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। ফলে তিনি তাদের 
আমাল নষ্ট করে দেন। 

29. যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা কি মনে 
করে যে, আল্লাহ তাদের অন্তরের বিদ্বেষ প্রকাশ 
করে দেবেন না? 

30. আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে তাদের সাথে 
পরিচিত করে দিতাম। তখন আপনি তাদের চেহারা 
দেখে তাদেরকে চিনতে পারতেন এবং আপনি 
অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবেন। 
আল্লাহ তোমাদের কর্মসমূহের খবর রাখেন। 

31. আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব 
যতক্ষণ না আমি প্রকাশ করে দেই তোমাদের মধ্যে কারা 
জিহাদকারী ও ধৈযর্শীল এবং আমি তোমাদের কথা- 
কাজ পরীম্গ করে নেব। 

32. নিশ্চয় যারা কাফের এবং আল্লাহর পথ থেকে 
মানুষকে ফিরিয়ে রাখে এবং নিজেদের জন্যে 








272 হাদীসে বণিতি আছে যে, আল্লাহ তা' আলা বলেন, যে ব্যাক্তি 





আত্বীয়তার অধিকারের ক্ষেত্রে অপরপনক্ষ থেকে সদ্ভবহার আশা করা 





আত্মীয়তা বজায় রাখবে, আল্লাহ তা' আলা তাকে নৈকট্য দান করবেন 
এবং যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছি করবে, আল্লাহ তা' আলা তাকে 
ছি করবেন । (বুখারী: ৫৫২৯ অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ 
তা' আলা যেসব গোনাহের শাতি দুনিয়াতেও দেন এবং আখেরাতেও 
দেন, সেঙলোর মধ্যে নিপীড়ন ও আত্মীয়তার বন্ধন ছির করার সমান 
কোন গোনাহ নেই। [ ইবনে মাজাহঃ ৪২১১7 অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ 
(4৮) আরো বলেনঃ যে ব্যক্তি আয়ূরন্ধি ও রগ্যী রোযগারে বরকত 
কামনা করে সে যেন আত্মীয়তার সাথে সহৃদয় ব্যবহার করে। / মুসনাদে 
আহমাদ ৫/২৭৯/ সহীহ হাদীসসমূহে আরও বলা হয়েছে যে, 























উচিত নয়। যদি অপরপক্ষ সম্পর্ক ছি ও অসৌজন্যমূলক ব্যবহারও 
করে, তরুও তার সাথে তোমার সদ্ভবহার করা উচিত। এক হাদীসে 
বলা হয়েছে সে ব্যক্তি আত্মীয়ের সাথে সঞ্ভবহারকারী নয় যে কোন 
এতিদানের সমান সঞ্ভবহার করে; বরং সেই সঞ্ভবহারকারী, যে 
আঅপরপক্ষ থেকে সম্পর্ক ছির করলেও সদ্বহার অব্যাহত রাখে 
/ বুখারী: ৫৫৩২ 

273 ৮:৫০-১, ১০:২৭, ২১:২৭, ৪৭:২৭ ৫০:১৯-২১, ৬৭:২৭ এ মৃত্যুর 
যন্ত্রণার ইংগিত দেওয়া হয়েছে। 
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সৎপথ ব্যক্ত হওয়ার পর রসূল (ঞ)-এর 
বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহর কোনই ক্ষতি 
করতে পারবে না এবং তিনি ব্যর্থ করে দিবেন 
তাদের কর্মসমূহকে। 

33. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর, 
রসূল (ঞ)- এর আনুগত্য কর এবং নিজেদের কর্ম 
বিনষ্ট করো না। 

34. নিশ্চয় যারা কাফের এবং আল্লাহর পথ থেকে 
মারা যায়, আল্লাহ কখনই তাদেরকে ক্ষমা করবেন 
না। 

35. অতএব, তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির 
আহ্বান জানিও না, তোমরাই হবে প্রবল। আল্লাহই 
তোমাদের সাথে আছেন। তিনি কখনও তোমাদের 
কর্ম হাস করবেন না। 

36. দুনিয়ার জীবন তো কেবল খেলাধুলা, যদি 
তোমরা বিশ্বাসী হও এবং সংযম অবলম্বন কর, 
আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দেবেন 
এবং তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চাইবেন না। 

37. তিনি তোমাদের কাছে ধন-সম্পদ চাইলে 
অতঃপর তোমাদেরকে অতিষ্ঠ করলে তোমরা 
কার্পণ্য করবে এবং তিনি তোমাদের মনের 
সংকীর্ণতা প্রকাশ করে দেবেন। 

38. শুন, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহর 
পথে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, অতঃপর 
তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করছে। যারা 
কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা 
করছে। আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবপ্রস্থ। 
যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি 
তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত 
করবেন, এরপর তারা তোমাদের মত হবে না। 


৪৮। সুরা ফাতাহ 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. নিশ্চয় আমি আপনার জন্যে এমন একটা ফয়সালা 
করে দিয়েছি, যা সুস্পষ্ট 
2. যাতে আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত 
ক্রুটিসমূহ মার্জনা করে দেন এবং আপনার প্রতি 
তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করেন ও আপনাকে সরল পথে 
পরিচালিত করেন। 
3. এবং আপনাকে দান করেন বলিষ্ঠ সাহায্য। 


4. তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল 
করেছেন, যেন তারা তাদের ঈমানের সাথে ঈমান 
বৃদ্ধি করে নেয়। আর আসমানসমূহ ও যমীনের 
বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ, 
হিকমতওয়ালা। 

5. যাতে তিনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে 
প্রবেশ করান জান্নাতে, যার নিচ দিয়ে নহরসমূহ 
প্রবাহিত, যেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং তিনি 
তাদের পাপসমূহ মোচন করবেন ; আর এটাই 
হলো আল্লাহর নিকট মহাসাফল্য। 

6. আর যেন তিনি শাস্তি দিতে পারেন মুনাফিক নারী- 
পুরুষ ও মুশরিক নারী-পুরুষকে যারা আল্লাহ সম্পর্কে 
মন্দ ধারণা পোষণ করে; তাদের উপরই অনিষ্টতা 
আপতিত হয়। আর আল্লাহ তাদের উপর রাগ করেছেন 
এবং তাদেরকে লা‘নত করেছেন, আর তাদের জন্য 
প্রস্তুত করেছেন জাহান্নাম; এবং গন্তব্য হিসেবে তা 
কতইনা নিকৃষ্ট! 

7. নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই । 
আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 

8. আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি অবস্থা 
ব্যক্তকারীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। 
9. যাতে তোমরা আল্লাহ ও রসূল (৬)-এর প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁকে সাহায্য ও সম্মান 
কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠ কর। 
10. আর যারা আপনার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করে, 
তারা শুধু আল্লাহরই কাছে বাই"য়াত গ্রহণ করে; 
আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর; অতঃপর যে কেউ 
ওয়াদা ভঙ্গ করলে তার ওয়াদা ভঙ্গের পরিণাম বর্তাবে 
তারই উপর। আর যে আল্লাহকে দেয়া ওয়াদা পুরণ 
করবে অচিরেই আল্লাহ তাকে মহা পুরস্কার দেবেন। 
11. মরুবাসীদের মধ্যে যারা গৃহে বসে রয়েছে, 
তারা আপনাকে বলবেঃ আমরা আমাদের ধন- 
সম্পদ ও পরিবার- পরিজনের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। 
অতএব, আমাদের পাপ মার্জনা করান। তারা মুখে 
এমন কথা বলবে, যা তাদের অন্তরে নেই। বলুনঃ 
আল্লাহ তোমাদের ক্ষতি অথবা উপকার সাধনের 
ইচ্ছা করলে কে তাকে বিরত রাখতে পারে? বরং 
তোমরা যা কর, আল্লাহ্‌ সে বিষয় পরিপূর্ণ জ্ঞাত। 
12. বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রসূল (জজ) 
ও মুমিনগণ তাদের বাড়ী-ঘরে কিছুতেই ফিরে 
আসতে পারবে না এবং এই ধারণা তোমাদের 
জন্যে খুবই সুখকর ছিল। তোমরা মন্দ ধারণার 
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বশবর্তী হয়েছিলে। তোমরা ছিলে ধ্বংসমুখী এক 
সম্প্রদায়। 

13. যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলে ঈমান আনে না, আমি 
সেসব কাফেরের জন্যে জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছি। 
14. নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব আল্লাহরই। 
তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা 
শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান। 
15. তোমরা যখন যুদ্ধলন্ধ সম্পদ সংগ্রহে উদ্যোগী হবে 
“আমাদেরকে তোমাদের অনুসরণ করতে দাও।” তারা 
আল্লাহর বাণী পরিবর্তন করতে চায়। বল, “তোমরা 
কখনো আমাদের অনুসরণ করবে না; আল্লাহ আগেই 
এমনটি বলেছেন।” অতঃপর অচিরেই তারা বলবে, 
“বরং তোমরা হিংসা করছ।’ বরং তারা খুব কমই বুঝে। 
16. গৃহে অবস্থানকারী মরুবাসীদেরকে বলে দিনঃ 
আগামীতে তোমরা এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির 
সাথে যুদ্ধ করতে ডাকা হবে। তোমরা তাদের সাথে 
যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা আত্মসমর্পণ করে। 
তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দিবেন। আর যদি 
ৃষ্টপ্রদর্শন কর যেমন ইতিপূর্বে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছ, 
তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দিবেন। 
17. অন্ধের জন্যে, খঞ্জের জন্যে ও রুগ্নের জন্যে 
কোন অপরাধ নাই এবং যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর 
রসূল (৯)-এর অনুগত্য করবে তাকে তিনি জান্নাতে 
দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হয়। 
পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি পৃষ্টপ্রদর্শন করবে, তাকে 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন। 

18. আল্লাহ্‌ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন 
তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করল। 
আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। 
অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন 
এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন। 
19. এবং বিপুল পরিমাণে যুদ্ধলন্ধ সম্পদ, যা তারা 
লাভ করবে। আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 
20. আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলন্ধ 
সম্পদের ওয়াদা দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ 
করবে। তিনি তা তোমাদের জন্যে ত্বরান্বিত 
করবেন। তিনি তোমাদের থেকে শক্রদের স্তব্দ করে 
দিয়েছেন-যাতে এটা মুমিনদের জন্যে এক নিদর্শন 
হয় এবং তোমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত 
করেন। 


21. আর ও একটি বিজয় রয়েছে যা এখনও 
করে আছেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। 
22. যদি কাফেররা তোমাদের মোকাবেলা করত, 
তবে অবশ্যই তারা পৃষ্টপ্রদর্শন করত। তখন তারা 
কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেত না। 

29. এটাই আল্লাহর রীতি, হা পুর থেকে চাল 
আছে। তুমি আল্লাইর রীতিতে কোন পরিবতর্ন পাবে 
ন 

24. তিনি মক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে 
এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে বিরত 
রেখেছিলেন, তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী 
করার পর। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা 
দেখেন। 

25. তারাই তো কুফরী করেছে এবং বাধা দিয়েছে 
তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে এবং 
অবস্থানরত কুরবানীর জন্তদেরকে যথাস্থানে পৌছতে। 
যদি মক্কায় কিছুসংখ্যক ঈমানদার পুরুষ ও 
ঈমানদার নারী না থাকত, যাদেরকে তোমরা 
জানতে না। অর্থাৎ তাদের পিষ্ট হয়ে যাওয়ার 
আশংকা না থাকত, অতঃপর তাদের কারণে 
তোমরা অজ্ঞাতসারে ক্ষতিগ্রস্ত হতে, তবে সব কিছু 
চুকিয়ে দেয়া হত; কিন্তু এ কারণে চুকানো হয়নি, 
দাখিল করে নেন। যদি তারা সরে যেত, তবে 
আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে 
যন্ত্রনাদায়ক শস্তি দিতাম। 

26. কেননা, কাফেররা তাদের অন্তরে মূর্খতাযুগের 
জেদ পোষণ করত। অতঃপর আল্লাহ্‌ তাঁর রসূল 
(৬) ও মুমিনদের উপর নিজ প্রশান্তি নাযিল করলেন 
এবং তাদেরকে তাকওয়ার কালেমায় সুদৃঢ় 
করলেন, আর তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য 
ও উপযুক্ত। আর আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ। 
27. আল্লাহ্‌ তাঁর রসূল (৬)-কে সত্য স্বপ্ন 
দেখিয়েছেন। আল্লাহ্‌ চাহেন তো মাথা মুণ্ডন করে 
এবং চুল ছেঁটে, নিভৰয়ে। অতঃপর তিনি জানেন 
যা তোমরা জান না। এছাড়াও তিনি দিয়েছেন 
তোমাদেরকে একটি আসন্ন বিজয়। 

28. তিনিই তাঁর রসূল (৬)-কে পথনির্দেশ ও সত্য 
দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, অন্য সমস্ত দ্বীনের উপর 
একে জয়যুক্ত করার জন্য। আর সাক্ষী হিসেবে 
আল্লাহই যথেষ্ট। 
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পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল ; আল্লাহর অনুগ্রহ 
ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও 
সিজদায় অবনত দেখবেন। তাদের লক্ষণ তাদের 


মুখমণ্ডলে সিজদার প্রভাবে পরিস্ফুট এটাই 
তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইঞ্জীলে তাদের দৃষ্টান্ত 
হচ্ছে এমন একটি চারাগাছ, যা থেকে নিগৰত হয় 
কচিপাতা, তারপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে 
কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষীর জন্য 
আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা 
কাফিরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে 
এবং সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের 


৪৯। সুরা হুজুরাত 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. হে মুমিনগণ! তোমরা (কোন বিষয়েই) আল্লাহ ও 
তাঁর রসূল (৬)-এর আগে বেড়ে যেয়ো না, এবং 


আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শুনেন 
ও জানেন।274 
2. হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কন্ঠস্বরের উপর 
তোমাদের কন্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে 
অপরের সাথে যেরূপ উচুস্বরে কথা বল, তাঁর 
সাথে সেরূপ উচুস্বরে কথা বলো না। এতে 
তোমাদের আমল-বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তোমরা 
টেরও পাবে না। 

3. যারা আল্লাহ্র রসূল (ঞ)-এর সামনে নিজেদের 
কন্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ তাদেরই অন্তরগুলোকে 
তাকওয়ার জন্য বাছাই করেছেন, তাদের জন্য রয়েছে 
ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান। 

4. যারা প্রাচীরের আড়াল থেকে আপনাকে উচুস্বরে 
ডাকে, তাদের অধিকাংশই অবুঝ। 





274 আলোচ্য আয়াতসমূহ নাহিল হওয়ার ঘটনা এই যে, একবার বনী 
তামীম গোত্রের কিছু লোক রাসুলুল্লাহ (4১2)- এর খেদমতে উপস্থিত 
হয়। এই গোরের শাসনকতার কাকে নিযুক্ত করা হবে তখন এ বিষয়েই 
আলোচনা চলাছিল। আবু বকর (রাঃ) কাকা" ইবন মা" বাদ ইবন হুরারাহর 
নাম এভাব করলেন এবং উমর (রাঃ?) আকরা" ইবন হাবিসের নাম প্রতাব 
করলেন এবং আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) - এর মধ্যে মজলিসেই 
কথাবাতাঁ হলো ডিও ব্যাপারটি শেষ পযন্ত কথা কাটাকাটিতে উন্নীত 


























5. যদি তারা আপনার বের হয়ে তাদের কাছে 
আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করত, তবে তা-ই তাদের 
জন্যে মঙ্গলজনক হত। আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম 


দয়ালু। 

6. হে মু’মিনগণ! যদি কোন ফাসিক (অর্থাৎ পাপাচারী 
ব্যাক্তি) তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে, 
তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞতা বশতঃ 
তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর এবং পরে 
তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও। 

7. তোমরা জেনে রাখ তোমাদের মধ্যে আল্লাহর 
রসূল (৬) রয়েছেন। তিনি যদি অনেক বিষয়ে 
পাবে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তোমাদের অন্তরে ঈমানের 
মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী 
করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার ও 
নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তারাই 
সৎপথ অবলম্বনকারী। 

8. এটা আল্লাহর কৃপা ও নিয়ামতঃ আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ 
প্রজ্ঞাময়। 

9. যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, 
তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। 
অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর 
চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর 
নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, 
তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা 
করে দিবে এবং ইনছাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
ইনছাফকারীদেরকে পছন্দ করেন। 

10. মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, 
তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা 
করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে-যাতে তোমরা 
অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও ।£75 

11. হে মুমিনগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস 





দুই, যাকাত আদায় করতে থাকবো। তিন, প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ 
কামনা করবো।” [ বুখারী: ৫৫] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (42) 
বলেছেন, ‘মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তার সাথে লড়াই 
করা কৃফারা।” / বুখারী ৬০৪৪, মুসলিম: ৬৩/ অপর হাদীসে 
রাসুলুলাহ (4452) বলেছেন, “প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর 
মুসলমানের জান, মাল ও ইজ্জত হারাম।” [ মুসলিম: ২৫৬৪, 
কিতাবুল বিরর ওয়াসসিলাহ, তিরমিযী: ১৯২৭1 নবী (4৮4) 














হয়ে পান উচু হয়ে গেল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য 
নাযিল হয়। /বুখারী- ৪৮৪৭ 

275 রা ইবন আবদুল্লাহ বলেন, রাসুলুল্লাহ (252) আমার থেকে 

তিনটি বিষয়ে “বাই'আত” নিয়েছেন। এক, সালাত কায়েম করবো। 





বলেছেন, পারস্পারিক ভালবাসা, সুসম্পর্ক এবং একে অপরের দয়ামায়া 
ও রলেহের ব্যাপারে মুমিনগণ একটি দেহের মত। দেহের যে অংগেই 
কই হোক না কেন তাতে গোটা দেহ ভর ও অনিদ্রায় ভুগতে থাকে ।/ 
[ বুখারী? ৬০১১, মুসলিম: ২৫৮৬/ 
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না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম 
হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন 
উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে আপরের 
পতি দোষারোপ করে! না এবং একে অপরকে মন্দ 
নামে ডেকো ন7/ কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদের 
মন্দ নামে ডাকা গোনাহ। যারা এহেন কাজ থেকে 
তওবা না করে তারাই যালেম। 

12. হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দুরে 
থক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো পাপ। আর 
তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে 
অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার 


মত ভাইয়ের গো খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো 
তাত করে থাক। আর তোমরা ভয় 
কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবৃলকারী, অসীম 
দয়াল 

13. হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও 


এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে 
বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে 
তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহ্র 
কাছে সেই সর্বাধিক মর্ধাদাসম্পন্ন যে সর্বাধিক 
তাকওয়া সম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর 
খবর রাখেন। 

14. মরুবাসীরা বলেঃ আমরা ঈমান এনেছি। বলুনঃ 
তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করনি; বরং বল, আমরা 
বশ্যতা স্বীকার করেছি। এখনও তোমাদের অন্তরে 
বিশ্বাস জন্মেনি। যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূল 
(ঞ)-এর আনুগত্য কর, তবে তোমাদের কর্ম 
বিন্দুমাত্রও নিস্ফল করা হবে না। নিশ্চয়, আল্লাহ্‌ 
ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান। 

15. তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল (৬)- 
এর প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে 
না এবং আল্লাহর পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা 
জেহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ । 

16. বলুনঃ তোমরা কি তোমাদের ধর্ম পরায়ণতা 
সম্পর্কে আল্লাহকে অবহিত করছ? অথচ আল্লাহ্‌ 
জানেন যা কিছু আছে ভূমন্ডলে এবং যা কিছু 
আছে নভোমন্ডলে। আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। 
17. (তারা মনে করে) তারা ইসলাম গ্রহণ করে 








276 রাসুলুরাহ (42) বলেন “মুসলিমদের গীবত করো না এবং 
তাদের দোষ ত্নুসঙ্কান করো না। কেননা যে ব্যক্তি মুসলিমদের 


তোমাকে ধন্য করেছে'। বল, “তোমরা ইসলাম 
গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করেছ মনে করো না? । 
বরং আল্লাহই তোমাদেরকে ঈমানের দিকে 
তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, । 

18. আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের অদৃশ্য বিষয় 
জানেন, তোমরা যা কর আল্লাহ্‌ তা দেখেন। 


৫০। সুরা কাফ 


বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. কাফ! সম্মানিত কোরআনের শপথ; 
2. বরং তারা তাদের মধ্য থেকেই একজন 
সতর্ককারী আগমন করেছে দেখে বিস্ময় বোধ করে। 
অতঃপর কাফেররা বলেঃ এটা আশ্চর্যের ব্যাপার। 
3. আমরা যখন মরে যাব আর মাটি হয়ে যাব (তখন 
আমাদেরকে আবার আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে)? 
এ ফিরে যাওয়াটা তো বহু দূরের ব্যাপার। 
4. মাটি তাদের কতটুকু গ্রাস করবে, তা আমার 
জানা আছে এবং আমার কাছে আছে এক কিতাব 
পূর্ণ বিবরণ) সংরক্ষণ করে। 


চিতা বার জার পানে 
EET Ne EN oA নহি 
এবং সুশোভিত করেছি? তাতে কোন ছিদ্রও নেই। 
7. আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালার 
ভার স্থাপন করেছি এবং তাতে সর্বপ্রকার 
নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদগত করেছি। 

8. এটা জ্ঞান আহরণ ও স্মরণ করার মত ব্যাপার 
প্রত্যেক অনুরাগী বান্দার জন্যে। 

9. আমি আকাশ থেকে কল্যাণময় বৃষ্টি বর্ষণ করি 
এবং তদ্বারা বাগান ও শস্য উদগত করি, যেগুলোর 
ফসল আহরণ করা হয়। 

10. আর সমুন্নত খেজুরগাছ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ 
11. বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ এবং বৃষ্টি দ্বারা আমি 
মৃত জনপদকে সঞ্জীবিত করি। এমনিভাবে পুনরুথান 


দোষ অনুসহাান করে আল্লাহ তার দোষ অনুসহ্যান করেন। আর্লাহ 
যার দোষ অনুসহান করেন তাকে ক-ঠহেও লাঞ্চিত করে দেন।” 
/আবুদাউদ. ৪৮৮০) 
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ঘটবে। 

12. তাদের পূর্বে মিথ্যাবাদী বলেছে নূহ (আঃ) - 
এর সম্প্রদায়, কুপবাসীরা এবং সামুদ সম্প্রদায় । 
13. আদ, ফেরাউন, ও লূত (আঃ)-এর 
সম্প্রদায়, 

14. বনবাসীরা এবং তোব্বা সম্প্রদায়। প্রত্যেকেই 
রসূলগণকে মিথ্যা বলেছে, অতঃপর আমার শাস্তির 
যোগ্য হয়েছে। 

15. আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে 
পড়েছি? বরং তারা নতুন সৃষ্টির ব্যাপারে সন্দেহ 
পোষন করেছে। 

16. আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং আর তার প্রবৃত্তি 
তাকে (নিত্য নতুন) কী কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমি 
জানি। আমি তার গলার শিরা- ধমনী থেকেও 
নিকটবর্তী 














17. যখন দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে 
মানুষের আমল গ্রহণ করে। 

18. সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার 
জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে। 

















19. মৃত্যযন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে। যা থেকে তুমি 


পলায়ন করতে চাইতে। 

20. এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে এটা হবে ভয় 
প্রদর্শনের দিন। 

21. প্রত্যেক ব্যক্তি আগমন করবে। তার সাথে 
থাকবে চালক (একজন ফেরেশতা) ও তার কর্মের 


সাক্ষী। 

22. তুমি তো এই দিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। 
অতএব আমি তোমার পর্দা তোমার থেকে উন্মোচন 
করে দিলাম। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি খুব প্রখর। 
23. তার সঙ্গী ফেরেশতা বলবেঃ আমার কাছে যে, 
আমলনামা ছিল, তা এই। 

24. (নির্দেশ দেয়া হবে) তোমরা উভয়ে প্রত্যেক 
অবাধ্য কাফিরকে নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। 


26. যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য গ্রহণ 





277 রাসূলুল্লাহ (৬) বলেন; জাহারামে ফেলা হবে শেষ পন্ড জাহানাম বলবে 
আরো বেশীর অবকাশ আছে কি? অবশেষে মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র পা 
জাহারামে রাখবেন, তখন জাহারাম বলবে, কাত রাত বা পুর হয়ে গেছি। 
/বৃখারী- ৪৮৪৮, ৭৪৪৯, মুসলিম: ২৮৪৬] 

278 রাসুলুলাহ (442) বলেন, “যে ব্যাক্তি মজলিস থেকে উঠার সময় 
এই দো' আ পাঠ করে, আল্লাহ তা' আলা তার এই মজলিসেকৃত সব 
গোনাহ মাফ করে দেন। দো'আ হচ্ছেঃ ০ ৪4 এ১৯৩ ৪ 











করত, তাকে তোমরা কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর। 
27. তার সঙ্গী শয়তান বলবেঃ হে আমাদের রব, 
আমি তাকে অবাধ্যতায় লিপ্ত করিনি। বস্তুতঃ সে 
নিজেই ছিল সুদূর পথভ্রান্তিতে লিপ্ত। 

28. আল্লাহ্‌ বলবেনঃ আমার সামনে বাকবিতন্ডা 
করো না আমি তো পূর্বেই তোমাদেরকে আযাব 
দ্বারা সতর্ক করেছিলাম। 

29. আমার কাছে কথা রদবদল হয় না এবং আমি 
বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নই। 

30. সেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করব; তুমি 
কি পুর্ণ হয়ে গেছ? সে বলবেঃ ‘আরো বেশি আছে 
কি??277 

31. আর জান্নাতকে মুত্তাকীদের নিকটস্থ করা হবে - 
কোন দুরত্ব থাকবেনা। 

32. তোমাদের প্রত্যেক অনুরাগী ও স্মরণকারীকে 
এরই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল।2 

33. যে না দেখে দয়াময় আল্লাহ্‌ তা”আলাকে ভয় 
করত এবং বিনীত অন্তরে উপস্থিত হত। 

34. তোমরা এতে শান্তিতে প্রবেশ কর। এটাই 
(ইয়াওমুল খুলুদ) অনন্তকাল বসবাসের জন্য প্রবেশ 
করার দিন। 

35. তারা তথায় যা চাইবে, তাই পাবে এবং 
আমার কাছে রয়েছে আরও অধিক। 

36. আমি তাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস 
করেছি, তারা এদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী 
ছিল এবং দেশে-বিদেশে বিচরণ করে ফিরত। 
তাদের কোন পলায়ন স্থান ছিল না। 

37. এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্যে, যার 
অনুধাবন করার মত অন্তর রয়েছে। অথবা সে 
নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে। 

38. আমি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের 
মধ্যবর্তী সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছি এবং 
আমাকে কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। 

39. অতএব এরা যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর 
এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে তুমি তোমার রবের 
প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ কর।279 





০১ ALY এ dil 903 এ অথার্ৎ হে আল্লাহ! আপনি 
পবির এবং প্রশংসা আপনারই। আপনি ব্যতীত কোনো হক উপাস্য 
নেই। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রাখর্না করছি এবং তাওবা করাছি। 
[ তিরমিযী: ৩৪৩৩, আবু দাউদ: ৪৮৫৮7 
রাসূলুল্লাহ (42) বলেন, চেষ্টা কর, যাতে তোমার সৃযোর্দয়ের 
পুবের্র এবং সৃযার্ভের পূবের সালাতগলো ছুটে না যায়, অধার্ৎ ফজর 
ও আছরের সালাত। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি উপরোক্ত আয়াত 
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40. এবংরাতের একাংশেও তুমি তাঁর তাসবীহ পাঠ কর 
এবং সালাতের পরেও 125৫ 

41. শুন, যে দিন এক আহবানকারী নিকটবর্তী 
স্থান থেকে আহবান করবে। 

42. যেদিন মানুষ নিশ্চিত সেই ভয়াবহ আওয়াজ 
শুনতে পাবে, সেদিনই পুনরথান দিবস। 

43. আমি জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই এবং 
আমারই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন। 

44. যেদিন ভূমন্ডল বিদীর্ণ হয়ে মানুষ ছুটাছুটি করে 
বের হয়ে আসবে। এটা এমন সমবেত করা, যা 
আমার জন্যে অতি সহজ। 

45. তারা যা বলে, তা আমি সম্যক অবগত আছি। 
আপনি তাদের উপর জোরজবরকারী নন। অতএব, 
যে আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে কোরআনের 
মাধ্যমে উপদেশ দান করুন। 


৫১। সুরা যারিয়া্ত 


বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 
কসম সেই বাতাসের যা ধুলাবালি উড়ায়, 
অতঃপর বোঝা বহনকারী মেঘের। 
অতঃপর মুদুগতিতে চলমান নৌযানসমূহের, 
অতঃপর নির্দেশ বন্টনকারী ফেরেশতাগণের, 
তোমাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। 
নিশ্চয় প্রতিদান অবশ্যন্ভাবী। 
শপথ বহু পথ বিশিষ্ট আকাশের! 
তোমরা তো বিরোধপূর্ণ কথা বলছ। 
9. যে ভষ্ট, সেই এ থেকে মুখ ফিরায়, 
10. অনুমানকারীরা ধ্বংস হোক, 
11. যারা উদাসীন, ভ্রান্ত। 
12. তারা জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কবে হবে? 
13. যেদিন তারা আগুনে পতিত হবে, 
. তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর। তোমরা 
একেই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিল। 
15. নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতসমূহে ও 


চি গর বট, 








তেলাওয়াত করেন ৷ [ বুখারী: ৫৭৩1 তাছাড়া সে সব তসাবিহও 
আয়াতের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো সকাল- বিকাল পাঠ করার প্রতি সহীহ 
হাদীসসমূহে উৎসাহ এদান করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (42) বলেন, 
যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে একশত বার করে “সোবহানারাহি ওয়া 








16. এমতাবস্থায় যে, তারা গ্রহণ করবে যা তাদের 
রব তাদেরকে দেবেন। নিশ্চয় ইতিপূর্বে তারা ছিল 
সতকর্মপরায়ণ, 


17. তারা রাত্রির সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত, 
18. রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করত, 
19. এবং তাদের ধন- সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের 
হক ছিল। 

20. বিশ্বাসকারীদের জন্যে পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী 
21. এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি 
অনুধাবন করবে না? 

22. আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক ও প্রতিশ্রুত 
সবকিছু। 

23. নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রবের কসম, 
তোমাদের কথাবার্তার মতই এটা সত্য। 

24. আপনার কাছে ইব্রাহীম (আঃ)-এর সম্মানিত 
মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? 

25. যখন তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বললঃ 
সালাম, তখন সে বললঃ সালাম। এরা তো 
অপরিচিত লোক। 

26. অতঃপর সে গ্রহাভ্যন্তরে গেল এবং একটি 
মোটা-তাজা গো-বাছুর (ভাজা) নিয়ে আসল। 
27. সে গো-বাছুরটি (ভাজা) তাদের সামনে রেখে 
বললঃ তোমরা আহার করছ না কেন? 

28. অতঃপর তাদের সম্পর্কে সে মনে মনে ভীত 
হলঃ তারা বললঃ ভীত হবেন না। তারা তাঁকে 
একট জ্ঞানীগুণী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল। 
29. অতঃপর তাঁর স্ত্রী চীৎকার করতে করতে সামনে 
এল এবং মুখ চাপড়িয়ে বললঃ আমি তো বৃদ্ধা, 
বন্ধ্যা। 

30. তারা বললঃ তোমার রব এরূপই বলেছেন। 
নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। 

31. ইব্রাহীম (আঃ) বললঃ হে প্রেরিত ফেরেশতাগণ, 
তোমাদের উদ্দেশ্য কি? 








‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহ লা শারীকা লাহ লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদ 
ওয়া হয়া আলা করি শাইয়িন কাদির’ পাঠ করবে; তার গোনাহ মাফ করা হবে। 
যদিও তা সমুদ্রের ঢেউয়ের সমান হয়। [মুয়াভা: ৪৩৯, মুসলিম: ৯৩১] 

291 হাদীসে বণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাবির শেষ 














বেহামাদিহি' পাঠ করে, তার গোনাহ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা 
সমুদ্রের তরঙ্গ অপেক্ষাও বেশি হয়। / মুয়াভা ৪৩৮, বৃখারী- ৫৯২৬, 
মুসলিম: ৪৮৫৭1 

280 রাসুলুরাহ (৬) বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সালাতের পর ৩৩ বার 
সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার আল্লাহু আকবার এবং একবার 











ততীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন । তখন তিনি ঘোষণা করেনঃ 
কোন তওবাকারী আছে কি, যার তওবা আমি করুল করব? কোন 
ক্ষমাপ্রাখর্নাকারী আছে কি, যাকে আমি ক্ষমা করব? / বুখারী ১১৪৫, 
৬৩২১, 9৪৯৪ মুসলিম: ৭৫৮ 
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32. তারা বললঃ আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের 
প্রতি প্রেরিত হয়েছি, 

33. ‘যাতে তাদের উপর মাটির শক্ত ঢেলা নিক্ষেপ 
করি’ । 

34. যা সীমাতিক্রমকারীদের জন্যে আপনার রবের 
কাছে চিহ্নিত আছে। 

35. অতঃপর সেখানে যারা ঈমানদার ছিল, আমি 
তাদেরকে উদ্ধার করলাম। 

36. এবং সেখানে একটি গহ ব্যতীত কোন মুসলিম 
আমি পাইনি ।22 

37. যারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে, আমি 
তাদের জন্যে সেখানে একটি নিদর্শন রেখেছি। 
38. এবং নিদর্শন রয়েছে মূসা (আঃ) এর বৃত্তান্ত; 
যখন আমি তাকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরাউনের কাছে 
প্রেরণ করেছিলাম। 

39. অতঃপর সে শক্তিবলে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং 
বললঃ সে হয় যাদুকর, না হয় পাগল। 

40. কাজেই আমরা তাকে ও তার দলবলকে শাস্তি 
দিলাম এবং ওদের সাগরে নিক্ষেপ করলাম, আর 
সে ছিল তিরস্কৃত। 

41. এবং নিদর্শন রয়েছে তাদের কাহিনীতে; যখন 
আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম অশুভ বায়ু। 
42. এই বায়ু যার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিলঃ 
তাকেই চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দিয়েছিল। 

43. আরও নিদর্শন রয়েছে সামূদের ঘটনায়; যখন 
তাদেরকে বলা হয়েছিল, কিছুকাল মজা লুটে নাও। 
44. অতঃপর তারা তাদের রবের আদেশ অমান্য 
করল এবং তাদের প্রতি বজ্রঘাত হল এমতাবস্থায় 
যে, তারা তা দেখেছিল। 

45. অতঃপর তারা দাঁড়াতে সক্ষম হল না এবং 
কোন প্রতিকারও করতে পারল না। 

46. আমি ইতিপূর্বে নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়কে 
ধ্বংস করেছি। নিশ্চিতই তারা ছিল পাপাচারী 
সম্প্রদায়। 

47. আমি নিজ ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি 
এবং আমি অবশ্যই ব্যাপক ক্ষমতাশালী। 

48. আমি ভূমিকে বিছিয়েছি। আমি কত 








2৪2 আর এই ঘরটি ছিল আল্লাহর নবী লুত ( আও) -এর ঘর। যেখানে 
তাঁর দুই কন্যা এবং তাঁর উপর ঈমান আনয়নকারী কিছু লোক ছিল। 
এদের মধ্যে লূত (আঃ)-এর ত্ী শামিল ছিল না। বরং সে তার 
ধ্বংসপ্রাও জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। (আয়সারন্ত তাফাসীর) 


283 আকাশছিত ফেরেশতাদের কাবাকে বায়তুল মাম়ুর বলা হয়। এটা 














সুন্দরভাবেই না বিছাতে সক্ষম। 

49. আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি 
করেছি, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। 

50. অতএব, আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হও। আমি 
সতর্ককারী। 

51. তোমরা আল্লাহর সাথে কোন উপাস্য সাব্যস্ত 
করো না। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য 
সুস্পষ্ট সতর্ককারী। 

52. এমনিভাবে, তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই 
কোন রসূল আগমন করেছে, তারা বলছেঃ 
যাদুকর, না হয় উম্মাদ। 

53. তারা কি একে অপরকে এই উপদেশই দিয়ে 
গেছে? বস্তুতঃ ওরা দুষ্ট সম্প্রদায়। 

54. অতএব, আপনি ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নিন। এতে আপনি অপরাধী হবেন না। 

55. এবং বোঝাতে থাকুন; কেননা, বোঝানো 
মুমিনদের উপকারে আসবে। 

56. আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও 
জিন জাতি সৃষ্টি করেছি। 

57. আমি তাদের কাছে জীবিকা চাই না এবং 
এটাও চাই না যে, তারা আমাকে খাদ্য যোগাবে। 
58. আল্লাহ তা'আলাই তো জীবিকাদাতা শক্তির 
আধার, পরাক্রান্ত। 

59. অতএব, এই যালেমদের প্রাপ্য তাই, যা 
ওদের অতীত সহচরদের প্রাপ্য ছিল। কাজেই ওরা 
যেন আমার কাছে তা তাড়াতাড়ি না চায়। 

60. অতএব, কাফেরদের জন্যে দুর্ভোগ সেই 
দিনের, যেদিনের প্রতিশ্রুতি ওদেরকে দেয়া 
হয়েছে। 


৫২। সুরা তুর 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. শপথ তুর পাহাড়ের 
2. এবং লিখিত কিতাবের, 
3. উন্মুক্ত পত্রে (খোলা পৃষ্ঠায়), 
4. শপথ বায়তুল মামুরের 2, 





দুনিয়ার কাবার ঠিক উপরে অবস্ছিত। হাদীসে আছে যে, মেরাজের 
রাবিতে রাসূলুলাহ (৪) -কে বায়তুল মামুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। 
এতে প্রত্যহ সভর হাজার ফেরেশতা ইবাদতের জন্যে প্রবেশ করে। 
এরপর তাদের পুনরায় এতে প্রবেশ করার পালা আসে না। প্রত্যহ 
নতুন ফেরেশতাদের নর আসে। / বুখারী: ৩২০৭, মুসলিম: ১৬২ 
সওম আসমানে বসবাসকারী ফেরেশতাদের কা' বা হচ্ছে বায়তুল মামুর। 
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এবং সমুন্নত ছাদের, 

এবং উত্তাল সমুদ্রের, 

আপনার রবের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী, 

তা কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। 

9. সেদিন আকাশ প্রকম্পিত হবে প্রবলভাবে। 
10. এবং পর্বতমালা হবে চলমান, 

11. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে, 
12. যারা খেলার ছলে অসার কাজকর্মে লিপ্ত থাকে। 
13. সেদিন তোমাদেরকে জাহান্নামের 
আগুনের দিকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাওয়া 
হবে। 

14. এবং বলা হবেঃ এই সেই আগুন, যাকে 
তোমরা মিথ্যা বলতে, 

15. এটা কি জাদু, না তোমরা চোখে দেখছ না? 
16. এতে প্রবেশ কর অতঃপর তোমরা ধৈর্যধারণ 
কর অথবা না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। 
তোমরা যা করতে তোমাদেরকে কেবল তারই 
প্রতিফল দেয়া হবে। 

17. নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও নেয়ামতে। 
18. তারা উপভোগ করবে যা তাদের রব তাদের 
দেবেন এবং তিনি জাহান্নামের আযাব থেকে 
তাদেরকে রক্ষা করবেন। 

19. তাদেরকে বলা হবেঃ তোমরা যা করতে তার 
প্রতিফলস্বরূপ তোমরা তৃপ্ত হয়ে পানাহার কর। 
20. তারা শ্রেণীবদ্ধ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। 
আমি তাদেরকে আয়তলোচনা হুরদের সাথে 
বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দেব। 

21. যারা ঈমানদার এবং যাদের সন্তানরা ঈমানে 
পিত়পুরত্যদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের 
আমল বিন্দমাৱও হাস করব না প্রত্যেক ব্যক্তি 
নিজ কৃত কমের জন্য দায়ী । 

22. আমি তাদেরকে দেব ফল- মূল এবং 
তারা চাইবে। 

23. সেখানে তারা একে অপরকে পানপাত্র দেবে; 
যাতে অসার বকাবকি নেই এবং পাপকর্মও নেই। 
24. তাদের চতুর্দিকে ঘুর ঘুর ক'রে তাদের সেবায় 
নিয়োজিত থাকবে কিশোরেরা (যারা এতই সুন্দর) 
যেন সযত্বে লুকিয়ে রাখা মণিমুক্তা। 


চি ১18 


₹স যা 








284 রাসৃলুলাহ (৬) বলেন, আল্লাহ তা আলা কোন কোন নেকবান্দার 
মতর্বা তার আমলের তুলনায় অনেক উচ্চ করে দেবেন। সে এন 





25. তারা একে অপরের দিকে মুখ করে 
জিজ্ঞাসাবাদ করবে। 

26. তারা বলবে আমরা ইতিপূর্বে নিজেদের 
বাসগৃহে ভীত- কম্পিত ছিলাম। 

27. অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ 
করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে 
রক্ষা করেছেন। 

28. আমরা পূর্বেও আল্লাহকে ডাকতাম। 
, পরম দয়ালু। 

29. অতএব, আপনি উপদেশ দান করুন। আপনার 
রবের কৃপায় আপনি গণক নও এবং উন্মাদও নও। 
30. তারা কি বলতে চায়ঃ সে একজন কবি আমরা 
মৃত্যু- দুর্ঘটনার প্রতীক্ষা করছি। 

31. বলুনঃ তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের 
সাথে প্রতীক্ষারত আছি। 

32. তাদের বুদ্ধি কি এ বিষয়ে তাদেরকে আদেশ 
করে, না তারা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়? 

33. না তারা বলেঃ এই কোরআন সে নিজে রচনা 
করেছে? বরং তারা অবিশ্বাসী 

34. যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে, তবেএর 
অনুরূপ কোন রচনা উপস্থিত করুক। 

35. তারা কি স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে, না তারাই স্রষ্টা? 
36. না তারা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছে? 
বরং তারা বিশ্বাস করে না। 

37. তাদের কাছে কি আপনার রবের ভান্ডার 
রয়েছে, না তারাই সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক? 

38. নাকি তাদের আছে সিঁড়ি, যাতে চড়ে তারা 
(উধধবলোকের কথা) শুনতে পায়; তাদের শ্রোতা স্পষ্ট 
প্রমাণ নিয়ে আসুক না? 

39. না তার কন্যা-সন্তান আছে আর তোমাদের 
আছে পুত্রসন্তান? 

40. না আপনি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চান যে, 
তাদের উপর জরিমানার বোঝা চেপে বসে? 
41. না তাদের কাছে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আছে 
যে, তারাই তা লিপিবদ্ধ করে? 

42. না তারা চক্রান্ত করতে চায়? অতএব যারা 
কাফের, তারই চক্রান্তের শিকার হবে। 
43. না তাদের আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন 
উপাস্য আছে? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ্‌ 


তিনি 





তো এই পধা্য়ের ছিল না। উত্তর হবে, তোমার সঙ্ভান- সন্ততি তোমার 
জন্যে ক্ষমাপ্রাৎখর্না ও দো আ করেছে। এটা তারই ফল। [ মুসনাদে 











করবে, হে রব! আমাকে এই মতর্বা কিরপে দেয়া হল? আমার আমল 


আহমাদ: ২ ৫০৯] 
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তা’আলা তা থেকে পবিত্র। 
44. তারা যদি আকাশের কোন খন্ডকে পতিত হতে 
দেখে, তবে বলে এটা তো পুঞ্জীভূত মেঘ। 
45. তাদেরকে ছেড়ে দিন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন 
তাদের উপর বজ্বাঘাত পতিত হবে। 
46. সেদিন তাদের চক্রান্ত তাদের কোন উপকারে 
আসবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। 
47. গোনাহগারদের জন্যে এছাড়া আরও শাস্তি 
রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।255 
48. আপনি আপনার রবের নির্দেশের অপেক্ষায় 
ধৈর্যধারণ করুন। আপনি আমার দৃষ্টির সামনে 
আছেন এবং আপনি আপনার রবের 
স তাসবীহ পাঠ করুন যখন আপনি উঠুন 
(মাজলিস শেষে, অথবা বিছানা ছেড়ে কিংবা 
স্বালাতের জন্য) । 
49. আর রাতের কিছু অংশে এবং নক্ষত্রের অস্ত যাবার 
পর তাসবীহ পাঠ করুন। 2৪০ 


৫৩। সুরা নাজম 
বিসমিল্লাহির রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 


1. নক্ষত্রের কসম, যখন অস্তমিত হয়। 

2. তোমাদের সাহাবী (সঙ্গী) পথভ্রষ্ট হননি এবং 
বিপথগামীও হননি ।297 

3. এবং সে মনগড়া কথা বলে না। 

4. তাতো কেবল ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে 
প্রেরণ করা হয়। 

5. তাঁকে শিক্ষা দান করে এক শক্তিশালী 
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মুফাসসিরগন মনে করেন, কবরের আযাব যে সত্য উপরোক্ত আয়াত তার 
প্রমাণ। ৬:৯৩ ৯:১০১, ৪০.৪৫-৪৬; ৫২:৪৫-৪৭ আয়াতঙলোতে কবরের 
আযাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
286 এখানে ফজরের সালাত ও তখনকার তাসবীহ পাঠ বোঝানো 
হয়েছে। রাসৃলুলাহ (*) বলেছেন, “ফজরের দু" রাকাআত সালাত 
দুনিয়া ও তাতে যা আছে তার থেকেও উত্তম” [ মুসলিমঃ ৯৬/ 
287 ১৭: ১ এবং ৫৩:২-১৭ আয়াত হচ্ছে মেহেরোজ সম্পকিতি আয়াত। ১৭:৬০ 
তে মেহেরাজের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। 
2০৪সহীহ বুখারী ( ইফাঃ), হাদিস নহরঃ - ৪৪৯১। ইয়াহইয়া ( রহঃ) 
মাসরক (রহ) থেকে বণিতি। তিনি বলেন, আমি আয়িশা 
€ রা?) কে জিজ্ঞেস করলাম, আম্মা মৃহামাদ (88) কি তাঁর রবকে 
দেখেছিলেন? তিনি বললেন, তোমার কথায় আমার গায়ের পশম কাটা 
দিয়ে খাড়া হয়ে গেছে। তিনটি কথা সম্পকে তুমি কি অবগত নও? 
যে তোমাকে এ তিনটি কথা বলবে সে মিথ্যা বলবে। যদি কেউ 
তোমাকে বলে যে, মুহামাদ (8) তাঁর এতিপালককে দেখেছেন, 
তাহলে সে মিথ্যাবাদী। তারপর তিনি পাঠ করলেন, তিনি দা্টির 
আধগমা নহেন কিন্তু দটিশক্তি তাঁর অধিগত; এবং তিনই সৃষ্ষদশী 
সম্যক পারজ্ঞাত (৬ ১০৩)” “মানুষের এমন মধার্দা নেই যে, আল্লাই 
তাঁর সাথে কথা বলবেন, ওহীর মাধ্যম ছাড়া অথবা পদার্র অন্তরাল 





















































ফেরেশতা, 

6. সহজাত শক্তিসম্পন্ন [জিবরাঈল (আঃ)], সে 
নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেল। 

7. তখন সে উর্ধ্ব দিগন্তে। 

8. অতঃপর সে [অর্থাৎ জিবরাঈল (আঃ)] 


(নবীর) নিকটবর্তী হল, 
নিকটে, 

9. ফলে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা আরো 
কম। 

10. তখন (আল্লাহ) তাঁর দাসের প্রতি যা প্রত্যাদেশ 
করবার, তা প্রত্যাদেশ করলেন। 

11. রসূল (ঞ)-এর অন্তর মিথ্যা বলেনি যা সে 


অতঃপর আসলো আরো 


দেখেছে। 
12. তোমরা কি বিষয়ে বিতর্ক করবে যা সে 
দেখেছে? 
13. অবশ্যই সে টা রা বড তাকে 
[ অর্থাৎ জিবরাঈল (আ নিজ আকৃতিতে] 


আরা 

14. সিদরাতুলমুন্তাহার নিকটে [সিদরাতুল মুনতাহা 
হল সপ্তম আকাশে আরশের ডান দিকে একটি কুল 
প্রান্ত। তারপর কি আছে, একমাত্র আল্লাহই 
জানেন ।], 

15. যার কাছে জান্নাতুল মাওয়া [যা ফেরেশতা, 
শহীদদের রূহ ও মুত্তাকীদের অবস্থানস্থল।] 
অবস্থিত।259 

16. যখন বৃক্ষটি দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ার, তদ্বারা 


আচ্ছন্ন ছিল।2০০ 


ব্যতিরেকে (৪২ ৫১)” আর যে ব্যাক্তি তোমাকে বলবে যে, 

আগামীকাল কি হবে সে তা জানে, তাহলে সে মিথ্যাবাদী। তারপর 
তিনি তিলওয়াত করলেন, “কেউ জাননা আগামীকাল সে কি অজর্ন 
করবে। (৩ ৩৪)” এবং তোমাকে যে বলবে যে, মুহাম্মদ (8৮) 

কোন কথা গোপন রেখেছেন, তাহলেও সে মিথাাবাদী। এরপর তিনি 
পাঠ করলেন, “হে রাসুল! তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার 
এতি যা অবতীণর্ হয়েছে, তা প্রচার কর। (৫ ৬৭)” হ্যা; তবে রাসূল 
(88) জিবরীল (আঃ)-কে তাঁর নিজ আকৃতিতে দু'বার দেখেছেন। 

28৩ এটাকে “জীনাতুল মা' ওয়া এই কারণে বলা হয় যে, এটাই ছিল আদম 
(আগ-এর আশ্রয়হল ও বাসস্থান। আবার কেউ কেউ বলেছেন, আত্রাসমূহ 
এখানে এসে জমায়েত হয়। (ফাতহুল কাদীর) 

29০ এখানে “সিদরাতুল মুজ্ঞাহ’ র সেই দশ্য ও অবস্থার বণর্না দেওয়া হচ্ছে যা 
নবী করীম (৬) মি'রাজের রাতে দশর্ন করোছিলেন। সোনার প্রজাপতি তার 
চতু স্পাশের্ব উড়ে বেড়াচ্ছিল। ফিরিশতামন্ডলীও সে রক্ষকে ঘিরে রেখেছিলেন 
এবং মহান প্রভুর জ্যোতির দশ্যও ছিল সেখানে । (ইবনে কাসীর প্রভৃতি এই 
স্থানেই নবী করীম (৬)-কে তিনটি জিনিস প্রদান করা হয়। আর তা হল, পাঁচ 
ওয়াক্ত সালাত সুর! বারারার শেষের আয়াতগুলো এবং সেই মুসলিমের ক্ষমার 
এতিশরণতি যে শিরকের মলিনতা থেকে পবিত্র থাকবে। (মুসলিম? কিতাবুল 
ঈমান, গিদরাতুল মুভাহা পরিচ্ছেদ) 
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17. তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম হয় নি এবং সীমালংঘনও 


করেনি। 

18. নিশ্চয় সে তার রবের মহান নিদর্শনাবলী 
অবলোকন করেছে। 

19. তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওযযা 
সম্পর্কে। 


20. এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে? (এ 
সব অক্ষম, বাকশক্তিহীন, নড়া-চড়ার শক্তিহীন 
মূর্তিগুলোর পূজা করা কতটা যুক্তিযুক্ত) 

21. পুত্র-সন্তান কি তোমাদের জন্যে এবং কন্যা- 
সন্তান আল্লাহর জন্য? 

22. এমতাবস্থায় এটা তো হবে খুবই অসংগত 
বন্টন। 

23. এগুলো কতগুলো নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, 
যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব- পুরুষদের রেখেছ। 
এর সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল নাযিল করেননি। 
তারা অনুমান এবং প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে। অথচ 
তাদের কাছে তাদের রবের পক্ষ থেকে পথ নির্দেশ 
এসেছে। 

24. মানুষ যা চায়, তাই কি পায়? 

25. অতএব, পরবর্তী ও পূর্ববর্তী সব মঙ্গলই 
আল্লাহর হাতে। 

26. আকাশে অনেক ফেরেশতা রয়েছে। তাদের 
কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হয় না যতক্ষণ আল্লাহ্‌ যার 
জন্যে ইচ্ছা ও যাকে পছন্দ করেন, অনুমতি না 
দেন। 

27. যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারাই 
ফেরেশতাকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে। 

28. অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা 
কেবল অনুমানের উপর চলে। অথচ সত্যের 
ব্যাপারে অনুমান মোটেই ফলপ্রসূ নয়। 

29. অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ এবং কেবল 
আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন। 

30. তাদের জ্ঞানের পরিধি এ পর্যন্তই। নিশ্চয় 
আপনার রব ভাল জানেন, কে তাঁর পথ থেকে 
বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন কে 
সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে। 

31. নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সবই 
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শুকানু দায়ী যা আসে পিতা থেকে। 





কর্মের প্রতিফল দেন এবং সৎকর্মীদেরকে দেন ভাল 
ফল। 

92. যারা বড় বড় গোনাহ ও অশ্মীলকার্য থেকে 
বেঁচে থাকে ছোটখাট অপরাধ করলেও নিশ্চয় 
আপনার রবের ক্ষমা সুদূর বিস্তুত। তিনি তোমাদের 
সম্পর্কে ভাল জানেন, যখন তিনি তোমাদেরকে 
সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে এবং যখন তোমরা 
মাতৃগর্ভে কচি শিশু ছিলে। অতএব তোমরা 
আত্প্রশংসা করো না। তিনি ভাল জানেন কে 
সংযমী। 

33. আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে মুখ ফিরিয়ে 
নেয়। 

34. আর সামান্য দান করে, তারপর বন্ধ করে দেয়? 
35. তার কাছে কি অদ্বশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে 


দেখে? 
36. তাকে কি জানানো হয়নি যা আছে মসা (আঃ) 
এর কিতাবে, 
37. এবং ইব্রাহীম (আঃ)-এর কিতাবে, যে তার 
দায়িত্ব পালন করেছিল? 


38. কিতাবে এই আছে যে, কোন ব্যক্তি কারও 
গোনাহ নিজে বহন করবে না। 

39. এবং মানুষ তাই পায়, যা সে করে, 

40. তার কর্ম শীঘ্রই দেখা হবে। 

41. অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। 
42. 
43. 
44. 
45. এবং তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল- পুরুষ ও নারী। 
46. এক ফোঁটা শুক্রবিন্দু থেকে যখন তা নিক্ষিপ্ত 
হয়।21 

47. পুনরুথানের দায়িত্ব তাঁরই, 

48. এবং তিনিই ধনবান করেন ও সম্পদ দান 
করেন। 

49. তিনি শিরা নক্ষত্রের মালিক। 

50. তিনিই প্রথম আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, 
51. এবং সামুদকেও; অতঃপর কাউকে অব্যহতি 
দেননি। 

52. এবং তাদের পূর্বে নূহ (আঃ)-এর 
সম্প্রদায়কে, তারা ছিল আরও জালেম ও অবাধ্য। 
53. তিনিই জনপদকে শুন্যে উত্তোলন করে নিক্ষেপ 
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করেছেন। 
54. অতঃপর তাকে আচ্ছন্ন করে নেয় যা আচ্ছন্ন 
করার। 

55. অতঃপর তুমি তোমার রবের কোন অনুগ্রহকে 
মিথ্যা বলবে? 

56. অতীতের সতর্ককারীদের মধ্যে সেও একজন 
সতর্ককারী। 

57. কেয়ামত নিকটে এসে গেছে। 

58. আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ একে প্রকাশ করতে সক্ষম 
নয়। 

59. তোমরা কি এই বিষয়ে আশ্র্যবোধ করছ? 
60. এবং হাসছ-ক্রন্দন করছ না? 

61. তোমরা ক্রীড়া- কৌতুক করছ, 

62. অতএব আল্লাহকে সেজদা কর এবং তাঁর 
এবাদত কর। [ সেজদা] 


৫৪। সুরা কামার 


বিসমিল্লাহির রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. কেয়ামত আসন্ন, চন্দ্র খন্ডিত হয়েছে, 292 
2. তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে 
নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাগত জাদু। 
3. তারা মিথ্যারোপ করছে এবং নিজেদের খেয়াল- 
খুশীর অনুসরণ করছে। প্রত্যেক কাজ যথাসময়ে 
লক্ষ্যে পৌঁছবে। 
4. তাদের কাছে এমন সংবাদ এসে গেছে, যাতে 
সাবধানবাণী রয়েছে। 
5. এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে সতর্ককারীগণ তাদের 
কোন উপকারে আসে না। 
6. অতএব, আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নিন। সেদিন আহবানকারী আহবান করবে এক 
7. তারা তখন ভীত-শংকিত চোখে তাদের কবর 
থেকে বের হয়ে আসবে- যেন তারা বিক্ষিপ্ত 
পঙ্গপাল। 
8. তারা আহবানকারীর দিকে দৌড়াতে থাকবে। 








292 এটি সেই ম্ৃ্জেযা, যা মক্কাবাসীদের দাবী অনুযায়ী দেখানো 
হয়েছিল। ঘটনার সার- সংক্ষেপ এই যে, রাসুলুলাহ (ঞ) - মক্কায় 
ছিলেন। তখন মুশরিকরা তার কাছে নবুওয়াতের নিদশর্ন চাইল। তখন 
ছিল চন্দ্রোজ্ছবল রারি। আলাহ তা" আলা এই সুস্পষ্ট অলৌকিক ঘটনা 
দেখিয়ে দিলেন যে, চন্দ্র দ্বিখিত হয়ে একখও পুবার্দকে ও অপরখঙ 
পশ্চিমদিকে চলে গেল। এমনকি লোকেরা তার ( দু'খন্ড চাঁদের) মাঝ 
দিয়ে হিরা পাহাড়কে দেখতে পায়। অথার্ৎ চাঁদের এক টুকরো পাহাড়ের 
একদিকে এবং দ্বিতীয় টুকরো পাহাড়ের অপর দিকে চলে যায়। (বুখারী? 




















কাফেরা বলবেঃ এটা কঠিন দিন। 

9. তাদের পূর্বে নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ও 
মিথ্যারোপ করেছিল। তারা মিথ্যারোপ করেছিল 
আমার বান্দা নূহ ( আঃ) - এর প্রতি এবং বলেছিলঃ 
এ তো উম্মাদ। তাঁরা তাকে হুমকি প্রদর্শন 
করেছিল। 

10. অতঃপর সে তার রবকে ডেকে বললঃ আমি 
অক্ষম, অতএব, তুমিই প্রতিশোধ গ্রহণ কর?। 
11. তখন আমি খুলে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল 
বারিবর্ষণের মাধ্যমে । 

12. আর ভূমিতে আমি ঝর্ণা উৎসারিত 
করলাম। অতঃপর সব পানি মিলিত হল এক 
পরিকল্পনা অনুসারে। 

13. আর আমি তাকে (নূহ (আঃ)-কে) কাঠ ও 
পেরেক নির্মিত নৌযানে আরোহণ করালাম। 

14. যা চলত আমার দৃষ্টি সামনে। এটা তার পক্ষ 
থেকে প্রতিশোধ ছিল, যাকে প্রত্যখ্যান করা 
হয়েছিল। 

15. আমি একে এক নিদর্শনরূপে রেখে দিয়েছি। 
অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? 

16. কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী । 
17. নিশ্চয় আমি কুরআনকে উপদেশ এহণের জন্য 
সহজ করে দিয়েছি। অতএব উপদেশ এহণকারী 
কেউ আছে কি? 

18. আদ সম্প্রদায় মিথ্যারোপ করেছিল, অতঃপর 
কেমন কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। 
19. নিশ্চয় আমারা তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম এক 
প্রচন্ড শীতল ঝড়োহাওয়া নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গল দিনে, 
20. তা মানুষকে উৎখাত করছিল, যেন তারা 
উৎপাটিত খেজুর বৃক্ষের কান্ড। 

21. অতঃপর কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও 
সতর্কবাণী। 

22. আমি কোরআনকে বোঝার জন্যে সহজ করে 
দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? 
23. সামুদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদের প্রতি মিথ্যারোপ 
করেছিল। 


আনসারদের ফযীলত অধ্যায়, মুসলিম? কিয়ামতের বণর্না অধ্যায়) 
পুবের্র প্রায় সকল সালাফে সালেহীনের এটাই মত। (ফাতহুল কাদীর) 
ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) লিখছেন যে, 'উলামাগণ সকলেই এ 
ব্যাপারে একমত যে, চাঁদ নবী করীম (৯) - এর যুগে দিখন্ডিত হয় 
এবং এটা তাঁর সুস্পষ্ট হ্ব'জিযাসমুহের অন্যতম। বিশদ্ধসুরে সাব্যত্ত 
বহুবিধ সুরে বণির্ত হাদীসগুলোও তা প্রমাণ করে।" £ যেমনঃ বুখারী: 
৩৮৬৯, মুসলিম: ২৮০০, তিরমিযী: ৩২৮৫, মুসনাদে আহমাদ: 
১/৩৭৭/ 
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24. তারা বলেছিলঃ আমরা কি আমাদেরই 
একজনের অনুসরণ করব? তবে তো আমরা 
বিপথগামী ও বিকার গ্রস্থরূপে গণ্য হব। 

25. আমাদের মধ্যে কি তারই প্রতি উপদেশ নাযিল 
করা হয়েছে? বরং সে একজন মিথ্যাবাদী, 
দান্তিক। 

26. এখন আগামীকল্যই তারা জানতে পারবে কে 
মিথ্যাবাদী, দাম্তিক। 

27. আমি তাদের পরীক্ষার জন্য এক উটনীর প্রেরণ 
করব, অতএব, তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং 
ধৈর্যধারণ কর। 

28. এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের 
মধ্যে পানির বণ্টন নির্ধারিত এবং পালাক্রমে 
উপস্থিত হতে হবে (অর্থাৎ, একদিন উটনীর পানি 
পানের জন্য এবং একদিন লোকেদের পানি পানের 
জন্য। সে নিজের পানি দিনে উপস্থিত হয়ে তা 
‘গ্রহ করবে। অপরজন সে দিন আসবে 
না। ৩:১৪ মানে পানির অংশ।)। 

29. অতঃপর তারা তাদের এক সঙ্গীকে ডাকল। সে 
ওকে (উন্ত্রীকে) ধরে হত্যা করল। 

30. অতঃপর কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও 
সতর্কবাণী। 

31. আমি তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম একটি মাত্র 
প্রচন্ড আওয়াজ। ফলে তারা হয়ে গেল খোয়াড় 
প্রস্ততকারীর বিখন্ডিত শুল্ক খড়ের ন্যায়। 

32. আমি কোরআনকে বোঝার জন্যে সহজ করে 
দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? 
33. লত (আঃ) এর সম্প্রদায় সতর্ককারীদের প্রতি 
মিথ্যারোপ করেছিল। 

34. আমি তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর 
বর্ষণকারী প্রচন্ড ঘূর্ণিবায়ু; কিন্তু লত (আঃ) 
শেষপ্রহরে উদ্ধার করেছিলাম। 

35. আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ। যারা 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, আমি তাদেরকে এভাবে 





*9৪ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ছাত্র ইকরিমা বর্ণনা করেন যে, উমর 
(রাঃ) বলতেন, যে সময় সূরা কামারের এ আয়াত নাযিল হয় তখন 
আমি অস্থির হয়ে পড়েছিলাম যে, এটা কোন সংঘবদ্ধ শক্তি যা পরাজিত 
হবে? কিন্তু বদর যুদ্ধে যখন রাসূল (৬) বর্ম পরিহিত অবস্থায় সামনের 
দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন এবং তার পবিত্র জবান থেকে (47 &২৯ 
6955 ১) উচ্চারিত হচ্ছে তখন আমি বুঝতে পারলাম এ পরাজয়ের 
খবরই দেয়া হয়েছিল। [ দেখুন, বুখারী: ৪৮৭৫] 

2১এপবিরে কুরআনের অন্যতও তাকদীরের কথা এসেছে, মহান আল্লাহ 
বলেনঃ “আর আল্লাহর নিদের্শ ছিল সুনিধার্রিত" । / সূরা আল- আহযাবঃ 


























পুরস্কৃত করে থকি। 

36. লত (আঃ) তাদেরকে আমার প্রচন্ড পাকড়াও 
সম্পর্কে সতর্ক করেছিল। অতঃপর তারা সতর্কবাণী 
সম্পর্কে বাকবিতন্ডা করেছিল। 

37. তারা লত (আঃ)-এর কাছ থেকে তার 
আমারা তাদের দৃষ্টি শক্তি লোপ করে দিলাম এবং 
বললাম, ‘আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং ভীতির 
পরিণাম। 

38. আর সকাল বেলা তাদের উপর অবিরত আযাব 
নেমে আসল। 

39. অতএব, আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী আস্বাদন 
কর। 

40. আমি কোরআনকে বোঝবার জন্যে সহজ করে 
দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? 
41. ফেরাউন সম্প্রদায়ের কাছেও সতর্ককারীগণ 


আগমন করেছিল। 

42. তারা আমার সকল নিদর্শনের প্রতি মিথ্যারোপ 
করেছিল। অতঃপর আমি পরাভৃতকারী, 
পরাক্রমশালীর ন্যায় তাদেরকে পাকড়াও করলাম। 
43. তোমাদের মধ্যকার কাফেররা কি তাদের 
চাইতে শ্রেষ্ঠ? না তোমাদের মুক্তির সনদপত্র রয়েছে 
কিতাবসমূহে? 


44. না তারা বলে যে, আমারা এক অপরাজেয় 
দল? 

45. সংঘবদ্ধ দলটি শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পিঠ 
দেখিয়ে পালাবে ।293 

46. বরং ক্লিয়ামত হল (তাদের দুক্কর্মের প্রতিশোধ 
এবং আর কিয়ামত অতি ভয়ঙ্কর ও তিক্ততর। 
47. নিশ্চয় অপরাধীরা পথভ্রষ্ট ও বিকারপ্রস্ত। 

48. যেদিন তাদেরকে মুখ হিচড়ে টেনে নেয়া হবে 
জাহান্নামে, বলা হবেঃ অগ্নির খাদ্য আস্বাদন কর। 


49. আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে 1294 


50. আমার কাজ তো এক মুহূর্তে চোখের পলকের 





৩৮] অন্যত্র বলেন, “তিনি সমভ কিছু সাি করেছেন তারপর নিধার্রণ 
করেছেন যথাযথ অনুপাতে” । / সুরা আল- ফুরকান? ২1, মহান আল্লাহ 
বলেনঃ “আপনি কি জানেন না যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে 
আল্লাহ তা জানেন। এসবই এক কিতাবে আছে; নিশ্চয়ই তা আল্লাহর 
নিকট সহজ। / সরা আল- হাজঃ ৭০/ আল্লাহ তা' আলা আরো বলেনঃ 
“আমরা তো প্রত্যেক জিনিস এক স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত করেছি” ॥ 
[ সুরা ইয়াসীনঃ ১২] অনেক কলার এই এই আয়াতঙলিকে তাকদীরের 
প্রতি ইংগিত বলেছেন। তবে রাসুনুরাহ (০)- তাকদীর বিষয়ে তর্ক 
বিতবর্ট করতে নিষেধ করছেন। তিনি বলেনঃ এ বিষয়ে তোমাদের 
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মত। 
51. আমি তোমাদের সমমনা লোকদেরকে ধ্বংস 
করেছি, অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? 
52. তারা যা কিছু করেছে, সবই আমলনামায় 
লিপিবদ্ধ আছে। 

53. ছোট ও বড় সবই লিপিবদ্ধ। 

54. মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও নির্বরিণীতে। 
55. যোগ্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে। 


৫৫। সুরা আর- রহমান 
বিসমিল্লাহির রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 
. তিনিই তাকে শিখিয়েছেন ভাষা। 
. সূর্য ও চাঁদ আবর্তন করে নির্ধারিত হিসেবে। 
এবং তৃণলতা ও বৃক্ষাদি সেজদারত আছে। 
. তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং আর 
স্থাপন করেছেন (ন্যায়ের) মানদন্ড, 
৪. যাতে তোমরা মানদন্ডে সীমালজ্ঘন না কর, 
9. আর তোমরা ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর 
এবং ওজনে কম দিও না। 
10. তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সুষ্টজীবের 
জন্যে। 
. এতে আছে ফলমূল এবং বহিরাবরণবিশিষ্ট 
খেজুর বৃক্ষ। 
12. আর আছে খোসাবিশিষ্ট শস্য ও সুগন্ধি ফুল। 
13. অতএব, তোমরা উভয়ে [জ্বিন ও মানুষ!] 
করবে? 
14. তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির 
ন্যায় শুক্ষ মাটি থেকে। 


NO টো ২৯ ০৩ [৩ -. 





পুবার্বতাঁ জনগণের যখনই বাক- বিতওা করেছে তখনই তারা ধ্বংস 





হয়েছে। আমি দঢ় এতিজ্ঞার সাথে তোমাদেরকে বলছি? তোমরা এ 
বিষয়ে কখনো যেন বিতকের লিও না হও। / তিরমিজী 
[ তাহকীককৃত] - ২১৩৩, মিশকাত (৯৮, ৯৯), হাদিসের 


মানঃ হাসান (/5852/7)1 হযরত ইয়াহইয়া বনি আবুলাহ বিন আবী 
মুলাইকা তার পিতা থেকে বণর্না করেন, তিনি একদা হযরত আয়শা 
রাঃ এর নিকট গেলেন। তখন তিনি তাকদীর বিষয়ে তাকে কিছু 
জিজ্ঞাসা করেন, তখন হযরত আয়শা রাঃ বলেন, আমি রাসুল সাঃ 
কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি তাকদীর বিষয়ে কথা বলে, 
কিয়ামতের ময়দানে এ কারণে সে জিজ্ঞাসিত হবে। আর যে এ বিষয়ে 
আলোচনা না করবে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। / সুনানে ইবনে 
মাজাহ, হাদীস নং ৮৪/ 




















15. এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নিশিখা থেকে। 
16. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন 
কোন নিআমতকে অস্বীকার করবে? 

17. তিনি দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক। 
[ এখানে দুই উদয়াচল বলতে গ্রীন্ম ও শীতকালের 
উদয়স্থল এবং দুই অস্তাচল বলতে গ্রীন্ম ও 
শীতকালের অস্তস্থলকে বুঝানো হয়েছে] 

18. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন 
কোন নিআমতকে অস্বীকার করবে? 

19. তিনি পাশাপাশি দুই সমুদ্রকে প্রবাহিত করেছেন 
যারা পরস্পর মিলিত হয়। 

20. (কিন্তু তা সত্ত্বেও) উভয়ের মাঝখানে রয়েছে 
এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না।295 

21. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন 
কোন নিআমতকে অস্বীকার করবে? 

22. উভয় সমুদ্রকে থেকে উৎপন্ন হয় মণিমুক্তা ও 
প্রবাল। 

23. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন 
কোন নিআমতকে অস্বীকার করবে? 

24. সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বত সদৃশ নৌযানসমূহ 
তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। 

25. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন 
কোন নিআমতকে অস্বীকার করবে? 

26. ভূপৃষ্টের সবকিছুই ধ্বংসশীল। 

27. একমাত্র আপনার মহিমায় ও মহানুভব রবের 
সত্তা ছাড়া। 

28. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন 
কোন নিআমতকে অস্বীকার করবে? 


29. নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সবাই তাঁর কাছে 
প্রার্থী। তিনি সর্বদাই কোন না কোন কাজে রত 
আছেন। 


30. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন 





2১১১ এর আভিধানিক অর্থ স্বাধীন ও মুক্ত ছেড়ে দেয়া। ৯১৯ বলে 
মিঠা ও লোনা দুই দরিয়া বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা' আলা পৃথিবীতে 
উভয় প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। কোন কোন স্থানে উভয় দরিয়া 
একত্রে মিলিত হয়ে যায়, যার নযীর পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে পরিদৃষ্ট 
হয়। কিন্তু যে স্থানে মিঠা ও লোনা উভয় প্রকার দরিয়া পাশাপাশি 
প্রবাহিত হয়, সেখানে বেশ দূর পর্যন্ত উভয়ের পানি আলাদা ও স্বতন্ত্র 
থাকে। একদিকে থাকে মিঠা পানি এবং অপরদিকে লোনা পানি। 
কোথাও কোথাও এই মিঠা ও লোনা পানি উপরে- নিচেও প্রবাহিত হয়। 
পানি তরল ও সূক্ষ্ম পদার্থ হওয়া সত্বেও পরম্পরে মিশ্রিত হয় না। 
ল্লাহ তা' আলার এই অপার শক্তি প্ৰকাশ করার জন্যেই এখানে বলা 
হয়েছে যে, উভয় দরিয়া পরস্পরে মিলিত হয়; কিন্তু উভয়ের মাঝখানে 
ল্লাহর কুদরতের একটি অন্তরাল থাকে, যা দূর পর্যন্ত তাদেরকে 
মিশ্রিত হতে দেয় না”। [ কুরতুবী; ইবন কাসীর] 
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কোন নিআমতকে অস্বীকার করবে? 

31. হে জিন ও মানব! আমি শীঘ্রই তোমাদের 
জন্যে কর্মমুক্ত হয়ে যাব। 

32. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন 
কোন নিআমতকে অস্বীকার করবে? 

33. হে জিন ও মানবকূল, নভোমন্ডল ও 
সাধ্যে কুলায়, তবে অতিক্রম কর। কিন্তু ছাড়পত্র 
ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না। 
34. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন 
কোন নিআমতকে অস্বীকার করবে? 

35. ছাড়া হবে তোমাদের প্রতি অগ্রিস্ফুলিঙ্গ ও 
ধুমকৃঞ্জ তখন তোমরা সেসব প্রতিহত করতে পারবে 
না। 

36. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন 
কোন নিআমতকে অস্বীকার করবে? 

37. যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে তখন সেটি রক্তবর্ণে 
রঞ্জিত চামড়ার মত হয়ে যাবে। 

38. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন 
কোন নিআমতকে অস্বীকার করবে? 

39. সেদিন মানুষ না তার অপরাধ সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসিত হবে, না জিন। 

40. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন 
কোন নিআমতকে অস্বীকার করবে? 

41. অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের 
চেহারা থেকে; অতঃপর তাদেরকে মাথার অগ্রভাগের 
চুল ও পা ধরে নেয়া হবে। 

42. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন 
কোন নিআমতকে অস্বীকার করবে? 

43. এটাই জাহান্নাম, যাকে অপরাধীরা মিথ্যা 
বলত। 

44. তারা জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির 
মাঝখানে ঘুরপাক খেতে থাকবে। 

45. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন 
কোন নিআমতকে অস্বীকার করবে? 

46. যে ব্যক্তি তার রবের সামনে পেশ হওয়ার ভয় 
রাখে, তার জন্যে রয়েছে দু'টি জান্নাত। 

47. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন 
কোন নিআমতকে অস্বীকার করবে? 

48. উভয়ই [ দু’টি জান্নাত] বহু ফলদার শাখাবিশিষ্ট। 
49. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন 
কোন নিআমতকে অস্বীকার করবে? 


50. উভয়ের মধ্যে থাকবে দু’টি ঝর্ণাধারা যা প্রবাহিত 
হবে। 

51. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন 
কোন নিআমতকে অস্বীকার করবে? 

52. উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফল বিভিন্ন রকমের 
হবে। 

53. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন 
কোন নিআমতকে অস্বীকার করবে? 

54. তারা তথায় রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় 
হেলান দিয়ে বসবে। উভয় উদ্যানের ফল তাদের 
নিকট ঝুলবে। 

55. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন 
কোন নিআমতকে অস্বীকার করবে? 

56. তার মধ্যে থাকবে সতীসাধ্বী সংযত-নয়না 
(কুমারীরা), পূর্বে যাদেরকে স্পর্শ করেনি কোন 
মানুষ আর কোন ভ্বিন। 

57. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন 
কোন নিআমতকে অস্বীকার করবে? 

58. তারা যেন হীরা ও প্রবাল। 

59. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন 
কোন নিআমতকে অস্বীকার করবে? 

60. সৎকাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি 
হতে পারে? 

61. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন 
কোন নিআমতকে অস্বীকার করবে? 

62. আর এ দুটি জান্নাত ছাড়াও আরো দু’টি জান্নাত 
রয়েছে। 

63. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন 
কোন নিআমতকে অস্বীকার করবে? 

64. জান্নাত দু’টি গাঢ় সবুজ। 

65. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন 
কোন নিআমতকে অস্বীকার করবে? 

66. এ দু’টিতে থাকবে অবিরাম ধারায় উচ্ছলমান দুটি 
ঝর্ণাধারা। 

67. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন 
কোন নিআমতকে অস্বীকার করবে? 

68. তথায় আছে ফল-মূল, খেজুর ও আনার। 
69. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন 
কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? 

70. সেখানে থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ। 
71. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন 
কোন নিআমতকে অস্বীকার করবে? 
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72. তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ।* 

73. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন 
কোন নিআমতকে অস্বীকার করবে? 

74. কোন জিন ও মানব পূর্বে তাদেরকে স্পর্শ 
করেনি। 

75. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন 
কোন নিআমতকে অস্বীকার করবে? 

76. তারা সবুজ বালিশে ও সুন্দর কারুকার্য খচিত 
গালিচার উপর হেলান দেয়া অবস্থায় থাকবে। 

77. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন 
কোন নিআমতকে অস্বীকার করবে? 

78. কত পুণ্যময় আপনার রবের নাম, যিনি 
মহিমাময় ও মহানুভব। 


৫৬। সুরা ওয়াক্িয়া 


বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. যখন সংঘটিত হবে কিয়ামত, 


2. (তখন) এটার সংঘটন মিথ্যা বলার কেউ 
থাকবে না। 
3. এটা কাউকে করবে নীচ, কাউকে করবে 
সমুননত। 


4. যখন প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী। 

5. এবং পর্বতমালা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। 
6. অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধুলিকণা। 
7. এবং তোমরা তিনভাবে বিভক্ত হয়ে পড়বে। 
৪. যারা ডান দিকে, কত ভাগ্যবান তারা। 

9. এবং যারা বামদিকে, কত হতভাগা তারা। 
. অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই। 

. তারা থাকবে নিআমতপূর্ণ জান্নাতসমূহে । 

. তারা একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে। 

. এবং অল্পসংখ্যক পরবর্তীদের মধ্যে থেকে। 


18. পানপাত্র, কেটলি আর ঝর্ণার প্রবাহিত স্বচ্ছ সুরায় 
ভরা পেয়ালা নিয়ে, 








2০০ রাসূলুলাহ (৬) বলেন, “জাতে এমন একটি মুক্তার তাঁর থাকবে যার 
অভ্যভরভাগ ফাঁকা থাকবে। যার আয়তন হবে ৬০ মাইল। তার প্রতি কোণে 





19. সেই সুরা পানে না তাদের মাথা ব্যথা করবে, 
আর না তারা মাতাল হবে। 
20. আর তাদের পছন্দমত ফল-মুল নিয়ে, 
21. আর পাখির গোশত নিয়ে, যা তারা কামনা 
করবে। 
22. আর তাদের জন্য থাকবে ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুর, 
23. আবরণে রক্ষিত মোতির ন্যায়, 
24. তারা যা কিছু করত, তার পুরস্কারস্বরূপ। 
25. তারা তথায় অবান্তর ও কোন খারাপ কথা 
শুনবে না। 
26. কিন্তু শুনবে সালাম আর সালাম। 
. যারা ডান দিকে থাকবে, তারা কত ভাগ্যবান। 
. কলা গাছের মাঝে যাতে আছে কাঁদি ভরা কলা, 
. এবং দীর্ঘ ছায়ায়। 
. এবং প্রবাহিত পানিতে, 
. ও প্রচুর ফল- মূলে, 
. যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধ ও নয়, 
. (তারা থাকবে) সুউচ্চ শয্যাসমূহে; 

. আমি জান্নাতী রমণীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি 


. তাদের একদল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে। 
. এবং একদল পরবর্তীদের মধ্য থেকে। 

(1. আর বাম দিকের দল, কত হতভাগ্য বাম 
দিকের দল! 

42. তারা থাকবে প্রখর বাম্পে এবং উত্তপ্ত পানিতে, 
43. এবং ধুম্রকুর্জের ছায়ায়। 

44. যা শীতল নয় এবং আরামদায়কও নয়। 
45. তারা ইতিপূর্বে স্বাচ্ছন্দ্যশীল ছিল। 

46. তারা সদাসর্বদা ঘোরতর পাপকর্মে ডুবে 
থাকত। 

47. তারা বলতঃ আমরা যখন মরে অস্থি ও মাটিতে 
পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি পুনরুথিত হব? 
48. এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও! 

49. বলুনঃ পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ, 

50. সবাই একত্রিত হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট 
সময়ে। 





থাকবে জারাতীর (সুন্দরী) ভী। অন্য কোণের লোকজন তাদের দেখতে পাবে 
না। মুমিনরা সেগলোয় ঘ্বরাপির। করবে । বুখারী: ৪৮৭৯ মুসলিম: ২৮৩৮] 
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51. অতঃপর হে পথভ্রষ্ট, মিথ্যারোপকারীগণ। 
52. তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাল্কুম বৃক্ষ 
থেকে, 

53. অতঃপর তা দ্বারা পেট ভর্তি করবে, 

54. অতঃপর তার উপর পান করবে উত্তপ্ত পানি। 
55. পান করবে পিপাসিত উটের ন্যায়। 

56. কেয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন। 
57. আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে। অতঃপর কেন 
তোমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস কর না। 

58. তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমাদের বীর্যপাত 
সম্পর্কে। 

59. তোমরা তাকে সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? 
60. আমি তোমাদের মৃত্যকাল নির্ধারিত করেছি 
এবং আমি অক্ষম নই। 

61. এ ব্যাপারে যে, তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের 
মত লোককে নিয়ে আসি এবং তোমাদেরকে এমন 
করে দেই, যা তোমরা জান না। 

62. তোমরা অবগত হয়েছ প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে, 
তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন? 

63. তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে 
দেখেছ কি? 

64. তোমরা তাকে উৎপন্ন কর, না আমি 
উৎপন্নকারী? 

65. আমি চাইলে তা খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি, 
তখন তোমরা পরিতাপ করতে থাকবে- 

66. বলবেঃ আমাদেরতো সর্বনাশ হয়েছে! 

67. বরং আমরা বঞ্চিত হয়ে গেলাম। 

68. তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে ভেবে 
দেখেছ কি? 

69. তোমরা তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি 
বর্ধন করি? 

70. আমি ইচ্ছা করলে তাকে লোনা করে দিতে 
না? 

71. তোমরা যে আগুন প্রজ্বলিত কর, সে সম্পর্কে 
ভেবে দেখেছ কি? 

72. তোমরা কি এর বৃক্ষ সৃষ্টি করেছ, না আমি 
সৃষ্টি করেছি ? 

73. আমি সেই বৃক্ষকে করেছি স্মরণিকা এবং 
মরুবাসীদের জন্য সামগ্রী। 

74. অতএব, আপনি আপনার মহান রবের নামে 
পবিত্রতা ঘোষণা করুন। 


75. অতএব, আমি তারকারাজির অস্তাচলের শপথ 
করছি, 

76. নিশ্চয় এটা এক মহা শপথ-যদি তোমরা 
জানতে। 

77. নিশ্চয় এটা মহিমান্বিত কোরআন, 

78. যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে, 

79. যারা পাক- পবিত্র, তারা ব্যতীত অন্য কেউ 
একে স্পর্শ করে/ করবে না। /অনুবাদকঃ 


তাহীসিরল- পত- পবিত_/ফেরেশতা)__ ছাড়া 


(শয়তানের!) তা স্পশর করতে পারে না] 
80. এটা সকল সৃষ্টির রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ । 


91. তবুও কি তোমরা এ বাণীকে তুচ্ছ মনে করছ? 
82. এবং তোমরা মিথ্যারোপকেই তোমাদের 
উপজীব্য করে নিয়েছ! 

83. অতঃপর যখন কারও প্রাণ কন্ঠাগত হয়। 
৪4. এবং তোমরা তাকিয়ে থাক, 

85. তখন আমি তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক 
নিকটে থাকি; কিন্তু তোমরা দেখ না। 

86. যদি তোমাদের হিসাব- কিতাব না হওয়াই ঠিক 
হয়, 

87. তাহলে তোমরা ওটা (অর্থাৎ রূহকে মৃত্যুর 
সময়) ফিরাওনা কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী 
হও! 

৪8. অতএব সে যদি (আল্লাহর) নৈকট্য প্রাপ্তদের 
একজন হয়, 

89. তবে তার জন্যে আছে সুখ, উত্তম রিযিক 
এবং নেয়ামতে ভরা জান্নাত। 

90. আর যদি সে ডান পার্বস্থদের একজন হয়, 
91. তবে তাকে বলা হবেঃ তোমার জন্যে 
ডানপার্শ্সস্থদের পক্ষ থেকে সালাম। 

92. আর যদি সে পথভ্রষ্ট মিথ্যারোপকারীদের 
একজন হয়, 

93. তবে তার আপ্যায়ন হবে উত্তপ্ত পানি দ্বারা । 
94. এবং সে নিক্ষিপ্ত হবে আগুনে। 

95. এটা ঞ্রুব সত্য। 

96. অতএব, আপনি আপনার মহান রবের নামে 
পবিত্রতা ঘোষণা করুন। 


৫৭। সুরা হাদীদ 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সবাই 
আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি শক্তিধর; 
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প্রজ্ঞাময়। 

2. নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব তাঁরই। তিনি 
জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সবকিছু 
করতে সক্ষম। 

3. তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই 
প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সব বিষয়ে 
সম্যক পরিজ্ঞাত। 

4. তিনি নভোমন্ডল ও ভূ- মন্ডল সৃষ্টি করেছেন 
ছয়দিনে, অতঃপর আরশে সমুন্নত হয়েছেন। তিনি 
জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা ভূমি থেকে 
নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও 
যা আকাশে উথিত হয়। তিনি তোমাদের সাথে 
আছেন তোমরা যেখানেই থাক। তোমরা যা কর, 
আল্লাহ্‌ তা দেখেন। 

5. নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব তাঁরই। সবকিছু 
তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। 

6. তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে 
রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। আর তিনি অন্তরসমূহের 
বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত। 

7. তোমরা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুল (৯)-এর প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তিনি তোমাদেরকে যার 
উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যয় কর। 
অতএব, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও ব্যয় 
8. তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করছ না, অথচ রসুল (ঞ) 
তোমাদেরকে তোমাদের রবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করার দাওয়াত দিচ্ছেন? আল্লাহ তো পূর্বেই 
হতও। 

9. তিনিই তাঁর দাসের প্রতি প্রকাশ্য আয়াত অবতীর্ণ 
আলোকে আনয়ন করেন। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের 
প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু। 

10. তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে কিসে 
বাধা দেয়, যখন আল্লাহই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের 
উত্তরাধিকারী? তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের 
পূর্বে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে, সে সমান 
নয়। এরূপ লোকদের মর্ধদা বড় তাদের অপেক্ষা, 
যার পরে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে। তবে 
আল্লাহ্‌ উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। 
তোমরা যা কর, আল্লাহ্‌ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। 


11. কে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে উত্তম ধার 
দিবে, এরপর তিনি তার জন্যে তা বহুগুণে বৃদ্ধি 
করবেন এবং তার জন্যে রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার। 
12. যেদিন আপনি দেখবেন ঈমানদার পুরুষ ও 
ঈমানদার নারীদেরকে, তাদের সম্মুখ ভাগে ও 
ডানপার্খে তাদের জ্যোতি ছুটোছুটি করবে বলা হবেঃ 
আজ তোমাদের জন্যে সুসংবাদ জান্নাতের, যার 
থাকবে । এটাই মহাসাফল্য। 

13. সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীগণ 
অপেক্ষা কর, তোমাদের নূর থেকে আমরা একটু নিয়ে 
যাও এবং নূরের সন্ধান কর,’ তারপর তাদের 
মাঝখানে একটি প্রাচীর স্থাপন করে দেয়া হবে, যাতে 
একটি দরজা থাকবে। তার ভিতরভাগে থাকবে রহমত 
এবং তার বহির্ভীগে থাকবে আযাব। 

14. তারা মুমিনদেরকে ডেকে বলবেঃ আমরা কি 
তোমাদের সাথে ছিলাম না? তারা বলবেঃ হ্যাঁ কিন্তু 
তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ। 
প্রতীক্ষা করেছ, সন্দেহ পোষণ করেছ এবং অলীক 
আশার পেছনে বিভ্রান্ত হয়েছ, অবশেষে আল্লাহর 
আদেশ পৌঁছেছে। এই সবই তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ 
সম্পর্কে প্রতারিত করেছে। 

15. অতএব, আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন 
মুক্তিপন গ্রহণ করা হবে না। এবং কাফেরদের 
কাছ থেকেও নয়। তোমাদের সবার আবাস্ল 
জাহান্নাম। সেটাই তোমাদের সঙ্গী। কতই না নিকৃষ্ট 
এই প্রত্যাবর্তন স্থল। 

16. যারা মুমিন, তাদের জন্যে কি আল্লাহ্র স্মরণে 
এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় 
বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? তারা তাদের মত 


হয়েছিল। তাদের উপর সুদাঘর্কাল অতিক্রান্ত 


হয়েছে, অতঃপর তাদের অভ্ঃকরণ কঠিন হয়ে 
গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। 

17. তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহই ভূ- ভাগকে তার 
মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন। আমি পরিস্কারভাবে 
তোমরা বোঝ। 

18. নিশ্চয় দানশীল ব্যক্তি ও দানশীলা নারী, যারা 
আল্লাহকে উত্তমরূপে ধার দেয়, তাদেরকে দেয়া 





Page 278 01338 














হবে বহুগুণ এবং তাদের জন্যে রয়েছে সম্মানজনক 
পুরস্কার। 

19. আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ঞ)-এর প্রতি 
ঈমান আনে, তারাই সিদ্দীক। আর শহীাদগণ; 
প্রাপ্য পুরস্কার ও নূর। আর যারা কুফরী করেছে 
এবং আমার নিদর্শনসমূুহে মিথ্যারোপ করেছে, 
তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। 

20. তোমরা জেনে রাখ, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া- 
কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং 
ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়, যেমন 
এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে 
চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে 
তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা 
খড়কুটা হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন 
শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। দুনিয়ার জীবন 
প্রতারণার উপকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। 

21. তোমরা অগ্রে ধাবিত হও তোমাদের রবের ক্ষমা 
ও সেই জান্নাতের দিকে, যা আকাশ ও পৃথিবীর 
মত প্রশস্ত। এটা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ্‌ ও তাঁর 
রসূলগণের প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারীদের জন্যে। এটা 
আল্লাহর কৃপা, তিনি যাকে ইচ্ছা, এটা দান 
করেন। আল্লাহ মহান কৃপার অধিকারী। 

22. পৃথিবীতে বা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর 
যে বিপধর্মই আসে তা সংঘটিত হওয়ার পুর্বেই 
আমরা তা কিতাবে লিপিবন্ধ রেখেছি। নিশ্চয় 
আল্লাহর পক্ষে এটা খুব সহজ 

23. এটা এজন্যে বলা হয়, যাতে তোমরা যা 
হারাও তজ্জন্যে দুঃখিত না হও এবং তিনি 
তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তজ্জন্যে উল্লসিত না 
হও। আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন 
না, 

24. যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার 
প্রতি উৎসাহ দেয়, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার 
জানা উচিত যে, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। 
25. আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ 
প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি 
কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা 
করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে 
প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা 
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এজন্যে যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে না দেখে 
তাঁকে ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ্‌ 
শক্তিধর, পরাক্রমশালী। 

26. আমি নূহ (আঃ) ও ইব্রাহীম (আঃ)- কে 
রসূলরূপে প্রেরণ করেছি এবং তাদের বংশধরের 
মধ্যে নবুওয়ত ও কিতাব অব্যাহত রেখেছি। 
অতঃপর তাদের কতক সৎপতপ্রাপ্ত হয়েছে এবং 
অধিকাংশই হয়েছে পাপাচারী। 

27. অতঃপর আমি তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করেছি 
আমার রসূলগণকে এবং তাদের অনুগামী করেছি 
মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ)-কে ও তাকে দিয়েছি 
ইঞ্জিল। আমি তার অনুসারীদের অন্তরে স্থাপন 
করেছি নতা ও দয়া। সন্াসবাদ জীবনতো তারা 
নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন 
করেছিল; আমরা তাদেরকে এটার বিধান 
দেইনি ; কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্যে 
এটা অবলম্বন; অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে 
পালন করেনি। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী ছিল, 
আমি তাদেরকে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার দিয়েছি। 
আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক/ পাপাচারী। 
28. হে মুমিনগন! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং 
তাঁর রসূল (৬)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন তিনি তাঁর 
অনুগ্রহে তোমাদেরকে দেবেন দ্বিগুন পুরুষ্কার এবং 
তোমারা চলবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা 
করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 
29. এটা এজন্যে যে, কিতাবীগণ যেন জানতে 
পারে, আল্লাহর সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও 
ওদের কোন অধিকার নেই। আর নিশ্চয় অনুগ্রহ 
আল্লাহর ইখতিয়ারে, যাকে ইচ্ছে তাকে তিনি তা 
দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। 


৫৮। সুরা মুজাদালাহ 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে 
বাদানুবাদ করছে এবং অভিযোগ পেশ করছে 
আল্লাহ্‌র দরবারে, আল্লাহ্‌ তার কথা শুনেছেন। 
আল্লাহ আপনাদের উভয়ের কথাবার্তা শুনেন। নিশ্চয় 
আল্লাহ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন।297 





আয়াত নাযিল করেছেন। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ সেই সভা পবিত্র, যার শোনা 
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2. তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা 
বলে ফেলে, তাদের স্ত্রাপণ তাদের মাতা নয়। 
জন্মদান করেছে। তারা তো অসমীচীন ও ভিত্তিহীন 
কথাই বলে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। 
3. যারা তাদের স্ত্রাগণকে মাতা বলে ফেলে, 
কাফফারা এই একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে 
একটি দাসকে মুক্তি দিবে। এটা তোমাদের জন্যে 
উপদেশ হবে। আল্লাহ খবর রাখেন তোমরা যা 
কর। 

4. যার এ সামর্থ্য নেই, সে একে অপরকে স্পর্শ 
করার পূর্বে একাদিক্রমে দুই মাস সিয়াম রাখবে। 
যে এতেও অক্ষম হয় সে ষাট জন মিসকীনকে 
আহার করাবে। এটা এজন্যে, যাতে তোমরা 
আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল (ঞ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
কর। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি। আর 
কাফেরদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণা দায়ক আযাব। 
5. যারা আল্লাহর তাঁর রসূল (ঞ্)-এর বিরুদ্ধাচরণ 
করে, তারা অপদস্থ হয়েছে, যেমন অপদস্থ হয়েছে 
তাদের পূর্ববর্তীরা। আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল 


আল্লাহর 


নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। 

৪. আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যাদেরকে 
গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল? 
তারপরও তারা তারই পুনরাবৃত্তি করল যা করতে 





খাওলা বিনতে সালাবাহ যখন রাসূলুল্লাহ ()-এর কাছে তার স্বামীর ব্যাপারে 
অভিযোগ করছিল তখন আমি সেখানে উপস্ছিত ছিলাম। কিন্তু এত নিকটে 








তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। আর তারা 
পাপাচার, সীমালঙ্ঘন ও রসূল (৬)-এর 
বিরুদ্ধারণের জন্য গোপন পরামর্শ করে। তারা 
যখন আপনার কাছে আসে, তখন আপনাকে এমন 
ভাষায় অভিবাদন জানায় যেভাবে আল্লাহ আপনাকে 
অভিবাদন করেননি। আর তারা মনে মনে বলে, 
“আমরা যা বলি তার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে 
শান্তি দেন না কেন? তাদের জন্য জাহান্নামই 
যথেষ্ট। তারা তাতে প্রবেশ করবে। আর তা কতইনা 
নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল! 

9. হে মুমিনগণ, তোমরা যখন গোপনে পরামর্শ 
করবে তখন তোমরা যেন গুনাহ, সীমালজ্ঘন ও 
রসূল (৬)-এর বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে গোপন 
পরামর্শ না কর। আর তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার 
বিষয়ে গোপন পরামর্শ কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় 
কর, যাঁর কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। 
10. এই গোপনে পরামর্শ তো শয়তানের কাজ; 
মুমিনদেরকে দুঃখ দেয়ার দেয়ার জন্যে। তবে 
আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত সে তাদের কোন ক্ষতি 
করতে পারবে না। মুমিনদের উচিত আল্লাহ্‌র উপর 
ভরসা করা। 

11. হে মুমিনগণ, তোমাদেরকে যখন বলা হয়, 
“মজলিসে স্থান করে দাও’, তখন তোমরা স্থান 
করে দেবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান করে 
দেবেন। আর যখন তোমাদেরকে বলা হয়, 
“তোমরা উঠে যাও’, তখন তোমরা উঠে যাবে। 
তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে 
জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় 
সমুন্নত করবেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে 
সম্পর্কে সম্যক অবহিত। 

12. হে মুমিনগণ, তোমরা রসূল (ঞ)-এর কাছে 
কানকথা বলতে চাইলে তৎপূর্বে সদকা প্রদান 
করবে। এটা তোমাদের জন্যে শ্রেয়ঃ ও পবিত্র 
হওয়ার ভাল উপায়। যদি তাতে সক্ষম না হও, 
তবে আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 

13. তোমরা কি কানকথা বলার পূর্বে সদকা প্রদান 
করতে ভীত হয়ে গেলে? অতঃপর তোমরা যখন 
সদকা দিতে পারলে না এবং আল্লাহ তোমাদেরকে 
কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও রসূল 


থাকা সড়েও আমি তার কোনো কোনো কথা শুনতে গারানি। অথচ আল্লাহ 
তা আলা সব শুনেছেন /বুখারী, ৭৩৮৫, নাসায়ী, ৩৪৬০]। 
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(৬)-এর আনুগত্য কর। 
তোমরা যা কর। 

14. আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যারা 
আল্লাহর গযবে নিপতিত সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব 
করে? তারা মুসলিমদের দলভুক্ত নয় এবং 
তোমরাও তাদের দলভুক্ত নও। আর তারা জেনে 
শুনেই মিথ্যার উপর কসম করে। 

15. আল্লাহ তাদের জন্যে কঠোর শাস্তি প্রস্তুত 
রেখেছেন। নিশ্চয় তারা যা করে, খুবই মন্দ। 

16. তারা তাদের শপথকে ঢাল করে রেখেছেন, 
অতঃপর তারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বাধা 
প্রদান করে। অতএব, তাদের জন্য রয়েছে 
অপমানজনক শীস্তি। 

17. আল্লাহর কবল থেকে তাদের ধন-সম্পদ ও 
সন্তান-সন্ততি তাদেরকে মোটেই বাঁচাতে পারবেনা। 
তারাই জাহান্নামের অধিবাসী তথায় তারা চিরকাল 
থাকবে। 

18. যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে পুনরুখিত 
করবেন। অতঃপর তারা আল্লাহর সামনে শপথ 
করবে, যেমন তোমাদের সামনে শপথ করে। তারা 
মনে করবে যে, তারা কিছু সৎপথে আছে। 
সাবধান, তারাই তো আসল মিথ্যাবাদী। 

19. শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে 
অতঃপর আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা 
শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দলই 
ক্ষতিগ্রস্ত। 

20. নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূল (৬)-এর 
বিরুদ্ধাচারণ করে, তারাই লাঞ্চিতদের দলভূক্ত। 

21. আল্লাহ লিখে দিয়েছেনঃ আমি এবং আমার 
রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
শক্তিধর, পরাক্রমশালী। 

22. যারা আল্লাহ্‌ ও পরকালে বিশ্বাস করে, 
তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ঞ)-এর 
বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন 
না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা 
জ্ঞাতি- গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ্‌ ঈমান 
লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন 
তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে 


আল্লাহ খবর রাখেন 











29৪ বনু নাদ্বীর এর বসতি খেজুর বাগানের ঘেরা ছিল। তারা যখন দুগের ভিতরে 
অবস্থান এহণ করল; তখন কিছু কিছু মুসলিম তাদেরকে উত্তেজিত ও ভীত 
করার জন্যে তাদের কিছু খেজুর গাছ কতর্ন করে অথবা অগ্নিসংযোগ করে 
খতম করে দিল। অপর কিছু সংখ্যক সাহাবী মনে করলেন, ইনশাআল্লাহ বিজয় 
তাদের হবে এবং পরিণামে এসব বাগ: বাগিচা মুসলিমদের আধিকারভুক্ত হবে । 




















দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। 
তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি 


সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই 
আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র দলই 
সফলকাম হবে। 
৫৯। সুরা হাশর 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 


1. নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সবই 
আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে। তিনি পরাক্রমশালী 
মহাজ্ঞানী । 

2. আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল 
তিনিই তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের 
করে দিয়েছিলেন প্রথমবারের মত। তোমরা 
ধারণাও করনি যে, তারা বেরিয়ে যাবে। আর 
তারা ধারণা করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো 
তাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করবে। 
কিন্তু আল্লাহর আযাব এমন এক দিক থেকে 
আসল যা তারা কল্পনাও করতে পারেনি এবং 
তিনি তাদের অন্তরসমূহে ত্রাসের সঞ্চার করলেন, 
ফলে তারা তাদের বাড়ী-ঘর আপন হাতে ও 
মুমিনদের হাতে ধ্বংস করতে শুরু করল। অতএব 
হে দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষেরা! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ 
কর।? 

3. আল্লাহ যদি তাদের জন্যে নির্বাসন অবধারিত 
না করতেন, তবে তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি 
দিতেন। আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে 
জাহান্নামের আযাব। 

4. এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর 
রসূল (৬)-এর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যে আল্লাহ্‌র 
বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্‌ 
কঠোর শাস্তিদাতা। 

5. তোমরা যে সব নতুন খেজুর গাছ কেটে ফেলছ 
অথবা সেগুলোকে তাদের মূলের ওপর দাঁড়িয়ে 
থাকতে দিয়েছে তা তো ছিল আল্লাহর 
অনুমতিক্ৰমে এবং যাতে তিনি ফাসিকদের লাঞ্চিত 
করতে পারেন।255 





এই মনে করে তারা রক্ষ কতর্নে বিরত রইলেন। এটা ছিল মতের গর মিল। 
পরে যখন তাদের মধ্যে কথাবাতার হল, তখন রক্ষ কতর্নকারীরা এই মনে করে 
চিভিত হলেন যে, যে রক্ষ পরিণামে মুসলিমদের হবে, তা কতর্ন করে তারা 
অন্যায় করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হল। এতে উভয় 
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6. আল্লাহ ইয়াহুদীদের কাছ থেকে তাঁর রসূল (৬)- 
কে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তজ্জন্যে তোমরা 
ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি, কিন্তু আল্লাহ্‌ 
যার উপর ইচ্ছা, তাঁর রসূলগণকে প্রাধান্য দান 
করেন। আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। 
7. আল্লাহ এই জনপদবাসীদের নিকট হতে তাঁর 
রসূল (ঞ)-কে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহর, 
তাঁর রাসূলের, রাসুলের স্বজনগণের এবং 
ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের যাতে 
তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান শুধু তাদের মধ্যেই 
এশর্য আবর্তন না করে। অতএব রসূল (২) 
তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং 
যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত 
থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ শাস্তি 
দানে কঠোর। 
8. এই ধন-সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্যে, 
5৯ 
₹ আল্লাহ তাঁর রসুল (৬)-এর সাহায্যার্থে 
র বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত 
হয়েছে। তারাই সত্যবাদী। 
9. যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় 
বসবাস করেছিল এবং ঈমান এনেছিল, তারা 
মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া 
হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ধাপোষণ করে 
না এবং নিজেরা অভাবপগ্রস্ত হলেও তাদেরকে 
অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে 
মুক্ত, তারাই সফলকাম। 
10. আর এই সম্পদ তাদের জন্যে, যারা 
তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলেঃ “হে 
আমাদের রব ! আমাদেরকে ও ঈমানে অগ্রণী 
আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং যারা 
ঈমান এনেছিল তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে 
বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! নিশ্চয় 
আপনি দয়ার, পরম দয়ালু’ 
11. আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেন নি? 
তারা তাদের কিতাবধারী কাফের ভাইদেরকে 
বলেঃ তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, তবে আমরা 
অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশ থেকে বের হয়ে 
যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনও 
কারও কথা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত 








দলের কাযর্রিমকে আল্লাহর ইচ্ছার অনুকুলে একাশ করা হয়েছে। /তিরমিযী 
৩৩০৩) 





হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য 
করব। আল্লাহ্‌ তা'আলা সাক্ষ্য দেন যে, ওরা 
নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী। 

12. যদি তারা বহিষ্কৃত হয়, তবে মুনাফিকরা 
তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না আর যদি তারা 
না। যদি তাদেরকে সাহায্য করে, তবে অবশ্যই 
ৃষ্টপ্রদর্শন করে পলায়ন করবে। এরপর কাফেররা 
কোন সাহায্য পাবে না। 

13. নিশ্চয় তোমরা তাদের অন্তরে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। এটা এ 
কারণে যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়। 

14. তারা সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করতে পারবে না। তারা যুদ্ধ করবে কেবল 
সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ প্রাচীরের আড়াল 
থেকে। তাদের পারস্পরিক যুদ্ধই প্রচন্ড হয়ে 
থাকে। আপনি তাদেরকে এক্যবদ্ধ মনে করবেন; 
কিন্তু তাদের অন্তর শতধাবিচ্ছিন্ন। এটা এ কারণে 
যে, তারা এক কান্ডজ্ঞানহীণ সম্প্রদায়। 

15. তারা সেই লোকদের মত, যারা তাদের 
নিকট অতীতে নিজেদের কর্মের শাস্তিভোগ 
করেছে। তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শীস্তি। 
16. তারা শয়তানের মত, যে মানুষকে কাফের 
হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয়, তখন 
শয়তান বলেঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক 


17. অতঃপর উভয়ের পরিণতি হবে এই যে, 
তারা জাহান্নামে যাবে এবং চিরকাল তথায় বসবাস 
করবে। এটাই জালেমদের শাস্তি। 

18. হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ তা’আলাকে 
ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামীকালের 
(অর্থাৎ কেয়ামত দিবসের) জন্য সে কী (পুণ্য 
কাজ) অগ্রিম পাঠিয়েছে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ্‌ 
তা"আলাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, 
আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন। 

19. তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা 
আল্লাহ্‌ তা’আলাকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ 
তাআলা তাদেরকে আত বিস্মৃত করে দিয়েছেন। 
তারাই অবাধ্য। 
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20. জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের 
অধিবাসী সমান হতে পারে না। যারা জান্নাতের 
অধিবাসী, তারাই সফলকাম। 

21. যদি আমি এই কোরআন পাহাড়ের উপর 
অবতীর্ণ করতাম, তবে আপনি দেখতেন যে, 
পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ তাআলার ভয়ে বিদীর্ণ 
হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে 
বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। 
22. তিনিই আল্লাহ্‌ তা"আলা, তিনি ব্যতীত 
কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদ্বশ্যকে 
জানেন তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। 

23. তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোন ইলাহ 
মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত, তারা যা 
শরীক করে তা হতে পবিত্র মহান। 

24. তিনিই আল্লাহ্‌ তা’আলা, স্ৰষ্টা, উদ্ভাবক, 
রূপদাতা, উত্তম নাম সমূহ তাঁরই। নভোমন্ডলে 
ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা 
ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়। 2১০ 


৬০। সুরা মুমতাহিনা 

বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. হে মুমিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের 
শত্রুকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা; তোমরা কি 
তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছ? অথচ তারা তোমাদের 
নিকট যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে; 
এবং রসুল (্)-কে ও তোমাদেরকে বের করে 
দিয়েছে এজন্য যে, তোমরা তোমাদের রব 
আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ। তোমরা যদি আমার 
পথে সংগ্রামে ও আমার সন্তুষ্টির সন্ধানে বের হও 
(তবে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না) 
তোমরা গোপনে তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশ কর 
অথচ তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ 
কর তা আমি জানি। তোমাদের মধ্যে যে এমন 
করবে সে সরল পথ হতে বিচ্যুত হবে। 
2. তারা যদি তোমাদেরকে বাগে পায় তবে 
তোমাদের শত্রু হবে এবং মন্দ নিয়ে তোমাদের 








299 তৎ আল্লাহ তা তালার উত্তম উত্তম নাম আছে। হাদীসে বলা হয়েছে 
“আল্লাহর এমন নিরানব্বইটি নাম রয়েছে যে কেউ এগুলোর (সাঠিকভাবে) 
সংরক্ষণ করবে (হক আদায় করবে) সে জারাতে যাবে" । নিশ্চয়ই আল্লাহ 

















দিকে তাদের হাত ও যবান বাড়াবে; তারা কামনা 


কিয়ামতের দিন কোন উপকারে আসবে না। তিনি 
তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। তোমরা যা 
কর, আল্লাহ্‌ তা দেখেন। 

4. তোমাদের জন্যে ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর 
সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা 
তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সাথে 
এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার এবাদত কর, 
তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা 
তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও 
আমাদের মধ্যে চিরশক্রতা থাকবে। কিন্তু ইব্রাহীম 
(আঃ)-এর উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশে এই আদর্শের 
ব্যতিক্রম। তিনি বলেছিলেনঃ আমি অবশ্যই 
তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করব। তোমার 
করার নেই। হে আমাদের রব! আমরা তোমারই 
উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে অভিমুখী 
হয়েছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। 
5. হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে 
কাফেরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করো না। হে 
আমাদের রব! আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 

6. তোমরা যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা কর, 
তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ 
রয়েছে। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা 
উচিত যে, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশং 
মালিক। 

7. যাদের সাথে তোমাদের শক্রতা রয়েছে সম্ভবতঃ 
আল্লাহ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি 
করে দিবেন; আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরম দয়ালু। 
8. ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই 
করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কৃত 
করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে 
আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় 
আল্লাহ্‌ ন্যায় পরায়ণদেরকে ভালবাসেন ।১০০ 








তা'আলা বেজোড়। তিনি বেজোড় ভালবাসেন /বুখারী ২৭৩৬ মুসলিম: 

২৬৭৭) 

3০০ ম্সাদাদ (রহঃ) ... আবু হুরায়রা (রা?) থেকে বাণিতি যে, রাসূল (3%) 

বলেছেনঃ যে দিন আল্লাহর (আরশের) ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবেনা সে 
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9. আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে 
নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের 
বহিষ্কৃত করেছে এবং বহিষ্কারকার্ধে সহায়তা 
করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই 
জালেম। 

10. হে মুমিনগণ, যখন তোমাদের কাছে 
তখন তাদেরকে পরীক্ষা কর। আল্লাহ তাদের 
ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যদি 
তোমরা জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর 
তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। 
এরা কাফেরদের জন্যে হালাল নয় এবং কাফেররা 
এদের জন্যে হালাল নয়। কাফেররা যা ব্যয় 
করেছে, তা তাদের দিয়ে দাও। তোমরা, এই 
নারীদেরকে প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে 
তোমাদের অপরাধ হবে না। তোমরা কাফের 
নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। 
তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা চেয়ে নাও এবং 
তারাও চেয়ে নিবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটা 
আল্লাহর বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা 
করেন। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। 

11. তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ 
অতঃপর তোমরা সুযোগ পাও, তখন যাদের স্ত্রী 
অর্থের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান কর এবং আল্লাহকে 
ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস রাখ। 
12. হে নবী (৬), যখন মুমিন নারীরা তোমার 
কাছে এসে এই মর্মে বাইআত করে যে, তারা 
আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, চুরি 
করবে না. ব্যভিচার করবে না. নিজেদের 
সভ্ভানদেরকে হত্যা করবে না. তারা জেনে শুনে 
কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং 
সৎকাজে তারা তোমার অবাধ্য হবে না/ তখন 














দিন আলাহ তা আলা সাত প্রকার মানুষকে সে ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। ১/ 
ন্যায়পরায়ণ শাসক। ২। যে যুবক আল্লাহর ইবাদতে নিম থেকে যৌবনে 
উপনীত হয়েছে। ৩। যার অন্তরের সম্পর্ক সবর্দা মসজিদের সাথে থাকে। 
৪। আল্লাহর সঙ্তটটির উদ্দেশ্য যে দু' ব্যাক্তি পরস্পর মহব্বত রাখে উভয়ে 
একর্রিত হয় সেই মহব্বতের উপর আর পথক হয় সেই মহব্বতের উপর। ৫। 
এমন ব্যাক্তি যাকে সঙ্রান্ত সুন্দরী নারী (অবৈধ মিলনের জন্য আহবান 
জানিয়েছে। তখন সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি। ৬। যে ব্যাক্তি গোপনে 
এমনভাবে স) দকা করে যে, তার ডানহাত যা দান করে বাম হাত তা জনতে 

















তুমি তাদের বাইআত গ্রহণ কর এবং তাদের 
জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় 
আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 

13. হে ঈমানদারগণ, তোমরা সেই সম্প্রদায়ের 
সাথে বন্ধুত্ব করো না, যাদের প্রতি আল্লাহ 
রাগান্বিত হয়েছেন। তারা তো আখিরাত সম্পর্কে 
নিরাশ হয়ে পড়েছে, যেমনিভাবে কাফিররা 
কবরবাসীদের সম্পর্কে নিরাশ হয়েছে। 


৬১। সুরা সফ 


বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 

1. নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সবই 
আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত 
প্রজ্ঞাবান। 

2. হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন 
বল? 

3. তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর কাছে 
খুবই অসন্তোষজনক। 

4. আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে 
প্রাচীর। 

5. স্মরণ কর, যখন মূসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে 
বললঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কেন আমাকে 
কষ্ট দাও, অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের 
কাছে আল্লাহর রসুল। অতঃপর তারা যখন বক্রতা 
করে দিলেন। আল্লাহ্‌ পাপাচারী সম্প্রদায়কে 
পথপ্রদর্শন করেন না। 

6. স্মরণ কর, যখন মরিয়ম- পুত্র ঈসা (আঃ) 
বললঃ হে বনী ইসরাইল! আমি তোমাদের কাছে 
আল্লাহর প্রেরিত রসূল, আমার পূর্ববর্তী তওরাতের 
আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন 
রসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন 
করবেন। তাঁর নাম আহমদ ()1১০ অতঃপর যখন 


Fan EE = 


পারেনা। ৭। যে ব্যাজ /নিজনে আল্লাহকে সারণ করে এবং তাতে আল্লাহর ভয়ে 
তার চোখ থেকে অশ্রু বের হয়ে পড়ে। (বৃখারী: ১৩৪০7 

301 এখানে ঈসা আলাইহিস সালাম কতৃক সুসংবাদ পরদত সেই 
রাসূলের নাম বলা হয়েছে আহমদ । আমাদের প্রিয় শেষনবী (%4)- 
এর নাম মুহাম্মদ আহমদ এবং আরও কয়েকটি নাম ছিল। হাদীসে 
এসেছে রাসুলুলাহ 444) বলেন আমার কয়েকটি নাম রয়েছে 
আমি মুহাম্মাদ: আমি আহমাদ: আমি "মাহী" বা।নাশ্চিহকারী- যার 
মাধ্যমে রাসুলুলাহ কুফারী নিশ্চিফ করে দিবেন। আর আমি 























হাশির" বা এক্গিতকারী আমার কদমের কাছে সমত মানুষ জমা 
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সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন 
তারা বললঃ এ তো এক প্রকাশ্য যাদু। 

7. সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক যালিম আর কে? যে 
আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে, অথচ তাকে 
ইসলামের দিকে আহবান করা হয়। আর আল্লাহ 
যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। 

8. তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে 
দিতে চায়। আল্লাহ্‌ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত 
করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। 

9. তিনি তাঁর রসূল (ঞ)-কে পথ নির্দেশ ও সত্যধর্ম 
নিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সবধর্মের উপর 
প্রবল করে দেন যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ 
করে। 

10. হে মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন 
এক বানিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? 

11. তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূল 
(ঞ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর 
পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে 
জেহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি 
তোমরা বোঝ। 

12. তিনি (আল্লাহই) তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা 
করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার 
পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতে 
উত্তম বাসগ্বহে। এটা মহাসাফল্য। 

13. এবং আরও একটি অনুগ্রহ দিবেন, যা তোমরা 
পছন্দ কর। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং 
আসন্ন বিজয়। মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দান 
করুন। 

14. হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্র সাহায্যকারী 
হয়ে যাও, যেমন ঈসা (আঃ) ইবনে- মরিয়ম তার 
শিষ্যবর্কে বলেছিল, আল্লাহর পথে কে আমার 
সাহায্যকারী হবে? শিষ্যবর্গ বলেছিলঃ আমরা 
আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। অতঃপর বনী- 
ইসরাঈলের একদল বিশ্বাস স্থাপন করল এবং 
একদল কাফের হয়ে গেল। যারা ঈমান এনেছিল, 





হবে। আর আমি 'আকিব' বা পারসমান্তিকারী / [রুধারা: ৩৫৩২ 
৪৮৯৬, মুসলিম: ২৩:৫৪, তিরমিযী: ২৮৪০, মুসনাদে আহমাদ, 
৪/৮০, ইবনে হিব্বান: ৬৩১৩) তবে রাসুলের নাম এ কয়াটিতে 
সীমাবদ্ধ নয়। অন্য হাদীসে আরও এসেছে আরু মুসা (রাঃ) বলেন 
রাসুলুলাহ (42) নিজেই আমাদেরকে তার নাম উল্লেখ করেছেন 
তন্াধ্যে কিছু আমরা মুধত করতে সক্ষম হয়োছিলাম। তিনি 


যোগালাম, ফলে তারা বিজয়ী হল। 


৬২। সুরা জুম'য়া 

বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্‌মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবাই 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আল্লাহর, যিনি 
অধিপতি, পবিত্র, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 
2. তিনিই (আল্লাহ) উম্ীদের মধ্য থেকে একজন 
রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি (রসূল) তাদের কাছে 
করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। 
ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। 
3. এবং (এই রসূল প্রেরিত হয়েছেন) অন্য আরও 
লোকদের জন্যে, যারা এখনও তাদের সাথে 
মিলিত হয়নি (কিন্তু তারা ভবিষ্যতে আসবে) । তিনি 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় 5০2 
4. এটা আল্লাহর কৃপা, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান 
করেন। আল্লাহ্‌ মহাকৃপাশীল। 
5. যাদেরকে তওরাত দেয়া হয়েছিল, অতঃপর 
তারা তার অনুসরণ করেনি, তাদের দাত সেই 
গাধা যে পুওক বহন করে, যার! আলিহর 
আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তাদের দুটা কত 
ননিকৃ্। আল্লাহ্‌ জালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন 
করেন না। 
6. বলুন হে ইহুদীগণ, যদি তোমরা দাবী কর যে, 
তোমরাই আল্লাহর বন্ধু- অন্য কোন মানব নয়, তবে 
তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী 
হও। 
7. তারা নিজেদের কৃতকর্মের কারণে কখনও মৃত্যু 
কামনা করবে না। আল্লাহ জালেমদের সম্পর্কে 
সম্যক অবগত আছেন। 
8. বলুন, তোমরা যে মৃত্য থেকে পলায়নপর, সেই 
মৃত্যু মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের মুখামুখি হবে, অতঃপর 
তোমরা অদৃশ্য, দৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর কাছে 
উপস্থিত হবে। তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন 





(সবর্শেষে আগমনকারী, নাবিইউত তাওবাহ (তাওবাহর নবী) 
নাবীইউল মালহামাহ্‌ (সংগ্রামের নবী) /মুসালিম: ২৩৫৫, মুসনাদে 
আহমাদঃ 8৪/৩৯৫ ৪০৪ ৪০৭1 

3০2 এখানে বলা হয়েছে মৃহামা্দ (ঞ) প্রেরিত হয়েছে সারা বিশ্বের জন্য এবং 
যারা ভবিষ্যতে আসবে । এর মানে হচ্ছে কেয়ামত পযর্ত আর কোন নবী 
আসবেনা। তিনিই সবার্শেষ নবী। 
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সেসব কর্ম, যা তোমরা করতে। 

9. গণ র দিনে যখন স্বালাতের 
আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা র স্মরণের 
দিকে শীত্ম ধাবিত হও, এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। 
এটা তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বুঝ। 
10. অতঃপর স্বালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে 
ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর ও 
আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা 
সফলকাম হও। 

11. তারা যখন কোন ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা 
ক্রীড়াকৌতুক দেখে তখন আপনাকে দাঁড়ানো 
অবস্থায় রেখে তারা সেদিকে ছুটে যায়। বলুনঃ 
আল্লাহর কাছে যা আছে, তা ক্রীড়াকৌতুক ও 


ব্যবসায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ সর্বোত্তম 
রিযিকদাতা। 
৬৩। সুরা মুনাফিকুন 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 


1. মুনাফিকরা আপনার কাছে এসে বলেঃ আমরা 
সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল। 
আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহ্‌র রসূল 
এবং আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই 
মিথ্যাবাদী। 

2. তারা তাদের শপথসমূহকে ঢালরূপে ব্যবহার 
করে। অতঃপর তারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি 
করে। তারা যা করছে, তা খুবই মন্দ। 

3. এটা এজন্য যে, তারা বিশ্বাস করার পর পুনরায় 
কাফের হয়েছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে 
দেয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝে না। 

4. আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, তখন তাদের 
শরীর আপনাকে মুগ্ধ করবে। আর যদি তারা কথা 
বলে আপনি তাদের কথা (আগ্রহ নিয়ে) শুনবেন। 
তারা দেয়ালে ঠেস দেয়া কাঠের মতই। তারা মনে 
করে প্রতিটি আওয়াজই তাদের বিরুদ্ধে। এরাই 
শত্ৰু, অতএব এদের সম্পর্কে সতর্ক হও। আল্লাহ 
এদেরকে ধ্বংস করুন। তারা কিভাবে সত্য থেকে 
ফিরে যাচ্ছে। 

5. যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ তোমরা এস, আল্লাহর 
রসূল (৬) তোমাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন, 
তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং আপনি 
তাদেরকে দেখেন যে, তারা অহংকার করে মুখ 
ফিরিয়ে নেয়। 


6. আপনি তাদের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন অথবা 
না করুন, উভয়ই সমান। আল্লাহ কখনও তাদেরকে 
ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ্‌ পাপাচারী সম্প্রদায়কে 
পথপ্রদর্শন করেন না। 

7. তারাই বলেঃ আল্লাহর রসূল (৯) -এর সঙ্গী 
সাথীদের জন্য অর্থ ব্যয় করো না, শেষে তারা 
এমনিতেই সরে পড়বে । আসমান ও যমীনের ধন 
না। 

8. তারাই বলেঃ আমরা যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন 
করি তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দুর্বলকে 
বহিষ্কৃত করবে। শক্তি তো আল্লাহ তাঁর রসূল ও 
মুমিনদেরই কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না। 

9. হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান- 
সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে 
গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, 
তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। 

10. আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু 
আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবেঃ হে 
আমার রব, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ 
দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং 
সকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। 

11. প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত 
হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। 
তোমরা যা কর, আল্লাহ্‌ সে বিষয়ে খবর রাখেন। 


৬৪। সুরা তাগাবুন 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সবই 
আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। রাজত্ব তাঁরই 
এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। 
2. তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর 
তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের এবং কেউ মুমিন। 
তোমরা যা কর, আল্লাহ্‌ তা দেখেন। 
3. তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলকে যথাযথভাবে 
সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান 
আকৃতি। তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন। 
4. নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা আছে, তিনি তা 
জানেন। তিনি আরও জানেন তোমরা যা গোপনে 
কর এবং যা প্রকাশ্যে কর। আল্লাহ অন্তরের 
বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। 
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5. তোমাদের পুর্বে যারা কাফের ছিল, তাদের 
বৃত্তান্ত কি তোমাদের কাছে পৌছেনি? তারা তাদের 
কর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে, এবং তাদের জন্যে 
রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। 

6. এটা এ কারণে যে, তাদের কাছে তাদের 
রসূলগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলীসহ আগমন করলে 
তারা বলতঃ মানুষই কি আমাদের পথ প্রদর্শন 
করবে? অতঃপর তারা কুফরী করল এবং মুখ 
ফিরিয়ে নিল। আর আল্লাহ বে- পরওয়াই দেখালেন 
এবং আল্লাহ অভাবমুক্ত পরম, প্রশংসিত। 

7. কাফেররা দাবী করে যে, তারা কখনও 
পুনরুখিত হবে না। বলুন, অবশ্যই হবে, আমার 
রবের কসম, তোমরা নিশ্চয় পুরুথিত হবে। 
অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা 
তোমরা করতে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। 
8. অতএব তোমরা আল্লাহ্‌ তাঁর রসূল (ঞ্জ) এবং 
অবতীর্ন নূরের [ কুরআন] প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
কর। তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্‌ সম্যক 
অবগত । 

9. সেদিন অর্থাৎ, সমাবেশের দিন আল্লাহ্‌ 
তোমাদেরকে সমবেত করবেন। এ দিন হার- 
জিতের দিন।১০5 যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান 
আনে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ তার 
পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে জান্নাতে 
দাখিল করবেন। যার তলদেশে নির্বরিনীসমূহ 
প্রবাহিত হবে, তারা তথায় চিরকাল বসবাস 
করবে। এটাই মহাসাফল্য। 

10. আর যারা কাফের এবং আমার 
আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তারাই জাহান্নামের 
অধিবাসী, তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে। কতই 
না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল এটা। 

11. আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বিপদই 
আপতিত হয় না এবং যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস 
করে, তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। 
আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। 

12. তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং 
রসূলুল্লাহর আনুগত্য কর। যদি তোমরা মুখ 
ফিরিয়ে নাও, তবে আমার রসূলের দায়িত্ব কেবল 
খোলাখুলি পৌছে দেয়া। 








3০3 রাসূলুরাহ (৬) বলেনঃ “যে ব্যক্তির কাছে কারও কোন পাওনা থাকে তার 
উচিত দুনিয়াতেই তা পরিশোধ করে অথবা মাফ করিয়ে নিয়ে মুক্ত হয়ে 
যাওয়া। নতুবা কেয়ামতের দিন দিরহাম ও দানার থাকবে না। কারও কোন 











13. আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। 
অতএব মুমিনগণ আল্লাহর উপর ভরসা করুক। 
14. হে মুমিনগণ, তোমাদের কোন কোন স্ত্রী 
ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুশমন। অতএব 
তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। আর যদি তোমরা 
মার্জনা কর, এড়িয়ে যাও এবং মাফ করে দাও 


15. তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো 
কেবল পরীক্ষাস্বরূপ। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে 
মহাপুরস্কার। 

16. অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় 
কর, শুন, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর। এটা 
তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। যারা মনের কার্পন্য 
থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। 

17. যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম খণ দান 


কর, তিনি তোমাদের জন্যে তা দ্বিগুণ করে 
দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ 
গুণগ্রাহী, সহনশীল। 
18. তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাক্রান্ত, 
প্রজ্ঞাময়। 
৬৫। সুরা তালাক 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 


1. হে নবী (৪), তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক 
দেবে, তখন তাদের ইদ্দত অনুসারে তাদের 
তালাক দাও এবং ‘ইদ্দত হিসাব করে রাখবে 
এবং তোমাদের রব আল্লাহকে ভয় করবে। 
তোমরা তাদেরকে তোমাদের বাড়ী-ঘর থেকে বের 
করে দিয়ো না এবং তারাও বের হবে না। যদি 
না তারা কোন স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। আর 
এগুলো আল্লাহর সীমারেখা । আর যে আল্লাহর 
(নির্ধারিত) সীমারেখাসমূহ অতিক্রম করে সে 
অবশ্যই তার নিজের ওপর যুলম করে। তুমি 
জান না, হয়তো এর পর আল্লাহ, (ফিরে 
আসার) কোন পথ তৈরী করে দিবেন। 

2. অতঃপর তারা যখন তাদের ইদ্দতকালে 
পৌঁছে, তখন তাদেরকে যথোপযুক্ত পন্থায় রেখে 
দেবে অথবা যথোপযুক্ত পন্থায় ছেড়ে দেবে এবং 





দাবি থাকলে তা সে ব্যক্তির সতকম দিয়ে পরিশোধ করা হবে। সৎকমর শেষ 
হয়ে গেলে পাওনাদারের গোনাহ প্রাপ্য পরিমাণে তার ওপর চাপিয়ে দেয়া 
হবে।” (বুখারী, ২৪৪৯ 
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তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোককে 
সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য 
দিবে। এতদ্বারা যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও পরকালে 
বিশ্বাস করে, তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর 
যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে 
নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন। 

3. এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে 
রিযিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা 
করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট ।১০4 আল্লাহ্‌ তার 
কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি 
পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন। 

4. তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের খতুবর্তী হওয়ার 
আশা নেই, তাদের ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাদের 
ইদ্দত হবে তিন মাস। আর যারা এখনও খাতুর 
বয়সে পৌঁছেনি, তাদেরও অনুরূপ ইদ্দতকাল 
হবে। গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তানপ্রসব 
পর্যন্ত। যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ্‌ তার কাজ 
সহজ করে দেন। 

5. এটা আল্লাহর নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের 
প্রতি নাযিল করেছেন। যে আল্লাহকে ভয় করে, 
আল্লাহ তার পাপ মোচন করেন এবং তাকে 
মহাপুরস্কার দেন। 

6. তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ গৃহে 
বাস কর, তাদেরকেও বসবাসের জন্যে সেরূপ 
গৃহ দাও। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সংকটাপন্ন করো 
না। যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে সন্তানপ্রসব 
পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে। যদি তারা 
তাদেরকে প্রাপ্য পারিশ্রমিক দেবে এবং এ সম্পর্কে 
পরস্পর সংযতভাবে পরামর্শ করবে। তোমরা যদি 
করবে। 

7. বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। 
যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণে রিষিকপ্রাপ্ত, সে আল্লাহ্‌ 








3৫4 রাসূলুল্লাহ (৬) আরও বলেনঃ আমার উম্মত থেকে সতর হাজার লোক 
বিনাহিসাবে জারাতে প্রবেশ করবে। তাদের অন্যতম ৪৭ এই যে, তারা 
আল্লাহর ওপর ভরসা করবে । /বুখারী: ৫৭০৫, মুসলিম: ২১৮, মুসনাদে আহমা: 
803] 

১৩১ (বীভিন বণর্নায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (44৫) এত্যহ নিয়মিতভাবে 
আসরের পর দাঁড়ানো অবস্থায়ই সকল ভ্রীর কাছে কুশল জিজ্ঞাসার 
জন্যে গমন করতেন। একদিন যায়নব (রাঃ) কাছে একটু বেশি সময় 
অতিবাহিত করলেন এবং মধু পান করলেন। এতে আমার মনে ঈ্যা 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং আমি হাফসা (রাঃ) সাথে পরামশর্ব করে 























যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ্‌ 
যাকে যা দিয়েছেন, তদপেক্ষা বেশী ব্যয় করার 
আদেশ কাউকে করেন না। আল্লাহ্‌ কষ্টের পর 
সুখ দেবেন। 

8. অনেক জনপদ তাদের রব ও তাঁর রসূলগণের 
আদেশ অমান্য করেছিল, অতঃপর আমি 
তাদেরকে কঠোর হিসাবে ধৃত করেছিলাম এবং 
তাদেরকে ভীষণ শাস্তি দিয়েছিলাম। 

9. অতঃপর তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করল 
এবং তাদের কর্মের পরিণাম ক্ষতিই ছিল। 
10. আল্লাহ তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি 
প্রস্তুত রেখেছেন অতএব, হে বুদ্ধিমানগণ, যারা 
ঈমান এনেছ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ্‌ 
তোমাদের প্রতি উপদেশ নাযিল করেছেন। 
11. একজন রসূল, যিনি তোমাদের কাছে 
আল্লাহ্র সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করেন, যাতে 
বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণদের অন্ধকার থেকে 
আলোতে আনয়ন করেন। যে আল্লাহর প্রতি ঈমান 
আনে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তিনি তাকে 
দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী 
প্রবাহিত, তথায় তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্‌ 
তাকে উত্তম রিযিক দেবেন। 

12. আল্লাহ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং 
পৃথিবীও সেই পরিমাণে, এসবের মধ্যে তাঁর 
আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার 
যে, আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তাঁর 


নাডুত। 


৬৬। সুরা তাহরীম 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. হেনবী (৬), আল্লাহ আপনার জন্যে যা হালাল 
জন্যে তা নিজের জন্যে হারাম করেছেন কেন? 
আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়াময়।305 


হির করলাম যে, তিনি আমাদের মধ্যে যার কাছে আসবেন, সেই 
বলবেঃ আপনি "যাগাফীর” পান করেছেন। (মাগাফীর এক একার 
বিশেষ দুগৰন্ধযুক্ত আঠীকে বলা হয়৷) সেমতে পরিকল্পনা অনুযায়ী 
কাজ হল। রাসুলুল্লাহ (2) বললেনঃ না; আমি তো মধু- পান করোছি। 
সেই বিবি বললেনঃ সম্ভবত কোন মৌমাছি 'মাগাফীর' বক্ষে বসে তার 
রস টুষেছিল। এ কারণেই মধু দুগৰন্ধযুক্ত হয়ে গেছে। রাসুলুল্লাহ (44) 
দুগৰন্ধযুক্ত বত থেকে সযতে বেঁচে থাকতেন । তাই অতঃপর মধু খাবেন 
না বলে কসম খেলেন। যয়নব (রাঃ) মনঃক্ষু্ম হবেন চিন্তা করে তিনি 
বিষয়টি প্রকাশ না করার জন্যেও বলে দিলেন । কিন্তু সেই ত্রী বিষয়টি 
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2. আল্লাহ তোমাদের জন্যে কসম থেকে অব্যহতি 
লাভের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ 
তোমাদের মালিক। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 

3. আর যখন নবী (প্র) তার এক স্ত্রীকে গোপনে 
একটি কথা বলেছিলেন; অতঃপর যখন সে (স্ত্রী) 
অন্যকে তা জানিয়ে দিল এবং আল্লাহ্‌ তার 
(নবীর) কাছে এটি প্রকাশ করে দিলেন, তখন 
এড়িয়ে গেল। যখন সে তাকে বিষয়টি জানাল 
তখন সে বলল, “আপনাকে এ সংবাদ কে দিল?’ 
সে বলল, “মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌ আমাকে 
জানিয়েছেন।” 306 

4. তোমাদের অন্তর অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে 
বলে যদি তোমরা উভয়ে তওবা কর, তবে ভাল 
কথা। আর যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে 
এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণ তাঁর সহায়। 
উপরকন্তুত ফেরেশতাগণও তাঁর সাহায্যকারী। 

5. যদি নবী (পু) তোমাদের সকলকে তালাক দেন, 
তবে সম্ভবতঃ তাঁর রব তাঁকে পরিবর্তে দিবেন 


ঈমানদার, নামাযী তওবাকারিণী, 
এবাদতকারিণী, সিয়াম পালনকারী, অকুমারী ও 
কুমারী। 

. তোমরা নিজেদেরকে এবং 


রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, 
ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ্‌ তা'আলা যা আদেশ 
করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে 
আদেশ করা হয়, তাই করে। 

7. হে কাফের সম্প্রদায়, তোমরা আজ ওযর পেশ 
করো না। তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া 
হবে, যা তোমরা করতে। 

৪. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌ তা’আলার কাছে 
তওবা কর-আন্তরিক তওবা। আশা করা যায়, 











অন্য স্রীর গোচরীভূত করে দিল। ফলে এ আয়াত নাযিল হয় ॥ 
/ বুখারী: ৪৯১২, ৫২৬৭, ৬৬৯১, মুসলিম: ১৪৭৪] 





কোন কোন বণর্নায় আছে, রাসূল (442)। একজন দাসীর সাথে 
থাকতেন বিধায় আয়েশা ও হাফসা( রাঃ) রাসূলকে এমনভাবে কথাবার্তা 
বললেন যে, রাসূল সে দাসীর কাছে যাওয়া থেকে বিরত থাকার 
সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ করেন, ফলে এ আয়াত নাধিল হয়। / নাসায়ী: 
৭/৭১, ৭২, নং ৩৯৫৯, হিয়া আল- মাকদেসী: আল- আহাদিসুল 














তোমাদের রব তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন 
করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন 
জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেদিন 
আল্লাহ্‌ নবী এবং তাঁর বিশ্বাসী সহচরদেরকে 
অপদস্থ করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে 
ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে। তারা বলবেঃ হে 
আমাদের রব, আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দিন 
এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি 
সবকিছুর উপর সর্ব শক্তিমান। 

9. হেনবী (পু)! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে 
জেহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। 
তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সেটা কতই না নিকৃষ্ট 
স্থান। 

10. যারা কুফরী করে, আল্লাহ তাদের জন্য 
দৃষ্টান্ত পেশ করছেন নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর, 
তারা ছিল আমাদের বান্দাদের মধ্যে দুই 
সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু তারা তাদের 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফলে নূহ (আঃ) 
ও লূত (আঃ) তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা’আলার কবল 
থেকে রক্ষা করতে পারল না এবং তাদেরকে বলা 
হলঃ জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে চলে যাও। 
11. আর যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাদের 
জন্য পেশ করেন ফির"আউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত, যখন 
সে এ বলে প্রার্থনা করেছিল, “হে আমার রব! 
আপনার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি 
ঘর নির্মাণ করুন এবং আমাকে উদ্ধার করুন 
ফির”আউন ও তার দুকস্কৃতি হতে এবং আমাকে 
উদ্ধার করুন যালিম সম্প্রদায় হতে।' 

12. আরও দৃষ্টান্ত পেশ করেন “ইমরান- কন্যা 
মারইয়ামের, যে তার লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা 
করেছিল, ফলে আমরা তার মধ্যে ফুঁকে 
দিয়েছিলাম আমাদের রূহ হতে। আর সে তার 
রবের বাণী ও তাঁর কিতাবসমূহ সত্য বলে গ্রহণ 
করেছিল এবং সে ছিল অনুগতদের অন্যতম। 


মুখতারাহ ১৬৯৪, 
সবার্ধিক জ্ঞাত । 

3০০ কোন হ্রীর কাছের গোপন কথা বলা হয়েছিল এবং কার কাছে ফাঁস 
করা হয়েছিল, পবিত্র কুরআনে তার বণর্না আসোনি। অধিকাংশ বণর্না 
থেকে জানা যায় যে, হাফসা (রা কাছে গোপন কথা বলা হয়েছিল। 
তিনি আয়েশা (রাঃ) -র কাছে তা ফাস করে দেন। / দেখুন, বুখারী: 
৪৯১৩, ৪৯১৪ মুসলিম: ১৪৭৯] 


মৃতাদরাকে হাকিম? ২/৪৯/ এ বিষয়ে আলাহই 
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৬৭। সুরা মুলক 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 

1. পৃণ্যময় তিনি, যাঁর হাতে রাজত্ব। তিনি 
সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। 
2. যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, যাতে 
তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন-কে তোমাদের মধ্যে 
কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়। 
3. তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। 
তুমি করুণাময় আল্লাহ্‌ তা'আলার সৃষ্টিতে কোন 
তফাত দেখতে পাবে না। আবার দ্ৃষ্টিফেরাও; 
কোন ফাটল দেখতে পাও কি? 
4. অতঃপর তুমি বার বার তাকিয়ে দেখ- তোমার 
দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে 
আসবে। 
5. আমি সর্বনিয় আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা 
সুসজ্জত করেছি; সেগুলোকে শয়তানদের জন্যে 
ক্ষেপণাস্ত্রবৎ করেছি এবং প্রস্তুত করে রেখেছি 
তাদের জন্যে জলন্ত অগ্নির শাস্তি। 
6. যারা তাদের রবকে অস্বীকার করেছে তাদের 
জন্যে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। সেটা কতই না 
নিকৃষ্ট স্থান। 
7. যখন তারা তথায় নিক্ষিপ্ত হবে, 
উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে। 
৪. ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। যখনই 
তাতে কোন সম্প্রদায় নিক্ষিপ্ত হবে তখন তাদেরকে 
তার সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করবে। তোমাদের কাছে 
কি কোন সতর্ককারী আগমন করেনি? 
9. তারা বলবেঃ হ্যাঁ আমাদের কাছে সতর্ককারী 
আগমন করেছিল, অতঃপর আমরা মিথ্যারোপ 
করেছিলাম এবং বলেছিলামঃ আল্লাহ্‌ তা’আলা 


তখন তার 


কোন কিছু নাজিল করেননি। তোমরা 
মহাবিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছ। 


10. তারা আরও বলবেঃ যদি আমরা শুনতাম 
অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা 
জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না। 

11. অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার 
করবে। অতএব ধ্বংস জ্বলন্ত আগুনের 
অধিবাসীদের জন্য। 








307 কেয়ামতের মাঠে কাফেররা উপুড় হয়ে মন্তকের উপর ভর দিয়ে চলবে । 
[ইবন কাসীর, বাগভী হাদীসে এসেছে যে, সাহাবায়ে কেরাম জিজ্রেস করলেন, 
কাফেররা মুখে ভর দিয়ে কিরূপে চলবে? রাসুলুাহ (৪) বললেনঃ যে আল্লাহ 








12. নিশ্চয় যারা তাদের রবকে না দেখে ভয় 
করে, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। 
13. তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বল 
অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তরের বিষয়াদি 
সম্পর্কে সম্যক অবগত। 

14. যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে 
জানবেন না? তিনি তো অন্তর্যামী। 

15. তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে সুগম 


করে নিয়েছ যে, যিনি আকাশে আছেন তিনি 
তোমাদেরকে যমীনে বিধ্বস্ত করে দিবেন না যখন 
তা হঠাৎ থর থর করে কাঁপতে থাকবে? 
17. তোমরা কি এ থেকে নিভৰয় হয়েছ যে, 
যমীনকে ধ্বসিয়ে দেবেন, অতঃপর তা হঠাৎ 
করেই থর থর করে কাঁপতে থাকবে? 

18. তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছিল, 
অতঃপর কত কঠোর হয়েছিল আমার অস্বীকৃতি। 
19. তারা কি তাদের উপর দিকে পাখীগুলোর 
প্রতি লক্ষ্য করে না যারা ডানা মেলে দেয় আবার 
(উপরে) ধরে রাখে না। নিশ্চয় তিনি সব কিছুর 
সম্যক ডষ্টা। 

20. রহমান আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তোমাদের 
কোন সৈন্য আছে কি, যে তোমাদেরকে সাহায্য 
করবে? কাফেররা বিভ্রান্তিতেই পতিত আছে। 
21. তিনি যদি রিযিক বন্ধ করে দেন, তবে 
কে আছে, যে তোমাদেরকে রিযিক দিবে বরং 
তারা অবাধ্যতা ও বিমুখতায় ডুবে রয়েছে। 
22. যে লোক উপুড় হয়ে মুখের ভরে চলে 
সেই কি অধিক সৎপতপ্রাপ্ত, না সেই লোক যে 
সোজা হয়ে সরল সঠিক পথে চলে?307 

23. বলুন, “তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন 
এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি 
ও অন্তরঃকরণ। তোমারা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ কর।? 








তা'আলা তাদেরকে পায়ে ভর দিয়ে চালনা করেছেন, তিনি কি মুখমঙল ও 
মন্তকের ওপর ভর দিয়ে চালাতে সক্ষম নন? [বৃখারা: ৪৭৬০, মুসলিম: ২৮০৬1 
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24. বলুন, তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে 
বিস্তৃত করেছেন এবং তাঁরই কাছে তোমরা সমবেত 
হবে। 

25. কাফেররা বলেঃ এই প্রতিশ্রতি কবে হবে, 
যদি তোমরা সত্যবাদী হও? 

26. বলুন, এর জ্ঞান আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছেই 
আছে। আমি তো কেবল প্রকাশ্য সতর্ককারী। 

27. যখন তারা সেই প্রতিশ্রতিকে আসন্ন 
পড়বে এবং বলা হবেঃ এটাই তো তোমরা 
চাইতে। 

28. বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ-যদি 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে ও আমার সংগীদেরকে 
ধ্বংস করেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন 
করেন তাতে কাফিরদের কি? তাদেরকে কে রক্ষা 
করবে বেদনাদায়ক শাস্তি হতে? বলুন, তিনি 
পরম করুণাময়, আমরা তাতে বিশ্বাস রাখি এবং 
তাঁরই উপর ভরসা করি। সত্ত্রই তোমরা জানতে 
পারবে, কে প্রকাশ্য পথ-ভ্রষ্টতায় আছে। 


29. বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি 
তোমাদের পানি ভূগর্ভের গভীরে চলে যায়, তবে 
স্রোতধারা? 
৬৮। সুরা কালাম/ কলম 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 


1. নূন। শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের যা তারা 
লিপিবদ্ধ করে, ৩০৪ 

2. আপনার রবের অনুগ্রহে আপনি উম্মাদ নন। 

3. আপনার জন্যে অবশ্যই রয়েছে অশেষ পুরস্কার। 
4. আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী 

5. সত্তরই আপনি দেখে নিবেন এবং তারাও দেখে 
নিবে। 

6. কে তোমাদের মধ্যে বিকারপগ্রস্ত। 

7. আপনার রবই সবচেয়ে বেশি জানেন কে তাঁর পথ 


থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি ভাল করে জানেন 








3০৪ রাসূলুলাহ ()-বলেন, “সবর্ধথম আল্লাহ তা আলা কলম ঠা্টি করে তাকে 
লেখার আদেশ করেন। কলম বলল; কি লিখব? তখন আল্লাহ বললেন; যা 
হয়েছে এবং হা হবে তা সবই লিখ। কলম আদেশ অনুযায়ী অনজ্তকাল পি 
সম্ভাব্য সকল ঘটনা ও অবস্থা লিখে দিল।” [মুসনাদে আহমাদ: 6/৩১৭। অন্য 
হাদীসে রাসৃলুলাহ (4) বলেন, “আল্লাহ তা আলা সমগ্র চটির তাকদীর আকাশ 
ও পৃথিবী সৃষ্টির পথ2শ হাজার বছর পুবে লিখে দিয়েছিলেন” /মুসালিম: 











যারা হিদায়াতপাঙ হয়েছে /%5 

8. অতএব, আপনি মিথ্যারোপকারীদের আনুগত্য 
করবেন না। 

9. তারা চায় যদি আপনি নমনীয় হন, তবে তারাও 
নমনীয় হবে। 

10. যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্চিত, 
আপনি তার আনুগত্য করবেন না। 

11. যে পিছনে নিন্দা করে একের কথা অপরের 
নিকট লাগিয়ে ফিরে। 

12. যে ভাল কাজে বাধা দেয়, সে সীমালংঘন 
করে, সে পাপিষ্ঠ, 

13. রঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত; 
14. এ কারণে যে, সে ধন-সম্পদ ও সন্তান 
সন্তুতির অধিকারী। 

15. যখন তার কাছে আমাদের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত 
করা হয় তখন সে বলে, “এ তো পূর্ববতীদের কল্প- 
"কাহিনী মাতৰ। 

16. আমি অবশ্যই তার শুড় দাগিয়ে দেব। 

17. আমি এদেরকে (অর্থাৎ মক্কাবাসীদেরকে) 
পরীক্ষা করেছি যেমন আমি বাগানের মালিকদেরকে 
পরীক্ষা করেছিলাম। যখন তারা কসম করে 
বলেছিল যে, তারা সকাল বেলায় অবশ্যই বাগানের 
ফল সংগ্রহ করে নেবে। 

18. ইনশাআল্লাহ না বলে। 

19. অতঃপর আপনার রবের পক্ষ থেকে বাগানে 
এক বিপদ এসে পতিত হলো। যখন তারা নিদ্রিত 
ছিল। 

20. ফলে সকাল পর্যন্ত হয়ে গেল ছিন্নবিচ্ছিন্ 
তৃণসম। 

21. সকালে তারা একে অপরকে ডেকে বলল, 
22. তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও, তবে 
সকাল সকাল ক্ষেতে চল। 

23. অতঃপর তারা চলল ফিসফিস করে কথা বলতে 
বলতে, 

24. অদ্য যেন কোন মিসকীন ব্যক্তি তোমাদের 
কাছে বাগানে প্রবেশ করতে না পারে। 

25. তারা সকালে লাফিয়ে লাফিয়ে সজোরে 





২৬৫৩, তিরমিযী: ২১৫৬ মুসনাদে আহমাদ: ১/১৬৯ কুরআনের অন্যব্রও এ 
কলমের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে “তিনি (আলাহ) কলমের সাহায্যে 
শিক্ষা দিয়েছেন” । [সুরা আল-আলাক: 81 

399 আলকুরতআনের- ১৬১২৫, ও ৬৮:৭ আয়াত প্রমান করে, আল্লাহই ভাল 
করে জানেন কে পথ আর কে হেদায়েত প্রাও। আপনি নন। 
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রওয়ানা হল। 

26. অতঃপর যখন তারা বাগান দেখল, তখন 
বললঃ আমরা তো পথ ভূলে গেছি। 

27. বরং আমরা তো কপালপোড়া, 

28. তাদের উত্তম ব্যক্তি বললঃ আমি কি 
তোমাদেরকে বলিনি? এখনও তোমরা আল্লাহ্‌ 
তা”আলার পবিত্রতা বর্ণনা করছো না কেন? 
29. তারা বললঃ আমরা আমাদের রবের পবিত্রতা 
ঘোষণা করছি, নিশ্চিতই আমরা তো যালিম ছিলাম। 
30. অতঃপর তারা একে অপরকে ভৎর্সনা করতে 
লাগল। 

31. তারা বললঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের আমরা 
ছিলাম সীমাতিক্রমকারী। 

32. সম্ভবতঃ আমাদের রব এর পরিবর্তে এর 
চাইতে উত্তম বাগান আমাদেরকে দিবেন। আমরা 
আমাদের রবের কাছে আশাবাদী। 

33. আযাব এ রকমই হয়ে থাকে। আর 
আখিরাতের "আযাব তো সবচেয়ে কঠিন। যদি তারা 
জানত! 

34. নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য তাদের রবের কাছে 








910 হাদিসে কুদসি :: আখেরাতে হ্বামিনগণ রবের দশর্ন লাভ করবে 


হাদিস ৭৯: আবু সায়িদ খদারি থেকে বণিত, তিনি বলেন: “আমরা 
বললাম: হে আলাহর রাসুল কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের 
রবকে দেখব? তিনি বলেন: “তোমরা কি সুর্য ও চাঁদ দেখায় সন্দেহ 
কর যখন আসমান পরিক্কার থাকে?” আমরা বললাম: না তিনি 
বললেন: “নিশ্চয় সেদিন তোমরা তোমাদের রবকে দেখায় 
সন্দেহ করবে না, যেমন চাঁদ- সুযর্ উভয়কে দেখায় সন্দেহ কর না”। 
অতঃপর বললেন: “একজন ঘোষগাকারী ঘোষণা করবে: প্রত্যেক 
সম্প্রদায় যেন তার নিকট যায়, যার তারা ইবাদত করত, ক্রুসের 
অনুসারীরা তাদের ক্রুসের সাথে যাবে; মৃতিরুজকরা তাদের মৃতির সাথে 
যাবে এবং প্রত্যেক মাবুদের ইবাদতকারীরা তাদের মাবুদের সাথে 
যাবে। অবশেষে আল্লাহকে ইবাদতকারী নেককার অথবা বদকার লোকেরা 
অবশিষ্ট থাকবে এবং কতক কিতাবি, অতঃপর জাহার/ম হাজির করা 
হবে যেন তা মরীচিকা। অতঃপর ইহদিদের বলা হবে: তোমরা কার 
ইবাদত করতে? তারা বলবে: আমরা আল্লাহর ছেলে উযাইর এর 
ইবাদত করতাম, অতঃপর তাদেরকে বলা হবে: তোমরা মিথ্যা বলেছ, 
আল্লাহর কোন তরী ও সন্তান নেই, তোমরা কি চাও? তারা বলবে: 
কর, ফলে তারা জাহারামে ছিটকে পড়বে। অতঃপর খস্টানদের বলা 
হবে: তোমরা কার ইবাদত করতে? তারা বলবে: আমরা আল্লাহর 
ছেলে ঈসা (আঃ)-র ইবাদত করতাম, বলা হবে: তোমরা মিথ্যা 
বলেছ, আল্লাহর কোন ব্রী ও সন্তান নেই তোমরা কি চাও? তারা 
বলবে: আমরা চাই আমাদের পানি পান করান। বলা হবে: পান কর, 
ফলে তারা জাহারামে ছিটকে পড়বে, অবশেষে আল্লাহকে ইবাদতকারী 
নেককার ও বদকার অবশিষ্ট থাকবে, তাদেরকে বলা হবে: কে 
তোমাদেরকে আটকে রেখেছে অথচ লোকেরা চলে গেছে? তারা বলবে: 
আমরা তাদেরকে (দুনিয়াতে) ত্যাগ করেছি, আজ আমরা তার 
(আমাদের রবের) বেশী মুখাপেক্ষী, আমরা এক ঘোষণাকারীকে ঘোষণা 
করতে শুনেছি প্রত্যেক কওম যেন তার সাথেই মিলিত হয়, যার 
তারা ইবাদত করত, তাই আমরা আমাদের রবের অপেক্ষা করাছি। 

























































































রয়েছে নিআমতপূর্ণ জান্নাত (জান্নাতুন নায়িম) । 
35. আমি কি আজ্ঞাবহদেরকে অপরাধীদের ন্যায় 
গণ্য করব? 

36. তোমাদের কি হল ? তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত 
দিচ্ছ? 

37. তোমাদের কি কোন কিতাব আছে, যা তোমরা 
পাঠ কর। 

38. তাতে তোমরা যা পছন্দ কর, তাই পাও? 
39. না তোমরা আমার কাছ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত 
বলবৎ কোন শপথ নিয়েছ যে, তোমরা তাই পাবে 
যা তোমরা সিদ্ধান্ত করবে? 

40. আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন তাদের কে 
এ বিষয়ে দায়িত্বশীল? 

41. না তাদের কোন শরীক উপাস্য আছে? থাকলে 
তারা সত্যবাদী হয়। 

(2. গোছা পর্যন্ত পা খোলার দিনের কথা স্মরণ 
জানানো হবে, অতঃপর তারা সক্ষম হবে না।5 
43. তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে; তারা লাঙ্ছনাগ্রস্ত 





তিনি বলেন: অতঃপর আল্লাহ তাদের নিকট আসবেন ভিরা সুরুতে, 
যে সুরুতে প্রথমবার তারা তাকে দেখেনি। তিনি বলবেন: আমি 
তোমাদের রব। তারা বলবে: আপনি আমাদের রব, নবীগণ ব্যতীত 
তার সাথে কেউ কথা বলবে না। তিনি বলবেন: তোমাদের ও তার 
মাঝে. কোন নিদশর্ন আছে যা তোমরা চিন? তারা 
বলবে: গায়ের গোছা, ফলে তিনি তারগোছ। উন্মুক্ত করবেন, প্রত্যেক 
মুমিন তাকে সেজদা করবে, তবে যে লোকদেখানো কিংবা লোকদের 
শোনানোর জন্য সেজদা করত সে অবশিষ্ট থাকবে । সে সেজদা করতে 
চাইবে কিন্তু তার পিঠ উল্টো সোজা খাড়া হয়ে যাবে। অতঃপর পুল 
আনা হবে এবং তা জাহারামের ওপর রাখা হবে। আমরা বললাম: হে 
আল্লাহর রাসূল পুল কি? তিনি বললেন: পদকস্থলনের স্থান, তার ওপর 
রয়েছে ছো মারা হক, পেরেক, বিশাল বড়শি যার রয়েছে বড় কাটা 
যেরূপ নজদ এলাকায় হয়, যা সা'দান বলা হয়। তার ওপর দিয়ে 
মুমিনগণ চোখের পলক, বিদ্যুৎ, বাতাস, শক্তিশালী ঘোড়া ও পায়দল 
চলার ন্যায় পার হবে, কেউ নিরাপদে নাজাত পাবে, কেউ ক্ষতবিক্ষত 
হয়ে নাজাত পাবে এবং কেউ জাহারামে নিক্ষেপ হবে, অবশেষে যখন 
তাদের সবর্শেষ বাতি অতিক্রম করবেতখন তাকে টেনে হিছড়ে গার 
করা হবে। আর কোন সত্য বিষয়ে তোমরা আমার নিকট এতটা 
পীড়াপাড়ি কর না, -তোমাদের নিকট যা স্পষ্ট হয়েছে- মুমিনগণ 
সেদিন আল্লাহর নিকট যতটা পীড়াপীড়ি করবে, যখন দেখবে যে 
তাদের ভাইদের মধ্যে শুধু তারাই নাজাত পেয়েছে, তারা বলবে: হে 
আমাদের রব, আমাদের ভাইয়েরা আমাদের সাথে ফলাত আদায় 
করত, আমাদের সাথে সওম পালন করত এবং আমাদের সাথে 
আমাল করত। আল্লাহ তা'আলা বলবেন: যাও যার অন্তরে তোমরা 
দিনার পরিমাণ ঈমান দেখ তাকে বের কর। আল্লাহ তাদের আকাতিকে 
জাহারামের জন্য হারাম করে দিবেন। তারা তাদের নিকট আসবে, 
তাদের কেউ পা পরত অদ্শ) হয়ে গেছে, কেউ গোছার অধের্কি পতি, 
তারা যাদেরকে চিনবে বের করে আনবে। অতঃপর ফিরে আসবে, 
আল্লাহ বলবেন: যাও, যার অন্তরে তোমরা অধের্ক দিনার 
পরিমাণ ঈমান দেখ তাকে বের কর, তারা যাকে চিনবে বের করে 
আনবে। অতঃপর ফিরে আসবে, আল্লাহ বলবেন: যাও যার অন্তরে 
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হবে, অথচ যখন তারা সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় 
ছিল, তখন তাদেরকে সেজদা করতে আহবান 
জানানো হত। 

44. অতএব, যারা এই কালামকে মিথ্যা বলে, 
তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি এমন 
ধীরে ধীরে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাব 
যে, তারা জানতে পারবে না। 

45. আমি তাদেরকে সময় দেই। নিশ্চয় আমার 
কৌশল মজবুত। 

46. আপনি কি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চান? 
ফলে তাদের উপর জরিমানার বোঝা পড়ছে? 
47. না তাদের কাছে গায়বের খবর আছে? 
অতঃপর তারা তা লিপিবদ্ধ করে। 

48. কাজেই তুমি তোমার প্রতিপালকের হুকুমের 
জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর, আর মাছওয়ালা 
[ ইউনুস (আঃ)] এর মত (অধৈর্য) হয়ো না। 
স্মরণ কর যখন সে (তার প্রতিপালককে ডাক 
দিয়েছিল চিন্তায় দুঃখে আচ্ছন্ন হয়ে। 

49. যদি তার রবের অনুগ্রহ তাকে সামাল না দিত, 
তবে সে নিন্দিত অবস্থায় জনশুন্য প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত 
হত। 

50. অতঃপর তার রব তাকে মনোনীত করলেন 
এবং তাকে সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। 
51. কাফেররা যখন কোরআন শুনে, তখন তারা 
ফেলে দিবে এবং তারা বলেঃ সে তো একজন 
পাগল। 

52. অথচ এই কোরআন তো বিশ্বজগতের জন্যে 
উপদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। 


৬৯। সুরা হাকুকাহ 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. সুনিশ্চিত বিষয়। 


তোমরা অএ পরিমাণ ঈমান দেখ তাকে বের কর, ফলে তারা যাকে 
চিনবে বের করবে”। আর সায়িদ বলেন: যদি তোমরা আমাকে 
সত্য জ্ঞান না কর, তাহলে পড়: ... “নিশ্চয় আল্লাহ অণু পরিমাণও 
যুলম করেন না। আর যদি সেটি ভাল কাজ হয়, তিনি তাকে দিওণ 
করে দেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে মহা প্রতিদান প্রদান করেন” । অতঃপর 
নবী ফেরেশতা ও মুমিনগণ সুপারিশ করবেন। আল্লাহ বলবেন: আমার 
সুপারিশ বাকি রয়েছে, অতঃপর জাহাাম থেকে এক মুটি 
এহণ করবেন, ফলে এমন লোক বের করবেন যারা ভুলে গিয়েছে, 
তাদেরকে জারাতের দরজার নিকট অবস্ছিত নহরে নিক্ষেপ করা হবে, 
যাকে বলা হয় সঞ্জীবনী পানি, ফলে তার দু'পাশে গজিয়ে উঠবে 
যেমন প্রবাহিত পানির উবর্র মাটিতে শস্য গজিয়ে উঠে যা তোমরা 



































2. সুনিশ্চিত বিষয় কি? 

3. আপনি কি কিছু জানেন, সেই সুনিশ্চিত বিষয় 
কি? 

4. আদ ও সামুদ গোত্র মহাপ্রলয়কে মিথ্যা 
বলেছিল। 

5. অতঃপর সমুদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছিল 
এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দ্বারা। 

6. এবং আদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক 
প্রচন্ড বঞ্জাবায়ু, 

7. যা তিনি প্রবাহিত করেছিলেন তাদের উপর 
সাত রাত্রি ও আট দিবস পর্যন্ত অবিরাম। আপনি 
তাদেরকে দেখতেন যে, তারা অসার 
খেজুর কান্ডের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে রয়েছে। 
৪. আপনি তাদের কোন অস্তিত্ব দেখতে পান কি? 
9. ফেরাউন, তাঁর পূর্ববর্তীরা এবং উল্টে যাওয়া 
উক্ত সম্প্রদায় গুরুতর পাপ করেছিল। 


বিষয় এবং কান এটাকে উপদেশ গ্রহণের 
উপযোগী রূপে গ্রহণ করে। 

13. যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে- একটি 
মাত্র ফুৎকার 

14. এবং পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তোলিত হবে 
ও চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দেয়া হবে, 

15. সেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে। 

16. সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও বিক্ষিপ্ত 
হবে। 


17. এবং ফেরেশতাগণ আসমানের বিভিন্ন 





দেখেছ পাথর ও গাছের পাশে, তার থেকে যা সৃযেরর দিকে তা সবুজ 
এবং যা ছায়ার আড়ালে তা সাদা অতঃপর তারা মুক্তোর ন্যায় বের 
হবে। অতঃপর তাদের গদার্নে সীলমোহর দয়া হবে, অতঃপর তারা 
জারাতে প্রবেশ করবে, জারাতিরা বলবে: তারা হচ্ছে রহমানের 
নাজাতপ্রাও, তাদেরকে তিনি জারাতে প্রবেশ করিয়েছেন কোন 
আণ'মালের বিনিময়ে নয়, যা তারা করেছে, বা কোন কল্যাণের বিনিময়ে 
নয় যা তারা অগে প্রেরণ করেছে। অতঃপর তাদেরকে বলা হবে: 
তোমাদের জন্য তোমরা যা দেখেছে তা এবং তার সাথে তার 
অনুরূপ” ॥ / বুখারী ৪৯১৯ ও মুসলিম] হাদিসটি সাহিহ। 
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প্রান্তে থাকবে। আট জন ফেরেশতা আপনার রবের 
আরশকে তাদের উর্ধ্বে বহন করবে। 

18. সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। 
তোমাদের কোন কিছু গোপন থাকবে না। 

19. অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া 


হবে, সে বলবেঃ নাও, তোমরাও আমলনামা 
পড়ে দেখ। 

20. আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের 
সম্মুখীন হতে হবে। 


21. অতঃপর সে সুখী জীবন-যাপন করবে, 
22. সুউচ্চ জান্নাতে। 

23. তার ফলসমূহ নিকটবর্তী থাকবে। 

24. বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে, 
তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান কর তৃপ্তি 
সহকারে। 

25. যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া 
হবে, সে বলবেঃ হায় আমায় যদি আমার আমল 
নামা না দেয়া হতো। 

26. আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব! 
27. হায়, আমার মৃত্যুই যদি শেষ হত। 
28. আমার ধন-সম্পদ আমার কোন উপকারে 
আসল না। 

29. আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল। 

30. ফেরেশতাদেরকে বলা হবেঃ ধর একে 
গলায় বেড়ি পড়িয়ে দাও, 

31. অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। 

32. তারপর তাকে শ্বংখলিত কর এমন এক 
শেকলে যার দৈঘ্য হবে সত্তর হাত, 9 

33. নিশ্চয় সে মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল 
না। 

34. এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহিত 
করতনা। 

35. অতএব, আজকের দিন এখানে তার কোন 
অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে না। 

36. আর ক্ষত-নিংসৃত পুঁজ ছাড়া কোন খাদ্য 
থাকবে না, 

37.  গোনাহগার ব্যতীত কেউ এটা খাবে না। 
38. অতএব তোমরা যা দেখছ, আমি তার 





911 রাসূলুরাহ (৩) বলেন, “যদি এ শিকলের একটি এহি আসমান থেকে 
দুনিয়াতে পাঠানো হয় তবে (অতি ভারী হওয়ার কারণে) রাতের আগেই যমীনে 
এসে পড়বে । যদিও আসমান ও যমীনের মাঝের দুরড় পাঁচশত বছরের পথ। 
আর সেটা যাদি শিকলের মাথার অংশ হয় (অধার্ৎ আরে বড় ও ভারী হয়) 














করছি। 

39. আর যা তোমরা দেখছ না তারও, 

40. নিশ্চয়ই এই কোরআন একজন সম্মানিত 
রসূল (৬)-এর বাহিত বার্তী। 

41. এবং এটা কোন কবির কালাম নয়; 
তোমরা কমই বিশ্বাস কর। 

42. এবং এটা কোন গণকের কথা নয়; 
তোমরা কমই অনুধাবন কর। 

43. এটা সকল সৃষ্টির রবের কাছ থেকে 
অবতীর্ণ । 

44. সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা 
করত, 

45. তবে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম, 
46. তারপর অবশ্যই আমি তার হৃদপিন্ডের শিরা 
কেটে ফেলতাম। 

47. তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে 
না। 

48. এটা মুত্তাকীদের জন্যে অবশ্যই একটি 
উপদেশ। 

49. আমি জানি যে, তোমাদের মধ্যে কেউ 
কেউ মিথ্যারোপ করবে। 

50. নিশ্চয় এটা কাফেরদের জন্যে অনৃতাপের 
কারণ। 

51. নিশ্চয় এটা নিশ্চিত সত্য। 

52. অতএব, আপনি আপনার মহান রবের 
নামের পবিত্রতা বর্ননা করুন। 


৭০। সুরা মা’য়ারিজ 


বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. একব্যক্তি চাইল, সেই আযাব সংঘটিত হোক 
যা অবধারিত- 
নেই। 
3. তা আসবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে, 
যিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী। 
4. ফেরেশতাগণ এবং রূহ আল্লাহ্‌ তা'আলার দিকে 
উর্বগামী হয় এমন একদিনে, যার পরিমাণ 
পঞ্চাশ হাজার বছর।312 








তারপর যদি তা জাহান্নামে ফেলা হয় তবে সেটা তার নিয়ভাগে পৌছতে চারিশ 

বছর লাগবে” । [তিরমিযী ২৫৮৮, মুসনাদে আহমাদ: ২/১৯৭/ 

$12 আয়াতের অর্থ নির্ধারণে কয়েকটি মত রয়েছে। এক. মুজাহিদ 

বলেন, এখানে পঞ্চাশ হাজার বছর বলে আরশ থেকে সর্বনিয় যমীনের 
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5. অতএব, আপনি উত্তমরূপে ধৈর্যধারণ করুন। 
6. তারা এই আযাবকে সুদূরপরাহত মনে করে, 
7. আর আমি একে আসন্ন দেখছি। 

৪. সেদিন আকাশ হবে গলিত তামার মত। 
9. এবং পর্বতসমূহ হবে রঙ্গীন পশমের মত, 
10. বন্ধু বন্ধুর খবর নিবে না। 

11. যদিও একে অপরকে দেখতে পাবে। 
সেদিন গোনাহগার ব্যক্তি পনস্বরূপ দিতে চাইবে 
12. তার স্ত্রীকে, তার ভ্রাতাকে, 

13. তার গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত। 
14. এবং পৃথিবীর সবকিছুকে, অতঃপর 
নিজেকে রক্ষা করতে চাইবে। 

15. কখনই নয়। নিশ্চয় এটা লেলিহান আগুন 
(লাযা)। 

16. যা চামড়া তুলে দিবে। 

17. জাহান্নাম সে ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের 


প্রতি পিঠ দেখিয়েছিল এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। 
18. সম্পদ পুঞ্জীভূীত করেছিল, অতঃপর 
আগলিয়ে রেখেছিল। 


19. মানুষ তো সৃষ্টি হয়েছে ভীরুরূপে। 

20. যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে 
হা-হুতাশ করে। 

21. আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন কৃপণ 
হয়ে যায়। 

22. তবে তারা স্বতন্ত্র, যারা স্বালাত আদায় 
কারী। 

23. যারা তাদের স্বালাতে সার্বক্ষণিক কায়েম 
থাকে। 

24. এবং যাদের ধন-সম্পদে নির্ধারিত হক 
আছে 


25. যাঙ্তাকারী ও বঞ্চিতের 
26. এবং যারা প্রতিফল দিবসকে সত্য বলে 
বিশ্বাস করে। 


27. এবং যারা তাদের রবের শাস্তির সম্পর্কে 
ভীত- কম্পিত। 








দূরত্ব বোঝানো হয়েছে, কিয়ামতের দিনের পরিমাণ বোঝানো হয়নি। 








28. নিশ্চয় তাদের রবের শাস্তি থেকে নিঃশঙ্কা 
থাকা যায় না। 

29. এবং যারা তাদের যৌন- অঙ্কে সংযত 
রাখে 

30. কিন্তু তাদের স্ত্রী অথবা মালিকানাভূক্ত 
দাসীদের বেলায় তিরস্কৃত হবে না। 

31. অতএব, যারা এদের ছাড়া অন্যকে 
কামনা করে, তারাই সীমালংঘনকারী। 

32. এবং যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার 
রক্ষা করে 
33. এবং 
নিষ্ঠাবান 
34. এবং যারা তাদের স্বালাতে যত্নবান, 
35. তারাই জান্নাতে সম্মানিত হবে। 

36. অতএব, কাফেরদের কি হল যে, তারা 
আপনার দিকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে। 

37. ডান ও বামদিক থেকে দলে দলে। 
38. তাদের প্রত্যেকেই কি আশা করে যে, 
তাকে নেয়ামতের জান্নাতে দাখিল করা হবে? 
39. কখনই নয়, আমি তাদেরকে এমন বস্তু 
দ্বারা সৃষ্টি করেছি, যা তারা জানে। 

40. আমি শপথ করছি উদয়াচল ও 
অস্তাচলসমূহের রবের, নিশ্চয়ই আমি সক্ষম! 
41. তাদের পরিবর্তে উৎকৃষ্টতর মানুষ সৃষ্টি 
করতে এবং এটা আমার সাধ্যের অতীত নয়। 
42. অতএব, আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন, 
তারা বাকবিতন্ডা ও ক্রীড়া- কৌতুক করুক সেই 
দিবসের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত, যে দিবসের 
ওয়াদা তাদের সাথে করা হচ্ছে। 

43. সে দিন তারা কবর থেকে দ্রুতবেগে বের 
হবে, যেন তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে 
ছুটে যাচ্ছে। 

44. তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনমিত; তারা হবে 


যারা তাদের সাক্ষ্যদানে সরল- 


হীনতাগ্রস্ত। এটাই সেইদিন, যার ওয়াদা 
তাদেরকে দেয়া হত। 


প্রমাণবহ। বিভিন্ন হাদীসেও কিয়ামত দিবসের পরিমাণকে পঞ্চাশ হাজার 








দুই. ইকরিমা বলেন, এখানে দুনিয়ার জীবনের পরিমাণ বোঝানো 
উদ্দেশ্য। তিন. মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব বলেন, এখানে দুনিয়া ও 
আখেরাতের মধ্যবর্তী সময় বোঝানো উদ্দেশ্য। চার. অধিকাংশ 











বছর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, যাকাত না প্রদানকারীকে শাস্তির 
মেয়াদ বর্ণনার হাদীসে বলা হয়েছে যে, “তার এ শাস্তি চলতে থাকবে 
এমন এক দিনে যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর, তারপর তার 











মুফাসসিরের মতে, এখানে কিয়ামত দিবসের পরিমাণই উদ্দেশ্য নেয়া 
হয়েছে। অর্থাৎ উল্লেখিত আযাব সেই দিন সংঘটিত হবে, যে দিনের 
পরিমান পঞ্চাশ হাজার বছর। আর এ মতটির পক্ষে বিভিন্ন হাদীসও 











ভাগ্য নির্ধারণ হবে হয়। জান্নাতের দিকে না হয় জাহান্নামের দিকে”। 
[ মুসলিম: ৯৮৭, আবু দাউদ: ১৬৫৮, নাসায়ী: ২৪৪২, মুসনাদে 
আহমাদ: ২» ৩৮৩] 
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৭১। সুরা নূহ 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 

1. আমি নহ (আঃ)-কে প্রেরণ করেছিলাম তাঁর 

সম্প্রদায়ের প্রতি একথা বলেঃ তুমি তোমার 

সম্প্রদায়কে সতর্ক কর, তাদের প্রতি মর্মন্তদ শাস্তি 

আসার আগে। 

2. সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! 

তোমাদের জন্যে স্পষ্ট সতর্ককারী। 

3. এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহ তা”আলার 

এবাদত কর, তাঁকে ভয় কর এবং আমার 

আনুগত্য কর। 

4. আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা 

করবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। 

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার নির্দিষ্টকাল যখন হবে, 

তখন অবকাশ দেয়া হবে না, যদি তোমরা তা 

জানতে! 

5. সে বললঃ হে আমার রব! আমি আমার 

সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি দাওয়াত দিয়েছি; 

6. কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি 

করেছে। 

7. আমি যতবারই তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, 

যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, ততবারই 

তারা কানে অঙ্গুলি দিয়েছে, মুখমন্ডল বস্ত্রাবিত 

করেছে, জেদ করেছে এবং খুব ওদ্বত্য প্রদর্শন 

করেছে। 

8. অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে দাওয়াত 

দিয়েছি, 

9. অতঃপর আমি ঘোষণা সহকারে প্রচার করেছি 

এবং গোপনে চুপিসারে বলেছি। 

10. অতঃপর বলেছিঃ তোমরা তোমাদের রবের 

ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। 

11. তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা 

ছেড়ে দিবেন, 

12. তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি 


আমি 








গাও্হাদীসে এসেছে, এই পাঁচ জন একুতপক্ষে আল্লাহ তা" আলার নেক 
ও সৎকমৰ্পিরায়ণ বান্দা ছিলেন। তাদের সময়কালে ছিল আদম ও নুহ 
আলাইহিস সালাম এর আমলের মাঝামারি। তাদের নেক ভক্ত ও 
অনুসারী ছিল। তাদের ওফাতের পর ভক্তরা সুদাধর্কাল পতি তাদের 
পদাহ্ অনুসরণ করে আল্লাহ তা' আলার ইবাদত ও বিধি বিধানের প্রতি 
আনুগত্য অব্যাহত রাখে। কিছুদিন পর শয়তান তাদেরকে এই বলে 
প্ররোচিত করল তোমরা যেসব মহাপুরুযের পদাঙ্ক অনুসরণ করে 























করবেন এবং তোমাদের জন্যে নদীনালা প্রবাহিত 
করবেন। 

13. তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্‌ 
তা”আলার শ্রেষ্টত্ব আশা করছ না। 

14. অথচ তিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন রকমে 
সৃষ্টি করেছেন। 

15. তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্‌ 
কিভাবে সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। 
16. এবং সেখানে চন্দ্রকে রেখেছেন আলোরপে 
এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপো। 


17. আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মাটিতে 
থেকে উদগত করেছেন। 
18. অতঃপর তাতে ফিরিয়ে নিবেন এবং 
আবার প্রুনরদ্থিত করবেন। 


19. আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে ভূমিকে 
করেছেন বিছানা। 

20. যাতে তোমরা চলাফেরা কর প্রশস্ত পথে। 
21. নূহ (আঃ) বললঃ হে আমার রব, আমার 
সম্প্রদায় আমাকে অমান্য করেছে আর অনুসরণ 
করছে এমন লোককে, যার ধন-সম্পদ ও সন্তান- 
সন্ততি কেবল তার ক্ষতিই বৃদ্ধি করছে। 

22. আর তারা ভয়ানক চক্রান্ত করছে। 
23. তারা বলছেঃ তোমরা তোমাদের 
উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো 
সুয়া, ইয়াউক ও 


24. অথচ তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। 
অতএব আপনি জালেমদের পথনভ্রষ্টতাই বাড়িয়ে 
দিন। 

25. তাদের গোনাহসমূহের দরুন তাদেরকে 
হয়েছে জাহান্নামে। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ব্যতীত কাউকে সাহায্যকারী পায়নি। 

26. নূহ (আঃ) আরও বললঃ হে আমার রব, 
আপনি পৃথিবীতে কোন কাফের গৃহবাসীকে রেহাই 
দিবেন না। 





উপাসনা কর যদি তাদের মূর্তি তৈরী করে সমানে রেখে দাও তবে 
তোমাদের উপাসনা পুণর্তা লাভ করবে এবং বিনয় ও একাএতা অজিত 
হবে। তারা শয়তানের ধোঁকা বুঝতে না পেরে মহাপুরদ্ষের প্রতিকৃতি 
তৈরী করে উপাসনালয়ে স্থাপন করল এবং সম্প্রণ্ণ নতুন এক বংশধর 
তাদের হলাভিযিত্ত হল। একার শয়তান এসে তাদেরকে বোঝাল, 
তোমাদের পুবর্পুর্ষের ইলাহ ও উপাসা মৃতিহ ছিল। তারা এই 
মৃতিওলোই উপাসনা করত। এখান থেকে এতিমা- পুজার সূচনা হয়ে 
গেল। / বুখারী ৪৯২০/ 























Page 296 01338 














27. যদি আপনি তাদেরকে রেহাই দেন, তবে 

তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং 

জন্ম দিতে থাকবে কেবল পাপাচারী, কাফের। 

28. হে আমার রব! আপনি আমাকে, আমার 

প্রবেশ করে- তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন 

নারীদেরকে ক্ষমা করুন এবং যালেমদের কেবল 
ংসই বৃদ্ধি করুন। 


৭২। সুরা জ্বীন 

বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. বলুনঃ আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে 
যে, জিনদের একটি দল কোরআন শ্রবণ করেছে, 
অতঃপর তারা বলেছেঃ আমরা বিস্ময়কর কোরআন 
শ্রবণ করেছি; 
2. যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে 
ঈমান এনেছি। আমরা কখনও আমাদের রবের সাথে 
কাউকে শরীক করব না। 
3. এবং আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের রবের 
মহান মর্যাদা সবার উর্ধ্বে। তিনি কোন পত্নী গ্রহণ 
করেননি এবং তাঁর কোন সন্তান নেই। 
4. আমাদের মধ্যে নির্বোধেরা আল্লাহ্‌ তা'আলা 
সম্পর্কে বাড়াবাড়ির কথাবার্তা বলত। 
5. অথচ আমরা মনে করতাম, মানুষ ও জিন 
কখনও আল্লাহ্‌ তা”আলা সম্পর্কে মিথ্যা বলতে পারে 
না। 
6. অনেক মানুষ অনেক জিনের আশ্রয় নিত, ফলে 
তারা জিনদের আত্রুম্তরিতা বাড়িয়ে দিত। 
7. তারা ধারণা করত, যেমন তোমরা মানবেরা 
ধারণা কর যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ তা’আলা কখনও 
কাউকে পুনরুথিত করবেন না। 
৪. আমরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করছি, অতঃপর 
দেখতে পেয়েছি যে, কঠোর প্রহরী ও উন্কাপিন্ড 
দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। 
9. আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শ্রবণার্থে 
বসতাম। এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে 
জলন্ত উক্কাপিন্ড ওৎ পেতে থাকতে দেখে ।54 
10. “আর নিশ্চয় আমরা জানি না, যমীনে যারা রয়েছে 





314 আয়েশা (রা?) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ (*ু) বলেছেন, “আল্লাহ 
তা' আলা যখন আকাশে কোন হুম জারি করেন তখন সব ফেরেশতা 
আনুগত্যসুচক পাখা নাড়া দেয়। এরপর তারা পরস্পর সে বিষয়ে 





তাদের জন্য অকল্যাণ চাওয়া হয়েছে, নাকি তাদের 
রব তাদের ব্যাপারে মঙ্গল চেয়েছেন’ । 

11. আমাদের কেউ কেউ সৎকর্মপরায়ণ এবং কেউ 
কেউ এরূপ নয়। আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথে 
বিভক্ত। 

12. আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা পৃথিবীতে 
আল্লাহ্‌ তা'আলাকে পরাস্ত করতে পারব না এবং 
পলায়ন করেও তাকে অপারক করত পারব না। 
13. আমরা যখন সুপথের নির্দেশ শুনলাম, তখন 
তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতএব, যে তার 
রবের প্রতি বিশ্বাস করে, সে লোকসান ও জোর- 
জবরের আশংকা করে না। 

14. আমাদের কিছুসংখ্যক আজ্ঞাবহ এবং 
কিছুসংখ্যক অন্যায়কারী। যারা আজ্ঞাবহ হয়, তারা 
সৎপথ বেছে নিয়েছে। 

15. আর যারা অন্যায়কারী, তারা তো জাহান্নামের 
ইন্ধন। 

16. আর এই প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যে, তারা 
যদি সত্যপথে কায়েম থাকত, তবে আমি 
তাদেরকে প্রচুর পানি বর্ষণে সিক্ত করতাম। 
17. যাতে এ ব্যাপারে তাদেরকে পরীক্ষা করি। 
পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার রবের স্মরণ থেকে মুখ 
পরিচালিত করবেন। 

18. এবং এই ওহীও করা হয়েছে যে, মসজিদসমূহ 
আল্লাহ্‌ তা'আলাকে স্মরণ করার জন্য। অতএব, 
তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে ডেকো 
না। 

19. আর যখন আল্লাহ্‌ তাআলার বান্দা তাঁকে 
তার কাছে ভিড় জমাল। 

20. বলুনঃ আমি তো আমার রবকেই ডাকি এবং 
তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। 

21. বলুনঃ আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও 
সুপথে আনয়ন করার মালিক নই। 

22. বলুনঃ আল্লাহ্‌ তা'আলার কবল থেকে আমাকে 
কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত 
আমি কোন আশ্রয়স্থল পাব না। 





আলোচনা করে। শয়তানরা এখান থেকে এগুলো চুরি করে 
অতীন্দিবয়বাদীদের কাছে পোৌছিয়ে দেয় এবং তাতে নিজেদের পক্ষ 
থেকে শত শত মিথ্যা বিষয় সংযোজন করে দেয়।” / বুখারী ৪৭০১, 
৪৮০০/ 
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23. কিন্তু আল্লাহ তা'আলার বাণী পৌছানো ও তাঁর 
পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। যে আল্লাহ ও 
তাঁর রসূল (ষু)-কে অমান্য করে, তার জন্যে 
রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি। তথায় তারা চিরকাল 
থাকবে। 

24. এমনকি যখন তারা প্রতিশ্রুত শাস্তি দেখতে 
সাহায্যকারী দূর্বল এবং কার সংখ্যা কম। 

25. বলুনঃ আমি জানি না তোমাদের প্রতিশ্রুত 
বিষয় আসন্ন না আমার রব এর জন্যে কোন মেয়াদ 
স্থির করে রেখেছেন। 

26. তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্ত তিনি অদৃশ্য বিষয় 
কারও কাছে প্রকাশ করেন না। 

27. তাঁর মনোনীত রসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার 
অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন 

28. যাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা জেনে নেন যে, 
রসুলগণ তাঁদের রবের পয়গাম পৌছিয়েছেন কি না। 
রসূলগণের কাছে যা আছে, তা তাঁর জ্ঞান- গোচর। 
তিনি সবকিছুর সংখ্যার হিসাব রাখেন। 


৭৩। সুরা মুযযামিল 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. হে বন্ত্রাবত (ব্যক্তি)! 
2. রাত্রিতে স্বালাতে দাঁড়ান কিছু অংশ বাদ দিয়ে; 
3. অর্ধরাত্র অথবা তদপেক্ষা কিছু কম 
4. অথবা তদপেক্ষা বেশী এবং কোরআন 
তিলাওয়াত করুন সুবিন্যস্ত ভাবে ও স্পষ্টভাবে। 
5. আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ 
বাণী। 
6. নিশ্চয় এবাদতের জন্যে রাত্রিতে উঠা বেশি 
কার্যকর এবং (কুরআন) স্পষ্ট উচ্চারণের 


অনুকূল। 

7. নিশ্চয় দিবাভাগে রয়েছে আপনার দীর্ঘ 
কর্মব্যস্ততা। 

৪. আপনি আপনার রবের নাম স্মরণ করুন এবং 
একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হোন। 

9. তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের রব, তিনি ছাড়া কোন 
(সত্য) ইলাহ নেই। অতএব, তাঁকেই গ্রহণ 
করুন কর্মবিধায়করূপে। 

10. কাফেররা যা বলে, তজ্জন্যে আপনি 
ধৈর্যধারণ করুন এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে 
পরিহার করে চলুন। 





11. বিলাস সামগ্রীর অধিকারী সত্য 


এবং তাদেরকে কিছু অবকাশ দিন। 
12. নিশ্চয় আমার কাছে আছে শিকল ও 
অগ্নিকুন্ড। 


13. গলগ্রহ হয়ে যায় এমন খাদ্য এবং 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। 

14. যেদিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে 
এবং লো চলমান রাশিতে পরিণত 
হবে। 

15. আমি তোমাদের কাছে একজন রসূলকে 
তোমাদের জন্যে সাক্ষী করে প্রেরণ করেছি, যেমন 
প্রেরণ করেছিলাম ফেরাউনের কাছে একজন 
রসূল। 

16. অতঃপর ফেরাউন সেই রসূলকে অমান্য 
করল, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছি। 
17. অতএব, তোমরা কিরপে আত্মরক্ষা করবে 
বালককে করে দিব বৃদ্ধ? 

18. সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে। তার 
প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। 

19. এটা উপদেশ। অতএব, যার ইচ্ছা, সে 
তার রবের দিকে পথ অবলম্বন করুক। 

20. আপনার রব জানেন যে, আপনি কখনও 
রাতের দু’তৃতীয়াংশ “ইবাদাতের জন্য দাঁড়ান’, 
কখনও অর্ধেক, কখনও রাতের এক তৃতীয়াংশ, 
আপনি সঙ্গী-সাথীদের একটি দলও (তাই করে)। 
আল্লাহই রাত আর দিনের পরিমাণ নির্ধারণ করেন। 
তিনি জানেন, তোমরা এর পূর্ণ হিসাব রাখতে 
পার না। অতএব তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমা 
পরায়ন হয়েছেন। কাজেই কোরআনের যতটুকু 
তোমাদের জন্যে সহজ, ততটুকু তিলাওয়াত কর। 
তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ 
বিদেশে যাবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে 
জেহাদে লিপ্ত হবে। কাজেই কোরআনের যতটুকু 
তোমাদের জন্যে সহজ ততটুকু তিলাওয়াত কর। 
তোমরা স্বালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং 
আল্লাহকে উত্তম খণ দাও। তোমরা নিজেদের 
জন্যে যা কিছু অগ্রে পাঠাবে, তা আল্লাহ্‌র কাছে 
উত্তম আকারে এবং পুরস্কার হিসেবে বর্ধিতরূপে 
পাবে। তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর। 
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নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়ালু। 


৭৪। সুরা মুদ্দাসসির 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 
হে বস্তু আবৃত (ব্যক্তি)!15 
আপন পোশাক পবিত্র করুন 
এবং অপবিভ্রতা থেকে দূরে থাকুন। 
অধিক প্রতিদানের আশায় অন্যকে কিছু দিবেন 
না। 
7. এবং আপনার রবের উদ্দেশে ধৈর্যধারণ করুন। 
৪. যেদিন শিংগায় ফুক দেয়া হবে; 
9. সেদিন হবে কঠিন দিন, 
10. কাফেরদের জন্যে এটা সহজ নয়। 
11. যাকে আমি এককভাবে অসাধারণ করে সৃষ্টি 
করেছি, তাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। 
12. আমি তাকে বিপুল ধন-সম্পদ দিয়েছি। 
13. এবং সদা সংগী পুত্রবর্গ দিয়েছি, 
14. এবং তাকে খুব সচ্ছলতা দিয়েছি। 
15. এরপরও সে আশা করে যে, আমি তাকে 


আরও বেশী দেই। 

16. কখনই নয়! সে আমার নিদর্শনসমূহের 
বিরুদ্ধাচরণকারী। 

17. আমি সত্ত্রই তাকে শাস্তির পাহাড়ে আরোহণ 
করাব। 

18. সে চিন্তা করেছে এবং মনগস্থর করেছে, 
19. ধ্বংস হোক সে, কিরপে সে মনঃস্থির 
করেছে! 

20. আবার ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে মনঃস্থির 
করেছে! 

21. সে আবার দৃষ্টিপাত করেছে, 

22. অতঃপর সে ভ্রকুঞ্চিত করেছে ও মুখ বিকৃত 
করেছে, 

23. অতঃপর পৃষ্টপ্রদশন করেছে ও অহংকার 


করেছে। 
24. এরপর বলেছেঃ এতো লোক পরস্পরায় প্রাপ্ত 


উঠি হা হুজি OT 





গ৩সর্ব প্রথম হেরা গিরি গুহায় রাসূলুল্লাহ (ঞ&) এর কাছে ফেরেশতা 
জিবরীল আগমন করে ইকরা সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহ পাঠ করে 
শোনান। এরপর অহী আসা কিছু দিন বন্ধ থাকে। ফলে নবী (ঞ্) 

অস্থির ও চিন্তিত হয়ে পড়েন। এক দিন আবারও তিনি প্রথমবার 
হিরা গুহায় অহী নিয়ে আগমনকারী ফিরিশতাকে আসমান ও যমীনের 




















25. এতো মানুষের উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। 
26. আমি তাকে দাখিল করব আগুনে। 
27. আপনি কি জানেন জাহান্নামের (সাকার) আগুন 


30. এর 
ফেরেশতা) । 

31. আমি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাই 
রেখেছি। আমি কাফেরদেরকে পরীক্ষা করার 
জন্যেই তার এই সংখ্যা করেছি- যাতে কিতাবীরা 
দৃঢ়বিশ্বাসী হয়, মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং 
কিতাবীরা ও মুমিনগণ সন্দেহ পোষণ না করে 
এবং যাতে যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা 
এবং কাফেররা বলে যে, আল্লাহ্‌ এর দ্বারা কি 
বোঝাতে চেয়েছেন। এমনিভাবে আল্লাহ যাকে 
ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে 
চালান। আপনার রবের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র 
তিনিই জানেন এটা তো মানুষের জন্যে উপদেশ 
ছাড়া আর কিছুই নয়। 

32. কখনই নয়। চন্দ্রের শপথ, 

33. শপথ রাত্রির যখন তার অবসান হয়, 

34. শপথ প্রভাতকালের যখন তা আলোকোভাসিত 
হয়, 

35. নিশ্চয় জাহান্নাম গুরুতর বিপদসমূহের 
অন্যতম, 

36. মানুষের জন্যে সতর্ককারী। 

37. তোমাদের মধ্যে যে সামনে অগ্রসর হয় অথবা 
পশ্চাতে থাকে। 

38. প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। 
39. কিন্তু ডানগন্থীরা নয়, 


40. তারা থাকবে জান্নাতে এবং পরস্পরে 
জিজ্ঞাসাবাদ করবে। 

41. অপরাধীদের সম্পর্কে, 

42. কিসে তোমাদেরকে জাহান্নামের (সাকার) 





মধ্যস্থলে একটি কুরসীর উপর বসা অবস্থায় দেখেন। এ থেকে রসূল 
(ঞ্) এর মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়। তাই তিনি ঘরে গিয়ে ঘরের 
লোকদেরকে বললেন, “আমাকে কোন কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও। 
আমাকে কোন চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।” ফলে তাঁরা রসূল (৬) ) - 
এর শরীরে একটি কাপড় চাপিয়ে দিলেন। ঠিক এই অবস্থাতেই এই 
অহী অবতীর্ণ হয়। [বুখারী: ৪, মুসলিম: ১৬১] 
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আগুনে প্রবেশ করাল? 

43. তারা বলবেঃ আমরা স্বালাত পড়তাম না, 
44. “আর মিসকীনদেরকে খাদ্য দান করতাম 
না?। 

45. আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা 
করতাম। 

46. এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার 
করতাম। 

47. ' অবশেষে আমাদের কাছে 
করে । 

48. অতএব, সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের 
কোন উপকারে আসবে না। 

49. তাদের কি হল যে, তারা উপদেশ থেকে 
মুখ ফিরিয়ে নেয়? 

50. তারা যেন ভয়ে সন্ত্রস্ত গাধা, 

51. হট্টগোলের কারণে পলায়নপর। 

52. বরং তাদের প্রত্যেকেই চায় তাদের 
প্রত্যেককে একটি উমুক্ত গ্রন্থ দেয়া হোক। 
53. কখনও না, বরং তারা পরকালকে ভয় করে 
না। 

54. কখনও না, এটা তো উপদেশ মাত্র। 

55. অতএব, যার ইচ্ছা, সে একে স্মরণ করুক। 
56. তারা স্মরণ করবে না, কিন্তু যদি আল্লাহ্‌ 
চান। তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমার অধিকারী। 


৭৫। সুরা কিয়ামা’ত 


বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. আমি শপথ করি কেয়ামত দিবসের, 
2. আরও শপথ করি সেই মনের, যে নিজেকে 
3. মানুষ কি মনে করে যে আমি তার অস্থিসমূহ 
একত্রিত করব না? 
4. বভতঃ আমি তার অঙ্গুলীর অএঞভাগ (Firnger 
Print) পরযতি পুনঃ বিন্যত করতে সক্ষম। করতে 
সা্মগ12/ 
5. বরং মানুষ তার সম্মুখে যা আছে তা অস্বীকার 
করতে চায়; 


মৃত্যু আগমন 


চে 








316 মানুষের আঙ্গুলের ছাপ রতন তার এামান। 

317 অথার্ৎ সেদিন কিছু মুখমন্ডল হাসি- খশী ও সজীব হবে এবং তারা 
তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, 
আখেরাতে জারাতীগণ হচক্ষে আল্লাহ তা' আলার দাদার ( দশর্ন) লাভ 
করবে। আহলে সুয়াত- ওয়াল- জামা' আতের সকল আলেম ও 

















6. সে প্রশ্ন করে-কেয়ামত দিবস কবে? 

7. যখন দৃষ্টি চমকে যাবে, 

৪. চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে। 

9. এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে- 
10. সে দিন মানুষ বলবেঃ পলায়নের জায়গা 
কোথায়? 

11. না কোথাও আশ্রয়স্থল নেই। 

12. আপনার রবের কাছেই সেদিন ঠাঁই হবে। 
13. সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে যা 
সামনে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে দিয়েছে। 
14. বরং মানুষ নিজেই তার নিজের সম্পর্কে 
চক্ষুমান। 

15. যদিও সে তার অজুহাত পেশ করতে 


16. তাড়াতাড়ি শিখে নেয়ার জন্যে আপনি দ্রুত 
ওহী তিলাওয়াত করবেন না। 

17. এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্ব 
18. অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি, তখন 
আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন। 

19. অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব 
আমারই। 

20. (আবার পূর্বের প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে আল্লাহ 
বলছেন) না, প্রকৃতপক্ষে তোমরা দুনিয়ার 
জীবনকেই ভালবাস, 

21. এবং আখিরাতকে উপেক্ষা কর। 

22. সেদিন অনেক মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে। 
23. তারা তার রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।317 
24. আর অনেক মুখমন্ডল সেদিন বিবর্ণ-বিষন্ন 
হয়ে পড়বে। 

25. তারা ধারণা করবে যে, এক ধ্বংসকারী 
বিপর্যয় আসন। 

26. কখনও না, যখন প্রাণ কন্ঠাগত হবে। 
27. আর বলা হবে, “কে তাকে বাঁচাবে”? 

28. এবং সে মনে করবে যে, এটিই 
বিদায়ক্ষণ। 

29. এবং পায়ের সংগে পা জড়িয়ে যাবে। 

30. সেদিন, আপনার রবের কাছেই সকলকে 
হাঁকিয়ে নেয়া হবে। 


ফেকাহবিদ এ বিষয়ে একমত। বহু সংখ্যক হাদীসে এর যে ব্যাখ্যা 
রাসুলুলাহ (৬) থেকে বিরতি হয়েছে তাহলো, আখেরাতে আল্লাহর 
নেককার বান্দাদের আল্লাহর সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য হবে। এক হাদীসে 
এসেছে, “তোমরা প্রকাশে সুস্পঃঈভাবে তোমাদের রবকে দেখতে 
পাবে” / বুখারী ৭8৩৫, ৫৫৪, ৪9৩, ৪৮৫১, ৭8৩৪, ৭৪৩৬ 
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31. সে বিশ্বাস করেনি এবং স্বালাত পড়েনি; 
32. বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং ফিরে 
গিয়েছিল। 

33. অতঃপর সে দম্ভভরে পরিবার- পরিজনের 
নিকট ফিরে গিয়েছে। 

34. তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ । 

35. অতঃপর, তোমার দুর্ভোগের উপর 
দুর্ভোগ। 

36. মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি 
ছেড়ে দেয়া হবে? 

37. সেকি (মায়ের গর্ভে) নিক্ষিপ্ত শুক্রবিন্দু ছিল 
না? 

38. অতঃপর সে ছিল আলাকায় (ভ্রন), 
অতঃপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং 
সুবিন্যস্ত করেছেন। 

39. অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল 
নর ও নারী ।518 

40. তবুও কি সেই আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত 
করতে সক্ষম নন? 


৭৬। সুরা আল- ইনসান 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. মানুষের উপর এমন কিছু সময় অতিবাহিত 
হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। 
2. আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু 
করে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। 
3. আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এখন সে 
হয় কৃতজ্ঞ হয়, না হয় অকৃতজ্ঞ হয়। 
4. আমি অবিশ্বাসীদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছি 
শিকল, বেড়ি ও প্রস্বলিত অগ্নি। 
5. নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা পান করবে কাফুর 
মিশ্রিত পানপাত্র। 








315 ৫৩৪৫-৪৬, ৭৫৩৭-৩৯ এবং ৭৬২ বলা হয়েছে সন্তান ছেলে না মেয়ে 
এর জন্য শুকানু দায়ী যা আসে পিতা থেকে। 

319 কারণ খুব গরম ও খুব শীত তো জাহারাম থেকে নিগৰত হয়। 
জানাতবাসীরা সেটা কোনক্রমেই পাবে না। হাদীসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ 
(৪) বলেন, “জাহারাম তার রবের কাছে অভিযোগ করল যে, হে 
রব! আমার একাংশ (গরম অংশ) অপর অংশ (2 অংশ) কে শেষ 
করে দিল। তখন তাকে দুটি নিঃশ্বাস ফেলার অনুমতি দেয়া হলো । 
একটি শীতকালে অপরটি গ্বীন্ঘকালে। সেটাই তা তোমরা কার্টন গরম 
আকারে গ্রীষ্মকালে পাও এবং কঠিন শীত আকারে শীতকালে অনুভব 
করা।” / বুখারী: ৩২৬০, মুসলিম: ৬১৭) 





























6. এটা একটা ঝরণা, যা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ 
পান করবে-তারা একে প্রবাহিত করবে। 

7. তারা মান্নত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে 
যার অকল্যাণ হবে সুবিস্তুত। 

৪. তারা আল্লাহ্র প্রেমে অভাবগ্রস্ত, এতীম ও 
বন্দীকে খাদ্য দান করে। 

9. তারা বলেঃ কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে 
আমরা তোমাদেরকে খাদ্য দান করি এবং 
তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা 
কামনা করি না। 

10. আমরা আমাদের রবের তরফ থেকে এক 
ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের ভয় রাখি। 

11. অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট 
থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দিবেন 
সজীবতা ও আনন্দ। 

12. এবং তাদের ধৈর্শীলতার প্রতিদানে 
তাদেরকে দিবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক। 
13. তারা সেখানে সুউচ্চ আসনে হেলান দিয়ে 
আসীন থাকবে। তারা সেখানে না দেখবে অতিশয় 
গরম, আর না অত্যধিক শীত। 319 

14. তার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে 
এবং তার ফলসমূহ তাদের আয়ত্তাধীন রাখা হবে। 
15. তাদের সামনে ঘুরে ঘুরে রুপার পাত্রে 
পরিবেশন করা হবে আর সাদা পাথরের পানপাত্র। 
16. সেই সাদা পাথরও হবে রুপার তৈরী। তারা 


এগুলোকে যথাযথ পরিমাণে ভর্তি করবে। 
17. তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে 


“যানজাবীল' মিশ্রিত পানপাত্র। 

18. এটা জান্নাতস্থিত ‘সালসাবীল’ নামক একটি 
ঝরণা ।320 

19. তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির 
কিশোরগণ। আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন 
যেন বিক্ষিপ্ত মনি-মুক্তা। 

20. আপনি যখন সেখানে দেখবেন, তখন 





320 এক হাদীসে এসেছে, জনৈক ইয়াহুদী রাসৃলুরাহ (৬) কে জিজ্ছেস 
করল, যখন এ যমীন ও আসমান অন্য কোন যমীন ও আসমান দিয়ে 
পরিবর্তিত হবে তখন মানুষ কোথায় থাকবে? রাসৃলুলাহ (৯) বললেন, 

তারা প্রুলাসিরাতের নিকটে অন্ধকারে থাকবে । ইয়াহদী আবার বলল, 

কারা সবর্ধথম পার হবে? রাসূল বললেন, দরিদ্র মুহাজিরগণ। ইয়াহুদী 
বলল, জারাতে প্রবেশের সময় তাদের উপঢৌকন কি? রাসূল বললেন, 

মাছের পেটের কলিজা, ইয়াহুদী বলল, এরপর কি খাওয়ানো হবে? 
রাসূল বললেন, জানাতের একটি ফাঁড়ি তাদের জন্য জবাই করা হবে 
তারা তার অংশ থেকে খাবে । ইয়াহুদী বলল, তাদের পানীয় কি হবে? 
রাসূলুলাহ (৬) বললেন, একটি বণার্ধারা থেকে যার নাম হবে 
সালসাবীল। মুসলিম: ৩১৫/ 
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নেয়ামতরাজি ও বিশাল রাজ্য দেখতে পাবেন। 
21. তাদের আবরণ হবে চিকন সবুজ রেশম 
ও মোটা সবুজ রেশম এবং তাদেরকে পরিধান 
করোনো হবে রৌপ্য নির্মিত কংকণ এবং তাদের 
22. এটা তোমাদের প্রতিদান। তোমাদের 
প্রচেষ্টা স্বীকৃতি লাভ করেছে। 

23. আমি আপনার প্রতি পর্যায়ক্রমে কোরআন 
নাযিল করেছি। 

24. অতএব, আপনি আপনার রবের আদেশের 
জন্যে ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করুন এবং ওদের 
মধ্যকার কোন পাপিষ্ঠ কাফেরের আনুগত্য করবেন 
না। 

25. এবং 
স্মরণ করুন। 
26. রাত্রির কিছু অংশে তাঁর উদ্দেশে সিজদা 
করুন এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাসবীহ পাঠ করুন। 
27. নিশ্চয় এরা দুনিয়ার জীবনকে ভালবাসে 
এবং এক কঠিন দিবসকে পশ্চাতে ফেলে রাখে। 
28. আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং মজবুত 
করেছি তাদের গঠন। আমি যখন ইচ্ছা করব, 
তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ লোক 
আনব। 

29. এটা উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা হয় সে 
তার রবের পথ অবলম্বন করুক। 

30. আল্লাহ ইচ্ছা না করলে তোমরা ইচ্ছা 
করবে না; আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। 

31. তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমতে দাখিল 
করেন। আর যালেমদের জন্যে তো প্রস্তুত 
রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি। 


৭৭। সুরা মুরসালাত 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
. শপথ কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত বাতাসের, 
আর প্রচন্ড বেগে প্রবাহিত ঝধ্ধার। 
শপথ মেঘমালা ও বৃষ্টি বিক্ষিপ্তকারী বায়ুর, 
আর সুস্পষ্টরূপে পার্থক্যকারীর এবং 
ওহী নিয়ে অবতরণকারী ফেরেশতাগণের 
শপথ- 
6. অনুশোচনা স্বরূপ অথবা সতর্কতা স্বরূপ । 
7. তোমাদেরকে যা কিছুর ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা 
অবশ্যই ঘটবে। 


সকাল- সন্ধ্যায় আপন রবের নাম 


রা BOT 





8. যখন নক্ষত্ররাজির আলো বিলুপ্ত হবে, 

9. যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, 

10. আর যখন পাহাড়গুলি চূর্ণবিচূর্ণ হবে, 

11. আর যখন রাসূলদেরকে নির্ধারিত সময়ে 
উপস্থিত করা হবে; 

12. (এ সব বিষয়) কোন দিনের জন্য স্থগিত রাখা 


15. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। 

16. আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করিনি? 

17. অতঃপর তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করব 
পরবরতীদেরকে। 

18. অপরাধীদের সাথে আমি এরূপই করে 


21. আমি তা রেখেছি এক সুসংরক্ষিত স্থানে। 
22. এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, 

23. আমি এটাকে গঠন করেছি পরিমিতভাবে, 
আমি কত নিপুণ সষ্টা। 

24. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। 
25. আমি কি পৃথিবীকে সৃষ্টি করিনি 
ধারণকারিণীরূপে, 

26. জীবিত ও মৃতদেরকে? 

27. আমি তাতে স্থাপন করেছি মজবুত সুউচ্চ 


পর্বতমালা এবং পান করিয়েছি তোমাদেরকে তৃষ্ণা 
নিবারণকারী সুপেয় পানি। 


28. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। 

29. (তাদেরকে বলা হবে), তোমরা যা অস্বীকার 

করতে সেদিকে গমন কর। 

30. যাও তিন শাখা বিশিষ্ট আগুনের ছায়ায়, 

31. হযে ছায়া সুনিবিড় নয় এবং অগ্নির উত্তাপ 

থেকে রক্ষা করে না। 

32. নিশ্চয় তা (জাহান্নাম) ছড়াবে প্রাসাদসম 
| 

33. যেন হলুদ রঙ্গের উটের সারি, 

34. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। 

35. এটা এমন দিন, যেদিন কেউ কথা বলবে 

না। 

36. এবং কাউকে তওবা করার অনুমতি দেয়া 
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হবে না। 

37. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। 
38. এটা বিচার দিবস, আমি তোমাদেরকে 
এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে একত্রিত করেছি। 
39. অতএব, তোমাদের কোন অপকৌশল 
থাকলে তা প্রয়োগ কর আমার কাছে। 

40. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। 
41. নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে ছায়া ও ঝর্ণাবহুল 
স্থানে, 

42. আর তাদের জন্য থাকবে ফলমুল- যেটি 
তাদের মন চাইবে। 


43. বলা হবেঃ তোমরা যা করতে তার 
বিনিময়ে তৃপ্তির সাথে পানাহার কর। 

44. এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত 
করে থাকি। 


45. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। 
46.  কাফেরগণ, তোমরা কিছুদিন খেয়ে নাও 
এবং ভোগ করে নাও। তোমরা তো অপরাধী। 
47. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। 
48. যখন তাদেরকে বলা হয়, নত হও, তখন 

তারা নত হয় না। 

49. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। 
50. এখন কোন কথায় তারা এরপর বিশ্বাস 
স্থাপন করবে? 


৭৮। সুরা নাবা 


বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. তারা পরস্পরে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? 
2. মহা সংবাদ সম্পর্কে, 
3. যে সম্পর্কে তারা মতানৈক্য করে। 
4. না, অচিরেই তারা জানতে পারবে, 
5. অতঃপর না, অচিরেই তারা জানতে পারবে। 
6. আমি কি পৃথিবীকে শয্যা (রূপে) নির্মাণ করিনি? 
7. এবং পর্বতমালাকে পেরেক? 
৪. আমি তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি, 
9. তোমাদের নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী, 
10. রাত্রিকে করেছি আবরণ। 
11. দিনকে করেছি জীবিকা অর্জনের সময়, 
12. আর আমি তোমাদের উপরে বানিয়েছি সাতটি 
সুদৃঢ় আকাশ। 
13. আর আমি সৃষ্টি করেছি উজ্জ্বল একটি প্রদীপ। 
14. আমি জলধর মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত 





করি, 

15. যাতে তদ্বারা উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ। 

16. এবং বৃক্ষরাজি বিজড়িত উদ্যানসমূহ। 

17. নিশ্চয় বিচার দিবস নির্ধারিত রয়েছে। 

18. যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন 
তোমরা দলে দলে সমাগত হবে। 

19. আকাশ বিদীর্ণ হয়ে; তাতে বহু দরজা সৃষ্টি 
হবে। 

20. এবং পর্বতমালা চালিত হয়ে মরীচিকা হয়ে 
যাবে। 

21. নিশ্চয় জাহান্নাম ওৎ পেতে প্রতীক্ষায় থাকবে, 
22. সীমালংঘনকারীদের তশ্রয়স্থলরপে। 

23. তারা তথায় শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান 
করবে। 

24. তথায় তারা কোন শীতল এবং পানীয় 
আস্বাদন করবে না; 

25. কিন্তু ফুটন্ত পানি ও পুঁজ পাবে। 

26. পরিপূর্ণ প্রতিফল হিসেবে। 

27. নিশ্চয় তারা হিসাব-নিকাশ আশা করত না। 
28. এবং আমার আয়াতসমূহে পুরোপুরি 
মিথ্যারোপ করত। 

29. আমি সবকিছুই লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষিত 
করেছি। 

30. অতএব, তোমরা আস্বাদন কর, আমি কেবল 


33. সমবয়স্কা, ূর্ণযৌবনা তরুণী। 

34. এবং পূর্ণ পানপাত্র। 

35. তারা তথায় অসার ও মিথ্যা বাক্য শুনবে 
না। 

36. এটাই তোমার রবের অনুগ্রহের পূর্ণ প্রতিদান। 
37. যিনি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের 
মধ্যবর্তী সবকিছুর রব, দয়াময়, কেউ তাঁর সামনে 
কথা বলার সামর্থ্য রাখবে না। 

38. যেদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে 
দাঁড়াবে। দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন, 
সে ব্যতিত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে 

সত্যকথা বলবে। 

39. এ দিনটি সত্য। অতএব যে চায়, সে তার 
রবের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করুক। 

40. আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে 
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সতর্ক করলাম, যেদিন মানুষ প্রত্যেক্ষ করবে যা 
সে সামনে প্রেরণ করেছে এবং কাফের বলবেঃ 
হায়, আফসোস-আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।32 


৭৯। সুরা নাজিয়াত 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 


1. শপথ সেই ফেরেশতাদের যারা (পাপীদের 
আত্মা) নির্মমভাবে টেনে বের করে, 
2. আর যারা (নেককারদের আত্মা) খুবই 
3. এবং যারা তীব্র গতিতে সন্তরণ করে, 

4. শপথ তাদের, যারা (আল্লাহর নির্দেশ পালনের 
জন্য) দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় এবং 

5. অতঃপর সকল কার্ষনির্বাহকারীদের। 

6. যেদিন প্রথম শিঙ্গাধ্বনি প্রকম্পিত করবে, 
7. তাকে অনুসরণ করবে পরবর্তী কম্পনকারী।১2 
৪. সেদিন অনেক হৃদয় ভীত-সন্ত্স্ত হবে। 

9. তাদের দৃষ্টি নত হবে। 

10. তারা বলেঃ “আমাদেরকে কি আগের 
অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে? 

11. গলিত অস্থি হয়ে যাওয়ার পরও? 
12. তবে তো এ প্রত্যাবর্তন সর্বনাশা হবে! 
13. অতএব, ওটা তো কেবল এক বিকট 
আওয়াজ। 

14. তখনই তারা ময়দানে আবির্ভূত হবে। 
15. মূসা (আঃ) এর বৃত্তান্ত আপনার কাছে 
পৌছেছে কি? 

16. যখন তার রব তাকে পবিত্র তুয়া উপ্যকায় 
আহবান করেছিলেন, 


17. ফেরাউনের কাছে যাও, নিশ্চয় সে 
সীমালংঘন করেছে। 
18. অতঃপর বলঃ তোমার পবিত্র হওয়ার 
আগ্রহ আছে কি? 





321 কেয়ামতের দিন সমগ্র ভুপ্ঠ এক সমতল ভূমি হয়ে যাবে। এতে 
মানব জিন, গহপালিত জন্ত এবং বন) জন্ত সবাইকে একারিত করা 
হবে। জত্তদের মধ্য কেউ দুনিয়াতে অন্য জত্তর উপর জুলুম করে 
থাকলে তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া হবে। এমন কি কোন শিংবিশিঃ 
নেয়া হবে। এই কমার সমাঙঁ হলে সব জন্তকে আদেশ করা হবেঃ মাটি 
হয়ে যাও। তখন সব মাটি হয়ে যাবে। এই দশ্য দেখে কাফেররা 
আকাজক্ষা করবে - হায়! আমরাও যদি হাটি হয়ে যেতাম। এরূপ 
হলে আমরা হিসাব- নিকাশ ও জাহার়ামের আযাব থেকে বেঁচে যেতাম। 























19. আমি তোমাকে তোমার রবের দিকে পথ 
দেখাব, যাতে তুমি তাকে ভয় কর। 

20. অতঃপর সে তাকে মহা-নিদর্শন দেখাল। 
21. কিন্তু সে মিথ্যারোপ করল এবং অমান্য 
করল। 

22. অতঃপর সে প্রতিকার চেষ্টায় প্রস্থান করল। 
23. সে সকলকে সমবেত করল এবং সজোরে 
আহবান করল, 

24. এবং বললঃ আমিই তোমাদের সেরা রব। 
25. অতঃপর আল্লাহ তাকে আখিরাতের ও 
দুনিয়ার শাস্তি দিলেন। 

26. যে ভয় করে তার জন্যে অবশ্যই এতে 
শিক্ষা রয়েছে। 

27. তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন না 
আকাশের, যা তিনি নির্মাণ করেছেন? 

28. তিনি একে উচ্চ করেছেন ও সুবিন্যন্ত 
করেছেন। 

29. তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন 
এবং এর সূর্যোলোক প্রকাশ করেছেন। 

30. এবং প্রথিবীকে_ এরপর সমতল- ডিম্বাকার 
করেছেন। 323 

31. তিনি এর মধ্য থেকে এর পানি ও ঘাম 
নির্গত করেছেন, 

32. পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন, 

33. তোমাদের ও তোমাদের চতুস্পদ জন্তুদের 
উপকারার্থে। 

34. অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে। 
35. অর্থাৎ যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ 
করবে 

36. এবং জাহান্নামকে(জাহীম) 
এমন ব্যক্তিকে যে দেখতে পায়। 
37. তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে; 

38. এবং দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার 
দিয়েছে, 


দেখানো হবে 


/মুজাদরাকে হাকিম: ২/৩৪৫ ৪/৫৭৫, মুসনাদে ইসহাক ইবনে 
রাহওয়াই- ৩২২, সিলসিলা সহীহা: ১৯৬৬ 

322 অন্যত্র এ অবস্থাটি নিয়োক্ভাবে বণিতি হয়েছেঃ “আর শিংগায় ফুঁক 
দেয়া হবে। তখন পথিবী ও আকাশসমহে যা কিছু আছে সব মরে 
পড়ে যাবে, তবে কেবলমারে তারাই জীবিত থাকবে যাদের আল্লাহ 
(জীবিত রাখতে) চাইবেন। তারপর ছিতীয়বার ফুঁক দেয়া হবে। তখন 
তারা সবাই আবার হঠাৎ উঠে দেখতে থাকবে ।” / সুরা যার ৩৯. ৬৮] 


323 ৩5.৫ ও ৭৯:৩০ পৃথিবী হচ্ছে সমতল; ডিহ্াাকার আকৃতির। 
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39. তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। 

40. পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার রবের সামনে 
দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং 
41. তার ঠিকানা হবে জান্নাত। 

42. তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত 
কখন হবে? 

43. এর বর্ণনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক? 
44. এর চরম জ্ঞান আপনার রবের কাছে। 

45. যে একে ভয় করে, আপনি তো কেবল 
তাকেই সতর্ক করবেন। 

46. যেদিন তারা একে দেখবে, সেদিন মনে 
হবে যেন তারা দুনিয়াতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা 
এক সকাল অবস্থান করেছে। 


৮০। সুরা আ’বাসা 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 


1. সে জ্রকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে 
নিলেন। 

2. কারণ, তাঁর কাছে এক অন্ধ [আবদুল্লাহ ইবনে 
উম্মে মাকতৃম] আগমন করল। 

3. আর কিসে তোমাকে জানাবে যে, সে হয়ত 
পরিশুদ্ধ হত। 

4. অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো এবং উপদেশ 
তার উপকার হত। 

5. পক্ষান্তরে যে পরোয়া করে না, 

6. তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছ। 

7. সে শুদ্ধ না হলে তোমার কোন দোষ নেই। 
৪. যে তোমার কাছে দৌড়ে আসলো 

9. আর সে ভয়ও করে, 

10. তুমি তার প্রতি অমনোযোগী হলে। 
11. না, এটা মোটেই ঠিক নয়, এটা তো 
উপদেশ বাণী, 

12. অতএব, যে ইচ্ছা করবে, সে একে গ্রহণ 
করবে। 

13. এটা লিখিত আছে সম্মানিত, 











3:4এখানে "সে" বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে তা নিয়ে ফলারদের মধ্যে 
মতবিরোধ রয়েছেন। কারো কারো মতে নবী (88) কে / তিরমিজী- ৩৩৩১] 
এবং শীয়। পরিচয় দানকারী ফলারদের মতে ওসমান রা? কেবলা হয়েছে। 
১১ আবু হুরাইরা (রা?) বলেন, রাসুলুলাহ (৬) বলেছেন, দুই ফুৎ্কারের 
মধ্যবতী সময় হবে চলিশ। আবু হরাইরা ( রাঃ) - র সাথীর। বলল, চারিশ দিন? 
আবু হুরাইরা (রাঃ) বললেন, আমি এটা বলতে অক্কীকার করছি, তারা বলল, 











14. উচ্চ পবিত্র পত্রসমূহে, 

15.  লিপিকারের হস্তে, 

16. যারা মহৎ ও সৎ। 

17. মানুষ ধ্বংস হোক, সে কতইনা অকৃতজ্ঞ! 
18. তিনি তাকে কি বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? 
19. শুক্র থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর 
তাকে সুপরিমিত করেছেন। 

20. অতঃপর তার পথ সহজ করেছেন, 

21. অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান ও কবরম্থ করেন 
তাকে। 

22. এরপর যখন ইচ্ছা করবেন তখন তাকে 
পুনরুজ্জীবিত করবেন।325 

23. সে কখনও কৃতজ্ঞ হয়নি, তিনি তাকে যা 
আদেশ করেছেন, সে তা পূর্ণ করেনি। 

24. মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক, 
25. আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি, 
26. এরপর আমি ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি, 

27. অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, 


খেজুর, 
30. ঘন | 
31. ফল এবং ঘাস 
32. তোমাদেরও তোমাদের চতুস্পদ জন্তদের 
উপাকারার্থে। 
33. অতঃ যেদিন কান- ফাটানো 
শব্দ আসবে, 


39.  সহাস্য ও প্রকুল্প। 
40. এবং অনেক মুখমন্ডল সেদিন হবে ধূলি 
ধূসরিত। 


41. তাদেরকে কালিমা আচ্ছন্ন করে রাখবে। 





চারিশ বছর? তিনি বললেন, আমি এটা বলতেও অক্ীকার করাছি। তারা বলল, 
তাহলে কি চল্লিশ মাস? তিনি বললেন, আমি এটাও বলতে অহ্বীকার করাছি। 
তবে মানুষের সবকিছু পচে যায় একমাত্র মেরল্দঙের নিয়ভাগের একটি ছোট 
কোষ ব্যতীত । তার উপরই আবার হাটি জড়ো হবে ।” (বুখারী ৪৮১৪, মুসলিম: 
২৯৫৫] 
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42. তারাই কাফের পাপিষ্ঠের দল। 


৮১। সুরা তাকভীর 


বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, 
যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে, 
যখন পর্বতমালা অপসারিত হবে, 
আর যখন পূর্ণগর্ভা মাদী উট উপেক্ষিত হবে; 
যখন বন্য পশুরা একত্রিত হয়ে যাবে, 
যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, 
যখন দেহের সঙ্গে আত্মাপ্তলোকে আবার জুড়ে 
দেয়া হবে, 
8. আর যখন জীবন্ত কবরস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা 
করা হবে। 
9. কি অপরাধে তাকে হত্য করা হল? 
10. যখন আমলনামা খোলা হবে, 
11. যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে, 
12. যখন জাহান্নামের আগুন প্রজ্বলিত করা হবে 
13. এবং যখন জান্নাত সন্নিকটবতী হবে, 
14. তখন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি 
উপস্থিত করেছে। 
15. সুতরাং আমি শপথ করছি 
পশ্চাদপসরণকারী নক্ষত্রের [সম্ভবত, এখানে আল্লাহ্‌ 
Black-Hole বিষয়ে ইঙ্গিত করেছেন, আয়াত ৫৬: ৭৬, 
৫৬:৭৫ দেখুন 1], 
16. যা চলমান ও অদৃশ্য হয়ে যায়, 
17. শপথ রাতের যখন তা শেষ হয়, 
18. শপথ প্রভাতের যখন তার আবির্ভাব হয়, 


ডি 2 নিত 


23. তিনি তো তাকে [জিবরাঈল আলাইহিস্‌ 
সালামকে ] স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছেন। 

24. তিনি অদৃশ্য বিষয় বলতে কৃপনতা করেন 
না। 

25. এটা বিতাড়িত শয়তানের উক্তি নয়। 








326 যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উম সুরত ও নিয়ম চালু করে সে তার সওয়াব 
সবসময় পেতে থাকবে । পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন কুপীধা অথবা পাপ কাজ 
চালু করে যতদিন মানুষ এই পাপ কাজ করবে ততদিন তার আমলনামায় এর 








26. অতএব, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? 

27. এটা তো কেবল বিশ্বাবাসীদের জন্যে 
উপদেশ, 

28. তার জন্যে, যে তোমাদের মধ্যে সোজা 
চলতে চায়। 

29. তোমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের 
অভিপ্রায়ের বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার 
না। 


৮২। সুরা ইনফিতার 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, 
যখন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে, 
যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, 
এবং যখন কবরসমূহ উম্মোচিত হবে, 
তখন প্রত্যেকে জেনে নিবে সে যা আগে 
পাঠিয়েছে এবং যা পিছনে রেখে গেছে।32 
6. হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম 
রব সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল? 
7. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর 
তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন। 
৪. যিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন 
করেছেন। 
9. কখনও বিভ্রান্ত হয়ো না; বরং তোমরা দান- 
প্রতিদানকে মিথ্যা মনে কর। 
10. অবশ্যই তোমাদের উপর 
নিযুক্ত আছে। 
11. সম্মানিত আমল লেখকবৃন্দ। 
12. তারা জানে যা তোমরা কর। 
13. সৎকর্মশীলগণ থাকবে জান্নাতে। 
14. এবং দুক্ষর্মীরা থাকবে জাহান্নামে; 
15. তারা বিচার দিবসে তথায় প্রবেশ করবে। 
16. তারা সেখান থেকে পৃথক হবে না। 
17. আপনি জানেন, বিচার দিবস কি? 
18. অতঃপর আপনি জানেন, বিচার দিবস 
কি? 
19. যেদিন কেউ কারও কোন উপকার করতে 
পারবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্র। 


টা তি 09: বি ১ 


তত্ত্বাবধায়ক 


গোনাহ লিখিত হতে থাকবে । [তিরমিযী ২৬৭৫, ইবনে মাজহ্‌: ২০৭, মুসনাদে 
আহমাদঃ ২/৫০৪] [আত-তাফসীরল্স সহীহ] 
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৮৩। সুরা মুতাফফিফীন 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. যারা মাপে কম দেয়, তাদের জন্যে দুর্ভোগ, 
2. যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, 
তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয় 
3. এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা 
ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়। 
4. তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুখিত 
হবে? 
5. সেই মহাদিবসে, 
6. যেদিন মানুষ দাঁড়াবে সকল সৃষ্টির রবের 
সামনে ।527 
7. এটা কিছুতেই উচিত নয়, নিশ্চয় পাপাচারীদের 


10. সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের, 
12. প্রত্যেক সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠই কেবল 


13. তার কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা 
হলে সে বলে, পুরাকালের উপকথা। 

14. কখনও না, বরং তারা যা করে, তাই 
তাদের হৃদয় জং ধরিয়ে দিয়েছে।3০ 

15. কখনও না, তারা সেদিন তাদের রবের 
থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে। 

16. অতঃপর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। 
17. এরপর বলা হবে, একেই তো তোমরা 
মিথ্যারোপ করতে। 

18. কখনও না, নিশ্চয় 
আমলনামা আছে ইল্লিয়্টীনে। 

19. আপনি জানেন ইল্লিয়্টান কি? 
20. এটা লিপিবদ্ধ খাতা। 


সঙলোকদের 





327 রাসুলুলাহ (৬) বলেনঃ যেদিন সমভ মানুষ জগতসমুহের রবের সামনে 
দাঁভোবে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের কানের মধ্যভাগ পযতি ঘামে ডুবে 
থাকবে //বুখারী, ৬৫৩১ মুসালিয. ২৮৬২) অন্য এসেছে রাসুলুলাহ 
(৬) বলেনঃ কিয়ামতের দিন সুর্কে সৃষ্টির এত নিকটে আনা হবে যে তাদের 
মধ্যে দুরু হবে এক "মাইল! ব' রী বলেনঃ আমি জানি না এখানে 
মাইল বলে পরিচিত এক মাইল না সুরমাদানি (যা আরবিতে মাইল বলা হয় 
তা) বুঝানো হয়েছে। অতঃপর রাসুলুলাহ (৬) বলেন “মানুষ তাদের হীয় 
আমল অনুযায়ী ঘামের মধ্যে নিমজ্জিত থাকবে। কারও ঘাম হবে গোড়ালি 
পযত্তি কারও হবে হাটু পয্ভ। আবার কারও ঘাম হবে কোমর পযভ্তি কারও 





























21. আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ একে 
প্রত্যক্ষ করে। 

22. নিশ্চয় সংলোকগণ থাকবে পরম আরামে, 
23. সিংহাসনে বসে অবলোকন করবে। 

24. আপনি তাদের মুখমন্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের 
সজীবতা দেখতে পাবেন। 

25. তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান 
করানো হবে। 

26. তার মোহর হবে কন্তুরী। এ বিষয়ে 
প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। 

27. তার মিশ্রণ হবে তসনীমের পানি। 

28. এটা একটা ঝরণা, যার পানি পান করবে 
নৈকট্যশীলগণ। 

29. যারা অপরাধী, তারা বিশ্বাসীদেরকে 
উপহাস করত। 

30. এবং তারা যখন তাদের কাছ দিয়ে গমন 
করত তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করত। 
31. তারা যখন তাদের পরিবার- পরিজনের 
কাছে ফিরত, তখনও হাসাহাসি করে ফিরত। 
32. আর যখন তারা বিশ্বাসীদেরকে দেখত, 
তখন বলত, নিশ্চয় এরা বিভ্রান্ত। 

33. অথচ তারা বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধায়করূপে 
প্রেরিত হয়নি। 

34. আজ যারা বিশ্বাসী, তারা কাফেরদেরকে 
উপহাস করছে। 

35. সিংহাসনে বসে, তাদেরকে অবলোকন 
করছে, 

36. কাফেররা যা করত, তার প্রতিফল 
পেয়েছে তো? 


৮৪। সুরা ইনশিকাক 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 

1. যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, 

2. ও তার রবের আদেশ পালন করবে এবং এটাই 





ঘাম মুখের লাগামের মত হবে। তারপর রাসুলুলাহ (&) তার মুখের দিকে 
ইশারা করেন। [মুসলিম: ২৮৬৪) 

32৪ এই জণ্মরীচার ব্যাখ্যায় রাসূলুলাহ (৬) বলেছেনঃ বান্দা যখন কোন 
গোনাহ করে, তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। সে তওবা করলে 
দাগটি উঠে যায়। কিন্ত যাদি সে গোনাহ করে যেতেই থাকে তাহলে সম দিলের 
ওপর তা ছেয়ে যায়। [তিরমিযী ৩৩৩৪ ইবনে মজাহঃ ৪২৪৪7 
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3. এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে। 

4. এবং তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে 
নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হবে। 

5. এবং তার রবের আদেশ পালন করবে এটাই 
তার করণীয়। 

6. হে মানুষ! তুমি তোমার রবের কাছে পৌছা 
পভ কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, অতঃপর তুমি 
তার সাক্ষাত লাভ করবে /29 

7. যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে 

৪. তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে 


9. এবং সে তার পরিবার- পরিজনের কাছে 
হষ্টচিত্তে ফিরে যাবে 
10. এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের 


11. সে মৃত্যকে আহবান করবে, 
12. এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে। 
13. সে তার পরিবার- পরিজনের মধ্যে 


আনন্দিত ছিল। 
14. সে মনে করত যে, সে কখনও ফিরে 
যাবে না। 


15. কেন যাবে না, তার রব তো তাকে 
দেখতেন। 

16. আমি শপথ করি সন্ধ্যাকালীন লাল আভার 
17. এবং রাত্রির, এবং তাতে যার সমাবেশ 
ঘটে 


18. এবং চন্দ্রের, যখন তা পূর্ণরূপ লাভ 
করে, 
19... নিশ্চয় তোমরা এক সিড়ি থেকে আরেক 


সিড়িতে আরোহণ করবে। 

20. অতএব, তাদের কি হল যে, তারা ঈমান 
আনে না? 

21. যখন তাদের কাছে কোরআন পাঠ করা 
হয়, তখন সেজদা করে না। [ সেজদা] 

22. বরং কাফেররা এর প্রতি মিথ্যারোপ করে। 
23. তারা যা সংরক্ষণ করে, আল্লাহ তা 





329 রাসূল (%) বলেন, “মুমিন ব্যক্তির যখন মৃত্যু ঘাণিয়ে আসে, তখন তাকে 
আল্লাহ তা আলার সত্তাটি ও সম্মানের সুসংবাদ দেওয়া হয়। তখন তার কাছে 
মত্যু অপেক্ষা অন্য কিছু প্রিয় হতে পারে না। এভাবে সে আল্লাহর সাক্ষাত 
করতে পছন্দ করে, তাই আলাহ তা'আলাও তার সাথে সাক্ষাত করতে পছন্দ 
করেন। আর কাফির ব্যক্তিকে মৃত্যুর সময় আল্লাহর আযাব ও শাতির সংবাদ 
দেওয়া হয়, তখন মৃত্যু অপেক্ষা আগিয় আর কিছু থাকে না। সে আলাহর সাক্ষ্যত 
অপছন্দ করে বিধায় আল্লাই তা'আলা তার সাথে সাক্ষাত অপছন্দ করেন” । 
/বুখারী' ৬৫০৭ মুসলিম: ২৬৮৩] 





























জানেন। 

24. অতএব, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির 
সুসংবাদ দিন। 

25. কিন্তু যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, 
তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার। 


৮৫। সুরা বুরূজ 
বিসমিল্লাহির রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. শপথ গ্রহ- নক্ষত্র শোভিত আকাশের, 
2. এবং প্রতিশ্রুত দিবসের, 
3. এবং শপথ সাক্ষ্যদাতার এবং যার ব্যাপারে 
সাক্ষ্য দেয়া হবে তার।3৩০ 
4. ধ্বংস হয়েছে গর্তের অধিপতিরা, 
5. (যে গর্তে) দাউ দাউ করে জ্বলা ইন্ধনের 
আগুন ছিল, 
6. যখন তারা তার কিনারায় বসেছিল। 
7. এবং তারা বিশ্বাসীদের সাথে যা করেছিল, তা 
নিরীক্ষণ করছিল। 


৪. তারা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু এ কারণে 
যে, তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র প্রতি 
ঈমান এনেছিল, 

9. যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের ক্ষমতার 


মালিক, আল্লাহর সামনে রয়েছে সবকিছু। 
10. যারা মুমিন পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন 
করেছে, অতঃপর তওবা করেনি, তাদের জন্যে 
11. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের 
জন্যে আছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় 
নির্বরিণীসমূহ। এটাই মহাসাফল্য। 

12. নিশ্চয় তোমার রবের পাকড়াও অত্যন্ত 
কঠিন। 

13. তিনিই প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেন এবং 
পুনরায় জীবিত করেন। 

14. তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়; 

15. মহান আরশের অধিকারী। 





৪০ রাসূলুল্লাহ (৪) বলেছেন, (০815 -৮৭) বা এরতিশরন্ত দিনের অর্থ 
কেয়ামতের দিন। আর ১৫ এর অর্থ আরাফার দিন এবং ৯.5 এর অর্থ 
শুক্রবার দিন। জুম আর দিনের চেয়ে উভম কোন দিনে কোন সুর্য উদিত হয়নি 
এবং ডুবেওনি। সেদিন এমন একটি সময় আছে কোন মুমিন বান্দা যখনই 
কোন কল্যাণের দো'আ করে তখনই তার দো'আ কবুল করা হয়। অথবা যদি 
কোন অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রাৎর্না করা হয় তখনই তাকে আল্লাহ তা থেকে 
আশ্রয় দেয়।” [তিরমিযী: ৩৩৩৯ 
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16. তিনি যা চান, তাই করেন। 

17. আপনার কাছে সৈন্যবাহিনীর ইতিবৃত্ত 
পৌছেছে কি? 

18. ফেরাউনের এবং সামুদের? 

19. বরং যারা কাফের, তারা মিথ্যারোপে রত 
আছে। 

20. আল্লাহ তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন 
করে রেখেছেন। 

21. বরং এটা সম্মানিত কোরআন, 

22.  লওহে মাহফুষে লিপিবদ্ধ। 


৮৬। সুরা তারিক 


বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 
শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে আগমনকারীর। 
আপনি জানেন, যে রাত্রিতে আসে সেটা কি? 
সেটা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র । 
প্রত্যেকের উপর একজন তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে। 
অতএব, মানুষের দেখা উচিত কি বস্তু থেকে 
তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। 
6. তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে দ্রুতবেগে নির্গত পানি 
থেকে। 
7. এটা নির্গত হয় মেরুদন্ড ও বক্ষপাজরের মধ্য 
থেকে। 
8. নিশ্চয় তিনি তাকে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম। 
9. যেদিন গোপন বিষয়াদি পরীক্ষিত হবে, 
10. সেদিন তার কোন শক্তি থাকবে না এবং 
সাহায্যকারীও থাকবে না। 
11. শপথ চক্রশীল আকাশের 
12. এবং বিদারনশীল পৃথিবীর 
13. নিশ্চয় কোরআন সত্য- মিথ্যার ফয়সালা। 
14. এবং এটা উপহাস নয়। 
15. তারা ভীষণ চক্রান্ত করে, 
16. আর আমিও কৌশল করি। 
17. অতএব, কাফেরদেরকে অবকাশ দিন, 
তাদেরকে অবকাশ দিন, কিছু দিনের জন্যে। 


৮৭। সুরা আ'লা 
বিসমিল্লাহির রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 


OT SCOUTS + 








391 রাসৃলুলাহ (৪) বলেন, “আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া তো শুধু এমন যেন 
তোমাদের কেউ সমুদ্রে তার আঙ্কল ডুবিয়েছে। তারপর সে যেন দেখে নেয় সে 
আঙ্গুল কি নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে?” /মুসলিম: ২৮৫৮] 











3. এবং যিনি সুপরিমিত করেছেন ও পথ প্রদর্শন 
করেছেন 

4. এবং যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেছেন, 

5. অতঃপর তা ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন। 
6. শীঘ্রই আমরা আপনাকে পাঠ করাব, ফলে 
আপনি ভুলবেন না। 

7. আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত। নিশ্চয় 
তিনি জানেন প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়। 

৪. আমি আপনার জন্যে সহজ শরীয়ত সহজতর 
করে দেবো। 

9. উপদেশ ফলপ্রসূ হলে উপদেশ দান করুন, 

10. যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে, 
11. আর যে, হতভাগা, সে তা উপেক্ষা 
করবে, 

12. সে মহা- অগ্নিতে প্রবেশ করবে। 

13. অতঃপর সেখানে সে মরবেও না, 


জীবিতও থাকবে না। 
14. নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ 
হয় 


15. এবং তার রবেরনাম স্মরণ করে, অতঃপর 
স্বালাত আদায় করে। 

16. বস্তুতঃ তোমরা দুনিয়ার জীবনকে 
অগ্রাধিকার দাও, 

17. অথচ আখিরাতের জীবন উৎকৃষ্ট ও 
স্থায়ী। 331 

18. এটা লিখিত রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে; 


19. ইব্রাহীম (আঃ) ও মুসা (আঃ)-র 
কিতাবসমূহে। 
৮৮। সুরা গাশিয়াহ 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 


1. আপনার কাছে আচ্ছন্নকারী কেয়ামতের বৃত্তান্ত 
পৌঁছেছে কি? 

2. অনেক মুখমন্ডল সেদিন হবে লাঞ্চিত, 

3. কর্মক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। 

4. তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে। 
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5. তাদেরকে ফুটন্ত নহর থেকে পান করানো হবে। 
6. কন্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের জন্যে কোন 
খাদ্য নেই। 

7. এটা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধায়ও 
উপকার করবে না। 

8. অনেক মুখমন্ডল সেদিন হবে, সজীব, 

9. তাদের কর্মের কারণে সন্তুষ্ট । 

10. তারা থাকবে, সুউচ্চ জান্নাতে। 

11. তথায় শুনবে না কোন অসার কথাবার্তী। 
12. তথায় থাকবে প্রবাহিত ঝরণা। 

13. তথায় থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন। 
14. এবং সংরক্ষিত পানপাত্র 

15. এবং সারি সারি গালিচা 

16. এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট। 

17. তারা কি উটের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, 
তা কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? 

18. এবং আকাশের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, 
তা কিভাবে উচ্চ করা হয়েছে? 

19. এবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কিভাবে 
স্থাপন করা হয়েছে? 

20. এবং পৃথিবীর দিকে যে, তা কিভাবে 
সমতল বিছানো হয়েছে? 

21. অতএব, আপনি উপদেশ দিন, আপনি 
তো কেবল একজন উপদেশদাতা, 

22. আপনি তাদের শাসক নন, 

23. কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও কাফের হয়ে 


24. আল্লাহ্‌ তাকে মহা আযাব দেবেন। 
25. নিশ্চয় তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট, 
26. অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশ আমারই 


৮৯। সুরা ফা'জর 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 


1. শপথ ফজরের, 
2. শপথ দশ রাত্রির, শপথ তার, 33৫ 








332 আধিকাংশ মুফাসাসিরগণ বলেন, “দশ রাবি’ বলতে যিলহজ মাসের প্রথম 
দশ রারিকে বোঝানো হয়েছে। হাদীসে এসেছে “এদিনগলোতে নেক আমল 
করার চেয়ে অন্য কোন নেক আমল করা আল্লাহর নিকট এত উত্তম নয়, অধার্ৎ 
ভ্রিলহজের দশ দিন। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর 
পথে জিহাদও নয়? রাসুলুলাহ (৬) বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদও নয় । তবে 
সে ব্যক্তির কথা ভিন্ন যে নিজের জান ও মাল নিয়ে জিহাদে বের হয়ে আর ফিরে 


























3. যা জোড় ও যা বিজোড় 

4. এবং শপথ রাত্রির যখন তা গত হতে থাকে 
5. নিশ্চয়ই এর মধ্যে শপথ রয়েছে বোধসম্পন্ন 
ব্যক্তির জন্য। 

6. আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আপনার রব আদ 
বংশের ইরাম গোত্রের সাথে কি আচরণ 
করেছিলেন, 

7. যাদের দৈহিক গঠন স্তম্ভ ও খুঁটির ন্যায় দীর্ঘ 
ছিল এবং 

৪. যাদের সমান শক্তি ও বলবীর্ষে সারা বিশ্বের 
9. এবং সামুদ গোত্রের সাথে, যারা উপত্যকায় 
পাথর কেটে গ্রহ নির্মাণ করেছিল। 

10. এবং বহু কীলকের অধিপতি ফেরাউনের 


13. অতঃপর আপনার রব তাদেরকে শাস্তির 
কশাঘাত করলেন। 

14. নিশ্চয় আপনার পালকর্তা সতর্ক দৃষ্টি 
রাখেন। 

15. মানুষ এরূপ যে, যখন তার রব তাকে 
পরীক্ষা করেন, অতঃপর সম্মান ও অনুগ্রহ দান 
করেন, তখন বলে, আমার রব আমাকে সম্মান 
দান করেছেন। 

16. এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর 
রিযিক সংকুচিত করে দেন, তখন বলেঃ আমার 
রব আমাকে হেয় করেছেন। 

17. এটা অমূলক, বরং তোমরা এতীমকে 
সম্মান কর না। 

18. এবং মিসকীনকে অন্নদানে পরস্পরকে 
উৎসাহিত কর না। 

19. আর তোমরা উত্তরাধিকারীদের সব সম্পদ 
খেয়ে ফেল। 
20. এবং 
ভালবাস। 


তোমরা ধন-সম্পদকে প্রাণভরে 


আসেনি” । /বৃখারী- ৯৬৯ আবু দাউদ: ২৩৪৮, তিরমিযী: 9৫৭ ইবনে মাজাহ: 
১৭২৭ মুসনাদে আহমাদ: ১/২২৪/ রাসুলুরাহ (%) বলেন, “নিশ্চয় দশ হচ্ছে 
কোরবানীর মাসের দশদিন, বেজোড় হচ্ছে আরাফার দিন (ঘিলহভ্বের নবম 
তারিখ) আর জোড় হচ্ছে কোরবানীর দিন (যিলহত্বের দশম তারিখ)।” 
[মুসনাদে আহমাদ: ৩/৩২৭ শুক্তাদরাকে হাকিম: ৪/২২০, আস-সুনানুল কুবরা 
লিন নাসায়ী, ৪০৮৬ ১১৬০৭, ১১৬০৮] 
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21. এটা অনুচিত। যখন পৃথিবী চুৰ্ণ- বিচুর্ণ হবে 
22. আর যখন আপনার রব আসবেন আর 
23. এবং সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে, 
সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু এই স্মরণ তার 
কি কাজে আসবে? 

24. সে বলবেঃ হায়, এ জীবনের জন্যে আমি 
যদি কিছু অগ্রে প্রেরণ করতাম! 

25. সেদিন তার শাস্তির মত শাস্তি কেউ দিবে 
না। 

26. এবং তার বন্ধনের মত বন্ধন কেউ দিবে 
না। 

27. হে প্রশান্ত মন, 

28. তুমি তোমার রবের নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট 
ও সন্তোষভাজন হয়ে। 

29. অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে 
যাও। 

30. এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। 


৯০। সুরা বা'লাদ 


বিসমিল্লাহির রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. আমি এই নগরীর শপথ করি 
2. এবং এই নগরীতে আপনার উপর কোন 
প্রতিবন্ধকতা নেই। 
3. শপথ জন্মদাতার ও যা জন্ম দেয়৷ 
4. নিঃসন্দেহে আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কষ্ট- 
ক্রেশের মধ্যে। 
5. সে কি মনে করে যে, তার উপর কেউ 
ক্ষমতাবান হবে না? 
6. সে বলেঃ আমি প্রচুর ধন-সম্পদ ব্যয় করেছি। 
7. সেকি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি? 
8. আমি কি তাকে দু'টো চোখ দিইনি? 
9. জিহবা ও দু’টি ঠোঁট? 
10. বস্তুতঃ আমি তাকে দু’টি পথ প্রদর্শন 





3৩৩ অধার্ৎ সেদিন জাহারামকে আনা হবে বা সামনে উপস্থিত করা হবে। 
হাদীসে এসেছে “জাহারামকে ফেরেশতারা টেনে নিয়ে আসবে, সেদিন 
জাহারামের ৭০ হাজার লাগাম হবে, প্রতি লাগামে ৭০ হাজার ফেরেশতা 
থাকবে ।” মুসলিম ২৮৪২ তিরমিযী: ২৫৭৩ জাহারামকে আরশের বাম 
দিকে উপস্থিত করা হবে। তা দেখে সকল নৈকট্যপ্রা্ বান্দা ও আন্য়া 
(“আলাইহিমুস সালাম)-গণ হাটু গেড়ে লুটিয়ে পড়বেন। আর “ইয়া রাব্বা 
নাফসী নাফসী' বলতে থাকবেন। (ফাতহুল কাদীর) 

3৪4 হাদি আত্মীয় ইয়াতীমকে অররদান করা হয়, তবে তাতে ছিও৭ সওয়াব হয়। 
(এক) ক্ষুধাতের ক্ষুধা দূর করার সওয়াব এবং (দুই) আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক 























করেছি। 
11. অতঃপর সে ধর্মের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি। 
12. আপনি জানেন, সে ঘাঁটি কি? 


13. তা হচ্ছে দাসমুক্তি 
14. অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্য দান।3৩4 
15.  এতীম আত্বীয়কে 


16. অথবা ধুলি- ধুসরিত মিসকীনকে 

17. অতঃপর সে তাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়, 
যারা ঈমান এনেছে এবং পরস্পরকে উপদেশ 
দেয় ধের্যধারণের, আর পরস্পরকে উপদেশ দেয় 
দয়া- অনুগ্রহের । 395 

18. তারাই সৌভাগ্যশালী। 

19. আর যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার 
করে তারাই হতভাগা। 

20. তারা অগ্নিপরিবেষ্টিত অবস্থায় বন্দী 
থাকবে। 


৯১। সুরা শামস 


বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. শপথ সূর্যের ও তার কিরণের, 
2. শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পিছনে আসে, 
3. শপথ দিবসের যখন সে সূর্যকে প্রথরভাবে 
প্রকাশ করে, 
4. শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে, 
5. শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ 
করেছেন, তাঁর। 
6. শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন, 
7. শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, 
৪. অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের 
জ্ঞান দান করেছেন, 
9. নিঃসন্দেহে সে সফলকাম হয়েছে, যে 
নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে। 


বজায় রাখা ও তার হক আদায় করার সওয়াব। [মুসনাদে আহমাদ: 8/২১৪, 
তিরমিযী: ৬৫৩] জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (&) বলেছেন, 
“কোন মুসলিম ক্ষুধাতর্কে অন্নদান ক্ষমাকে অবশান্ভাবী করে” । /মুতাদরাকে 
হাকিম: ২/৫২৪] 








১৪৩ হাদীসে এসেছে, “যে মানুষের প্রতি রহমত করে না। আল্লাহ তার প্রতি 
রহমত করেন না” । /বুখারী, ৭৩৭৬ মুসলিম: ৩১৯ মুসনাদে আহমাদ, 
৪/৫৬২) অন্য হাদীসে এসেছে “যে আমাদের ছোটদের রহমত করে না এবং 
বড়দের সম্যান পাওয়ার অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখে না সে আমাদের 
দলভুক্ত নয়” । [আবু দাউদ: ৪৯৪৩, তিরমিযী: ১৯২০7 
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10. সেই ব্যর্থ হয়েছে যে নিজেকে কলুষিত 
করেছে। 

11. সামুদ সম্প্রদায় অবাধ্যতা বশতঃ 
মিথ্যারোপ করেছিল। 

12. যখন তাদের সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি 
তৎপর হয়ে উঠেছিল। 

13. তখন আল্লাহর রাসূল তাদেরকে বলল, 
“এটা আল্লাহর উটনি, একে পানি পান করতে 
বাধা দিও না। 

14. কিন্তু তারা রসূলের কথা অগ্রাহ্য করল 
এবং উটনির পায়ের রগ কেটে দিল। শেষ পর্যন্ত 
তাদের পাপের কারণে তাদের প্রতিপালক 
তাদেরকে ধ্বংস করে মাটিতে মিশিয়ে দিলেন। 
15. আল্লাহ্‌ তা'আলা এই ধ্বংসের কোন বিরূপ 
পরিণতির আশংকা করেন না। 


৯২। সুরা লাইল 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
শপথ রাত্রির, যখন সে আচ্ছন্ন করে, 
শপথ দিনের, যখন সে আলোকিত হয় 
এবং তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন, 
নিশ্চয় তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের। 
অতএব, যে দান করে এবং মুত্তাকী হয়, 
এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, 
. আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ 
দান করব। 
৪. আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয় 
9. এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, 
10. আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্যে সহজ 
পথ দান করব। 
11. যখন সে অধঃপতিত হবে, তখন তার 
সম্পদ তার কোনই কাজে আসবে না। 
12. আমার কাজতো শুধু পথ নির্দেশ করা, 
13. আর আমি মালিক দুনিয়ার ও আখিরাতের। 
14. অতএব, আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের 


AO যা 9 





3364 লেলিহান আগুনের ভয়াবহতা সম্পকে রাসুলুল্লাহ (%) বলেন, 





লেলিহান আগুন সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি।33০ 
15. এতে নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তিই প্রবেশ 
করবে, 

16. যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে 
নেয়।১37 

17. এ থেকে দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে। 
18. যে আতুশুদ্ধির জন্যে তার ধন-সম্পদ দান 
করে। 

19. এবং তার উপর কারও 
প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না। 

20. বরং শুধু তার মহান রবের সন্তোষ লাভের 
প্রত্যাশায়, 

21. সে অতি শীঘ্রই সন্তুষ্টি লাভ করবে। 


৯৩। সুরা দুহা 

বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. শপথ পূর্বাহ্ের, 
2. শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয়, 
3. আপনার রব আপনাকে ত্যাগ করেনি এবং 
আপনার প্রতি বিরপও হননি। 
4. আপনার জন্যে পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। 
5. আপনার রব সত্বরই আপনাকে দান করবেন, 
যার ফলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন। 
6. তিনি কি আপনাকে এতীমরূপে পাননি? 
অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। 
7. তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর 
পথপ্রদর্শন করেছেন। 
৪. তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর 
অভাবমুক্ত করেছেন। 
9. সুতরাং আপনি এতীমের প্রতি কঠোর হবেন 
না; 
10. ভিম্মুককে ধমক দেবেন না। 
11. এবং আপনার রবের নেয়ামতের কথা 
প্রকাশ করুন 133৪ 


কোন 





১৩৪সামাহিকভাবে সমভ নিয়ামত প্রকাশের পদ্ধতি হলো আল্লাহ্র তি কৃতজ্ঞতা 





“কিয়ামতের দিন যে জাহারামীর সবচেয়ে হান্কা আযাব হবে তার অবস্থা হচ্ছে 
এইযে, তার পায়ের নীচে আগুনের কয়লা রাখা হবে এতেই তার ঘিলু উত্রাতে 
থাকবে।" [বুখারী ৬৫৬১, মুসলিম: ২১৩ 

3৩ রাসৃলুলাহ (৬) বলেন; “প্রত্যেক উম্মাতই জানাতে যাবে তবে যে অহ্কীকার 
করবে ।” সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে অক্ীকার করবে? 
তিনি বললেন, “যে আমার অনুসরণ করবে সে জানাতে যাবে, আর যে আমার 
অবাধ্য হবে সেই আমাকে অক্ীকার করল।” /বুখারী, ৭২৮০ 




















প্রকাশ করা৷ স্বীকৃতি দেয়া যে, আমি যেসব নিয়ামত লাভ করেছি সবই আল্লাহর 
মেহেরবানী ও অনুএহের ফল। এ-ছাড়া, একজন অন্যজনের প্রতি যে অনুথহ 
করে, তার শোকর আদায় করাও আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এক পন্থা। 
হাদীসে আছে যে ব্যক্তি অপরের অনুগ্রহের শোকর আদায় করে না সে আল্লাহ 
তা'আলারও শোকর আদায় করে না। আবু দাউদ: ৪৮১১, তিরমিযী: ১৯৫৫ 
মুসনাদে আহমাদ: ২/৫৮] 
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৯৪। সুরা আলাম- নাশরাহ 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 
. আমি কি আপনার বক্ষ উম্ক্ত করে দেইনি? 
. আমি লাঘব করেছি আপনার বোঝা, 
যা ছিল আপনার জন্যে অতিশয় দুঃসহ। 
. আমি আপনার খ্যাতিকে উচ্চ মর্ধাদা দান 
করেছি। 
5. সুতরাং কষ্টের সাথেই রয়েছে সুখ। 
6. নিশ্চয় কষ্টের সাথেই রয়েছে সুখ। 
7. অতএব, যখন অবসর পান তখনই কঠোর 
ইবাদাতে রত হন। 
৪. এবং আপনার রবের প্রতি মনোনিবেশ করুন। 


৯৫। সুরা তীন 


বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 
শপথ তীন (ডুমুর) ও যয়তুনের, 
এবং সিনাই প্রান্তরস্থ তুর পর্বতের, 
এবং এই নিরাপদ নগরীর। 
আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সর্বোত্তম গঠনে। 
হীনতম রূপে। 
6. কিন্তু যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, 
তাদের জন্যে রয়েছে নিরবিচ্ছিন্ন পুরস্কার 1359 
7. অতঃপর কেন তুমি অবিশ্বাস করছ 
কেয়ামতকে? 
৪. আল্লাহ্‌ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্টতম বিচারক 
নন? 


চট ই জি বুল 


৯৬। সুরা আলাক 


বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. পাঠ করুন আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি 
করেছেন 
2. সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ' আলাক' /ক্রন যা 
দেখতে জৌকের মত] থেকে। 











3৩৪ রাসূলুরাহ (4) বলেন, “কোন মুসলিম অসুস্থ হয়ে পড়লে অথবা মুসাফির 
হলে আল্লাহ ত।'আল। আমল লেখক ফেরেশতাগণকে আদেশ দেশ, সু অবায় 
সে যেসব সতকমর করত সেগুলো তার তআমলনামায় লিপিবদ্ধ করতে থাক।” 
(বুখারী: ২৯৯৬, মুসনাদে আহমাদ: ২/১৯৪, ২৫৮7 

349 রাসুলুলাহ () বলেন, “বান্দা যখন সেজদায় থাকে তখন তার 
পালনকতার্র অধিক নিকটবতা হয়। তাই তোমরা সেজদায় বেশী পরিমাণে 
দোআ কর।” [মুসলিম: ৪৮২ আবু দাউদ: ৮৭৫, নাসায়ী, ২২৬ মুসনাদে 
আহমাদ: ২/৩৭০/ অন্য এক হাদীসে আরও বলা হয়েছে “সেজদার অবস্থায় 




















পাঠ করুন, আপনার রব মহা দয়ালু, 
শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। 
সত্যি সত্যি মানুষ সীমালংঘন করে, 

. এ কারণে যে, সে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে 
করে। 

৪. নিশ্চয় আপনার রবের দিকেই প্রত্যাবর্তন হবে। 
9. আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে নিষেধ করে 
10. এক বান্দাকে যখন সে স্বালাত পড়ে? 
11. আপনি কি দেখেছেন যদি সে সৎপথে 
থাকে। 

12. অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়? 

13. আপনার কী ধারণা যদি সে (অর্থাৎ 
নিষেধকারী ব্যক্তি) সত্যকে অস্বীকার করে আর 
মুখ ফিরিয়ে নেয়? 

14. সেকি জানে না যে, আল্লাহ দেখেন? 
15. সাবধান! সে যদি বিরত না হয়, তাহলে 
আমি অবশ্যই তার মাথার সামনের চুলগুচ্ছ ধরে 
হেচড়ে নিয়ে যাব - 

16. মিথ্যাচারী, পাপীর কেশগুচ্ছ। 


চি? 01 OS 


17. অতএব, সে তার সভাসদদেরকে আহবান 
করুক। 
18. আমিও আহ্বান করব জাহান্নামের 


প্রহরীদেরকে 

19. কখনই নয়, আপনি তার আনুগত্য 
করবেন না। আপনি সেজদা করুন ও আমার 
নৈকট্য অর্জন করুন। [ সেজদা] 34০ 


৯৭। সুরা কদর 


বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. আমি এটি [কুরআন] নাযিল করেছি শবে- 
কদরে। 
2. শবে-কদর সমন্ধে আপনি কি জানেন? 
সি হল এক হাজার মাস অপেক্ষা 
1341 


কৃত দো'আ করুল হওয়ার যোগ” । [মুসলিম: ৪ ৭৯. আবু দাউদ: ৮৭৬ নাসায়ী, 
২/১৮৯, মুসনাদে আহমাদ: ১/২১৯/ 

341 রাসূলুরাহ (৬) বললেন, “তোমাদের নিকট রামাদান আসন । মুবারক মাস। 
আল্লাহ এর সাওম ফরয করেছেন। এতে জারাতের দরজাসমুহ খোলা হয়ে 
থাকে এবং জাহারামের দরজাসমুহ বন্ধ করে দেয়া হয়। শয়তানগুলোকে বেঁধে 
রাখা হয়। এতে এমন এক রাত রয়েছে হা হাজার মাস থেকেও উভম। যে 
ব্যক্তি এ রাবির কল্যান থেকে বঞ্চিত হয়েছে । সে তো যাবতীয় কল্যান থেকে 
বঞ্চিত হলো।” (নাসায়ী: ৪/১২৯ মুসনাদে আহমাদ: ২/২৩০, ৪২৫] অন্য 
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4. এতে প্রত্যেক কাজের জন্যে ফেরেশতাগণ ও 
রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের রবের নির্দেশক্রমে । 

5. এটা নিরাপত্তা, যা ফজরের উদয় পর্যন্ত 
অব্যাহত থাকে। 


৯৮। সুরা বাইয়্যেনাহ 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. আহলে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা 
কাফের ছিল, তারা প্রত্যাবর্তন করত না যতক্ষণ 
না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত। 
2. অর্থাৎ আল্লাহর একজন রসূল, যিনি 
তিলাওয়াত করতেন পবিত্র কিতাবসমূহ, 
3. যাতে আছে, সঠিক বিষয়বস্ত। 
4. অপর কিতাব প্রাপ্তরা যে বিভ্রান্ত হয়েছে, তা 
হয়েছে তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেই। 
5. তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি 
যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ভাবে আল্লাহ্র 
এবাদত করবে, স্বালাত কায়েম করবে এবং 
যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম। 
1. নিশ্চয় কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে ও 
মুশরিকরা, জাহান্নামের আগুনে থাকবে স্থায়ীভাবে। 
ওরাই হল সৃষ্টির নিকৃষ্ট । 
6. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই 
সৃষ্টির সর্বোৎকৃষ্ট । 
নির্বরিণী প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে 
অনন্তকাল। আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা 
আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্যে, যে তার 
রবকে ভয় কর। 


৯৯। সুরা যিলযাল 
বিসমিল্লাহির রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, 
2. যখন পৃথিবী তার বোঝা বের করে দেবে। 
3. এবং মানুষ বলবে, এর কি হল? 











হাদীসে এসেছে রাসুলুলাহ (%) বলেছেন, “যে কেউ ঈমান ও সওয়াবের 
আশায় লাইলাতুল কদর রাবিতে সালাত আদায় করতে দাঁড়াবে তার পুবর্বতী 
সমজ গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।” (বুখারী: ১০৯১, মুসলিম ৭৬০, আরু 
দাউদ: ১৩৭২ নাসায়ী: ৮/১১২ তিরমিযী: ৮০৮, মুসনাদে আহমাদ ২/৫২৯/ 
342 রাসুলুল্লাহ (8) বলেছেন, “জাহারামের আগুন থেকে বাঁচো- তা 
এক টুকরা খেজুর দান করার বা একটি ভালো কথা বলার বিনিময়েই 











4. সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, 

5. কারণ, আপনার রব তাকে আদেশ করবেন। 
6. সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে 
তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। 

7. অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা 
দেখতে পাবে 

৪. এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও 
দেখতে পাবে ।342 


১০০। সুরা আদিয়্যাত 


বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. শপথ সেই অশ্বরাজির (ঘোড়ার) যারা 


2. অতঃপর (নিজের ক্ষুরের) ঘর্ষণে অগ্নি- স্ফুলিঙ্গ 
অতঃপর প্রভাতকালে আক্রমণকারী অশ্বসমূহের 
ও যারা সে সময়ে ধুলি উৎক্ষিপ্ত করে 
নিশ্চয় মানুষ তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ। 
এবং নিশ্চয় সে এর উপর (স্বয়ং) সাক্ষী হয়। 
. এবং সে নিশ্চিতই ধন-সম্পদের ভালবাসায় 
মত্ত। 

9. সে কি জানে না, যখন কবরে যা আছে, তা 
উথ্থিত হবে 

10. এবং অন্তরে যা আছে, তা অর্জন করা 
হবে? 

11. সেদিন তাদের কি হবে, সে সম্পর্কে 
তাদের রব সবিশেষ জ্ঞাত। 


১০১। সুরা কারিয়া 


বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 
মহা বিপদ, 
মহা বিপদ কি? 
মহা বিপদ সম্পর্কে আপনি কি জানেন ? 
যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত 
এবং পর্বতমালা হবে ধুনা রঙ্গীন পশমের মত। 


০০ ১4 ০১ চো 7৯ ০১ 


OO PON 


হোক না কেন” / বুখারী: ৬৫৪০] রাসূলুল্লাহ /ঞ) আরও বলেছেনঃ 
“কোন সৎকাজকেও সামান্য ও নগণ্য মনে করো না. যদিও তা কোন 
পানি পানেচ্ছু ব্যক্তির পাতে এক মগ পানি ঢেলে দেয়াই হয় অথবা 
তোমার কোন ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করাই হয়।” / মুসনাদে 
আহমাদ: ৫/৬৩/ 
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7. অতএব যার পাল্লা ভারী হবে, 


৪. সে সুখীজীবন যাপন করবে। 


9. আর যার পাল্লা হালকা হবে, 


10. তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। 
11. আপনি জানেন তা কি? 
12. অত্যন্ত উত্তপ্ত আগুন! 343 


১০২। সুরা তাকাসুর 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. প্রাচ্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে 
নিমজ্জিত করে / ভুলিয়ে রেখেছে। 
2. যতক্ষণ না তোমরা কাবরসমূহে উপস্থিত হচ্ছ। 
3. (তোমরা যে ভুল ধারণায় ডুবে আছো তা) 
4. আবার বলি, মোটেই ঠিক নয়, শীঘ্রই তোমরা 
জানতে পারবে। 
5. কক্ষনো না, তোমরা যদি নিশ্চিত জ্ঞানের 
ভিত্তিতে জানতে! (তাহলে সাবধান হয়ে যেতে) 
6. তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে, 
7. আবার বলি, তোমরাতো ওটা দেখবেই চাক্ষুষ 
প্রত্যয়ে । 
৪. এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নেয়ামত 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।344 


১০৩। সুরা আসর 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 


1. কসম যুগের [ সময়ের], 
2. নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; 
3. কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম 
করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং 








343 রাসূলুল্লাহ (শু) বলেন, “আদম সন্তান যে আগুন ব্যবহার করে 
সেটি জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ উত্তপ্ততা সম্পন্ন, 
সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, এটাই তো শাস্তির 
জন্যে যথেষ্ট, তিনি বললেন, জাহান্নামের আগুন তার থেকে উনসত্তর 
গুণ বেশী উত্তপ্ত”। [ বুখারী: ৩২৬৫] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ 
(শু) বলেন, “তোমাদের এ আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের 
একভাগ। তারপরও তাকে দু'বার সমুদ্রের মাধ্যমে ঠাণ্ডা করা হয়েছে, 
নতুবা এর দ্বারা কেউই উপকৃত হতে পারত না।” [মুসনাদে আহমাদ: 























পরস্পরকে ধের ধারণের উপদেশ দেয়। 


১০৪। সুরা হুমাযা 

বিসমিল্লাহির রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে সামনে নিন্দা করে ও পেছনে 
গীবত করে, 
2. যে ধন-সম্পদ জমা করে আর বার বার 
গণনা করে, 
3. সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার 
সাথে থাকবে! 
4. কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামার 
মধ্যে । 
আপনি কি জানেন, হুতামা কি? 
এটা আল্লাহ্‌র প্রজ্লিত আগুন, 
যা হৃদয়কে গ্রাস করবে। 
নিশ্চয় তা তাদেরকে আবদ্ধ করে রাখবে। 
(লেলিহান অগ্নিশিখার) উচু উচু স্তন্তে। 


১০৫। সুরা ফীল 


বিসমিল্লাহির রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. আপনি কি দেখেননি আপনার রব হস্তীবাহিনীর 
সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? 
2. তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি? 
3. তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে 
বাঁকে পাখী, 
4. যারা তাদের উপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ 
করছিল। 
5. অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করে 
দেন। 


চি হানি কস টি OT 





জাহান্নামের ঠাণ্ডা থেকে আর যতি বেশী গরম অনুভব কর সেটাও 
জাহান্নামের উত্তপ্ততা থেকে।” [ বুখারী: ৫৩৭, ৩২৬০, মুসলিম: 
৬১৭] অন্য হাদীসে এসেছে, “তোমরা যখন দেখবে যে, প্ৰীষ্মের 
উত্তপ্ততা বেশী হয়ে গেছে তখন তোমরা সালাত ঠাণ্ডা করে পড়ে; 
কেননা, কঠিন উত্তপ্ততা জাহান্নামের লাভা থেকে এসেছে।” [ বুখারী: 
৪৩৬, মুসলিম: ৬১৫] 

এরাসৃলুলাহ (৬) বলেছেন, “কিয়ামতের দিন প্রথম যে নেয়ামত 
সম্পকে জিজ্ঞেস করা হবে তা হচ্ছে, আমি কি তোমাকে শারীরিকভাবে 

















২/২৪৪] অন্য হাদীসে এসেছে, “কিয়ামতের দিন সবচেয়ে হান্কা 
আযাব এ ব্যক্তির হবে যাকে আগুনের জুতা পরিয়ে দেয়া হয়েছে। 
ফলে তার কারণে তার মগজ উতরাতে থাকবে ।” [মুসনাদে আহমাদ: 








সহ করিনি? আমি কি তোমাকে সুপেয় পানি পান করাইানি?” 
/ তিরমিযী: ৩৩৫৮] অন্য আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেনঃ “কান, চোখ 
হৃদয় এদের প্রত্যেকটি সম্পকে কৈফিয়ত তলব করা হবে।” [ সুরা 











২৪৩২] হাদাসে আরও এসেছে, “জাহান্নাম তার রাবের কাছে 
অভিযোগ দিল যে, আমার একাংশ আরেক অংশকে খেয়ে ফেলছে। 
তখন তাকে দু'টি নিঃশ্বাস ফেলার অনুমতি দেয়া হলো, একটি 
শীতকালে অপরটি দ্বীক্মকালে। সুতরাং যত বেশী শীত পাও সেটা 

















আল- ইসরা: ৩৬1 অন্য বণর্নায় এসেছে, রাসুলুল্লাহ (৬৪) বলেন, 
“দু টি নেয়ামত এমন আছে যাতে অধিকাংশ মানুষই এক খায়। তার 
একটি হলো, হাহ্য অপরটি হচ্ছে অবসর সময়?” / বুখারী: ৬৪১২ 
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১০৬। সুরা কুরাইশ 
বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. কুরাইশদের অভ্যস্ত হওয়ার কারণে, , 
2. (অর্থাৎ) শীত ও গ্রীন্মে তাদের বিদেশ সফরে 
অভ্যস্ত হওয়ার (কারণে) 
3. তাদের কর্তব্য হল এই (কাবা) ঘরের রবের 
“ইবাদাত করা, 
4. যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং 
ভয়-ভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন। 


১০৭। সুরা মাউন 


বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচারদিবসকে 
মিথ্যা বলে? 
2. সে সেই ব্যক্তি, যে এতীমকে গলা ধাক্কা দেয় 
3. এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহ 
প্রদান করেনা। 
4. অতএব দুর্ভোগ সেসব স্বালাত আদায়কারীর, 
5. যারা নিজদের স্বালাতে অমনোযোগী; 


1. নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার দান 
করেছি ।345 

2. অতএব আপনার রবের উদ্দেশ্যে স্বালাত পড়ুন 
এবং কুরবানী করুন। 

3. নিশ্চয় আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো 
নির্বংশ। 





34৩ রাসূলুলাহ (%) বলেছেন, “আমাকে কাউসার দান করা হয়েছে সেটা হচ্ছে 








প্রবাহিত একটি নহর। যা কোন খোদাই করা বা ফাটিয়ে বের করা হয়ানি। আর 
তার দুই তীর মুক্তার খালি গন্নজ। আমি তার মাটিতে আমার দু'হাত মারলাম 
দেখলাম তা সুগন্ধি মিসৃক আর তার পাথরকৃচি মুক্তোর।” [মুসনাদে আহমাদ: 
৩/১৫২/ অন্য বণ্নায় এসেছে, এই হাউষে কেয়ামতের দিন আমার উম্াত পানি 
পান করতে যাবে । এর পানি পান করার পাতৰ সংখ্যা আকাশের তারকাসম 
হবে। তখন কতক লোককে ফেরেশতাগণ হাউয থেকে হটিয়ে দিবে । আমি 

















বলব হে রব! সেতো আমার উম্মাত। আল্লাহ তা আলা বলবেন আপনি জানেন 
না আপনার পরে তারা নতুন মত ও পথ অবলঙফন করেছিল।” /হুসালিম- ৪০০, 
মুসনাদে আহমাদ: ৩/১০২] 








১০৯। সুরা কাফিরূন 


বিসমিল্লাহির রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. বলুন, হে কাফেরকুল, 
2. আমি এবাদত করিনা, তোমরা যার এবাদত 
কর। 
3. এবং তোমরাও এবাদতকারী নও, যার এবাদত 
আমি করি। 
4. এবং আমি এবাদতকারী নই, যার এবাদত 
তোমরা কর। 
5. তোমরা এবাদতকারী নও, যার এবাদত আমি 
করি। 
6. তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে 
এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে। 


১১০। সুরা ন”সর 


বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় 
2. এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে 
প্রবেশ করতে দেখবেন, 
3. তখন আপনি আপনার রবের পবিত্রতা বর্ণনা 
করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় 
তিনি তাওবা কবুলকারী 1345 


১৯৯। সুরা লাহাব 

বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুহাত এবং ধ্বংস 
হোক সে নিজেও, 
2. কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা 
সে উপার্জন করেছে।347 
3. সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান আগুনে 
4. এবং তার স্ত্রীও-যে ইন্ধন বহন করে, 
5. তার গলায় পাকানো রশি। 


346 আয়েশা (রা) বলেনঃ এই সুরা নাযিল হওয়ার পর রাসূলুলাহ (৬) 
প্রত্যেক সালাতের পর এই ( সুবহা" নাকালা- হম রব্বানা ওয়াবিহাযাদিকা, 
আলা- হম্যাগফির লী) দোআ পাঠ করতেন [বৃখারী: ৭৯৪, ৮১৭ ৪২৯এ 
৪৯৬৭ মুসলিম: ৪৮৪, আবু দাউদ: ৮৭৭, ইবনে মাজহ: ৮৮৯ 

৪4 রাসূলুরাহ সালাহ আলাইহিস ওয়াসাল্লাম বলেন, “মানুষ যা খায়, তনাধো 
তার উপাজির্ত ব্তই সবার্ধিক হালাল ও পৰি, আর তার সম্ভান সন্ততিও তার 
উপাজিতি বত্তর মধ্যে দাখিল।” (নাসায়ী: ৪৪৪৯ আবু দাউদ: ৩৫২৮/ অথার্ৎ 
সন্তানের উপাজন খাওয়াও নিজের উপাজর্ন খাওয়ারই নামার । 
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১১২। সুরা ইখলাস 


বিসমিল্লাহির্‌ রাহমা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. বলুন, তিনি আল্লাহ, এক-অদ্ধিতীয়। 
2. আল্লাহ হচ্ছেন সামাদ (অর্থাৎ তিনি কারো 
মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী)। 
3. তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে 
জন্ম দেয়নি। 
4. এবং তার সমতুল্য কেউ নেই। 


১১৩। সুরা ফালাক 


বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের 
2. তিনি যা সুষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে, 
3. অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা 
গভীর হয়, 348 
4. এবং এসব আত্মার অনিষ্ট হতে, যারা (যাদু করার 
উদ্দেশ্যে) গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়। 
5. এবং অনিষ্ট হতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা 
করে। 


১১৪। সুরা নাস 


বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্মা-নির্‌ রাহীম্‌। 
1. বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি মানুষের 
রবর, 
2. মানুষের অধিপতির, 
3. মানুষের মা'বুদের 
4. তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও 
আত্বণগোপন করেও4০, 


5. যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে 
6. জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে। 


34৪ রাসূলুলাহ সালাহ আলাইহিস ওয়াসাল্লাম বলেন, “মানুষ যা খায়, তন্মধ্যে 
তার উপাজিত বঙ্তই সবা্ধিক হালাল ও পবিত্র আর তার সন্তান সন্ভতিও তার 
উপাজিতি বত্তর মধ্যে দাখিল।” (নাসায়ী: ৪৪৪৯ আবু দাউদ: ৩৫২৮/ অথার্ৎ 
সন্তানের উপাজর্ন খাওয়াও নিজের উপাজর্ন খাওয়ারই নামান্তর । 

349 রাসূলুরাহ (৬) বলেছেন, “তোমাদের প্রত্যেকের সাথেই একজন 
শয়তান সঙ্গী নিয়োগ করা হয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইয়া 




















রাসুলালাহ। আপনার সাথেও? তিনি বললেন, হ্যাঁ তবে আল্লাহ 
আমাকে তার উপর নিয়ন্রণ করতে সাহায্য করেছেন। ফলে তার খেকে 
আমি নিরাপদ হয়েছি এবং সে আমাকে শধূমার ভাল কাজের কথাই 
বলে।” / মুসলিম: ২৮১৪] / 
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ইসলামিক আকিদা 

ঈমানের রুকন বা খুঁটি ৬টি। সেগুলি হচ্ছে (১) আল্লাহর 
এতি ঈমান, (২) তাঁর ফেরেশতামওলীর প্রতি ঈমান, 
(৩ তার কিতাবসমুহের এতি ঈমান, (8) তাঁর 
রাসূলগণের প্রতি ঈমান, (৫) আখেরাতের প্রতি ঈমান 
(২:১৭৭, ২:২৮৫, ৪:১৩৬) এবং (৬) তারুদীরের 
প্রতি ঈমান (২২:৭০, ২৫:২, ৩৬:১২, ৫8: 85, 
৮১:২৯ )। 





ইসলামের রুকন বা খুঁটি ৫টি। সেঙুলো হচ্ছেঃ (১) আল্লাহ 
ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আর মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসুলএ - 
কথার সাক্ষ্য পদান করা, (২) হালাত কায়েম করা, (৩) 
যাকাত প্রদান করা (৪) রামাযান মাসে রোযা রাখা (৫) 
সাম থাকলে আল্লাহর ঘরের হজ্জ করা। [সহীহ মুসলিম 
(ইফাঃ)-২১/ 


সতর্কতা: রাসূলুল্লাহ (9)- তারুদীর বিষয়ে তর্ক- 
বিতর্ক করতে নিষেধ করছেন। তিনি বলেনঃ এ বিষয়ে 
তোমাদের পূর্ববর্তী জনগণের যখনই বাক- বিতণ্ডা 
করেছে তখনই তারা ধ্বংস হয়েছে। আমি দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞার সাথে তোমাদেরকে বলছিঃ তোমরা এ বিষয়ে 
কখনো যেন বিতর্কে লিপ্ত না হও। [তিরমিজী 
(তাহকীককৃত) - ২১৩৩, মিশকাত (৯৮, ৯৯), 
হাদিসের মানঃ হাসান (1785817)] হযরত ইয়াহইয়া 
বনি আব্দুল্লাহ বিন আবী মুলাইকা তার পিতা থেকে 
বর্ণনা করেন, তিনি একদা হযরত আয়শা রাঃ এর 
নিকট গেলেন। তখন তিনি তাকদীর বিষয়ে তাকে 
কিছু জিজ্ঞাসা করেন, তখন হযরত আয়শা রাঃ 
বলেন, আমি রাসুল সাঃ কে বলতে শুনেছি যে, যে 
এ কারণে সে জিজ্ঞাসিত হবে। আর যে এ বিষয়ে 
আলোচনা না করবে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। 
[সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- ৮৪] 


আল্লাহর গুণবাচক নাম সমূহ 


বিভিন্ন হাদীস অনুসারে আল্লাহ' র গুণবাচক ৯৯টি নামের একটি 
তালিকা আছে। আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিতঃ রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ তাআলার 
নিরানব্বইটি নাম রয়েছে; যে এ নাম গুলোকে পরিপূর্ণ 
বিশ্বাসের সাথে গ্রহন ও সংরক্ষণ করে তারা বেহেস্তে প্রবেশ 
করবে"। -[সহীহ মুসলিম, হাদীসঃ ৬৪৭৬] তাছাড়া কুরআন 





এবং হাদিসের বর্ণনা অনুসারে আল্লাহ' র সর্বমোট নামের সংখ্যা 
৯৯-এর অধিক, প্রায় ৪০০০। 


&. বর্ণান্তর | অগুবাদ | কোরাআনের আয়াত 
১ আল্লাহ আল্লাহ্‌ অসংখ্যবার 
২ আর রাহমান পরম দয়ালু অসংখ্যবার 
অতিশয়- 
৩ আর-রহী' ম রর অসংখ্যবার 
যি ৫৯:২৩, ২০:১১৪, 
৪ আল-মালিক 'সর্বকর্তৃত্বময় 
২৩:১১৬ 
নিক্ষলুষ, অতি 
- ৯: ঢু 
৫ আল-কুদ্দুস পবিত্র ৫৯:২৩, ৬২:১ 
নিরাপত্তা- 
৬ আস-সালাম দানকারী, ৫৯:২৩ 
শান্তিদানকারী 
ৰ ও 
৭ আল-মু' মিন ছিঃ শী রী ৫৯২৩ 
৮ আল-মুহাইমিন রি ৫৯:২৩ 
পরাক্রমশালী ৩:৬, ৪:১৫৮, ৯:৪০, 
৯ আল-আ'জীজ 
অপরাজেয় ৪৮:৭, ৫৯:২৩ 
১০ আল-জাব্বার দুর্নিবার ৫৯:২৩ 
১১ [আল রুশ শ্রেষ্ঠত্বের ৫৯:২৩ 
মুতাকাব্বিইর অধিকারী 
ী ৬:১০২, ১৬:১৬, ৩৯:৬২, 
১২ আল-খালিক সৃষ্টিকর্তা 
৪০:৬২, ৫৯:২৪ 
১৩ আল-বারী না ৫৯:২৪ 
১৪ আল-মুছউইর আকৃতি-দানকারী ৫৯:২৪ 
২০:৮২, ৩৮:৬৬, ৩৯:৫, 
১৫ আল-গফফার পরম ক্ষমাশীল 
80:8২, ৭১:১০ 
১২:৩৯, ১৩:১৬, ১৪:৪৮, 
১৬ আল-কাহার কঠোর 
৩৮:৬৫, ৩৯:৪, ৪০:১৬ 
১৭ আল-ওয়াহহাব সবকিছু দানকারী :৩:৮, ৩৮:৯, ৩৮:৩৫ 
১৮ আর-রজ্জাক রিযকদাতা ৫১:৫৮ 
১৯ আল ফাত্তাহ বিজয়দানকারী 1৩৪:২৬ 
টা ২:১৫৮, ৩:৯২, ৪:৩৫, 
২০ আল-আ' লীম সর্বজ্ঞ 
২৪:৪১, ৩৩:৪০ 
২১ আল-কবিদ্ব 'সংকীর্ণকারী ২:২৪৫ 
২২ আল-বাসিত প্রশস্তকারী ২:২৪৫ 
২৩ আল-খফিদু অবনতকারী 1(৫৩:৬ 
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২৪ আর-রফীই' উন্নতকারী ৫৮১১, ৬:৮৩ [৫৭১,৬৬২ 
২৫ আল-মুই' স্ব সম্মান-দানকারী ৩২৬ ৪৮ আল-ওয়াদুদ মা রিনি ১১৯০৮৫১৪ 
(অবিশ্বাসীদের) 
২৬ আল-মুদ্ি' নু ৩:২৬ সকল-মর্যাদার- 
বেইজ্জতকার ৪৯ আল-মাজীদ অধিকারী ১৯৭৩ 
্ ২:১২৭, ২:২৫৬, ৮:১৭, = 
৭ -সামিই' সর্বশ্রোতা পুনুরুজ্জীবিতক 
মা ৪৯:১ ৫০ আল-বাই' ছ' রী না ২২এ 
সর্ববিষয়- 8:৫৮, ১৭:১, ৪২:১১, ৪:১৬৬, ২২:১ 
২৮ আল-বাছীর  দর্শনকারী ৫১ আশ্‌-শাহীদ সর্বজ্ঞ স্বাক্ষী (9৯৬৬ ২২:১৭, 
$ ৪২:২৭ টা ৪১:৫৩, ৪৮:২৮ 
২৯ আল-হা' কাম অটল বিচারক ২২৬৯ ৬:৬২, ২২:৬, 
রদ ৫২ আল-হা'ক (পরম সত্য } | 
৩০ আল-আ' দল a ৬:১১৫ ২৩:১১৬, ২৪:২৫ 
২৯ পরম নির্ভরযোগ্য ।৩:১৭৩, ৪:১৭১, 
ss SEG সকল-গোপন- |৬:১০৩, ২২:৬৩, ৩১:১৬, ৫৩ আল-ওয়াকিল কর্ম- | 
বিষয়ে-অবগত ৩৩:৩৪ সম্পাদনকারী 1২৮২৮ ৭৩:৯ 
, সকল ব্যাপারে |৬:১৮, ১৭:৩০, ৪৯:১৩, ৯ আলিউইউ পরম-শক্তির- ২২:৪০, ২২:৭৪, ৪২:১৯, 
৩২ আল-খ' বীর জ্ঞাত Gash অধিকারী ৫৭:২৫ 
_ ২:২৩৫, ১৭:৪৪, ২২:৫৯, ৫৫ আল-ম ৩ ন্‌ সুদৃঢ় ৫১:৫৮ 
৩৩ আল-হা' লীম অত্যন্ত ধৈর্যশীল র্‌ 1 কয. 7 
ই অভিভাবক ও 8:8৫, ৭:১৯৬, ৪২:২৮, 
সর্বোচ্চ 1895905 সাহায্যকারী 8৫:১৯ 
৩৪ আল-আ' জীম দত হি ৪২:৪, ৫৬:৯৬ | | 
৫৭ )আল-হা' সদ সকল প্রশংসার ১৪:৮, ৩১:১২, ৩১:২৬, 
২:১৭৩, ৮:৬৯, ১৬:১১০, র : 
৩৫ আল-গফুর পরম ক্ষমাশীল Hn মিটি hells 
| bs সকল সৃষ্টির ৭২:২৮, ৭৮:২৯, 
sil ৃ গুনগ্রাহী ৩৫:৩০, ৩৫:৩৪, ৪২:২৩, ব্যপারে অবগত | ৮২:১০-১২ 
| নি প্রথমবার ১০:৩৪, ২৭:৬৪, ২৯:১৯ 
i 02 £ ৰ 
EE | ৫৯ আল-মুব্দি' Wb ’ ? ? 
দন পা উদ ৪:৩৪, ৩১:৩০, ৪২:৪, সৃষ্টিকর্তা ৮৫:১৩ 
৪২:৫১ 
২ , এ ১০:৩৪, ২৭:৬৪, ২৯:১৯, 
৩৮ আল-কাবিইর সুমহান ১৩:৯, ২২:৬২, ৩১:৩০ od মা ৮৫:১৩ 
৩৯ আল-হা' ফীজ সংরক্ষণকারী ১১:৫৭, ৩৪:২১, ৪২:৬ ৭:১৫৮, ১৫:২৩, ৩০:৫০, 
৬১ আলমমুহ' য়ী জীবন- 
সকলের ৫৭:২ 
রণ- 18: 
৪০ আল-মুকীত পকরণ- [৪:৮৫ ৩:১৫৬, ৭:১৫৮, ১৫:২৩, 
দানকারী ৬২ আল-মুমীত মৃত্যু- টব 
৪১ 'আল-হাসীব  হিসাব-গ্হণকারী ৪:৬, ৪:৮৬, ৩৩:৩৯ | 
২:২৫৫, ৩:২, ২৫:৫৮, 
এই মী পরম মর্যাদার 1৫৫:২৭, ৩৯:১৪, ৬৩ আল-হাইয়্যু চিরঞ্জীব ৪8 
অধিকারী ৭:১৪৩ 7 — 
সমস্তকিছুর ধারক 
৪৩ আল-কারীম সুমহান দাতা ২৭:৪০,৮২:৬ ৬৪ ।আল-কাহস্ত ও সংরক্ষণকারী 85555 
8৪ আর-রক্লীব তত্ত্বাবধায়ক ৪:১, ৫:১১৭ অফুরন্ত 
জবাব-দানকারী ৬৫ আল-ওয়াজিদ ভান্ডারের ৩৮:৪৪ 
৪৫ আল-মুজীব কৰুলকারী i ৯৬ অধিকারী 
শ্রেষ্ঠত্বের 
ৰ ২:২৬৮, ৩:৭৩, ৬৬ আল-মাজিদ ৮৫:১৫, ১১:৭৩, 
৪৬ |আল-ওয়াসি' সর্বব্যাপী, অধিকার 
সর্বত্র-বিরাজমান 1৫:৫৪ 
২:১৬৩, ৫:৭৩, ৯:৩১, 
৪৭ আল-হাকীম পরমপপরজ্ঞায় ৩১:২৭, ৪৬:২, হাম াতির | ওহ | 
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৬৮ আছ-ছমাদ অমুখাপেক্ষী ১২২ ৯২ আন্‌-নাফিই' কল্যাণকারী ৩০:৩৭ 
৬:৬৫, ৩৬:৮১, ৪৬:৩৩, ৯৩ “নুর পরম-আলো ২৪:৩৫ 
৬৯ আল-কূদির সর্বশক্তিমান ৃ্‌ পিএ ূ 
চি ৯৪ আল-হাদী পথ-প্ৰদৰ্শক ২২:৫৪ 
ও ৯৫ আল-বাদীই' অতুলনীয় ২১১৭ ৬:১০১ 
৭০ আল-মুকৃতাদির সিদ্বান্তের- ১৮:৪৫, ৫৪:৪২, ৫৪:৫৫ Hin | 
অধিকার ৯৬ আল-বাকী বি il ৫৫:২৭ 
৭১ আল-মুকদ্দিম অগ্রসারক ১৬:৬১, ১৭:৩৪, ] 
৯৭ আল-ওয়ারিস' উত্তরাধিকারী ১৫২৩, ৫৭:১০ 
৭২ আল-মুয়াকিখর রী ৭১:৪ দিতি 
লু ] ৯৮ আর-রাশীদ চার ২২০৬ ৭২:১০ 
৭৩ আল-আউয়াল অনাদি ৫৭:৩ 7 068৯8 
৭৪ আল-আখির অনন্ত, সর্বশেষ (৫৭:৩ ৯৯ আস-সবুর  ধর্যধারণকারী 1২১৫৩, ৩২০০, ১০৩:৩ 
৭৫ আজ-জ' হির নি ৫৭:৩ 
৭৬ আল-বাত্বিন দৃষ্টি হতে অদৃশ্য ৫৭:৩ 
৭৭ আল-ওয়ালি ডি ১৩:১১, ২২:৭ 
৭৮ আল-মুতাআ' লি গে "১৩:৯ 
৭৯ আল- ৫২:২৮ 
বার্‌ অণুগ্রহশীল ২:২ 
তাওবার 
তাওফিক ২:১২৮, ৪:৬৪, ৪৯:১২, 
৮০ [আত্তাওয়াব দানকারী এবং |১১০:৩ 
কবুলকারী 
৮১ আল-মুনতাক্িম i ত রী ৩২:২২, ৪৩:৪১, ৪৪:১৬ 
৮২ আল-আ' ফউ পরম-উদার ৪:৯৯, ৪:১৪৯, ২২:৬০ 
৩:৩০, ৯:১১৭, ৫৭:৯, 
৮৩ আর-রউফ পরম-স্লেহশীল 
৫৯:১০ 
৮৪ মালিকুল-মুলক সমগ্র জগতের ৩:২৬ 
যুল-জালালি- তও ৃ 
৮৫ ওয়াল:ইকরাম দাবানল 1৫:২৭, ৫৫:৭৮ 
৮৬ আল-মুকিসত নি ৭:২৯, ৩:১৮ 
৮৭ আল-জামিই' এ বোকার ৩:৯ 
৩:৯৭, ৩৯:৭, ৪৭:৩৮ 
৮৮ আল-গণিই' অমুখাপেক্ষী ২ ’ 
গণিই ৫৭:২৪ 
৮৯ আল-মুগণিই' ill নী ২৮ 
৯০ আল-মানিই' অকল্যানরোধক ৬৭:২১ 
৯১ আয্-যর ক্ষতিসাধনকারী ৬১৭ 
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হাদিসের আলোকে স্বালাত পড়ার নিয়মঃ 


০১। আযানের শেষে পঠিতব্য দুআঃ 

হে আল্লাহ! হে এই পারপুর্ণ আহবান ও 
প্রতিষ্ঠালাভকারী হালাতের প্রভু! তুমি মুহাম্যাদ 
(4%) কে অসীলাহ ( জায়াতের সুউচ্চ হান) এবং 
মযার্দা দান কর। আর তাঁকে সেই মারামে মাই 
মুদ (প্রশংসিত হানে) প্রেরণ করো যার এতিশরদতি 
তুমি তাঁকে দান করেছ। (বুখারী ৬১৪নং 





স্বালাতের শর্তাবলী 


5১ নামাধীকে প্রকৃত মুসলিম হতে হবে ২/ 
জ্ঞানসম্প্ন হতে হবে। (পাগল বা জ্ঞানশূন্য হবে 
না) ৩। বিবেকসম্পর হতে হবে। (সাত বছরের 
নিয় বয়সী শিশু হবে না) ৪। (ওহ গোসল 
করে) পবিত্র হতে হবে ৫। হালাতের সময় 
হতে হবে ৬। শরীরের লজ্জাস্থান আরত হতে হবে 
/ শরীর, পোশাক ও কালাতের স্থান থেকে 
নাপাকী দূর করতে হবে ৮। কিবলার দিকে মুখ 
করতে হবে ৯। মনে মনে নিয়ত করতে হবে। 
স্বালাতের আরকানসমূহ 

১/ (ফরয হালাতে) সাম) হলে কিয়াম 
দাঁড়িয়ে কালাত পড়া ২। তাকবীরে তাহরীমা ৩। 
(প্রত্যেক রাকআতে) সুরা ফাতিহা ৪। রুকু ৫। 
রুকু থেকে উঠে খাড়া হওয়া ৬। (সা্টাঙ্ষে) 
সিজদাহ ৭। সিজদাহ থেকে উঠে বসা ৮। দুই 
সিজদার মাঝে বৈঠক ৯/ শেষ তাশাহহৃদ ১০। 
তাশাহহুদের শেষ বৈঠক ১১। উক্ত তাশাহহদে 
নবী (৬) এর উপর দরদ্দ পাঠ ১২। দুই 
সালাম ১৩। সমভ্ত রুকনে ধীরতা ও ছিরিতা 
১৪। আরকানের মাঝে তরতীব ও পা ক্রম। 
স্বালাতের ওয়াজেবসমূহ 

১। তাকবীরে তাহীমা ছাড়া সমজ তাকবীর ২। 
রল্রুর তাসবীহ ৩। (ইমাম ও একাকী নামাধীর 
জনয) “সামিআলাহ লিমানহামিদাহ' বলা ৪। 
(সকলের জন্য) 'রাব্বানা অলাকালহান্দ" বলা ৫ 
সিজদার তাসবীহ ৬। দুই সিজদার মাঝে দুআ ৭। 
প্রথম তাশাহহদ ৮। তাশাহহদের প্রথম বৈঠক। 


০২। স্বালাত পড়ার পদ্ধতি 





স্বালাতের নিয়ত ও তাকবীরে তাহ্রীমা: যে কোনও 
আমলের জন্য নিয়ত করা জরুরী। নিয়ত হচ্ছে, 
কোন কিছু করার ইচ্ছা করা এবং সংকল্প করা। 
মহানবী (বু) বলেন, “আমলসমূহ তো নিয়তের 
উপরেই নির্ভরশীল” (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 
১নং) | স্বালাত আদায় করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি সহীহ 
পদ্ধতিতে ওজু করার পর যে স্বালাত আদায় করবে 
তার নিয়ত মনে মনে করবে (নিয়ত মুখে উচ্চারণ 
করতে হবে না। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে 
আল্লাহ্‌র রসূল (ঞ&) তাঁর নিজহাত দু’টিকে কাঁধ 
বরাবর তুলতেন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 
৭৯৩নং) । আর কখনো কখনো কানের উর্ধ্বাংশ 
বরাবরও “রফউল য়্যাদাইন’ করতেন (বুখারী, 
মুসলিম, মিশকাত ৭৯৫নং) ৷ হাত দুটিকে কাঁধ 
বরাবর উঠানোকে “রফউল য়্যাদাইন’ বলা হয়। 
(সোজা) হয়ে থাকত। (জড়সড় হয়ে থাকত 
না) । আর আঙ্গুলগ্তলোর মাঝে (খুব বেশী) ফাঁক 
করতেন না, আবার এক অপরের সাথে মিলিয়েও 
রাখতেন না (আবৃদাউদ, সুনান, ইবনে খুযাইমাহ 
, সহীহ ৪৫৯নং, হাকেম, মুস্তাদরাক) । ইবনে 
উমর (রাঃ) বলেন নিশ্চয়ই নবী() তাঁর দুই 
হাত উভয় কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন, যখন তিনি 
স্বালাত শুরু করতেন, রুকুর জন্য যখন " আল্লাহু 
আকবার" বলতেন এবং যখন রুকু থেকে মাথা 
উঠাতেন (বুখারী- ৭৩৬ মুসলিম- ৩৯১) । 

হাত বাধা: এরপর আল্লাহ্র রসূল (সঙ) তাঁর 
ডানহাতকে বামহাতের উপর রাখতেন (মুসলিম, 
আবৃদাউদ, সুনান ইরওয়াউল গালীল, আলবানী 
৩৫২নং) অথবা ডান হাত দিয়ে বাম হাতকে 
ধারণ করতেন (আবুদাউদ, সুনান ৭২৬নং, 
নাসাঈ, সুনান, তিরমিযী, সুনান ২৫২, 
দারাকুত্বনী, সুনান)। 

হাত রাখার জায়গা: হাত বেঁধে রাখার জায়গা নিয়ে 
মুহাদ্দিসগনের মধ্যে মতবিরোধ আছে। এককভাবে 
প্রত্যেক হাদিসের কিছু দুর্বলতা আছে। 
সম্মিলিতভাবে বুকে হাত বাঁধা কে আলবানীসহ 
কিছু কিছু মুহাদ্দিস সহীহ বলেছেন। (আবুদাউদ, 
সুনান ৭৫৯ নং, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ ৪৭৯ 
নং, আহমাদ, মুসনাদ, আবুশ শায়খ প্রমুখ) । 
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অপরদিকে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং 
প্রসিদ্ধ হাম্বলী ফকীহ, মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিস 
শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ বুকে 
হাত বাধাকে "মাকরুহ" বা অপছন্দনীয় বলে মন্তব্য 
করেছেন (মাসায়েলে আবু দাউদ, লিল ইমাম 
আহমদ (র) ৪৭-৪৮পৃ, ইবন তাইমিয়্যাহ, 
হাম্বলী, পৃঃ ৬৭)। “ডান হাত বাম হাতের উপর 
বুকের নিচে রাখবে। এটি ইমাম শাফিয়ীর মত। 
ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল থেকে বর্ণিত মত যে, 
হস্তদ্বয় নাভীর নিচে রাখবে। তার অন্য মত 
বিষয়টি মুসাল্লীর ইচ্ছাধীন। হাম্বলী মাযহাবের 
মতটিই (নাভীর নিচে রাখা) স্বালাতের বিনয় ও 
বিনম্রতার জন্য বেশী উপযোগী” (ইবনুল জাওযী, 
আত- তাহকীক, ১/৩৩৯) ৷ ইমাম মালিক ইবন 
আনাস এবং আহমাদ ইবন হাম্বলের একটি মত 
(সুনানে নাসাঈ (৮৮৯ নং)), এবং শাফিয়ী 
মাযহাবের মূল মত (সহীহ ইবন খৃযাইমা (৪৭৭ 
) অনুসারে স্বালাতে হাত নাভীর উপরে বুকের 
নিচে রাখা উত্তম। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম 
আবু ইউসুফসহ অনেক মুহাদ্দিসগন মতে নাভীর 
নিচে হাত বাধা সুন্নাত (ইলাউস সুনান ২য় খন্ড 
১৯১প্র, মাআরিফুসসুনান ২য় খন্ড ৪৩৬ পৃ) । 
ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর এর মতে হাত 
বাঁধে বুকে, বুকের নীচে নাভীর উপরে বা নাভির 
নিচে, যেকোনো এক স্থানে হাত রাখলেই সুন্নাহ 
আদায় হয়ে যাবে। কেননা হাত কোথায় রাখতে 
হবে তা এককভাবে সহীহ কোনো হাদীস দ্বারা 
প্রমানিত নয়। (ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ্‌ 
জাহাঙ্গীর, হালাতের মধ্যে হাত বাধার বিধান) । 


ইস্তিফতাহর দুআঃ আল্লাহ্‌র রসূল (পু) স্বালাতে 
তার দৃষ্টি অবনত করে সিজদার স্থানে নিবদ্ধ রাখতেন। 
5 মুস্তানরাক, ইরওয়াউল 

গালীল, আলবানী ৩৫৪ নং) । অতপর; দু আয়ে' 
ইস্তিফতাহ বা প্রারম্ভিক দু' আ (সানা) পড়া সুন্নত । 
এই দু' আ বিভিন্ন ধরনের যেমন 


9 এন এও 5১৯৩ Kh ৯ 
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উচ্চারণ: - সুবহা- নাকাল্লা-হুম্া অবিহামদিকা 
অতাবা- রাকাসমুকা অতাআ’- লা জাদ্দুকা অ লা ইলা- 
হাগায়রুক। 


অর্থ:- তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা 
বণর্না কারি হে আনর্লাই! তোমার নাম অতি 
বক্তময়, তোমার মাহাত্ব অতি উচ্চ এবং তুমি 
ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। (আবৃদাউদ, 
সুনান ৭৭৬, তিরমিযী, সুনান, ইবনে মাজাহ, 
সুনান ৮০৬, ত্বাহাবী ১/১১৭, দারাকুত্বনী, 
সুনান ১১৩, যত হা Re 
১/ ২৩৫) 


অথবা 
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উচ্চারণ: - আল্লা- হুম্মা বা-ইদ বাইনী অ বাইনা 
খাত্বা-য়্যা- য়্যা কামা বা- আত্তা বাইনাল মাশরিকি অল 
মাগরিব, আল্লা- হুম্মা নাক্কিনী মিনাল খাত্বা-য়্যা, 
কামা ফ্যুনাকাষ ষাওবুল আবয়্যাযুমিনাদ দানাস, 
আল্লাহু- ম্মাগসিল খাত্বী-য়্যা-য়্যা বিল মা-য়ি 
অধষালজি অলবারাদ। 


অর্থ:- হে আল্লাহ! তুমি আমার মাঝে ও আমার 
ওনাহসমূহের মাঝে এতটা ব্যবধান রাখ যেমন 
তুমি পুর ও পশ্চিমের মাঝে ব্যবধান রেখেছ । হে 
আল্লাহ! তুমি আমাকে ওনাহসমূহ থেকে পরিস্কার 
করে দাও যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে 
পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার 
গনাহসমূহকে পানি, বরফ ও করকি ছারা যৌত 
করে দাও।” (বুখারী-৭৪৪, মুসলিম- ৫৯৮, 
আবৃদাউদ- ৭৮১, মুসনাদ আআহমাদ- ২/ ৯৮, সুনান 
ইবনে মাজাহ ৮০৫) 
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উচ্চারণ: - আল্লা- হু আকবারু কাবীরা, অলহামদু 
আস্বীলা। 
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অর্থ:- আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহর অনেক 
অনেক প্রশংসা, আমি সকাল- সহায় আল্লাহর 
পবিত্রতা ঘোষণা করি। (মুসলিম, সহীহ ৬০১, 
আহমাদ, মুসনাদ, তিরমিযী, সুনান) এই দুআটি 
দিয়ে নফল স্বালাত শুরু করতে হয়। 

কিরাআত শুরু করার পূর্বে ইন্তিআযাহ্‌ 

উপরোক্ত একটি দুআ পড়ার পর নবী () 
কিরাআত শুরু করার জন্য শয়তান থেকে আশ্রয় 


উচ্চারণ: - আউষু বিল্লা-হি মিনাশ শাইত্বা-নির 
রাজীম, মিনহামযিহী অনাফখিহী অনাফষিহ। 


আবার কখনো বলতেন, 


উচ্চারণ- আউযু বিল্লা-হিস সামীইল আলীম, 
মিনাশ শাইত্বা- নির রাজীম, মিনহামযিহী অনাফখিহী 
অনাফষিহ। 

অর্থ:- আমি সবর্খোতা সবর্ভাতা আল্লাহর নিকট 
বিতাড়িত শয়তান থেকে তার প্ররোচনা ও ফুৎকার 
হতে আশ্রয় প্রার্থনা করাছি। ( আবুদাউদ, সুনান 
৭৭৫,  দারাকুত্বনী, সুনান, ভিরমিযী, 
হুল, সহীহ, ইরওয়াউল ্া্ীল, আলবানী 
৩৪২নং) 

নিট 5. 

এরপর মহানবী (ত) “বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির 
রাহীম' লা পরম দয়ালু আল্লাহর 
নামে আরম্ভ করছি।) পাঠ করতেন। এটিকে তিনি 
নি: শব্দেই পড়তেন। এ ছাড়া সশব্দে “বিসমিল্লাহ 
’ পড়ার ব্যাপারে কোন স্পষ্ট ও সহীহ হাদীস 
নেই। (তামামুল মিন্নাহ, আলবানী ১৯৬পু:) 


সূরা ফাতিহা পাঠ 
অতঃপর আল্লাহ্র রসূল (ঞ) জেহরী (মাগরিব, 


সুরা ফাতিহা পাঠ করেনা তার কোন স্বালাত হয় 
না”। (বুখারী- ৭৫৬ মুসলিম- ৩৯৪) 
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আ"-লামীন। আররাহমা-নির রাহীম। মা-লিকি 
য়্যাউমিদ্বীন। ইয়্যা- কা না’বুদু অইয়্যা- কা নাস্তাঈন। 
ইহদিনাস স্বিরা- ত্বাল মুস্তাকীম। স্বিরা- ত্রাল্লাধীনা 
আন্আ”মতা আলাইহিম। গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম 

অলায় যা-ল্লীন। 


অর্থ:- সমভ প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক 
আল্লাহর জন্য। যিনি অনভ্ত করুণাময়, পরম 
দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা কেবল 
তোমারই ইবাদত কার এবং তোমারই কাছে 
সাহায্য চাই। আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, 
তাদের পথ - যাদেরকে তুমি পুরস্কার দান করেছ। 
তাদের পথ নয় -যারা ক্রোধভাজন ( ইয়াহুদী) 
এবং যারা পথভঈ (ধি্টান) ॥ 


বলতেন। (বুখারী জুযউল কিরাআহ্‌, আবুদাউদ, 


সুনান ৯৩২, ৯৩৩নং) 


শুরু করার পর ‘আমীন’ বলতে আদেশ দিয়েছেন। 
(অন্য এক বর্ণনা মতে) ইমাম যখন ‘আমীন’ 
বলবে, তখন তোমরাও ‘আমীন’ বল। কারণ, 
সাথে সাথে হয়- (অন্য এক বর্ণনায়, তোমাদের 
কেউ যখন স্বালাতে ‘আমান’ বলে এবং ফিরিশ্‌ 
‘আমীন’ বলা একই সাথে হয়) -তখন তার 
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পূর্বেকার পাপরাশি মাফ করে দেওয়া 
হয়।” (দেখুন, বুখারী ৭৮০-৭৮২, ৪৪৭৫, 
৬৪০২, মুসলিম, আবৃদাউদ, সুনান ৯৩২- 
৯৩৩, ৯৩৫-৯৩৬, নাসাঈ, সুনান, দারেমী, 
সুনান) 

ফাতিহার পর অন্য সূরা পাঠ 

‘আমীন’ বলার পর মহানবী (৬) অন্য একটি 
সুরা পাঠ করতেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেনঃ 
কুরআনের যতটুকু অংশ পাঠ করা তোমাদের জন্য 
সহজ, ততটুকু তোমরা পাঠ কর। (কুরআন 
মাজীদ ৭৩:২০) আবু সাঈদ খুদরী (রা 

বলেন, ‘আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, 
আমরা যেন সূরা ফাতিহা এবং সাধ্যমত অন্য 
সুরা পাঠ করি।” (আবুদাউদ, সুনান ৮১৮নং) 

মা-নির রাহীম’ বলা সুন্নত। (আবৃদাউদ, সুনান 
৭৮৪, ৭৮৮নং) অবশ্য সুরার শুরু অংশ থেকে 
না পড়লে, অর্থাৎ সুরার মধ্য বা শেষাংশ হতে 
রফউল য়্যাদাইন 

সূরা পাঠ শেষ হলে দম নেওয়ার জন্য রসূল 
(জজ) একটু চুপ থাকতেন বা 
থামতেন। (আবুদাউদ, সুনান, হাকেম, 
মুস্তাদরাক ১/২১৫) অতঃপর তিনি নিজের 
উভয়হাত দুটিকে পূর্বের ন্যায় কানের উপরি ভাগ 
বা কাঁধ পর্যন্ত তুলতেন। ইবনে উমার (রাঃ) 
বলেন, "আল্লাহ্‌র রসূল (৬) যখন স্বালাত শুরু 
করতেন, যখন রুকু করার জন্য তকবীর দিতেন 
এবং রুকু থেকে যখন মাথা তুলতেন তখন তাঁর 
উভয়হাতকে কাঁধ বরাবর তুলতেন। আর (রুকু 
থেকে মাথা তোলার সময়) বলতেন, 
“সামিআ'ল্লা-হু লিমানহামিদাহ।” তবে সিজদার 
সময় এরুপ (রফয়ে য়্যাদাইন) করতেন 
না।” (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯৩নং) 


“রফয়ে ফ্যাদাইন” না করারও হাদীস সহীহ 
রয়েছে। “হযরত আলকামা রহঃ বলেন, হযরত 
ইবনে মাসুদ (রাঃ) বলেছেন আমি তোমাদেরকে 
রাসুল (ঞ্) এর 'স্বালাত’ দেখাব কি? একথা বলে 
তিনি স্বালাত আদায় করলেন। এবং তাকবিরে 
তাহরিমা বেতিত কোথাও রফউল য়্যাদাইন করেননি। 





(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং- ৭৪৮, সুনানে 
তিরমিষী, হাদীস নং ২৫৭, সুনানে দারেমী, 
হাদীস নং- ১৩০৪, সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং 
৬৪৫, ১০২৯(ইফাবা), সুনানে বায়হাকী কুবরা, 
হাদীস নং- ২৩৬৩, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- 


৩৬৮১) । 


রুকু ও তার পদ্ধতি 


রুকু করা ফরয। মহান আল্লাহ বলেন, হে 
ঈমানদাগণ! তোমরা রুকু ও সিজদা কর--- (কুরআন 
মাজীদ ২২:৭৭) | মহানবী (৬) বলেছেন, 
“তোমাদের মধ্যে কারো স্বালাত ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ 
হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে উত্তমরূপে ওযু করে-- 
-- অতঃপর তকবীর দিয়ে রুকু করে এবং উভয় হাঁটুর 

যায়” (আবৃদাউদ, সুনান ৮৫৭, নাসাঈ, 
সুনান, হাকেম, মুস্তাদরাক) | রুকুতে ঝুঁকে তিনি 
হাতের চেটো দু'টোকে দুই হাঁটুর উপর রাখতেন 
(বুখারী, আবুদাউদ, সুনান, তিরমিযী, সুনান, 
মিশকাত ৮০১ নং)। আর এইভাবে রাখতে আদেশও 
দিতেন। হাত দ্বারা হাঁটুকে শক্ত করে ধরতেন (বুখারী, 
৭৯২ নং)। হাতের 
আঙ্গুলগুলোকে খুলে (ফাঁক ফাঁক করে) রাখতেন। 
(হাকেম, মুস্তাদরাক, সআবুদাউদ, সুনান ৮০৯ নং) 
থেকে দূরে রাখতেন। (তিরমিযী, সুনান, ইবনে 
খুযাইমাহ, সহীহ, মিশকাত ৮০১নং) এই সময় 
তিনি তাঁর পিঠকে বিছিয়ে লম্বা ও সোজা রাখতেন। 
কোমর থেকে পিঠকে মচকে যাওয়া ডালের মত 
ঝুঁকিয়ে দিতেন। (বুখারী ৮২৮, বায়হাকী, মিশকাত 
৭৯২নং) তাঁর পিঠ এমন সোজা ও সমতল থাকত যে, 
যদি তার উপর পানি ঢালা হত তাহলে তা কোন দিকে 
গড়িয়ে পড়ে যেত না (ত্বাবা, কাবীরসাগীর, 
আহমাদ, মুসনাদ ১/১২৪, ইবনে মাজাহ, সুনান 
৮৭২)। মহানবী (৬) রুকুতে গিয়ে কয়েক প্রকার দুআ 
রা বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন রকম দুআ পাঠ করতেন। যেমন:- ১। 
সুবহা- না রাব্বিয়াল আযীম। অর্থ - আমি আমার 
মহান এতিপালকের পবিরতা ঘোষণা করাছি। এটি 
তিনি ৩ বার পাঠ করতেন। (আবুদাউদ, সুনান, 
ইবনে মাজাহ, সুনান, দারাকুত্বনী, সুনান, 
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ত্বাহা, বাযযার, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ 
৬০৪নং, ত্বাবারানী, মু'জাম) অবশ্য কোন কোন 
সময়ে তিনের অধিকবারও পাঠ করতেন। কারণ, 
কখনো কখনো তাঁর রুকু ও সিজদাহ কিয়ামের 
মত দীর্ঘ হত (সিফাত স্বালাতিন নাবী (44), 

আলবানী ১৩২পৃ:)। ২/ সুবহা- নাকালা- হম্যা 
রব্বানা আবিহামাদিকা, আলা- হম্বাগ ফিরলী। 
অ্- হে আল্লাহ! আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা 
ঘোষণা করি, হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাকে মাফ 
রত নি জা ভিত 
এ ব্যাপারে তিনি কুরআনের নির্দেশ পালন 
করতেন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮৭১নং)। 
৩। সু ব্রৃহন কুদুসুন রাব্বুল মালা- ইকাতি অররুহ। 


অর্থ- অতি নিরঞ্জন, অসীম পবিত্র 
ফিরিশ্তামন্ডলী ও জিবরীল এর প্রভু 

(মুসলিম, আহমাদ, মুসনাদ, 
মিশকাত ৮৭২ নং)। 


নবী (ঞ) রুকৃতে স্থিরতা অবলম্বন করতেন। তিনি 


যে তার স্বালাত চুরি করে।” লোকেরা বলল, “হে 
আল্লাহ্‌র রসুল! স্বালাত কিভাবে চুরি করবে?, 
বললেন, “পূর্ণরুপে রুকু ও সিজদাহ না 
করে” (ইবনে আবী শাইবা ২৯৬০ নং, 
ত্বাবা, হাকেম, মুস্তাদরাক) ৷ নবী (৬) এর রুকু, 
রুকুর পর কওমাহ, সিজদাহ এবং দুই সিজদার 
বৈঠক প্রায় সমপরিমাণ দীর্ঘ 

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮৬৯ নং) 
ভা তো 
ও পিঠ তুলে সোজা খাড়া হতেন। এই সময় 
তিনি বলতেন, “সামিআল্লাহু লিমানহামিদাহ” 
(অর্থাৎ, আল্লাহ্র যে প্রশংসা করে তিনি তা 
শ্রবণ করেন। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯৯ 
নং) । তিনি বলতেন, “ইমাম যখন “সামিআল্লাহু 
---? বলবে তখন তোমরা “রাব্বানা অলাকালহাম্‌ 


আবৃদাউদ, সুনান ৯৭২নং) । 

অতঃপর তিনি এরুপ খাড়া হতেন যে, 
মেরুদন্ডের প্রত্যেক (৩৩ খানা) হাড় নিজ নিজ 
জায়গায় ফিরে যেত (বুখারী ৮২৮, আবুদাউদ, 
মিশকাত ৭৯২নং । একদা একজন সাহাবী 





পড়লেনঃ রাব্বানা অলাকালহামন্ুহামদান কাসীরান 
তাহীয়িবাম মুবা- রাকান ফীহ। অধা- হে আমাদের 
প্রভু! তোমারই যাবতীয় প্রশংসা, অগণিত পবিত্রতা 
ও বকর্তময় এশংসা। স্বালাত শেষে নবী (জজ) 
তাঁরা দুআটিকে (আমলনামায়) প্রথমে লিখার 
জন্য আপোসে প্রতিযোগিতা করছে” (বুখারী 
৭৯৮, মালেক, মুঅত্তা ৪৯৪, আবুদাউদ, সুনান 
৭৭০নং) ! 


সিজদাহ ও তার পদ্ধতি 


সিজদায় যাওয়ার সময় আল্লাহর নবী (জজ) 
রাখতেন (আবু য়্যা’'লা, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ 
৬২৫ নং) । এ সময় সর্বপ্রথম তিনি তাঁর হাত 
দু’টিকে মুসাল্লায় রাখতেন। তারপর রাখতেন হাঁটু। 
এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলি অধিকতর 
সহীহ (আবুদাউদ, সুনান ৭৪৬, সহিহ, নাসাঈ, 
মিশকাত ৮৯৯, ইরওয়াউল 


তাইমিয়া ২২/ ৪৪৯, ফাতহুল বারী, ইবনে 
, উদ্দাহ্‌ ৯৬পৃ:, ইবনে বাষ; 
মারাসা 


আলমুমতে' 

৩/ ১৬৫-১৫৭, ফাতহুল মাবুদ বিসিহহাতি 
তাকুদীমির রুকবাতাইনি কাবলাল য়্যাদাইনি ফিস 
সুজুদ) 


উপর ভর দিতেন এবং চোটো দুটিকে বিছিয়ে 
রাখতেন। ( আবৃদাউদ, সুনান, হাকেম, মুস্তাদরাক, 
সিফাতু স্বালাতিন নাবী (*), আলবানী 
১৪১পু) হাতের আঙ্গুলগুলোকে মিলিয়ে রাখতেন 
(ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ, বায়হাকী, হাকেম, 
মুস্তাদরাক ১/ ২২৭) । এবং কেবলামুখে সোজা 
করে রাখতেন (আবুদাউদ, সুনান ৭৩২ নং, 
বায়হাকী, ইবনে আবী শাইবা) । হাতের চেটো 
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দু'টিকে কাঁধের সোজাসুজি পাশে 
রাখতেন (আবৃদাউদ, সুনান ৭৩৪, তিরমিযী, 
সুনান, মিশকাত ৮০১নং) । কখনো বা রাখতেন 
দুই কানের সোজাসুজি (আবুদাউদ, সুনান 
৭২৩, ৭২৬, জি সুনান ৮৫৬নং) । 
কপালের সাথে নাকটিকেও মাটি বা মুসাল্লার সঙ্গে 
লাগিয়ে দিতেন (আবুদাউদ, সুনান, ইরওয়াউল 
গালীল, আলবানী ৩০৯ নং) | তিনি বলতেন, 
“সে ব্যক্তির স্বালাতই হয় না, যে তার কপালের 
মত নাককেও মাটিতে ঠেকায় না” (দারাকুত্বনী, 
সুনান ১৩০৪ নং, ত্বাবারানী) । 

এই সময় তাঁর উভয় হাঁটু এবং উভয় পায়ের 
পাতার শেষ প্রান্তও সিজদারত হত। পায়ের পাতা 
দুটিকে তিনি (মাটির উপড়) খাড়া করে 
রাখতেন। ( আবৃদাউদ, সুনান ৮৭৯, 
সহিহ, নাসাঈ, সুনান ১০৫৩, ইবনে মাজাহ, 
সুনান ৩৮৪১নং, বায়হাকী) এবং খাড়া রাখতে 
আদেশও করেছেন। (তিরমিযী, সুনান ২২৮নং, 


সহীহ ৬৫৪ নং, হাকেম, মুস্তাদরাক ১/ ২২৮) | 
সুতরাং উক্ত ৭ অঙ্গ দ্বারা তিনি সিজদারত হতেন; 
মুখমন্ডল (নাক সহ কপাল) দুইহাতের চেটো, 
দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের পাতা। তিনি বলেন, 
হয়েছি; কপাল, -আর কপাল বলে তিনি 
নাকেওহাত ফিরান- দুই হাত (চেটো), দুই হাঁটু 
এবং দুই পায়ের প্রান্তভাগ” (বুখারী, মুসলিম, 
জামে ১৩৬৯ নং) । 
ধীর-স্থিরভাবে সিজদাহ করা ওয়াজেব। সিজদায় 
গিয়ে মহানবী (৬) এক এক সময়ে এক এক 
রকম দুআ পাঠ করতেন। যেমন:- ১। সুবহা- 
না রাব্বিয়্যাল আ’লা অবিহামদিহ। 

অর্থ আমি আমার সুমহান প্রভুর সপ্রশংস 
পবিত্রতা ঘোষণা কার। ৩ বার। (আবুদাউদ, 
সুনান , আহমাদ, মুসনাদ, দারাকুত্বনী, সুনান, 
বায়হাকী ২/৮৬, ত্বাবারানী, মু’জাম) ২/ 
হুম্মাগ ফিরলী। অর্থ:- হে আল্লাহ! আমি তোমার 





সগ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কারি, হে আমাদের 
প্রভু! তুমি আমাকে মাফ কর। উক্ত দৃআ তিনি 
অধিকাংশ পাঠ করতেন। এ ব্যাপারে তিনি 
কুরআনের নিদেশি পালন করতেন (বুখারী; 
মুসলিম, মিশকাত ৮৭১নং) । ৩। ০95 Ee 
০919 54 এ53। সু ব্ৰুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুল মালা- 
ইকাতি অররুহ। অর্থ:- অতি নিরঞ্জন, অসাম 
পবির ফিরিশতামন্ডলী ও জিবরীল এর প্রভু 
( আল্লাহ) 


(মুসলিম, আহমাদ, মুসনাদ, মিশকাত ৮৭২ 
নং) । 
সিজদাহ থেকে মাথা তোলা 
অতঃপর (সিজদার পর) আল্লাহ্র রসূল (ঞ) 
থেকে মাথা তুলতেন। মাথা তোলার পর তিনি 
তাঁর বাম পা-কে বিছিয়ে দিতেন ও তার উপর 
স্থির হয়ে বসে যেতেন (বুখারী, মুসলিম, সহীহ 
ইরওয়াউল গালীল, আলবানী ৩১৬নং) | এরপর 
(বুখারী, বায়হাকী, সিফাতু স্বালাতিন 
নাবী (৪), আলবানী ১৫১পু:) আর এই 
Mh আঙ্গুল গুলোকে কেবলামুখী করে 
(সহিহ, নাসাঈ, সুনান ১১০৯ নং) । 


৪২628785285 


দুই সিজদার মাঝে এই বৈঠকে আল্লাহর নবী 
পছ) স্থির হয়ে বসে যেতেন এবং এতে তাঁর 
(আবৃদাউদ, সুনান ৭৩৪ নং, বায়হাকী) | এই 
সময় ধরে তিনি সিজদাহ করতেন (বুখারী ৭৯২, 
মুসলিম, সহীহ) । কখনো কখনো এত লঙ্কা 
বসতেন যে, সাহাবীগণ মনে করতেন, হয়তো 


তিনি (দ্বিতীয় সিজদাহ করতে) ভুলেই 
গেছেন (বুখারী ৮২১ নং, মুসলিম, সহীহ)। 


এই সময়ে তিনি পড়তেনঃ আলা- হুম্মাগফিরলী 
অরহামনী (অজবুরনী অরফা’নী) অহদিনী অ আ- 
ফিনী অরযুকনী। অর্থ:- হে আলাহ। আমাকে 
কমা কর, দয়া কর, (আমার প্রয়োজন মিটাও, 
আমাকে উচু কর), পথ দেখাও, নিরাপভা দাও 
এবং জীবিকা দান কর। (আবুদাউদ, সুনান 
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৮৫০, তিরমিযী, সুনান ২৮৪, ইবনে মাজাহ, 
সুনান ৮৯৮নং, হাকেম, মুস্তাদরাক) 


কোন কোন বর্ণনায় এসেছে তিনি পড়তেনঃ 
রাব্বিগফিরলী, রাব্বিগফিরলী। অর্থ:- হে আমার 
এভু/ আমাকে ক্ষমা কর, হে আমার প্রভু! 
আমাকে ক্ষমা কর (আবুদাউদ, সুনান ৮৭৪, 
ইবনে মাজাহ, সুনান ৮৯৭নং) । 


দ্বিতীয় সিজদাহ 


তিনি দ্বিতীয় সিজদাহ করতেন। এই সিজদায় 
তিনি তাই করতেন, যা প্রথম সিজদায় করতেন। 
দিয়ে সিজদাহ থেকে মাথা তুলতেন। দ্বিতীয় 
সিজদাহ থেকে মাথা তুলে আল্লাহর রসূল (ঞ্) 
পুনরায় বাম পায়ের উপর সোজা হয়ে বসে 
যেতেন। এতে তাঁর প্রত্যেক হাড় নিজ নিজ 
জায়গায় ফিরে যেত। (বুখারী ৬৭৭, ৮২৩, 
আবুদাউদ, সুনান ৭৩০, ৮৪২-৮৪৪, 
সুনান, মিশকাত ৭৯৬ নং) 


মালেক বিন হয়াইরিস (রা?) আল্লাহর রসূল 
(98) কে দেখেছেন, তিনি যখন তার হালাতের 
বিজোড় রাকআতে (প্রথম ও তৃতীয় রাকআত) 
থাকতেন, তখন সোজা বসে না যাওয়া পযভ্ভি 
(পরের রাকআতের জন্য) উঠে দাঁড়ীতেন না। 
(4) অনুরুপ দেখেছেন আবু হুমাইদ ও আরো 
১০ জন সাহাবা। (ইরওয়াউল গালীল, আলবানী 
৩০৫নং তামামুল মিয়াহ আলবানী ২১১- 
২১২:/ 

দ্বিতীয় রাকআত 

অতঃপর আল্লাহ্র রসূল (ঞ) মাটির উপর (দুই 
হাতের চেটোতে, শাফেয়ী (বুখারী ৮২৪নং) 
অথবা হাত দু’টিকে খমীর সানার মত মাটিতে 
(আবু ইসহাক হারবী, বায়হাকী, তামামুল মিন্নাহ্‌ 
, আলবানী ১৯৬প্র:)) ভর করে দ্বিতীয় 
রাকআতের জন্য উঠে খাড়া হতেন। 


দ্বিতীয় রাকআতের জন্য উঠে আল্লাহ্‌র রসূল (৯) 
চুপ না থেকে (বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম 
বলে) সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। (মুসলিম, 





সহীহ ৫৯৯ নং, আহমাদ, মুসনাদ) শুরুতে 
'আউযু বিল্লাহ- - - ’ও পড়া যায়। না পড়লেও 
ধর্তব্য নয় (আলমুমতে’, শারহে ফিকৃহ, ইবনে 
উষাইমীন ৩/ ১৯৬)। 


সূরা ফাতিহা প্রত্যেক রাকআতে পাঠ করা 
ওয়াজেব। তাঁর অন্যান্য কর্মও প্রথম রাকআতের 
অনুরুপ হত। তবে প্রথম রাকআতের তুলনায় 
দ্বিতীয় রাকআতটি সংক্ষেপ ও ছোট হত (বুখারী, 
মুসলিম, মিশকাত ৮২৮নং) । 


তাশাহহুদের বৈঠক 
দ্বিতীয় রাকআতের সকল কর্ম (শেষ সিজদাহ) শেষ 
করে আল্লাহ্র রসূল (ঞ্) দুই সিজদার মাঝের 


বৈঠকের মত বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসে যেতেন 
এবং ডান পায়ের পাতাকে খাড়া করে 
রাখতেন (বুখারী, আবুদাউদ, সুনান ৭৩১নং) । 
তাশাহ্হুদে বসে তিনি ডানহাতের চেটোকে ডান উরু 
(জাং) বা হাঁটুর উপর রাখতেন, আর বামহাতের 
চেটোকে রাখতেন বাম জাং বা হাঁটুর উপর 
বিছিয়ে। (মুসলিম, সহীহ ৫৮০নং, আহমাদ, 
মুসনাদ) ডানহাতের কনুই- এর শেষ প্রান্ত ডান জাং- 
এর উপর রাখতেন (আবৃদাউদ, সুনান ৯৫৭নং, 
নাসাঈ, সুনান) ৷ অর্থাৎ কনুইকে পায়ের রলার 
উপর না রেখে উরুর উপর পাঁজরে লাগিয়ে রাখতেন। 


আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (ক) 
আমাকে কুকুরের মত (দুই পায়ের রলাকে খাড়া 
রেখে, দুই পাছার উপর ভর করে ওহাত দু’টিকে 
মাটিতে রেখে) বসতে নিষেধ 
করেছেন। (আহমাদ, মুসনাদ ২/ ২৬৫, 
ত্বায়ালিসী, ইবনে আবী শাইবা) উক্ত প্রকার বসাকে 
তিনি শয়তানের বৈঠক বলে অভিহিত 
করেছেন (মুসলিম, সহীহ ৪৯৮নং, আহমাদ, 
মুসনাদ) | 

দিতেন। কখনো বাম হাঁটুকে বামহাতের লোকমা বা 
গ্রাস বানাতেন। ডান হাতের (তর্জনী ছাড়া) সমস্ত 
আঙ্গুলগুলোকে বন্ধ করে নিতেন। আর তর্জনী 
(শাহাদতের) আঙ্গুল দ্বারা কেবলার দিকে ইশারা 
করতেন এবং তার উপরেই নিজ দৃষ্টি নিবদ্ধ 
রাখতেন। (মুসলিম, সহীহ ৫৭৯, ৫৮০নং, 
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আহমাদ, মুসনাদ, ইবনে খুযাইমাহ, 
সহীহ) কখনো বা ইশারার সময় তিনি তাঁর বুড়ো 
আঙ্গুলকে মাঝের আঙ্গুলের উপর 
রাখতেন। (মুসলিম, সহীহ ৫৭৯নং, আহমাদ, 
মুসনাদ) আর উক্ত উভয় আঙ্গুলকে মিলিয়ে গোল 
বালার মত গোলাকার করে রাখতেন। (আবৃদাউদ, 
সুনান ৯৫৭নং, নাসাঈ, সুনান, ইবনে খুযাইমাহ, 
সহীহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ প্রভৃতি) 


কখনো বা (আরবীয়) আঙ্গুল গণনার হিসাবের ৫৩ 
গোনার মত করে রাখতেন। অর্থাৎ, কনিষ্ঠা, 
অনামিকা ও মধ্যমাকে চেটোর সাথে লাগিয়ে তর্জনীকে 
লম্বা ছেড়ে এবং বৃদ্ধার মাথাকে তর্জনীর গোড়াতে 
লাগিয়ে রাখতেন। (মুসলিম, সহীহ ৫৮০, 
মিশকাত ৯০৬নং) 


তিনি তর্জনীকে তুলে হিলিয়ে হিলিয়ে এর মাধ্যমে দুআ 
করতেন। (সহিহ, নাসাঈ, সুনান ৮৫৬, ১২০৩ 
নং, দারেমী, সুনান, আহমাদ, মুসনাদ 
8/ ৩১৮, ৫/৭২) সুতরাং দুআ শেষ না করা 
(সালাম ফিরার পূর্ব) পর্যন্ত তর্জনী হিলানো সুন্নত। 
যেহেতু দুআ সালাম ফিরার পূর্বেই শেষ হয়ে 


থাকে। (সিফাতু স্বালাতিন নাবী (ঞ্), আলবানী 
১৫৮- ১৫৯ পৃ: ) 

আল্লাহর রসূল (ঞ্$) প্রত্যেক দুই রাকআতে 
‘তাহিয়্যাহ্‌’ ( তাশাহহুদ) পাঠ 
করতেন। (মুসলিম, সহীহ ৪৯৮, আহমাদ, 
মুসনাদ) বৈঠকের শুরুতেই তিনি বলতেন, “আত 
তাহিয়্যা- তু লিল্লা-হি---|” (বায়হাকী, সিফাতু 


স্বালাতিন আল্লাহ্র রসূল (৬), আলবানী 
১৬০পৃ:) দুই রাকআত পড়ে ‘তাশাহহুদ’ পাঠ 
(সাহু সিজদা) করতেন। (বুখারী, মুসলিম, 
ইরওয়াউল , আলবানী ৩৩৮ নং) 
তিনি সাহাবাগণকে যে তাশাহহুদ শিখিয়েছিলেন তা 
কয়েক প্রকারের। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধ 
ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও ইবনে ইমার (রাঃ) এর 
তাশাহহাদ: - 
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উচ্চারণ: - আত- তাহিয়্যা- তু লিল্লা- হি অস্বস্বালা- 
ওয়া- তু অত্বৃত্বাইয়্যিবা- তু, আসসালা-মু আলাইকা 
আইয়্যুহান নাবিয়্যু অরাহ্মাতুল্লা- হি অবারাকা- তুহ, 
আসসালা- মু আলাইনা অ আলা ইবা- দিল্লা- হিস্ব স্বা- 
লিহীন, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অ 
আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহ। 


অর্থ:- মৌখিক, শারীরিক ও আধিক যাবতীয় 
ইবাদত আল্লাহ্‌র নিমিভে। হে নবী (৬)/ আপনার 
উপর সালাম, আল্লাহ্র রহমত ও তাঁর বকর্তি বর্ণ 
হোক । আমাদের উপর এবং আল্লাহ্‌র নেক বান্দাগণের 
উপর সালাম বধর্ণ হোক। আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে, 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আরো 
সাক্ষি দিচ্ছি যে, মৃহাম্যাদ (৪) তাঁর দাস ও প্রেরিত 
রসূল 

দরুদ 


তাশাহহুদের পর আল্লাহর রসূল (৯) নিজের উপর 
দরুদ পাঠ করতেন (আহমাদ, মুসনাদ ৫/ ৩৭৪, 
হাকেম, মুস্তাদরাক) । আর উম্মতের জন্যও তাঁর 
করেছেন। মহান আল্লাহ্‌র সাধারণ আদেশ রয়েছে, 
“---. হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর 
দরুদ পাঠ কর এবং উত্তমরূপে সালাম পেশ 
কর” (কুরআন মাজীদ ৩৩/ ৫৬) । 
Hl ০০ ০০ ৯০ GBS তা ৯৩ US ওলি 
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উচ্চারণ: - আল্লাহুম্মা  স্বাল্লি আলা 
আলা ইবরা-হীমা অ আলা আ-লি ইবরা- হীম, 
ইন্নাকাহামীদুম মাজীদ। আল্লা- হুম্মা বা-রিক আলা 
মুহাম্মাদিউঅ আলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বা- 
রাকতা আলা ইবরা-হীমা অ আলা আ-লি ইবরা- 
হীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। 


অর্থ:- হে আল্লাহ্‌! তুমি হযরত মুহাম্মদ (৬) ও 
তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ণ কর, যেমন তুমি 
হযরত ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ণ 
করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবাহিত। 
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হে আল্লাহ! তুমি হযরত মুহাম্মদ () ও তাঁর 
বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ কর, যেমন তুমি হযরত 
ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ করেছ। 
নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবান্বিত। (বুখারী, 
মিশকাত ৯১৯নং) 

দুআয়ে মাসূরাহ্‌ 

আল্লাহর রসূল (৯) স্বালাতে বহু প্রকার দুআ 
(প্রার্থনা) করতেন। আল্লাহ্র রসূল (ঞ) বলেন, 
“যখন তোমাদের মধ্যে কেউ( শেষ) তাশাহহুদ 
সম্পন্ন করবে, তখন সে যেন আল্লাহর নিকট চারটি 
জিনিস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। এরপর সে ইচ্ছামত 
দুআ করবে।” 

দুআটি নিয়রপ- - 

উচ্চারণ: - আল্লা- হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন 
আযা-বি জাহান্নাম, অ আউযু বিকা মিন আযা- বিল 
কাবর, অআউযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ 
অ ফিতনাতিল মামা-ত। 


অর্থ:- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি জাহারাম ও 
কবরের আযাব থেকে, কানা দাজ্জাল, জীবন ও 
মৃত্যুর ফিতনা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রাথখর্না 
করছি। (মুসলিম, আহমাদ, মুসনাদ ২/ ২৩৫, 
আবৃদাউদ, সুনান ৯৮৩, নাসাঈ, সুনান ১৩০৯, 
ইবনে মাজাহ, সুনান ৯০৯, দারেমী, সুনান, 
ইবনুল জারুদ ১১০, সিরাজ, আহমাদ, মুসনাদ 
২/২৩৭, ৪8৭, বায়হাকী ২/ ১৫৪, মিশকাত 
৯৪০ নং) 


অন্য আরেকটি দুয়াঃ 
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উচ্চারণ: - আল্লা- হুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুলমান 
কাসী রাঁ উতলা য়্যাগৃফিরুষ যুনুবা ইল্লা আন্তা 
ফাগ্ফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইন্দিকা অরহামনী 
ইন্নাকা আন্তাল গাফুরুর রাহীম । 


অর্থ:- হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর অনেক 
অত্যাচার করেছি এবং তুমি ভির অন্য কেহ ওনাহসমূহ 
মাফ করতে পারে না। অতএব তোমার তরফ থেকে 
আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার উপর দয়া কর। 





নিশ্চয় তুমি মহা ক্ষমাশীল বড় দয়াবান। (বুখারী, 
মুসলিম) 


তাশাহহুদের পর 


স্বালাত ২ রাকআত বিশিষ্ট (যেমন ফজর, জুমুআহ, 
ঈদ প্রভৃতি) হলে দুআ মাসুরার পর সালাম ফিরলে 
স্বালাত শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ৩ বা ৪ রাকআত বিশিষ্ট 
(মাগরিব, এশা, যোহর, আসর, ইত্যাদি) হলে 
হবে। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, ‘--- অতঃপর 
স্বালাতের মাঝে হলে নবী (ঞ্) তাশাহহুদ পাঠ করে 
উঠে যেতেন। নচেৎ স্বালাতের শেষে হলে তাশাহহুদের 
পর যতক্ষণ ইচ্ছা (মাশাআল্লাহ) দুআ পড়তেন, 
তারপর সালাম ফিরতেন।” (আহমাদ, মুসনাদ 
১/৪৫৯, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ ৭০৮নং, 
মাজমাউয যাওয়াইদ, হাইষামী ২/ ১৪২) 


তৃতীয় রাকআত 


তাশাহ্হুদ শেষ করে তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট 
স্বালাতের জন্য যখন আল্লাহ্র রসূল (সু) উঠতেন, 
তখন “তকবীর” (আল্লাহু আকবার) বলতেন। 
(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯৯নং) তিনি ওঠার 
পূর্বেই তকবীর দিতেন। (আবু য়্যা’লা, সিলসিলাহ 
সহীহাহ, আলবানী ৬০৪নং) ওঠার পর নয়। 


মত উভয় হাতকে মাটিতে রেখে) উঠে খাড়া 
হতেন। (আবু ইসহাকহারবী, বায়হাকী, তামামুল 
মিন্নাহ, আলবানী ১৯৬পু:) 


(রাঃ) কে দেখেছি, তিনি যখন দ্বিতীয় রাকআত 
থেকে (তৃতীয় রাকআতের জন্য) উঠতেন, তখন 
“সম্ভবত: এরুপ তিনি তাঁর বাধ্যকের কারণে করে 
থাকেন।” কিন্তু তারা বললেন, “না, বরং এইরুপই 
হবে।” (অর্থাৎ, এইরুপ ওঠাই সুন্নত।) (বায়হাকী 
২/ ১৩৫, তামামুল মিন্নাহ, আলবানী ২০০পৃ: ) 

এই সময় তিনি “রফয়ে য়্যাদাইন’ 
করতেন। (বুখারী, আবৃদাউদ, সুনান, মিশকাত 
৭৯৪নং) খাড়া হওয়ার পর তিনি দ্বিতীয় রাকআতের 
মত সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। কিন্তু এই রাকআতে 
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অন্য সুরা পাঠ করতেন না। (বুখারী, মুসলিম, 
মিশকাত ৮২৮নং) 


অবশ্য কখনো কখনো যোহরের স্বালাতে (প্রায় ১৫) 
আয়াত মত অন্য সূরা পাঠ করতেন। (মুসলিম, 
আহমাদ, মুসনাদ, মিশকাত ৮২৯, ইবনে 
খুযাইমাহ, সহীহ ৫০৯, সিফাতু স্বালাতিন নাবী 
(ঞ্$), আলবানী ১১৩, ১৭৮পৃ:) 


সুতরাং শেষ (তৃতীয় ও চতুর্থ) রাকআতে সুরা 
ফাতিহার পর অন্য সুরা পাঠ করা ও না করা উভয়ই 
বৈধ। যোহরের স্বালাতের উপর কিয়াস করে অন্যান্য 
স্বালাতেও পড়া বৈধ। (ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ 
১/ ২৫৬, সিফাতু স্বালাতিন নাবী (&), আলবানী 
১১৩পৃ: ) 


কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল সূরা ফাতিহা পড়বে, তা তার 
জন্য যথেষ্ট হবে। আর যে ব্যক্তি এর বেশী পড়বে, 
তা তার জন্য উত্তম হবে।” (বুখারী ৭৭২, মুসলিম, 
সহীহ ৩৯৬ নং) 


ক্িরাআতের পর আল্লাহর রসূল (ঞ) বাকী রুকু, 
কওমাহ, সিজদাহ ও বৈঠক প্রভৃতি পূর্বের 
করে তকবীর বলে চতুর্থ রাকআতের জন্য উঠে খাড়া 
হতেন। আর এই সময় তিনি কখনো কখনো “রফয়ে 
ইয়াদাইন’ করতেন। (আহমাদ, মুসনাদ, 
নাসাঈ, সুনান) 


চতুর্থ রাকআত 


স্বালাত ৩ রাকআত বিশিষ্ট (মাগরেবের) হলে ৩ 
রাকআত পড়ে, নচেৎ ৪ রাকআত বিশিষ্ট হলে তা 
বসে যেতেন। এই বৈঠকে তিনি তাঁর বাম পাছার উপর 
বসতেন। এতে তাঁর দু’টি পায়ের পাতা এক দিকে হয়ে 
যেত। (বুখারী ৮২৮, আবুদাউদ, সুনান ৯৬৫নং, 
বায়হাকী) বাম পা- কে ডান পায়ের রলা ও উরুর 
নিচে রাখতেন। (মুসলিম, সহীহ ৫৭৯ নং, 
আহমাদ, মুসনাদ) আর ডান পায়ের পাতাকে খাড়া 
রাখতেন। (বুখারী ৮২৮নং) কখনো কখনো খাড়া 
না রেখে বিছিয়েও রাখতেন। (মুসলিম, সহীহ 
৫৭৯, আহমাদ, মুসনাদ) পায়ের আঙ্গুলগুলো 
কেবলামুখী করে রাখতেন। তাঁর হাত দু’টি প্রথম 
বৈঠকের মতই থাকত। অবশ্য বামহাত দ্বারা বাম 





জানুর উপর ভরনা দিতেন। (আবৃদাউদ, সুনান 
৯৮৯, সহিহ, নাসাঈ, সুনান ১২০৫ নং) 


সুতরাং পাছার উপর বসা কেবল ৩ বা ৪ রাকআত 
(অন্য কথায় দুই তাশাহহুদ) বিশিষ্ট স্বালাতে সুন্নত। 
পক্ষান্তরে এক তাশাহহুদ বিশিষ্ট ২ রাকআত স্বালাতে 
বাম পায়ের পাতার তলদেশ বিছিয়ে তার উপর বসা 
সুন্নত। (সিফাতু স্বালাতিন নাবী (৬), আলবানী 
১৫৬, ১৮১, আলমুমতে', শারহে ফিকহ, ইবনে 
উষাইমীন ৪/ ১০০, মাজমুআতু রাসাইল ফিস স্বালাহ 
১২৮পৃ:) কারণ পাছার উপর বসার কথাহাদীসে 
কেবল দুই তাশাহহুদ বিশিষ্ট স্বালাতের ক্ষেত্রে বর্ণিত 
হয়েছে। নচেৎ স্বালাতে বসার সাধারণ সুন্নত হল, 
বাম পায়ের পাতার উপরেই বসা। (নাসাঈ, সুনান 


১১৫৬, ১১৫৭, ১১৫৮, ১২৬১, দারেমী, 
সুনান ১৩৩০ নং) 

সালাম 

অতঃপর আল্লাহ্‌র রসূল () তাশাহহুদ ও দুআ আদি 
পড়ে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেন, 


dl 25১০3 8৫0০ ASC 
“আস্সালা- মু আলাইকুম অরাহ্মাতুল্লা- হ।? 
অর্থাৎ, তোমাদের উপর শান্তি ও আল্লাহ্র করুণা 
বর্ষিত হোক। 


তিনি এতটা মুখ ফিরাতেন যে, ( পেছন থেকে) তাঁর 
ডান গালের শুভ্রতা দেখা যেত। অতঃপর বাম দিকে 
মুখ ফিরিয়ে অনুরুপ বলে সালাম ফিরতেন। আর 
সি দেখা 

(মুসলিম, সহীহ ৫৮২, আবুদাউদ, সুনান 
হি নাসাঈ, সুনান) 


সালাম ফিরেই স্বালাতের কাজ শেষ হয়ে যায়। তবে 
খেয়াল রাখার বিষয় যে, যে তরতীব ও পর্যায়ক্রমে 
আল্লাহ্র রসূল (ঞ৬) স্বালাত ও তার সকল আমল 
স্বালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত অথবা 
ফরয। (ফিকহুস সুন্নাহ উর্দু ৯৫পৃ: ) 
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হাদিসের আলোকে প্রতিদিনের আমলঃ 


০১। ঘুম থেকে উঠে পড়তে হবেঃ------- 
১ম দুয়াঃ আলহামদু লিল্লা- হিল্লাধী আহইয়া- না- 
বা‘দা মা- আমা- তানা- ওয়া ইলাইহিন্‌ নুশুর। 
অর্থ:- অর্থ সমভ প্রশংসা সেই আল্লাহর হীন 
আমাদেরকে ( নিদ্রারপ) মত্যুর পর জীবিত করেছেন। 
আর তার কাছেই আমাদেরকে এত্যাবতর্ন করতে হবে। 
[বুখারী ফাতহুল বারী ১১/১১৩, নং ৬৩১৪; মুসলিম 
৪/ ২০৮৩, নং ২৭১১] 
২য় দুয়া লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা- 
, লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হামদু, 
ওয়াহুয়া “আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর। সুবহা- নাল্লাহি, 
ওয়ালহামদু লিল্লাহি, ওয়া লা ইলা- হা ইল্লাল্লা-হু, 
ওয়াল্লা-হু আকবার, ওয়া লা- হাওলা ওয়ালা- 
রাব্বিগফির লী। 
অর্থ: - একমার আল্লাহ ছাড়া কোনো হরু ইলাহ নেই, 
তাঁর কোনো শরীক নেই; রাজড় তাঁরই, প্রশংসাও 
তাঁরই, আর তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ 
পবিত্র- মহান। সকল হামদ- প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ 
ছাড়া কোনো হরু ইলাহ নেই। আল্লাহ সবচেয়ে বড়। সুউচ্চ 
সুমহান আল্লাহর সাহাবা ছাড়া (পাপ কাজ থেকে দুরে 
থাকার) কোনো উপায় এবং (সৎকাজ করার) কোনো 
শক্তি কারো নেই। হে রব্ঘ ! আমাকে ক্ষমা করন। 
[ বুখারী: ফাতহুল বারী, ৩/৩৯, নং ১১৫৪। 
হাদীসের ভাষ্য ইবন মাজাহ এর অনুরূপ। দেখুন, 
সহীহ ইবন মাজাহ: ২/৩৩৫ ৷] 


০২। পাঁচ ওয়াক্ত স্বালাত জামাতে পড়তে হবে। 
প্রতি ওয়াক্ত ফরজ ম্বালাতের পরঃ 





তাবারকতা ইয়াজাল জালালি ওয়াল ইকরাম।" 
অর্থ:- হে আল্লাহ! তোমার গণবাচক নাম সালাম। তুমি 
শাভিদাতা। তুমি কল্যাণময়। তুমি সম্মান ও মধার্দার 
আধিকারী। - মুসলিম শরিফ: ১৩৬২ 


৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ 
এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার। (মুসলিম ১/ ২১৯, 
তিরমিযী২/ ১৭৮) । 





পড়তে হবেঃ 

লা হাওলা ওলা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। 

অর্থ:- আল্লাহ ব্যতীত আনি্ট দূর করার এবং কল্যাণ 

লাভের কোন শক্তি কারো নেই। (বুখারীঃ তা. পা 

৪২০২, ২৯৯২)। 

পড়তে হবেঃ 

সুবহানাল্লাহি অয়াবিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম। 

অর্থ:- আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষনা করছি তাঁর প্রশংসার 

সাথে, অতীব পবিৱ আল্লাহ বড় মহান। (বুখারী শরীফ, 

হাদীস- ৫৯২৬, ৫৯২৭ 

পড়তে হবেঃ 

আয়াতুল কুসরি (সুরা বাকারা, আয়াত নং- ২৫৫) । 

(সহীহ আল্‌ জামে: ৬৪৬৪) 

০৩। ফজরে নামাজের পরঃ 

সুরা হাসর এর শেষ ৩ আয়াত (২২, ২৩ ও ২৪ 

নং আয়াত) পড়তে হবে। 

০৪। দৈনিক কমপক্ষে ১০০ বার পড়তে হবেঃ-- 

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল 

মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন 
(বুখারী শরীফ, হাদীস- ৭৯৮) 

অর্থ:- আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার ইলাহ নেই 

তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই, সমত প্রশংসা তার । 

তিনি সমত বত্তর উপর শতিসশালী। 

০৫। দৈনিক কমপক্ষে ১০০ বার পড়তে হবেঃ-- 

সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল 

আযীম। 

অর্থ:- আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষনা করছি তাঁর 

প্রশংসার সাথে, অতীব পবিত্র আল্লাহ বড় মহান। 

(বুখারী শরীফ, হাদীস- ৫৯২৬, ৫৯২৭) 


অর্থ:- সব পবিত্রতা আল্লাহর এবং সব প্রশং 
আল্লাহ্র। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আল্লাহই 
সব কিছু থেকে বড়। (মুসলিম শরীফ, হাদীস- 
৪৮৬১) 

০৭। বেশি বেশি দুরুদ পড়তে হবেঃ----- 
১ম দুরুদঃ 
আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়ালা আলি 
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মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়ালা 
আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ, ওয়া বারিক 
আলা মুহাম্মাদিও ওয়ালা আলি মুহাম্মাদিন কামা 
বারাক্তা আলা ইত্রাহীমা ওয়ালা আলি ইত্রাহীমা ইন্নাকা 
হামীদুম মাজীদ। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ 
৮৬, হা/ ৯১৯) 

অর্থ:- হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ (ঞ) ও তার 
বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করুন, যেরূপভাবে 
আপনি ইব্রাহীম (আঃ) ও তার বংশধরদের উপর 
রহমত বর্ষণ করেছিলেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত 
সম্মানিত। 

[ হাদিসঃ “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ 
করেন। তার আমলনামা হ'তে দশটি গুনাহ ঝরে পড়ে 
ও তার সম্মানের স্তর আল্লাহ্র নিকটে দশগুণ বৃদ্ধি 
পায়’- নাসাঈ, মিশকাত হা/ ৯২২, “নবীর উপরে 
দরূদ ও তার ফযীলত” অনুচ্ছেদ- ১৬।] 


তোমার নিকটতম স্থানে অধিষ্ঠিত কর) বলবে তার 
জন্য আমার সুপারিশ অবধারিত হয়ে যাবে।-- 
মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৬৯৯১; 


০৮। বেশি বেশি পড়তে হবেঃ------------ 
‘লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ 

অর্থ:- আল্লাহ্‌ ব্যতীত অনিষ্ট দূর করার এবং কল্যাণ 
লাভের কোন শক্তি কারো নেই। 
[ বুখারীঃ তা. পা ৪২০২, ২৯৯২] ( আ.প্র. 
৩৮৮৪, ই. ফা. ৩৮৮৭) 


০৯। বেশি বেশি পড়তে হবেঃ------------ 
“আল্লাহুম্মা আ-তিনা ফিদ-দুন-য়া হাসানাতান, 
ওয়াফিল আ-খিরাতি হাসানাতান, ওয়াকিনা 
আযাবান নার’। অর্থ:- হে আল্লাহ! আমাদেরকে 
ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও। 
আর জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদেরকে বাঁচাও। 
(সহীহুল বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন ও 
সফটওয়ার) ৪৫২২, ৬৩৮৯, মুসলিম ২৬৮৮, 
তিরমিযী ৩৪৮৩, আবু দাউদ ৫১৯) 





১০। ইন্তেগফারের সর্দার পড়তে হবেঃ-------- 
খালারুতানী, অ আনা আব্দুকা অ আনা আলা 
আহদিকা অ অ’দিকা মাসতাত্বা”তু, আউযুবিকা মিন 
শার্রি মা স্বানাতু, আবৃউ লাকা বিনি"মাতিকা 
আলাইয়্যা অ আবৃউ বিযামবী ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা 
ইয়্যাগফিরুষ যুনুবা ইল্লা আন্ত।’ 

অর্থ:- হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক । তুমি 
ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি 
করেছ, আমি তোমার দাস। আমি তোমার প্রতিশ্র্দতি 
ও অঙ্গীকারের উপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত আছি। আমি 
যা করেছি তার মন্দ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। 
আমার উপর তোমার যে সম্পদ রয়েছে তা আমি 
স্বীকার করছি এবং আমার অপরাধও আমি স্বীকার 
করছি। সুতরাং তুমি আমাকে মার্জনা করে দাও, 
যেহেতু তুমি ছাড়া আর কেউ পাপ মার্জনা করতে পারে 
না। 

যে ব্যক্তি দিনে [সকাল] বেলায় দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে 
এ দুআটি পড়বে অতঃপর সে সেই দিনে সন্ধ্যা হওয়ার 
আগেই মারা যাবে, সে জান্নাতিদের অন্তর্ভুক্ত হবে। 
আর যে ব্যক্তি রাতে [সন্ধ্যায় এ দুআটি দৃঢ় 
বিশ্বাসের সাথে পড়বে অতঃপর সে সেই রাতে ভোর 
হওয়ার পূর্বেই মারা যাবে, তাহলে সে জান্নাতিদের 


অন্তর্ভুক্ত হবে।”--সহীহুল বুখারী (তাওহীদ 
পাবলিকেশন ও সফটওয়ার) ৬৩০৬, ৬৩২৩, 
তিরমিযী ৩৩৯৩, নাসায়ী ৫৫২২, আহমাদ 
১৬৬৬২, ১৬৬৮১ 


১১। সকালে স্বালাতের পর তিন বার পড়তে হবেঃ- 
“সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী আদাদা খলকিহী, 
ওয়া রিদা নাফসিহী, ওয়া যিনাতা আরশিহী, ওয়া 
মিদাদা কালিমাতিহী'। অর্থ:- আল্লাহর সপ্রশংস 
পবিত্রতা ঘোষণা করি; তাঁর সৃষ্টির সমান সংখ্যক, 
ও তাঁর বাণীসমূহের সমান সংখ্যক প্রশংসা । (মুসলিম 
২৭২৬, তিরমিযী ৩৫৫৫, নাসায়ী ১৩৫২, ইবনু 
মাজাহ ৩৮০৮, আহমাদ ২৬২১৮, ২৬৮৭৫) । 


খাবায়িছ। অর্থ: - হে আল্লাহ! তোমার নিকট আশ্রয় 
কামনা করি- যাবতীয় দুষ্ট জিন ও জিনী থেকে। 
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১৩। টয়লেট থেকে বের হওয়ার দুআঃ- - - - - -- 
গুফরানাকা, আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি আযহাবা 
আ' ননিল আযা- ওয়া আ' ফানী। অর্থ: - ক্ষমা 
প্রার্থনা করছি, সেই আল্লাহ্‌ পাক এর প্রশংসা করছি, 
যিনি কষ্টকর জিনিষ আমার থেকে বের করেছেন, 
এবং আমাকে শান্তি দান করেছেন। 


কোরআনে বর্ণিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ দুয়াঃ 





1. অন্তরে হিংসা- বিদ্বেষ দূর করার দুয়াঃ 
রব্বানাগ্‌ ফিরলানা- অলিইখ্ওয়া-নিনাল লাষীনা 
কুলুবিনা- গিল্লাল্লিল্লাধীনা আ- মানু রব্বানা য় ইন্নাকা 
রায়ুফুর রহীম্‌। অর্থঃ হে আমাদের রব, আমাদেরকে 
ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে 
অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করুন; এবং যারা 
ঈমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোন 
বিদ্বেষ রাখবেন না; হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি 
৫৯: ১০। 

2. দুনিয়াত ও আখেরাতে কল্যাণের দুয়া 

এ] লও এ 055 5333) 4৪৩ 2৮ জা dE) ES 
উচ্চারণঃ রব্বানা আ-তিনা ফিদ্ুুনিয়া হা”সানাতাও- 
ওয়াফিল আ-খিরাতি হা”সানাতাও ওয়া-ক্িনা 
আ’যাবান্নার। 

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ার 
জীবনে কল্যাণ দান করো এবং আখিরাতের জীবনেও 
কল্যাণ দান করো। আর তুমি আমাদেরকে আগুনের 
শাস্তি থেকে বাঁচাও । সুরা আল-বাকারাহঃ ২০১। 
3. পাপ থেকে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য দুয়াঃ 

Ga lil 

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা যোয়ালামনা আং-ফুসানা ওয়া- 
ইল্লাম তাগ-ফিরলানা, ওয়াতার্‌ হা’মনা লানা 
কুনান্না মিনাল খাসিরিন। 

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের 
প্রতি যুলুম করেছি, অতএব আপনি যদি 
আমদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া 





না করেন তাহলে নিশ্চয়ই আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের 
অন্তর্ভুক্ত হব। সুরা আল-আ’রাফঃ ২৩। 


4. পিতা-মাতার জন্য দুয়াঃ 
1১৮০ ০০৯০ ৩ ৯০ 29 


উচ্চারণঃ রাব্বির হা’ম-হুমা কামা রাব্বা ইয়ানি 
সাগিরা। 

অর্থঃ হে আমাদের পালনর্তা! আপনি আমার পিতা- 
মাতার প্রতি তেমনি দয়া করুন যেইরকম দয়া তারা 
আমাকে শিশু অবস্থায় করেছিল। (সুরা বনি 
ইসরাইল, আয়াত(২৪- 

5... স্বামীয্ত্রী ও সন্তান ধার্মিক হওয়ার জন্য দুয়াঃ 
0৪] ১৪৯৩ ০৪1 558 US ০83৩ 02 এ ৯ ০ 
LL) 

উচ্চারণঃ রব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াজিনা ওয়া 
লিল- মুত্তাকীনা ইমামা। 

অর্থঃ হে আমাদের রব, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে 
এবং আমাদের সন্তানের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে 
চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে 
মুত্তাকীদের জন্যে আদর্শস্বরূপ কর। সুরা আল- 
ফুরক্বানঃ ৭৪। 

6. বিপদ বা দুঃশ্চিন্তা দূর করার জন্য দুয়াঃ 
Call a 4 21 4334 ক স] 4] এ 
উচ্চারণঃ লা ইলা-হা ইল্লা-আনতা, সুবহা'- নাকা ইন্নি 
কুনতু মিনায-যোয়ালিমিন। 

অর্থঃ (হে আল্লাহ) তুমি ছাড়া আর কোনো মা"বুদ নাই, 
তুমি পবিত্র ও মহান! নিশ্চয় আমি জালেমদের 
অন্তর্ভূক্ত। সুরা আল-আম্বিয়া: আয়াত নাম্বার ৮৭। 

7. গুনাহ মাফ করার ও নেককার ঈমানদার হিসেবে 
মৃত্যুর জন্য দুয়াঃ 

IF a 03৬3 009৭ be 33 ৩১ এ ১৬৪ ০ 
উচ্চারণঃ রাব্বানা ফাগফির লানা যুনুবানা ওয়া- 
কাফফির আন্না সাইফ়্টিআ-তিনা ওয়া তাওয়াফফানা 
মাআ’ল আবরা-র। 

অর্থঃ হে আমাদের পালনর্তা! আপনি আমাদের 
দূর করে দিন আর আমাদেরকে নেককার হিসেবে মৃত্যু 


দান করুন। সুরা আলে ইমরানঃ ১৯৩। 
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৪. ৮টি জান্নাতের নাম/ স্তর/ দরজা এবং ৭টি 
জাহান্নামের নাম/ স্তর/ দরজা: 

জান্নাতের ৮টি নাম/স্তর/ দরজার নাম বিস্তারিত 
নিচের আয়াত সমুহেঃ 

১৬:৩১, ১৯:৬১ ও ৯:৭২ (জান্নাত আদন ), 
১০:২৫ ও ৬:১২৭ (দারুস সালাম), ৫০:৩৪ (খুলুদ 
), ৩২:১৯, ৫৩:১৫ (জান্নাতুল মাওয়া), ৬৮:৩৪ 
(জান্নাতুন নায়িম) ৩৫:৩৫ (দারুল মাকাম), 
১৮:১০৭ (জান্নাতুল ফিরদাউস), ৪০:৩৯ (দারুল 
কারার)। 

জাহান্নামের ৭ টি দরজা আছে। আবার জাহান্নামের 
দরজা! স্তরের কথা বলা হয়েছে নিচের আয়াত সমুহেঃ 


১৫:৪৪, ৩৯: ৭১, ৩৯: ৭৩ । জাহান্নামের ৭টি 
স্তর/ দরজার নামঃ 

৩:১৩১ (নার), ৪২:৭ (সায়ীর), ৭০ ১৫: 
লাযা)), ৭৪:২৭-২৮ (সাকার), ৭৯: ৩৬ 
(জাহীম), ১০১:৯ (হাবিয়া), ১০৪:৪ 
(হুতামা) । 


হাদিসে বর্ণিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ দুয়াঃ 
1. ইস্তেগফারের সর্দার 
“আল্লা-হুম্মা আন্তা রাববী লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা 
খালারুতানী, অ আনা আব্দুকা অ আনা আলা 
আহদিকা অ অ’দিকা মাসতাত্বা’তু, আউযুবিকা মিন 
শার্রি মা স্বানাতু, আবৃউ লাকা বিনি"মাতিকা 
আলাইয়্যা অ আবুউ বিযামবী ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা 
ইয়্যাগফিরুষ যুনূবা ইল্লা আন্ত।’ 
অর্থ: হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি 
ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি 
করেছ, আমি তোমার দাস। আমি তোমার প্রতিশ্রুতি 
ও অঙ্গীকারের উপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত আছি। আমি 
যা করেছি তার মন্দ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। 
আমার উপর তোমার যে সম্পদ রয়েছে তা আমি 
স্বীকার করছি এবং আমার অপরাধও আমি স্বীকার 
করছি। সুতরাং তুমি আমাকে মার্জনা করে দাও, 
যেহেতু তুমি ছাড়া আর কেউ পাপ মার্জনা করতে পারে 
(সহীহুল বুখারী -৬৩০৬, ৬৩২৩, তিরমিযী 





৩৩৯৩, নাসায়ী ৫৫২২, আহমাদ ১৬৬৬২, 
১৬৬৮১) 

2. তাওবা করার দোয়া ------------ 
আসতাগফিরল্লা-হাল্লাধী লা-ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল 
হা' ইয়ুল কাইয়ুমু ওয়া আতুবু ইলাইহি। 

অথবাঃ 


আসতাগফিরুল্লা- হাল আ' যীমাল্লাযী 

লা- ইলা- হা ইল্লা হুওয়াল হা' ইয়ুল ক্লাইয়ুমু ওয়া 
আতুবু ইলাইহি। 

অর্থঃ আমি মহামহিম আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই। যিনি 
ছাড়া ইবাদতের আর কোন যোগ্য উপাস্য নেই। যিনি 
চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। আমি তাঁর কাছে তোওবা করছি। 
(তিরমিযী ৪৬৯, আবুদাউদ ২৮৫, মিশকাত হা- 
২৩৫৩) 

3. গ্রহণযোগ্য আমল প্রার্থনার দুয়াঃ 
উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস-আলুকা ই’লমান 


নাফিআ’ন, ওয়া রিযক্কান ত্বাইয়্যিবান, ওয়া 
আ"মালাম মুতাকাববালান। 
অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী জ্ঞান, 


পবিত্র জীবিকা ও গ্রহণযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি। 
ইবনে মাজাহ, হিসনুল মুসলিম পৃষ্ঠা ১১৩। 

4. দুই সিজদার মাঝখানে বসা অবস্থায় দুয়াঃ 
লো] ১৪৮| ০০ ud kel ০৩ 

উচ্চারণঃ রাব্বিগ ফিরলি, রাব্বিগ ফিরলি। 

অর্থঃ হে আমার রব আমাকে ক্ষমা করা, হে আমার 
রব আমাকে ক্ষমা কর। আবু দাউদ ১/৩১, ইবনে 
মাজাহ, দুয়াটা সহীহ। 


4৪৪০3 4৯৯৯৩ 58৯13 AAI ud 9৬1 2 
০৯833 BIN 


উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাগফিরলী,  ওয়ারহা”মনী, 
ওয়াহদিনী, ওয়াজবুরনী, ওয়াআ”ফিনি, 
ওয়ারযুকনী, ওয়ারফাণনী। 


অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার 
প্রতি দয়া করুন, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত 
করুন এবং আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন”। 
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হাদীসটি ইমাম নাসাঈ ব্যতীত সুনান গ্রন্থগারগণ সবাই 
কলন করেছেন। আবূ দাউদঃ ৮৫০, তিরমিযীঃ 
২৮৪, ২৮৫, ইবন মাজাহঃ ৮৯৮। 
5. আল্লাহ্র যিকর, শুকিরিয়া ও সুন্দরভাবে তাঁর 
ইবাদত করার জন্য সাহায্য চাওয়ার দুয়াঃ 
১০ ০০০ ০4১৪5 5এ)২২ ০০ ৮৪৪1 ll 
উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আ ই’ন্নী আ'লা যিকরিকা ওয়া 
শুকরিকা ওয়া হু’সনি ইবাদাতিকা। অর্থঃ হে আল্লাহ! 
তুমি আমাকে তোমার স্মরণ, তোমার কৃতজ্ঞতা এবং 
তোমার সুন্দর ইবাদত করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য 
আবু দাউদ ১/২১৩, নাসায়ী, ইবেন 
হিব্বান, হাদীস সহীহ। 
6. ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যেকোনো শিরক থেকে বাঁচার 


দুয়াঃ 
এ ১৬:4৩ ০০1 (3 এ asl ০ এ ২০1 2 
এ 


১৮1 
উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ’উযুবিকা আন উশরিকা 
বিকা ওয়া আনা আলাম, ওয়া আস-তাগফিরুকা 
লিমা লা আ’লাম। 


অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমার জানা অবস্থায় তোমার 
সাথে শিরক করা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি। আর আমার অজানা অবস্থায় কোনো শিরক 
হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আহমাদ ৪/৪০৩, 
হাদীসটি সহীহ, সহীহ আল-জামে ৩/২৩৩। হিসনুল 
মুসলিমঃ পৃষ্ঠা ২৪৬। 

উচ্চারণঃ ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব! সাব্বিত কালবী 
আ'লা দ্বীনিক। 

অর্থঃ হে হৃদয় সমূহের পরিবর্তন করার মালিক! আমার 
হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর অবিচলভাবে প্রতিষ্ঠিত 
রাখো। সুনানে তিরমিযী। 

৪. জান্নাত প্রার্থনা করা ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় 
চাওয়ার দুয়াঃ , . 
এ ০০ এ ২৪ ফী প্রন dA পে 
উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া 
আ-উযু বিকা মিনান্নার। 

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জান্নাত চাই 
এবং জাহান্নাম থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই। 
তিরমিযি ২৫৭২, ইবনে মাজাহ ৪৩৪০, শায়খ 





আলবানি এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, সহীহুল 
জামি ৬২৭৫। 

9. কেয়ামতের দিন হিসাব সহজ করার জন্য দুয়াঃ 
উচ্চারণঃ আল্লাহুম্ম হা'সিবনি হি"সাবাই-য়্যাসিরা। 
অর্থঃ হে আল্লাহ্‌ তুমি আমার হিসাব সহজ করো। 
ইমাম হাকিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, শায়খ 


আলবানীর মতে দুয়াটি হাসান সহীহ। 
10. হেদায়েত, তাকওয়া, সুস্থতা ও সম্পদ 
জন্য দুয়াঃ 


SHG dally AG col ML জো] ০0 
আল্লা-হুম্মা ইনি আস-আলুকাল হুদা ওয়াত-তুকা 
ওয়াল আ' ফাফা ওয়াল গি’না। 

অর্থ: হে আল্লাহ্‌ আমি তোমার কাছে হেদায়েত, 
তাকওয়া, সুস্থতা ও সম্পদ প্রার্থনা করছি। মুসলিম 
২৭২১, তিরমিযী ৩৪৮৯, ইবনু মাজাহ ৩৮৩২, 
আহমাদ ৩৬৮৪। 

11. দুঃখ ও দুশ্চিন্তার সময় পড়ার দোণআঃ 
9৩ 48 ৪৩ এ Chal ৯৯০৭ BLS 2৪ ৪৮৯৪ 
০৪ Bb পি এ লি 

উচ্চারণঃ ইয়া হা’ইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুম বিরহমাতিকা 
আস্তাগীস, আসলিহ-লী শা"নী কুল্লাহু, ওয়ালা 
তাকিলনী ইলা নাফসী ত্বারফাতা আ’ইন। অর্থঃ হে 
চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী! তোমরা রহমতের জন্য 
তোমার রহমতের অসীলায় তোমার কাছে (বিপদ, 
দুশ্চিন্তা থেকে) উদ্ধার কামনা করি। তুমি আমার অবস্থা 
সংশোধন করে দাও, আর তুমি চোখের পলক 
পরিমান সময়ের (এক মুহূর্তের) জন্যেও আমাকে 
আমার নিজের উপর ছেড়ে দিওনা। হাকেম ১/৫৪৫, 
তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, আর যাহাবী তা 
সমর্থন করেছেন, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত- 
তারহীব ১/২৭৩। 

12. দুঃখ ও দুশ্চিন্তার, দারিদ্রতা ও খগগ্রস্থ 
হওয়া থেকে মুক্তির জন্য দুয়াঃ 

50০13 ৩৯3 OA Ald ২১ ৬ “ll 
091 LES oN aay cog ০১33 
উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নি আ‘উযু বিকা মিনাল হামি 


Page 335 01338 














ওয়াল হা’যানি, ওয়াল আ’জযি ওয়াল কাসালি, 
ওয়াল বুখলি ওয়াল জুবনি, ওয়া দ্বোলাই*দ-দ্বাইনি 
ওয়া গালাবাতির রিজা-ল। অর্থঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় 
আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুঃশ্চিন্তা ও 
দুঃখ থেকে, অলসতা ও অক্ষমতা থেকে, কৃপণতা 
ও কাপুরুষতা থেকে, খাণের বোঝা ও মানুষের 
নির্ধাতন-নিপীড়ন থেকে। [বুখারীঃ ২৮৯৩] 

13. দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যানের 
জন্য সুন্দর একটি দুয়াঃ আল্লা-হুম্মা রববানা আতিনা 
ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আ-খিরাতে 
হাসানাতাঁও ওয়া কিনা আযা- বান্না- র। অর্থঃ হে 
আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তী!তুমি আমাদেরকে 
দুনিয়াতে মঙ্গল দাও ওআখেরাতে মঙ্গল দাওএবং 
আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও? । 
[ বুখারী হা/৪৫২২, ৬৩৮৯] 


কবরের “আযাব 

আজ কাল কেউ কেউ অসংখ্য হাদিস এবং কবরের আযাব 
অস্বীকার করেন। মুফাসসিরগন মনে করেন, কুরআনের 
৬:৯৩, ৯:১০১, ৪০:৪৫-৪৬,_৫২:৪৫-৪৭ আয়াত 
গুলোতে কবরের আযাবের প্রতি করা | 
কুরআনের ইঙ্গিত, সুস্পষ্ট হাদীস/সুন্নাত এবং 
মুসলমানদের এঁকমত্যে কবরের আযাব সত্য। আয়িশা 
(রা?) বলেন, রাসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসারাম-কে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাইতে 
শুনোছি। সুনান নাসাঈ (ইফাঃ) - ২০৬৮। সহীহ বুখারী 
এসেছে: ইবনু ‘আববাস ( রাযি.) হতে বণিতি। তিনি 
বলেনঃ নাবী সালালাহ আলাইহি ওয়াসালাম একদা মাধীনা 
বা মধ্গন বাগানগুলোর মধ্য হতে কোন এক বাগানের পাশ 
দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এমন দু’ ব্যক্তির আওয়ায শুনতে 
গেলেন যে, তাদেরকে কবরে আযাব দেয়া হচ্ছিল। 
তখন নাবী সালাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এদের 
অপরাধে তাদের শাতি দেয়া হচ্ছে না। তারপর তিনি 
বললেনঃ ‘হ্যা; এদের একজন তার পেশাব করতে গিয়ে 
সতকর্তা অবলঙ্কন করত না। অপর বাকি চোগলখোরী 
করত। অতঃপর তিনি একটি খেজুরের ডাল আনতে 
বললেন, এবং তা ভেঙ্গে দু’ টুকরা করে 
প্রত্যেকের কবরের উপর এক টুকরা করে রাখলেন। 
তাঁকে বলা হল, “হে আল্লাহর রাসুল! কেন এমন 
করলেন? তিনি বললেনঃ আশা করা যেতে পারে যতক্ষণ 
পযর্জ এ দু'টি শুকিয়ে না যায় তাদের আহাব কিছুটা 








হালকা করা হবে। (সহীহ বুখারী (তাওহীদ) - ২১৬, 
২১৮, ১৩৬১, ১৩৭৮, ৬০৫২, ৬০৫৫; মুসলিম 
২/৩৪, হাঃ ২৯২, আহমাদ ১৯৮০) (আধুনিক 
প্রকাশনীঃ ২১০, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২১৬) 
“উরওয়াহ ইবনু যুবাইর (রহ. ) হতে বর্ণিত যে, নাবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর স্ত্রী আয়িশাহ 
( রাযি.) তাঁকে বলেছেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে এ বলে দু“আ করতেনঃ 
233 Cs এট ১9 ১ lie ৬5 ও ১৪০ এ]! কে 
aah এও এন 2 bs এড 3923 JEM শা 
29৯৭9 অথ) ০০০ ১] হা 
এবং জীবন ও মৃত্য কিতা হতে ইয়া আল্লাহ্‌ নার 
নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! গুনাহ ও 
ঝণগ্রস্ততা হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাই।” 


তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, আপনি কতই না ঝগগ্রস্ততা 
হতে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তিনি (আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ) বললেনঃ যখন কোন 
ব্যক্তি খগগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন কথা বলার সময় মিথ্যা বলে 
এবং ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে। (৮৩৩, ২৩৯৭, 
৬৩৬৮, ৬৩৭৫, ৬৩৭৬, ৬৩৭৭, ৭১২৯) 
(আধুনিক প্রকাশনীঃ৭৮৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ 


৭৯৪) 


কবরে মুমিনের জন্য কোন চারটি এবং 
হবে? 

বারা ইবনু ‘আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রর সূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 
কবরে মৃত ব্যক্তির (মুগমিনের) নিকট দু’জন মালাক 
(ফেরেশতা) আসেন। অতঃপর মালায়িকাহ্‌ 
( ফেরেশতাগণ) তাকে বসিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 
*(1) তোমার রব কে?” সে উত্তরে বলে, “আমার 
রব হলেন আল্লাহ।”, তারপর মালায়িকাহ জিজ্ঞেস 
করেন, “(2) তোমার দীন কী?” সে ব্যক্তি উত্তর 
দেয়, “আমার দীন হলো ইসলাম।” আবার 
মালায়িকাহ জিজ্ঞেস করেন, (3) তোমাদের 
নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে যে ব্যক্তি প্রেরিত হয়েছিল, 
তিনি কে?” সে বলে, “ণতিনি হলেন আল্লাহর রসূল 
(মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) |? 
তারপর মালায়িকাহ্‌ তাকে জিজ্ঞেস করেন, (4) 
এ কথা তোমাকে কে বলেছে?” সে বলে, আমি 
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আল্লাহর কিতাব পড়েছি এবং তার উপর ঈমান এনেছি 
ও তাঁকে সমর্থন করেছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, এটাই হলো আল্লাহ 
তাণআলার এ বাণীর ব্যাখ্যাঃ “আল্লাহ তা'আলা সেসব 
লোকেদেরকে (দীনের উপর) প্রতিষ্ঠিত রাখেন যারা 
প্রতিষ্ঠিত কথার (কালিমায়ে শাহাদীতের) উপর 
ইবরাহীম ১৪: ২৭)। 


অতঃপর তিনি (সালাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেন, আকাশমওলী থেকে একজন আহবানকারী 
ঘোষণা দিয়ে বলেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। 
তাকে জারাতের পোশাক পরিয়ে দাও। আর তার জন্য 
জারাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও । অতএব তার 
জন্য জারাতের দিকে একটি দরজা খুলে দেয়া হবে। 
তিনি (সারালাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 
ফলে তার দিকে জারাতের বাতাস ও সুগন্ধি দোলা 
দিতে থাকবে এবং দুটির শেষ সীমা পর্ভ তার 
কবরকে প্রশত্ত করে দেয়া হবে। অতঃপর তিনি 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাফিরদের মৃত্যু 
শরীরে ফিরিয়ে আনা হয় এবং তাকে দু’জন মালাক 
এসে তাকে উঠিয়ে বসান এবং বসিয়ে জিজ্ঞেস 
করেন, (1) তোমার রব কে?” তখন সে উত্তরে 
বলে, “হায়! হায়!! আমি তো কিছুই জানি না।”’ 
তারপর তারা তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, “(2) 
তোমার দীন কী?” সে বলে, হায়! হায়!! তাও 
তো আমার জানা নেই। তারপর তারা জিজ্ঞেস করেন, 
(3) এ ব্যক্তি কে যাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ 
করা হয়েছিল?” সে বলে, “হায়! হায়!! এটাও 
তো জানি না।” 


বলেছে। সুতরাং তার জন্য আগুনের বিছানা বিছিয়ে 
দাও এবং ররর 





করে। এরপর একজন অন্ধ ও বধির মালাক নিযুক্ত 
করে দেয়া হয়, যার সাথে লোহার এক হাতুড়ি থাকে। 





সে হাতুড়ি দিয়ে যদি পাহাড়ের উপর আঘাত করা হয় 
তাহলে সে পাহাড় গুঁড়া গুঁড়া হয়ে মাটি হয়ে যাবে। সে 
অন্ধ মালাক এ হাতুড়ি দিয়ে সজোরে তাকে আঘাত 
করতে থাকে। (তার বিকট চীৎকারের শব্দ) পূর্ব হতে 
পশ্চিম পর্যন্ত সকল 

শুনতে পাবে। এর সাথে সাথে সে মাটিতে মিশে যাবে। 
অতঃপর পুনরায় তার মধ্যে রুহ ফেরত দেয়া হবে 
(এভাবে অনবরত চলতে থাকবে) । [ মিশকাতুল 
মাসাবীহ (মিশকাত) - ১৩১, আবু দাউদ ৪৭৫৩, 
আহমাদ ১৮০৬৩। ] 
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